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২ বাষ্ট্রতত 


সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয়ের বাখ্যা করা! এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এইজদ্য 
আনেক লেখক এই শান্ত্রকে 'রাষ্দর্শন, এই আখ্যা দিতে চাহেন। 

রাষ্ট্রসঘবন্বীয় তত্বকথা আলোচনা করাই বাষ্দর্শনের মুখ্য উদ্দেখ্য। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎ্পর্ধ ও রাষ্রকর্তব্যের মূলনীতি ব্যাখ্যা করাই 
রাষ্্রদর্শনের বিষয়বস্ত। কিন্তু এই নামকরণও আমাদের আলোচ্য শান্তর 
সম্যক পরিচায়ক নছে। বাষ্রদর্শন বলিলে শুধু রাষ্ট্রের দার্শনিক তব বুঝায়। 
দার্শনিক দিক ছাড়াও বাষ্টের একটি কাধকর দিক আছে। যে শালন- 
পদ্ধতিতে ও যে নীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট পরিচালিত হয় তাহা রাষ্ুর্শনের 
অন্তভূক্ত নহে। উদ্বাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
বর্তমান শাসনপদ্ধতি রাষ্রদর্শনের বিষয়বস্থ নহে। ইহা একটি বাষ্ুবিশেষের 
প্রচলিত শাসনব্যবস্থা মাত্র, যাহ] শুধু ভারতেই প্রযোজ্য । আমাদের 
আলোচ্য শান্ত্রটির বিষয়বন্তকে মিজউইক, পোঁলক প্রভৃতি লেখকগণ দুই 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন--তত্ুগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি । বাষ্টদর্শন 
বলিলে শুধু তত্বগত ববাজনীতিকে বুঝায় ও ফলে আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের 
পরিধি সংকুচিত হয়, বারণ আমরা আমাদের আলোচ্য শান্তে তত্বগত 
রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি উভয়েরই আলোচনা করি । এইজন্ত বর্তমান 
যুগে আমাদের এই শান্্রকে 'বাষ্রবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয় ও এই 
নামই মকলে গ্রহণ করিয়াছেন। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচা বিষয়বস্ত শুধু তত্গত রাঁজনীতিতেই সীমাবদ্ধ 
নহে। ইহা! ফলিত রাজনীতি সন্বদ্ধেও আলোচন1 করে। প্রত্যেকটি বাট 
ও সরকার কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষিত। এই নীতিগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বাষ্ট্রেরে বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক 
জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রে আমর] 
একদিকে যেমন রাষ্ট্রের গঠন ও কার্ধপদ্ধতির আলোচনা কার, মেইরূপ অন্য 
দিকে আবার ষে মূল স্ুন্্গুলির উপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত 
তাহার আলোচনা করি। হৃতরাঁং রা্ট্রবিজ্ঞানে রঃষদ্ম্বীয় যাবতীয় তত্ব 
ও তথ্য আলোচিত হয়। মেইজন্য বাষরত্র্শনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র 
বলা যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য শান্ত্রটর সর্বজনগ্রাহ নাম হইল 
রাষ্বিজ্ঞান । 


অবতারণ! ৩ 


অনেক লেখক বিশেষ করিয়া ফরাঁপী লেখকগণ রাষ্ুবিজ্ঞানকে একক 
শান্ত না বলিয়া অনেকগুলি শান্তর সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
(72011608] 90190988 )। তাহাদের মতে বাষ্ট্রবিজ্ঞান বাষ্টের বিশেষ একটি 
দিকের আলোচনা! করে। আন্তর্জাতিক আইন, শাঁসনতান্ত্রিক ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়গুলিও রা্টরবিজ্ঞানের মত রব্রাষ্ট্রপম্ঘদ্ধে আলোচনা! করে। স্থৃতরাঁং 
রাষ্টুবিজ্ঞান বাষ্ট্রসম্বন্ধীয় শান্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম, বাষ্্র্বদ্ধীয় একমাত্র শান্ত 
নহে। বর্তমান যুগে যদিও আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাল 
প্রতৃতি বিধপ্গুলির আলোচা বিষয্ববপ্ত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তথাপি রা্্বিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ইহাদের আলোচনা সম্ভবপর 
নয়। এই বিষয়গুলি বাষ্টবিজ্ঞানের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এগুলির হ্বাধীন ও স্বতন্থ আলোচনা 
সম্ভবপর নয়। এই বিষয়গ্লিকে পৃথক্‌ শান্ত বলিয়া অভিহিত না করিয়া 


বাষ্টবিজ্ঞানেরই বিশেষ শাখা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে 
হয়। 


রাষ্টুবিজ্ঞানের বিষষ্বস্ত (9০০09 017১0116080 90191009 ) 


মান্সষ বুদ্ধিজ্ঞীবী প্রাণী, তাই সমাজ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধতাঁবে বাঁস করে। 
মান্তষের এই সামাজিক জীবন বন্মুখী । এই বহুমুখী জীবনের একটা দিক 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বরাঁজনৈতিক জীবনে । আরু এই রাজনৈতিক 
জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানকে কেন্ত্র করিয়া, সেই 
প্রতিষ্ঠানটি হইল 'রাষ্টা। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র 
করিয়া তাহার ফষে বৃহত্তর জীবন সংগঠন করিয়াছে, সেই রা্রকেন্দ্রীভূত 
মানবজীবনের আলোচনা করাই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত। মহামতি 
আরিস্টটুল্‌ বলিয়াছেন, মানুষ শ্বতাবতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব। 
বর্তমান যুগের মানুষলক্বন্ধে আযারিস্টট লের উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজা না হইলেও 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ব্াষ্ট্রের প্রভাব মানবজীবনের উপর 
যেরূপ সুদূরপ্রসারী, অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানই মানবজীবনের উপর ততটা 
প্রভাৰ বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই মাহ্থষকে বুঝিতে হইলে, তাহার 
চিন্তাধারা ও কার্ধাৰলীর সম্যক বিশ্লেষণ করিতে হইলে, রাষ্রসংশ্লিষ্ট 


্ রাষ্্তত্ব 


মাজধকেই আমাদের জানিতে হইবে। তাই বাুবিজ্ঞানের প্রারস্ত হইতে 
শেষ পর্মস্ত এই বাষ্টরের বিষয়ই আলোচিত হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে শুধু বা্্রতত্ 
আলোচিত হয় তাহা নছে। বাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় বাঞ্টের উৎপত্তি, 
রাষ্ট্রে সংগঠন, বাষ্থীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বরাষ্ট্রেরে সছিত পররাষ্ট্রের স্ন্ধ, 
নাগরিক অধিকার ও শাপনযস্ত্রের সহিত -শাহাদের সম্থন্ধ। সর্বোপরি 
আলোচিত হয় রাষ্ট্রে তাৎপর্য ও বাষ্্র কর্তব্য। মানুষ তাহার সামাজিক 
জীবনকে সার্থক করিবার জন্ত বরা্ট্রকূপ যেোবশাল সৌধ কোন্‌ অজানা 
অতীত যুগ হইতে গঠন করিতে আরস্ত করিয়াছে তাহা! কি পরিমাণে মানব- 
জীবনের সহায়ক হইয়াছে ও ভবিষ্বতে মহত্তর জীবনগঠনে কতদুর সহায়ক 
হইতে পারে-_তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্ততম আলোচ্য বিষয়। 

বর্তমান রাষ্রের নীতি, গঠনপ্রণালী ও শাসনপদ্ধতির সহিত জম্যক্‌ 
পরিচিত হইতে হইলে রাষ্ট্রের অতীত জীবনের আলোচনা কর! গুয়োজন। 
পুরাতন কাঠামোর সংস্কার সাধন করিয়া মানুষ তাহাকে বর্তমান যুগোপযোগী 
করিয়াছে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে অতীত ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রে 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করা দরকার। অতীত ও বর্তমান বাষ্রের যথাধথ স্বরূপ 
জানিতে পারিলেই আমরা রাষ্ট্রের ক্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আদর্শ 
রাষ্ট্র গঠন করিতে মমর্থ হইব। ধুগযুগান্তর ধরিয়া রাষ্ুকে কেন্ত্র করিয়া 
মান্গব তাহার মুক্তির সন্ধান খুঁডিতেছে। আদর্শ বাষ্ট্রের মাধ্যমেই সেই 
মুক্তির সন্ধান মিলিতে পারে। তাই বাষ্ট্ের আদর্শ পরিণতি কি তাহা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বন্ত। ব্যক্তি ও সমগ্টির পাএস্পরিক সম্বন্ধবিচার 
ও আদর্শ সন্থদ্বস্থাপনই বা্বিজ্ঞানের মূল লঙ্গ্য। 


রাষ্টরবিজ্ঞাঞ্জের আলোচনার সার্থকতা (08118 ০? 0 ৪৪৫5 ০৫ 
[01109] 30161706) 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা মাধ কি 
প্রকীবে লাভবান হইতে পারে-_এই শাস্ত্রের আঙগোচনার উদ্দেশ্য কি? পূর্বেই 
বলা! হইয়াছে যে, মানুষকে জানিতে হইলে, তাহার কার্ধাবলীর সম্যক্‌ পরিচয় 
' পাইতে হইলে াষ্ট্ভুক্ত মানুষের পরিচয় একাত্ত এযোজজন। সমাজবদন্ধ মানব- 


অবতারণ! ৫ 


জীবনের চরয পরিণতি হইল রাষ্র। সুতরাং রাষ্ুবিজ্ঞানের আলোচন! ছার 
মানবজীবনের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। 
বাষ্্ী শাসনযস্ত্রের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারে শাস্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক নাঁগবিককে তাহার ব্যক্তিত্ববিকীশে স্থবিধ। দান 
করে, বা্রবিজ্ঞানের আলোচন] হইতে ভাহা জানিতে পারা যায়। এতছ্যতীত 
রষ্টুবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানুষ আত্মসচেতন হইয়া তাহার নাগৰিক 
অধিকার ও নাগরিক কর্তবাপম্পর্কে অবহিত হুইতে পারে। নিরপেক্ষভাবে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির মধ্যে সমাঁজচেতন1 সঞ্চারিত 
করিয়। ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গ্ডির মধ্য হইতে পবার্থপরতার ব্যাপকতর 
স্তরে উন্নীত করে। এইশান্ত্রের আলোচন। মানুষকে নানা বিষয়ে চিন্তাশীল 
করিয়া তুলে এবং মানুষ তাহার পারিপার্থিক সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান 
করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট 
মত গঠন করিতে শিক্ষা লাভ করে। পূর্ণ নাগরিক জীবনের অস্তরায়গুলি 
দুর করিয়! স্থনীগরিক হইতে পারিলে, মানুষে মাছে, জাতিতে জাতিতে 
আর বিবার্দের অবকাশ থাকে না । সুতরাং নিছক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীতও 
এই শাস্ত্রের অনুশীলনের একট! বাস্তব উপকারিতা অনম্বীকার্য । 

ত্বাধীনতা লীভ করিবার পর এই শান্্েরে আলোচনা ভারতীয় 
না!গরিকগণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া! উঠিয়াছে। সাধজনীন ভোটাধিকার 
প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বসল পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
স্ৃতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের সংবিধান-প্রদত্ 
অধিকার ও নাগরিক কর্তব্গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইতে হইলে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল হ্ত্রগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় । 


রাষ্ট্রবিজ্জান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত ? (18 120116108] 9০1955098 &, 
90187095 2 0) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে পারে কি-না] এ বিষয়ে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে পূর্বে যথেষ্ট মততেদ ছিল। প্রপিদ্ধ এতিহাপিক বাকল ও 
ফরালী লেখক কৌত প্রভৃতি এই শান্্কে বিজ্ঞানের মর্ধান্া দিতে অন্বীকার 
করেন। তাছাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষম্ববস্ত এত বাপক, জটিল ও 


৬ রাষ্টুতত্ব 


অনিশ্চয়তাপূর্ণ যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকাধ 
সম্ভব নয়। এই শান্বের বিষয়্বস্তর পরিধি এত বিস্তৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের 
বিষয়বপ্ত ইহার আলোচ্য বিষয় যে, রামায়নিক ও জ্যোতির্বিদ যে পদ্ধতিতে 
তাহাদের বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ করিয়া স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করিয়া সেরূপ কোন অন্রান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়1 বাটুবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া এই শান্রের কোন 
একটি নির্দিষ্ট অস্থশীলনপদ্ধতিও নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই 
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বিরোধীপক্ষ আরও বলেন যে, রাষ্টরবিজ্ঞান 
অন্যান্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত বাস্তব নয়। এই শান্ত্রে অনেক অবাস্তব বা 
কাল্পনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। ন্তরাং এই শান্্কে বিজ্ঞান আখ্যা 
দেওয়া কোন মতেই সমীচীন নয়। 

বর্তমান যুগে এই বিকুদ্ধ মতবাদের অবলানে বষ্টুবিজ্ঞান বিজ্ঞানের 
মধাদ। লাভ করিয়াছে। ব্াষ্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল যাইতে পারে কি-ন। 
সে সদ্বদ্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা 
জান! প্রয়োজন । বিজ্ঞানের সংজ্ঞ! নির্দেশ করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃত 
বিজ্ঞান কি-ন1 নির্ণয় করা সহজ হইবে। বিজ্ঞান শব্দটির সাধারণ 
অর্থ হুইল বিশেষরপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও 
পরীক্ষা বা গবেষণাহার! আহরণ কর] হয় এবং সেইজন্য এই জ্ঞানকে বিশেষ 
বিষয়সমূহ-সন্বদ্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বল হয়। এই সৃসংবদ্ধ ৰা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের 
বৈশিষ্টা হইল যে, ইহা! হইতে কতকগুলি সাধারণ স্তর বা নিয়ম সংকলন 
করা যাত্স ও সেই সংকলিত ন্থতআসমূহের প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বন্তর 
সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রুপাম়ন, পদ।রবিদ্যা, জ্যোতিষশান্ত 
গ্রভৃতিকে বিজ্ঞান পর্ধায়ভুক্ত কর] হয়, কেননা তাহাদের বিষয়বস্তগুলির 
শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খথলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় 
এবং এইবূপে নিনিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্ধোপযোগী স্ত্রও নির্ধারণ কর! 
সম্ভব হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। বা্বিজ্ঞানীও অন্ঠান্ত 
বৈজ্ঞানিকের মত তীছার বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়! 
রাজনৈতিক বিষয়সমূহ-সন্বন্ধে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মান্ষের, 


অবতারণ। ৭ 


রাঁজনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষের আচরণে 
মূলত কতকগুলি সামগ্রন্ত দেখ! যায়। এই অন্তর্নিহিত সামগ্তশ্তকে ভিত্তি 
করিয়া! বাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহার পরীক্ষাকার্ধ করিতে পারেন। স্ৃতরাং রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানীর পক্ষে তাহার বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং 
এই শ্রেণীবিতক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ স্ত্র আবিষ্কার করিয়! 
বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্লে প্রয়োগ করাঁও সম্ভবপর । সমন্ত 
বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সথআ থাকে । বাষ্রবিজ্ঞানেও রাজনৈতিক 
স্থ্ধ নির্ধারণ কর] সম্ভব; স্থতরাঁং বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞাদ বলিয়া! অভিহিত ন| 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 

অধুন1 রা্বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্তান্ত বিজ্ঞান- 
গুলির পহিত ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ হইল 
যে, শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্ধে অন্তান্ত বৈজ্ঞনিকের যে স্থৃৰিধ! 
আছে বাষ্বিজ্ঞানীর সে স্থুবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক তাহার বিষয়বস্তকে 
কু মংশে বিতক্ত করিতে পারেন, তাহার সঠিক পরিমাপ জানিয়া ও 
তাহাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখিয়। তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। 
বৈজ্ঞ'নিকের গবেষণার সকল বস্তই একই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকিলে 
একই রকমের ফলপ্রন্থ হইবে। স্ৃতরাং বৈজ্ঞানিক তাহার পর্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষাদ্ধার1 যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহ] অভ্রাস্ত ও সকল ক্ষেত্রে গ্রযোজা । 
কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরূপ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর । যে বিষয়- 
বস্ত লইয়! বাষ্টুবিজ্ঞানী আলোচন1 করেন, তাহ। ব্হুপ পরিমীণে বাহিক পরি- 
বেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহিক্ক পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল 
যে, ইহ। পর্যবেক্ষণ করিয়া] যে পিদ্বান্ত করা হউক না কেন তাহ] পর্বক্ষেত্তে 
প্রযোজ্য হয় না। রাসায়নিক যে পদ্ধতিতে অম্জান ও উদ্জান খিশ্রিত 
করিয়! জলে পরিণত করিতে পারেন, বাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিক সেই পদ্ধতিতে 
গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়। সর্বক্ষেত্রে প্রযোজা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন না। বাদায়নিক ভ্রব্যগুপির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দি্ই কারণে একই 
প্রকার প্রতিক্রিয়! হয়। বাহিক কোন শক্তিই তাছাদ্দের এই প্রতিক্রিয়া- 
সংঘটন প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষান্ধার! যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহ! নিভুর্ল ও সঠিক হয়। কিন্তু রাষ্ট্র 


৮ বাষ্ট্তত্ব 


বিজ্ঞানী যদি মানৰচরিত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসম্ঘদ্ধে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে তাহার সিদ্ধান্ত নিভু 
হইতে পারে না। তাহার কাবুণ, মানবচরিজ্র রাসায়নিক জ্রব্যের মত 
অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নয়। অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে মানবচবিত্রেরও 
পরিবর্তন হয়। তবে সাধারণভাবে একথা .বলা চলে যে, বাষ্টরবিজ্ঞানেও 
পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্ভব। যখনই কোন রাষ্ট তাহার অনুস্থত নীতি 
বা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পবিবর্তন করিয়। নৃতন নীতি বা শাসনব্াবস্থা 
প্রবর্তন করে, তখনই তাহাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া বলা 
যাইতে পারে । এই প্রকার পরিবর্তনের ছ্বারাই বাষ্টের অস্তিত্ব ও কাধ- 
কারিতা! প্রমাণিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে পরপর 
বহু শাঁসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া অবশেষে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নৃতন শাসনতন্ত্র 
রচিত হয়। আদর্শ শাসনতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্টে সকল সভ্য দেশেই জনগণের 
উপর দিয়! এই পরীক্ষাকার্ধ চলিতেছে । কিন্তু পরীক্ষার ফল সব দেশে 
সমান হয় না। তাই রাষ্টুবিজ্ঞানকে পদীর্ঘবিষ্ঠা, রলায়নশান্্ বা জ্যোতিষ- 
শান্ত প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এইজন্য 
লর্ড ব্রাইস্‌ বাষ্্রবিজ্ঞানকে আবহুবিগ্ঠার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা 
কবিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । কোন সমাজবিজ্ঞানই 
প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নয়। মানুষের পারিপাশ্থিক অবস্থা ও 
চিন্তাধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পরিবর্তন চগিতেছে। তাই 
রাষ্্বিজ্ঞানীর পক্ষে স্থির সিদ্ধাস্ত কর! সহজসাধ্য নয়। রাই্ুবিজ্ঞান ধনবিজ্ঞানের 
মতই একটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান । 


বর ষ্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পন্ধতি (119$1,099 ০1 7০0116198] 99897399) 


কি প্রণালীতে ব্রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তকে বিশ্লেষণ করিলে আমর] সঠিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের একাধিক অনুসন্ধান-পদ্ধতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পর্বস্ত বাষ্ট্রবিজ্ঞ।নের আলোচন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হয় নাই। 
তাহার কারণ তখন পর্ধস্ত এই শান্তর বিজ্ঞান বলিয়া শ্বীকৃতি লাভ করে নাই। 
বর্তমানে ইহ বিজ্ঞান বলিয়া শ্বীকৃত হইয়াছে ও ইহার আলোচন! বর্তমানে 


অবতারণা ৯ 


নানারূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচাঁপিত হয়। ব্াষ্টুবিজ্ঞানের অনুশীলন 
প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পঞ্ধতিগুলির দ্বারা! পরিচালিত হয় :-_ 


(ক) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (1756717092681 [10606 ) 


এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক গব্ষেণ! পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভূক্ত এই আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই 
দ্বেখিয়।ছি ধে, পরীক্ষাকার্ষে বৈজ্ঞানিকের যে স্থবিধ। আছে বা্রবিজ্ঞানীর সে 
সুবিধা নাই। ঠবজ্ঞানিক অনেক কিছুর সঠিক পরিমাপ করিয়! নিভূলি 
সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্ত বাষট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে রাজনৈতিক ঘটনার সঠিক 
পরিমাপ করিয়। বৈজ্ঞানিক স্তত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত ব্যাপক, জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীপ বলিয়া! প্রাক্কত বিজ্ঞানসমূছের 
মত ইহার অন্ুনদ্ধানকার্ধ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হইতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, বা্রবিজ্ঞানিগণ ইহার অনুশীলনে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 


€খ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (09৪8:586908] 10906 ) 


এই পদ্ধতির সারমর্ম হইল যে, মানুষের ম্বভাবের মূল প্রবণতাগুলি সর্বত্রই 
নমান। কিন্ত অবস্থাভেদে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি ও কাধাবলী ভিন্ন- 
রূপে প্রকাশ পায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়] বাষ্্রবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে 
হইবে। এই পদ্ধতি অন্লারে বাষ্্ুবিজ্ঞানীর প্রধান কার্ধ হইল বহু রাষ্ট্রের 
সহিত তাহার পরিচয় করা । প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তক ইছার অনুশ্থত নীতি ও 
কার্ধগ্রণাশী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এজন্য বাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অন্তরূ্ি 
ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাক দরকার। রাষ্রের শুধু বাহিক বৈশিষ্ট্য 
দেখিয়! কোনরূপ পিদ্ধাস্ত কর! সমীচীন নয়। অনেকগুলি রাষ্ট্রের আভাস্তরীণ 
বিধিবাবস্থা দ্বেখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাহার অন্তর্ষ্টি ও বিচারবুদ্ধির ছারা 
সেগুলির পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ সুস্ পর্যবেক্ষণ ও নিভুণ্ল বিশ্লেষণ 
দ্বারা রাষ্রবিজ্ঞানের মূল স্থত্রগুলির সন্ধান মিলিবে। সেই মূলনুত্রগুলির 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞনের আলোচন। সার্থক 
হইবে। 


১০ রাষ্টতত্র 
গে) এঁতিছাসিক পদ্ধতি (77186071051 [190700 ) 


এই পদ্ধতিকে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে । রাষ্- 
বিজ্ঞান ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইতিহানই হইল বাষ্টরবিজ্ঞানের 
গোড়াপত্তন। এতিহাঁসিক দৃষ্টিতঙ্গী ব্যতীত রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে 
পারে না। বর্তমান যুগে যে সমস্ত রাজনৈতিক মপ্তবাদ ব| রাজনৈতিক 
প্রতিষ্টান প্রচলিত আছে সেগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। উদদাহরণ- 
স্বব্ূপ বল! যাইতে পারে ষে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বদ্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত 
আছে সেগুলি বিভিন পারিপাশ্বিক অবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের 
তাগিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত মতবাদের যথাষথ তাৎপর্য বুঝিতে 
হইলে সেই সময়কার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মলন্বদ্ধীয় পরিবেশ সন্বদ্ধে জ্ঞান 
থাক? প্রয়োজন। সে জ্ঞান-আহরণ ইতিহাস ব্যতিরেকে হয় না। রাজনৈতিক 
মতবাদ ও বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিরূপে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 
প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, বাষ্ট্রবিজ্ঞানী এতিহাদিক অস্থসদ্ধিৎসা! লইয়া 
বিশ্লেষণ না করিলে তাহা জান! সম্ভব নয়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ 
প্রগতির পথে, না অবনতির পথে-_-তাহ1 নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় 
হুইল রা্বিজ্ঞনের এতিহাদিক মতে বিগ্লেষণ। কিন্তু এই বিঙ্লেষণ-কার্ধ 
নিরপেক্ষভাবে করিতে হইবে। কোন কারণেই কোন এতিহাসিক বাকি, 
প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের প্রতি ব্যক্তিগত সহান্তভৃতি বা বিরুদ্ধ ভাবের বশবর্তী 
হইয়া সমালোচন1 কর] হইলে রাজনৈতিক হুত্রগুলি নিভু হইতে পারে না। 
ব্যক্তিগত ধারণার উধের্ব উঠিয়া তাহার্দের নিজন্য গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিতে হইবে । তাহা হইলে পদ্ধতিটি সমধিক কাধকর হইবে। 


(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি ( 0০010087855 [1901)00 ) 


আযারস্টট ল্‌, মন্টেস্কু, লর্ড ব্রাইস্‌ প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই 
পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অতীত যুগের 
ও বর্মানকালের রাষ্টরগুপির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের তুলনামূলক 
বিচার কর1 হয়। এই পদ্ধতির স্থবিধা হইল ঘ্ধে, পাশাপাশি একসঙ্গে 
অনেক গুলি রাষ্ট্রেরে দোষ-গুণ নির্ণয় করিতে পারিলে প্রত্যেক বাষ্টরের 
উতকষ্টতর বৈশিষ্ট্য গুলির সমন্বয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকর্পন! করা সহজ 


অবতারণ। ১১ 


হয়। আযরিস্টটল্‌ তাহার আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিবার নিমিত্ত অতীত 
যুগের বহু রাষ্রের ও তাহার সমপাময়িক অনেকগুলি রাষ্টের তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ করিয়াছিপেন। তুপনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়! নিসুলি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইলে রাষ্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সতকতার প্রয়োজন । যে সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে কোন তুলনা চপে না, পেগুপিকে বর্জন করিয়। শুধু তুলনীয় 
বিষয় গুলির আলোচনা করিলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 


(ঙ) আইনমূলক পদ্ধতি (/ 99105] 0196০6 ) 


ফরাশী ও বিশেষ করিয়া জার্মান লেখকগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয় রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে বাষ্্রী একটি আইনমূলক 
ব্ক্তি ৰ প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং ইহার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা ও 
আইন বলবৎ কর1। এই পদ্ধতি অন্রসারে রাষ্টুকে সামাজিক ব1 রাজনৈতিক 
প্রতিষ্টান ছিসাঁবে বিবেচনা কর! হয় নাঁ। এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হইল যে, 
রাষ্ট্রের উৎ্পন্তি ও ক্রমবিকাশে আইনের সীমাঁবহিভূর্তি কোন সামাজিক 
প্রভাবের কার্ধকারিতা এই পদ্ধতির সমর্থকগণ অন্বীকাঁর করেন। রা একটি 
বহু জটিল সমস্াপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শুধু আইনজীবীর দৃষ্টিঙ্গী লইয়া এই 
প্রতিষ্টানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না। 


(৮) জীববিজ্ঞানমুূলক পদ্ধতি (17310108151 7196500 ) 

এই পদ্ধতি অন্সারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তূলনা করা হয়। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও গঠনের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া 
রাষ্রের ক্রমবিকাশ বিবর্তনবাদ অন্গলারে ব্যাখা। করা হয়। রাষ্ট্রের সহিত 
জীবদেহের কোন কোন বিষয়ে সাধৃশ্ঠ থাকিতে পারে, কিন্তু শুধু বাহ সাদৃশ্ঠের 
দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। অনেক সময় এই 
বাহ সানৃশ্ত ভ্রান্ত মতবাদ হটির সহায়ত] করিয়াছে। 


/ছ) জমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (9০০1০1০810%] [1961090 ) 


এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। 
সমাজদেহ গঠিত হয় নাগরিকগণের সমবায়ে ও নাগরিকগণ এই সমাজদ্দেহের 
ংশ। এই অংশগুলির গুণাগুণের উপর সম্পূর্ণ দেহের অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুণাগুণ 


১২ রাষ্টুতত্ব 


নির্ভর করে। এই পদ্ধতিও জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির ন্যায় বিবর্তনবাদ 
অহুপারে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ব্যাখা1 করে । 


(জ) মনো বিজ্ঞানমূল ক পঞন্ধতি (৪5০১০1০৪1০%] 019০0 ) 


মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ হ্ুজ্রের সাহায্যে অনেক সময় বাঞজনৈতিক 
ঘটনার ব্যাখা! করা হইয়া থকে । মনোবিজ্ঞান মানুষের কাঞ্জের পিছনে যে 
উদ্দেশ্ঠ থাকে তাছা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করে। সংঘবদ্ধভাবে মানুষের 
রাজনৈতিক কার্কলাপ কিভাবে প্রতাবিত হয় তাহা মনোবিজ্ঞানের 
স্ত্রগুলি প্রয়োগ করিয়] জাত হওয়া যায়। কি কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল ও উপদল হৃষ্ট হয়, কি কারণে রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জীতিক যুদ্ধ 
বাধে, এগুপি মনৌবিজ্ঞানমূ্গক পদ্ছতির দ্বার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। 

উপরি-উক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটিকেই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্থলদ্ধান-পদ্ধতি 
বলিয়া আখ্য] দেওয়া চলে না। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান- 
মূলক পদ্ধতিগুলি বাুকে শুধু একটি বিশেষ দিক হইতে ব্যাখ্যা! করিবার 
প্রয়া পাইয়াছে। স্থৃতরাং এগুলিকে পদ্ধতি না বসিয়া! বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 
বলিলে অধিক সমীচীন হুইবে। 


€(ঝ) ঘর্শনমুলক পদ্ধতি (7210119907)19%] 119$))00 ) 


রুশো, মিল্‌, দিজউইক গ্রতৃতি লেখকগণ এই পদ্ধতির সমর্থক । এই 
পদ্ধতি অনুপারে প্রথমে মানবপ্রক্কতি-সন্বন্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণ! করা হয় 
এৰং সেই ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্ট) কর্তবা ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
সম্বদ্ধে কতকগুলি নীতি স্থিরীরুত হয়। এই নির্ধারিত নীতিগুলির সহিত 
রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলির সামগ্তস্ত বিধান করিবার চেষ্টা চলে। 

এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক সময় ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের হষ্টি 
করিয়াছে। এই পদ্ধতি অন্থুলরণ করিতে গিয়! ইছার সমর্থকগণ অনেক সময় 
রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব সত্য উপেক্ষা করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

বাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্ণন্ধান-পদ্ধতিগুলি আলোচন করিয়া দেখ। যায় থে, 
ইছর কোন-একটি বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্দন্ধান-পদ্ধতি 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নছে। সঠিক 


অবতারণা ১৩ 


অন্ুদন্ধান-পদ্ধতি নির্ণয্ব করিতে গেলে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতির, যথ! 
এঁতিহামিক পদ্ধতি, তৃগনামুলক পদ্ধতি, দর্শনমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণমূলক 
পদ্ধতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করিয়] রাগ্রবিজ্ঞানের অন্রসন্ধীনকার্ধ পরিচালিত 
করা উচিত। তবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৃনম্থবগুপির সন্ধান মিলিবে ও নেই 
স্ররগুলির সাহাধো স্থির দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! সম্ভব হইবে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার 


(২9196101001 70০01161981 90181006 60 0৮716] 901971098) 


বিজ্ঞানবিষয়ক শান্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ কর] হয়, যথা, 
(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (1%৮918]1 9019200998 ) ও (২) মানবীয় বিজ্ঞান 
(700090 0৫930909181 039190099 )। আর্দিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বর্তমান যুগ পর্ধন্ত মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎ সম্বন্ধে নানাবপ তথ্য 
আহরণ করিয়াছে। যুক্তির ভিত্তিতে এই তথ্যগুলিকে সসংবদ্ধভাবে সঙ্জিত 
করিয়া মান্নষ নান! বিজ্ঞান স্যষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষা! করিয়! মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি 
সম্ঘদ্ধে যে তথ্যগুলির অধিকারী হইয়াছে, সেই তথ্যগুপির ভিত্তিতেই পদার্থ- 
বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিষ্া, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত 
হইয়াছে। আর, জীবজগৎ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে মানুন যে তথ্যগুলি 
আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির স্থ্সংবদ্ধ ও যুক্তিলম্মত 
প্রকাশ হইল মানবীয় বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহস, 
ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত। উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
বিষষক শান্্গুলির বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও এই শান্ত্রগুলি কোন- 
না-কোন দিক দিয়া পরম্পর সম্পর্কঘুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীষ 
বিজ্ঞান_-স্থৃতরাঁং এখানে রাষ্রবিজ্ঞানের সহিত অপরাপর মানবীয বিজ্ঞান- 
গুলির সম্পর্কে বিচার কর! প্রয়োজন । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ( 09188197. 6০ ৭০০1০1০£ ) 
" মানুষ সযাজবদ্ধ জীব। মানুষের সামাজিক জীবন বিংশখবধণ কবাই হইস 
সমাজবিজ্ঞানের বিষষবস্ত । মানুষকে লইয়া! আলোচনা শ্বধু পা্বিজ্ঞাণে হম 
না, আরও অনেক বিজ্ঞান আছে ঘেগলি মানবজীবনের কোন-নাঁকোন দিক 


১৪ রাষ্টরতত 


লইয়া আলোচনা করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মানবীয় 
বিজ্ঞানই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । এই মানবীয় বিজ্ঞানগুপির কোন একটি 
পৃথক ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানে মাতষের সামাজিক 
জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচণ] হয়। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর 
বিস্তৃত। মান্ষের সম্পূর্ণ পরিচয় জাণিতে হইলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের 
সাহায্য লইতে হয়। পবিবার, গো, জাতি, ব্াষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের ক্ষত্র-বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান মানবজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, শীতি প্রন্ততি জীবনযাত্রার 
প্রণালী--সব বিষয়ের আলোচন! হয় এই সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজ- 
বিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞান গুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় সামাজিক মানষের শুধু একটা দিক। 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানবজীবনের যে দ্রিকটা আলোচিত হয় তাহাই হইল 
রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষযবস্ত। মাভষেব রাজনৈতিক কার্কলাপগুনি মাত্র 
আলোচিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, কিন্ধ সমাজবিজ্ঞানে মানষের রাজনৈতিক কাধ- 
কলাপ ছাডা আরও অনেক কিছু আলোচিত হয়। বুষ্টবিজ্ঞানের প্রধান 
বিষয়বস্ত হইল নাগরিক জীবনের অধিকার ও কতব্য। কিন্তু এই অধিকার 
ও কর্তব্যবোধ সন্দ্ধে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সচেতন থাকে । বাই 
সমাজের অন্তর্বর্তী একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র । রাষ্জন্সের বত পূর্বেই সমাজ 
গড়িয়া ডঠিয়াছে এবং মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহসশবন্ধে যে-সমস্ত দেশগত 
আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহ! রাষ্্রকর্তৃক ₹ষ্ট হয় নাই। স্থতরাং 
সমাজ রাষ্র অপেক্ষা বুহত্তব ও অধিক ব্যাপকভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। বাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সমাজবিজ্ঞান হইতে আহরণ করিতে হয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী না হইলে রাষ্টরসঘন্ধে তাহার নিভূর্ল ধারণ। হইতে 
পারে না। বর্তমান যুগে যদিও বাষ্ট্রবিজ্ঞ।নের বিষয়বস্ত এত ব্যাপক হইয়াছে 
যে, অমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আরও ইহার আলোচনা সম্ভবপর নয়, 
তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাঁজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত 
শাখা । মানষ বাছনৈতিক চেতনাসম্পন হইবার বহু পুবেই সমাজ গঠন 
করিয়া সমাজসন্বদ্ধে সচেতন হইয়াছিল, স্থুরাঁং সমীজবিজ্ঞানের বিষষবস্থর 
আলোচন! শুক হয় সমাঞ্জজীবনের গোড়াপত্বন হইতে । আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনা আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের স্ত্রপাত হইতে । 


অব্ঙারণ! ১% 


বাষ্বিজ্ঞান ও ইতিহাস (1:91901010 01771860চ5 ) 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্যর জন্‌ পিলি 
ইতিহাস ও রা্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ মতি বিপ্দভাবে ব্যাখ্য! করিয়াছেন। তীহার 
মতে ইতিহাস হইল রাঁজনীতির মুল এবং বাঁজনীতিই হইল ইতিহাসের 
পরিণতি । 
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একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সভা! সন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। ইতিহাদে আলোচিত হয় মানবপমাজের ক্রমবিকাশ ও মানৰ- 
সভ্যতার বহুমূখী কাহিনী । রাষ্ট মানবসমাঁজের একটি প্রতিষ্ঠান যাঁহ। ঘুগ- 
যুগান্তর ধবিয়! গভিয় টহ্িয়াছে। গুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিস'বে রাষ্ট্রে 
ক্রমবিবর্তনের কাহিনী ইতিহাসপাঠে জানা যায। মানুষের রাজনৈতিক 
জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বস্তত রাইবিজ্ঞান 
ইতিহাসের নিকট অতিষাত্রাফ খণী। ইতিহাসে মানবসমাজের রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতা কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে । সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদ্দিগকে 
ভবিষ্ততের আদর্শ রাষ্ট গঠন করিয়া তুপিতে হইটবে। স্বতরাং ইতিহামের 
সাহায্য ব্যতীত বাজনৈতিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না। 
তাই বলিয়! আমবা যদ্দি মনে করি যে, ইতিহাসে শুধু বাজনীতিবই 'অ'লোচনা 
হয়, তাহ! হইপে মারাত্মক ভুল হইবে। ইতিহাস শুধু রাঁজনীতিরই ইতিহাস 
নয়। মানবদভাতার সবদিকই আলোচিত হয় এই ইতিহাসে । নার 
সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্বিক, নৈতিক, কুষ্টিগত লব কিছুর কাহিনী 
ইতিহাপের বিষয়বন্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাস হইতে শুধু সেই সকল তথ্য 
আহরণ করেন যে-তথ্যগুলি রাজনৈতিক জীবন-সংগঠনে সহায়তা কবে। ধর্তের 
ইতিহাস বা] চাককলার ইতিহাসে বাই্বিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন হয় ন1। 

ইতিহাসের সমগ্র বিষয়ুবস্ত যেমন রাষ্রবিজ্ঞানীর অন্ুলন্ধানের ক্ষেত্র নহে, 
সেইরূপ বা্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তই এতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নিধারিত 
হয় নাই। বাষ্রবিজ্ঞানে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির সহিত ইতিহাসের 
প্রত্ঙ্গ সম্বন্ধ খুঁজিয়! পাওয়] যাঁয় ন। বাষ্টের গ্রকতিনি্ণয় বা বাষ্ট্রক্তবা লহ্ন্ধে 
এমন অনেক মতবাদ আছে যাহা সম্পৃ্ণ কল্পনা প্রস্থুত ও দীর্শনিক তত্বের উপর 


১৬ রাষ্্রতত্ব 


প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মতবাদের কোন এঁতিহা'পিক ভিত্তি নাই। গার্ণার 
বলেন যে, ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে বাট্রুনৈতিক 
পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা কর! প্রয়োজন। আর ঠিকভাবে 
বাষ্বিজ্নের আলোচন। করিতে গেলে এতিহানিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
বাষ্ুবিজ্ঞানের আলোচন। কর! প্রয়োজন । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (0:918100) (০ [79010010108) 


গ্রীক দ্বার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাবী পর্যস্ত অনেক 
লেখক ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক্‌ শান্ত বলিয়! গণ্য করিতেন ন1। তাহাদের 
মতে ধনবিজ্ঞান বাষ্ট্রবিজ্ঞানেরৰ একটি অংশ বলিয়! বিবেচিত হইত। তাহাদের 
মতে ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিধয়বস্ব হইল বাষ্ট্ের কার্ধ পরিচালনা 
করিবার জন্য প্রভূত পরিমীণে অর্থ আহরণ কর1। ধনবিজ্ঞানের এইরূপ »ংকীর্ণ 
সংজ্ঞা নির্দেশের কারণও ছিল। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা! করা এবং 
বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করাই রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়। মনে 
করা হইত। এই কারণে রাষ্ট্রকে প্রভৃত ক্ষমতাশালী করিয়া সমস্ত শক্তির 
আধার করিয়া গড়িয়া তোল! হুইত। সেইজন্ই ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য 
ছিল রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়! রাষ্ট্রকে অমীম শক্তিশালী করিয়! 
গঠন কবু!। 

বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর পরিধি অনেক ব্যাপক হুইয়াছে। 
বর্তমানে ধনবিজ্ঞান শুধু বাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহ লইয়া! আলোচনা করে না, 
জনস্মষ্ির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহাৰ কিভাবে হুওয়। উচিত সমগ্রভীবে 
তাহার আলোচন1 করে। তাই বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্য হইল 
ধনের উৎপাদন, বিনিময়, ব্টন ও তভোগসম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় কাঁজকর্ম। 
মানুষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে ধন উৎপাদন করে ও উৎপাদিত ধন বিনিময়ের 
বার! অর্থে রূপান্তরিত করিয়া অর্থের মাধ্যমে নিজস্ব পবিশ্রমিক নির্ধারিত 
করিফ] কিতাবে তাহার অভাবমৌচন করে ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়বস্ত । ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত 
বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শান্তের সম্যক 


অবতারণা ১৭ 


অন্থুশীলনের জন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়বস্তর সম্পূর্ণ 
পৃথকীকরণ অনিবার্ধ হইয়! উঠিয়াছে। তাই বর্তমানে ধনবিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ 
পথক্‌ শান্বপে পরিগণিত হয় । 

কিন্ধু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও বাষ্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের 
আলোচনা-ক্ষে পৃথক তথাপি উভয় শাস্ত্র ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত । উভয় 
শান্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক-_-পমাজের হিতসাধন করা । বেকার-সমস্যার দবীকরুণ, 
দারিত্রা সমস্যার সমাধান ও কৃষি, শিল্প, ব্যবপায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন কবিয়' 
দেশে যথেই ধনাগমের বাবস্থা করা এবং তন্দার রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক মান উন্নধন 
কর] ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য । ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিন বাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন 
সফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থাদ্িত্ব বহুল 
পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থ'--ইহ্গার ধনোতপাদ্দন, বিনিযয় ও বণ্টনবাবস্থ1! বর্তমান যুগে 
রাষদ্বারা নির্ধারিত হয। বহু অর্থনৈতিক সমন্যারপ সমাধান রাষ্ট ব্যতীত 
কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে বাষ্ু 
অর্থনৈতিক লমস্।র সমাধান করিবাপ নিমিত্ত বু জনহিতকব কার্য স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছে । সমাঁজতন্্ববাদীদের মতে বাষ্ট হইল ধনোতৎপাঁদদন ও বণ্টনব্যবস্থ।র 
একমাত্র নিক়ামক | অধুন বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত কবিষ' 
পাষ্টেব অর্থনৈতিক কাঠামে। সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

বাষ্টবিজ্ঞানের সহি ধনবিজ্ঞানের এই ঘনিঠ সম্পর্কের কারণ হইল যে, 
বর্চমান বা জনগণের সদিচ্ছা ও মহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু ক্ষমতার 
পর প্রাতষ্ঠিত নহে। তাই বর্তমান বাুকে কল্যাণরাষ্টী বল! হয়। এই 
কঙ্গাণবাষ্টী জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমাধনের জন্য সমাজেব অর্থনৈতিক 
কাঠামো নিরন্ত্রিত কবে । এই বাইুনিয়স্বণের অবর্তমানে মান্তষেব অর্থ নৈতিক 
জীবনে বিশেষ করিয়া ধনোত্পাদন ও বণ্টনব্যবস্থায্স বিপর্যয় ঘটিত। আইনের 
হাব! বাট যেরূপ মানুষের সামাঞ্জিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া 
দেয়, সেইপ আইনের দ্বার] রাষ্ট মানুষের পরম্পরেব সহিত অর্থনৈতিক 
সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি স্থদ্চু করিতে সহায়তা করে। 


স্থতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞনের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকর« 
সম্ভবপর নয়। 


২--( ১ম খণ্ড) 


১৮ রাষ্ট্রতত্ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃততত্ব (,9186100. 6০ &0610:0008085) 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান, স্থতরাং নৃতত্বের সহিত এই শাস্ত্রের 
নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান । অধুন! নৃতত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে এরূপ 
তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আর্দিম মানব সমাজের নানাবিধ 
সংগঠন ও জাতিতত্বের উপর আলোকসম্পাভ করিয়াছে। জেংকস, 
মরগ্যান প্রভৃতি রা্ট্রবিজ্ঞনিগণ নৃতত্ব হইতে বনু তথ্য আহরণ করিয়া সেই 
তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে 
পিতৃতান্ত্রক ও মাতৃতাস্ত্রিক মতবাদ দুইটি নৃত্তত্ব ও রা্ট্রবিজ্ঞানের নিক ট-সম্পর্কের 
নিদর্শন বলা যাইতে পারে। বাসী আইনের উৎপত্তি বিচার করিতে গেলেও 
দেখা যায় যে, প্রাচীন মানব সমাজে গরচলিত নিক্ম-কাহুন, প্রথা, আচার, 
বিধিনিষেধগুলির দ্বারা বর্তমান যুগের রাুত্বীকত আইনগুলি বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নাতিশাম্ত্র (0:6188100. 0 7:80১109) 


প্রাচীন যুগের সকল দেশের দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক দ্বার্শনিকগণ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাগ্রের শাখা বলিয়া গণ্য করিতেন। নীতিশান্ত্রকেই 
তাহারা মুলশান্্ বলিয়া মনে করিতেন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সুত্রগুলি 
নীতিশাস্ত্রেরে ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। প্রাচীন ভারতেও রাজ! ও প্রজার 
সম্বন্ধ, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল্‌ তাহার 'রাঁজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট- 
বর্ণনাগ্রনঙ্গে এই নৈতিক আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 
ত্রয়োদশ শতাবী পর্ধস্ত রাষ্ট্রের আদর্শ এই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত ছিল। 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের একমাত্র মাপকাঠি ছিল নৈতিক আদর্শ এবং এই 
নৈতিক আঘর্শের দ্বারা অনুগ্রাণিত হইয়া রাষ্ট্রের কাধ গ্রধানতঃ পরিচালিত 
হইত। 

ইতালীয় চিস্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নীতিশান্র 
হুইতে পৃথক করিয়! নৈতিক আদশের পরিবর্তে স্ুবিধাবাদ আদর্শের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তিসন্বদ্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও 
মাজিকান চুক্তি-মতবাদ প্রচারের ফলে রাবিজ্রান পুরাতন নৈতিক 


অবতারণ। ১৪ 


আদর্শবাদ পরিত্যাগ করিয়া! নৃতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। 
হবস্, লক্‌, ক্ষশো প্রভৃতি লেখকগণ এইরূপে নূতন আদশের সৃতি 
করিয়া! রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশান্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে সহায়তা 
করিলেন। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি হ্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ 
করিল। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত যে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক এ 
বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। নীতিশান্ত্রের বিষয়বস্ত রা্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ধ 
অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক । নীতিশান্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের-_তাহার 
চিন্তাধারা, উদ্দেস্ট ও বাহ্িক আচরণ সব লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্র- 
বিজ্ঞান আলোচনা করে শ্তধু মান্নষের বাহিক আচরণের । রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
মানুষের বহিজীবন নিয়ন্ত্রণ করে এ কথ! বগিলেও ভুল হইবে, কেন-না রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান মানুষের সমগ্র বহিজীবন লইয়াই আলোচনা করিতে পারে ন]। 
শুধুমাজ মান্ষের রাঁজনৈতিক জীবনের আলোচনাই হুইল এই শাস্ত্রের 
বিষয়বস্ত। স্থৃতরাং রাষ্টুবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত নীতিশাস্ত্রের আলোচা 
বিষয়বস্ত হইতে সংকীর্ণতর । নীতিবিগহিত কার্য করিলে কোন দৈহিক 
শ[স্তি নাই। বিবেকদংশন অথব! লোকনিন্দা সম্হ করিতে হয়, কিন্ত 
বে-আইনী অথব। বা্রবিরোধী কার্য করিলে দৈহিক শাস্তি অবশ্বস্তাবী। 
কতকগুলি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ স্থিরীরুত হয়, 
যেমন মিথ্যাভাষণ বা অরুতজ্ঞতা বর্বসময়ে ও সর্বরদেশে নীতিশান্্ববিরোধী 
বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশগুলি, যেগুলিকে আইন বল! 
হয় সেগুলি রচিত হয় জনম্বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণের স্্বিধা 
ও অন্থবিধার কথ চিন্তা করিয়া । যুদ্ধের সময় আকশপথে শক্রর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনাচ্ছার্দিত আলো! রাখা বে*.আইনী বলিয়া গণা 
হয়, কিন্ত অনাচ্ছাদিত আলে! রাখা নীতিশান্্রবিরোধী নয়। 


উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্বেও এ কথা বলিতে হইবে ঘে, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানকে নীতিশান্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক কর! যাস না। উদ্দেশ্ের 
দিক দ্বিয়! দেখিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাম্তের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 
উভয় শাস্ই মানুষকে আদর্শ মানব করিয়। গড়িয়া তুলিতে চায়। সমাজে 


২ রাষ্ট্রতত্ব 


মান্গষের আদশ আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশান্ তাহারই নির্দেশ দেঁয়। 
কোন্টি ন্যায় কোন্টি অন্যায়, কোন্টি গ্রহণীয়, কোন্টি বর্জনীয়, তাহা! 
নীতিশান্্রে আলোচিত হয়। এক কথায় নীতিশান্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও 
কার্ষে উহাদের বহিঃগ্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। বাষ্ুবিজানও 
নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। রা্গ্রণীত 
আইনগুলর বৈধতা নীতিশাস্ত্রেরে মানদণ্ডে স্থিরীকৃত হয়। যদি কোন 
আইনের প্রচলিত নীতিৰাদের সহিত সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে সে আইন 
জনগণ মান্ত করিতে চাঁয় না। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল স্থ-নাগরিক হষ্টি 
করা। এই সু-নাগরিক স্ষ্টি করিতে হইলে জনগণের নৈতিক জীবনের 
মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্তক । নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্রিত আইন 
প্রণয়ন করিয়া এবং নীতিবিগহিত আইন, প্রথা ও লোকাচার দূর 
করিয়া বাষ্টী জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিতে সহায়তা 
করে। বস্তুত, নীতিশান্ত্রের নির্দেশে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্দেশের মধ্যে 
সব সময় সুক্ম পার্থক্য করা যায় না। বর্তমান জনমত অনুসারে যাহা! 
নীতিশান্্সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বাষ্রনির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী 
কালে তাহ! নীতিশাস্্বিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপে 
রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বার! জনমতের পরিবর্তন ঘটে ও মানুষের নৈতিক 
জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। এক শতাবাী পূর্বে আমাদের 
ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রথ। প্রচলিত ছিল ও তখন এই প্রথ। নীতিশাস্ত্রবিরোধী 
বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই প্রথাকে আইনের ছারা রহিত কর! হয়। 
কালক্রমে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । বর্তমান 
সময়ে আমার্দের দেশ হইতে এই প্রথা সমূলে উৎপাটিত হুইয়াছে। তাহার 
কারণ আমর! শুধু বে-আইনী বলিয়া! ঘে এই প্রথা আর মানি না তাহ] নয়। 
এই প্রথা একটি দুর্নীতি ও নীতিশান্ত্রবিরোধী, রাষ্টট আইনের দ্বারা এই 


নৈতিক জান জনগপের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে । রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম 
ও প্রধান ভাৎপর্ধ হইল বাক্তির ও লমষ্টির মঙ্গলসাধন। রাষ্টরের আদর্শ নৈতিক 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হুইলে এই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং নীতিশান্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ও নীতিশাগ্র পরম্পরের পরিপূরক । 


অবতারণ। ২১ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব (১91%8100, 6০ 785০1)0108ঘ) 


মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও অনেক সময় সহজাত প্রবুৃতি, 
ভাবাবেগ ও উত্তেজনার স্বার| কার্ধে পরিচালিত হয়। মণস্তণ্ধে মানুষের এইট 
যুক্তিবহিভূত কার্ধাবলগীর আলোচনা করা হয়। আর রাষ্টরবিজ্ঞানে মান্থষের 
পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু মানুষের 
রাজনৈতিক কার্ধাবলী অনেক সময়েই যুকিহীন তাবাবেগ বা উত্তেজনার 
দ্বারা পর্রিচালিত হয়। হ্থৃতরাং রাষ্ট্রঞ্জিনের বিষয়বস্ত মনস্তত্ব-সন্বন্ধীয় প্রভাব 
হইতে মম্পূর্ণরূপে বিমুঞ্ত নহে! ম্যাকৃডুগাল, লা! বঃ প্রভৃতি আধুনিক 
মনস্তত্ববিৎ পগ্ডিতগণ দেশের শাসনব্যবস্থার উপর মনম্তব-নশ্বন্ধীয় প্রভাবের 
গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন । তাছারা বলেন, যে শাদনব্বস্া। জনলাধারণের 
এতিহা ও চিস্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত, একমাত্র দেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ 
ও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। অনেক সময বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক 
নংক্কাবের দাবীতে যে গণ-আন্দোলন উখিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে 
পার] যায় যে, এই দাবী প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়ত1 অপেক্ষা জনসাধারণের 
এক বিশেষ ভাবাবেগের অভিবাক্তি মাত্র । প্রতিষিত শাসনব্যবস্থা! বা প্রচলিত 
আইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও অনেক ক্ষেত্রে 
এই যুক্তিহীন গণ-বিক্ষোত কার্ধকর হইতে দেখ! ঘায়। সুইস্‌ দেশে যে শাদন- 
ব্যবস্থা সাফলামণ্ডিত হইয়াছে তাহা অন্য দেশে সাফঙ্য লাভ করিতে পারে নাই 
_ইহার মূলেও রহিয়াছে বিভিন্ন জাতির গঠনপ্রকূতি ও মনোভাবের পার্থকা। 
ইংলগ্ডের ৰিচিজ্র শাননব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, এই 
শাসনব্যবস্থা মূলে রহিয়াছে ইংরাজ জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সৃতরাং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞাণের বিষয়বস্ত মনন্তত্বের গুভাবমুক্ত নহে । কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, মান্ষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু কিছু মনস্তত্বের সাহাযো বিশ্লেষণ 
কর] সম্ভব হইলেও নকল রাজনৈতিক কার্ধকলাপই মনস্তব্েব সাহায্ বিশ্লেষণ 
করা সম্ভবও নয়, বাঞনীয়ও নয়। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশান্স (891৯61০0 6০ 09০82%১১) 


ভূগোলশান্তের সহিত বাষ্্রবিজ্ঞানের কিছু সন্ন্ধ আছে। মান্তষের চরিজঃ 


২২ রাষ্ট্রতত্ব 


চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী তাহার আবাসতৃমির ভৌগোলিক পরিবেশ ছারা 
অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। দেশের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রারুতিক 
সম্পদের প্রাচুর্য বা অনটন, সমূজ্্র বা পর্বতের নৈকটা প্রভৃতি ভৌগোলিক 
পরিবেশ মান্থষের চরিভ্গঠনে প্রতৃত প্রভাব বিস্তার করে। এই ভৌগোলিক 
পরিবেশের পার্থক্যের জন্তই বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা, অর্থনীতি, রাজনীতি 
ও শাদনব্যবস্থার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক আযরিস্টটল্‌ হইতে 
আরস্ভ করিয়া! ফরাসী লেখক বৌডা, মন্টেম্, রুশো! প্রভৃতি মনস্থিগণ 
লোকচরিত্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। 
বিখ্যাত এতিহানিক বাকল তাহার «সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব 
লহকারে বলিয়াছেন যে. মানুষ তাহার নিজের ও সামাজিক জীবনের 
কাধাবলীতে ন্ব-ইচ্ছা! অপেক্ষা তৌগোলিক পরিবেশ ছারা অধিকতরভাবে 
চালিত হয়। বাক্‌লের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও এ কথা 
নি:সন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাট্রপরিচালনাকার্ধে ভৌগোলিক 
পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃ্টান্তত্ববপ বল! যাইতে পারে, 
ইংলগু যে তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব সভ্যতা, শাদনব্যবস্থা ও রাঁজনীতি গড়িয়া 
তৃলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল তাহার বিশেষ ভৌগোলিক 
পরিবেশ। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাজ্সজ (9185100. 6০ ত 01197)0001009) 


ব্যবহারশান্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রগ্রণীত ও রাষ্্রসমধিত 
আইনগুলির প্রকৃতি ও প্রয়ৌগবিধি বিশ্লেষণ কর1। বাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
ব্যৰহারশাস্ত্রের বিষয়বস্ত্ অপেক্ষ! অধিকতর ব্যাপক । বাষ্ট্ুবিজ্ঞানে আলোচিত 
হয় রাষ্ট্রের শাপনকার্য। এই শাসনকার্য পরিচালন! করিবার নিমিত্ত বাষ্ 
কতকগুলি আইন বা বিধি প্রণয়ন করে, সেগুলির সাহায্যে রাষ্ট্র তাহার 
সরকারের মাধ্যমে রাট্রের উদ্দেশ্টুকে কার্কর করিতে সক্ষম হয়। স্থতরাং 
বাষ্্-কর্তৃক সৃষ্ট আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ কর! চলে । এই দিক ধিয়া দেখিতে গেলে ব্যবহারশান্ত্রের আলোচা 
বিষয়বস্ত সংকীর্ণতর ও এই শান্তকে রাষ্ট্রবি্জানের একটি অংশমান্র বলিয়া গণ্য 
করা যাইতে পাবে। 


অবতারণা ২৩ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জআন্তর্জাত্তিক আইন (091861020. 6০ [0690)86101081 
[48) 

সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষ যেমন পরম্পরের উপর নির্ভরশীল ও 
একের সিত অন্যের সম্পর্ক কতকগুলি আইন বা বিধির হবার! নিয়ন্ত্রিত হয়, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ এক রাষ্রের মহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
কতকগুলি আইন হাব! নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত হ্বরাষ্ট্রের সম্পর্ক 
যে-বিধানগুলির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই বিধানগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন 
বলিয়া আখ্য! দেওয়া হয়। যর্দিও জাতীয় আইনগুলির মত ছান্তর্জীতিক 
আইনগুলি অতটা! স্থম্পষ্ট নয় এবং অতট। সহজে বন্গবৎ কর! যাঁর না, তথাপি 
বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত বাষ্টুগুলি এই আইন অনুসারে তাহাদের 
বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান 
বিষয়বন্ত হইগ রাষ্ট্রে বহিমূথী কার্ধকলাপ-সন্বন্ধে আলোচন1 করা ও এই 
বহিচ্খী কার্ধকলাশের একটা আদর্শ মান স্থির করা। বাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রে 
আদর্শ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করে না, আত্যন্তগীণ শাসনব্যবস্থ। যাহাতে 
স্ছুঁভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত সার্থক 
করিতে হইলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ শাপনকার্ধের মাঁন উন্নয়ন করা! 
প্রয়োজন, অপর দিকে সেইরূপ পররাষ্ট্র সহিত সম্পর্ক স্থাপনের একট আদর্শ 
মান নির্ণয় করা একাস্ত আবশ্বক। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও পহযোগিতাঁর 
ভিত্তিতে এই মান স্থিরীকৃত তইলে সর্ব জাতির ও সকল দেশের মঙ্গল। ন্তরাং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর সহিত আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
আস্তর্জাতিক আইনের প্ররুতি প্রত্যেকটি রাষ্টের সদিচ্ছা! ও সহযোগিতার 
এঁকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? অপর পক্ষে রাষ্ট্রের শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি 
আন্তর্জীতিক আইনের প্ররূতির উপর নির্ভরশীল। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী (ও 00:০০) 
6০.009 9600 ০৫ 7০011108] 99191009) 


কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত রাষ্্রবিজ্ঞানীগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনা করিয়] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রাচীনপস্থিগণ মৃখ্যতঃ 
এঁতিহাসিক, তুলনামূলক, আরোহ (10000859) ও অবরোহ (1)9059815) 


২৪ রাত 


পদ্ধতিতে বা্টবিজঞানের বিষয়বস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমিতেছিলেন। 
তাহাদ্বের আলোচনালব্ধ সিদ্বান্তগুলি প্রধানত: আদর্শগত ছিল, কারণ 
তাহাদের পধালোচন! শুধু কি প্রকারে এবং কেন রাজনৈতিক ঘটন] ঘটে 
ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, কি হওয়! উচিত সে বিষয়েও তাছার। সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করেন। 

কিন্তু বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক গতান্গগতিক 
আদর্শগত পদ্ধতি বর্জন করিয়া এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার 
স্ত্পাত করিয়াছেন। এই লেখকগণ আচরণ পর্যবেক্ষক” শ্রেণী 
(910851001511968) বলিয়া! পরিচিত। ইহাদের আলে।চনা-পদ্ধতি আদর্শগত 
নয়। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি পর্ধবেক্ষণমুলক (01205877051) । আচরণ 
পর্যবেক্ষকগণ কোন ঘটনার মূল্যায়ন ন1 করিয়। শুধু কি প্রকারে এবং কেন ঘটন' 
ঘটে তাহাই আলোচনা করেন। স্থতরাং আচরণ পর্যবেক্ষকগণ ধনবিজ্ঞানীদের 
অনুরূপ পদ্ধতিতে ওচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে 
রাজনৈতিক কর্মতৎ্পরতার পর্যালোচনা করেন। 

এই নৃতণ দৃষ্টিভঙ্গী অন্সারে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সরকার ও বাস্্রীয় আনুষঙ্গিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বপ্ত সীমাবদ্ধ নহে। বারও 
রাষ্ট্রীয় অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন-প্রকৃতি অথবা ইহাদের আইনগত আদর্শ 
অপেক্ষা আচরণ পর্ধবেক্ষকগণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাধক্ষেত্রে আচরণ এবং 
কর্মতৎ্পরতার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। অর্থাৎ আচরণ 
পর্যবেক্ষকগণ রাস্্ীর় কর্মতৎপরতায় জিধ ব্যক্তিগণের আচরণ পরবেক্ষণ ও 
বিশ্লেষণ সাহায্যে রাজনৈতিক ঘটনার পর্ধালোচন। করেন । 

উপরি-উক্ত আলোচনা! হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক 
আচরণ পর্যবেক্ষণপস্থিগণের মধ্যে বিশেষ কোন মৃূলগত পার্থক্য নাই, শুধু বিষয়- 
বস্ত বিস্তাস প্রণালী, গুরুত্ব প্রদ্দান ও পদ্ধতির পার্থক্য । প্রাচীনপন্থিগণ অন্গশ্যত 
পদ্ধতির প্রধান ক্রটি ছিল যে, তাঁহার! রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচন। ক্ষেত্রে মানব- 
চরিঝ্রের প্রভাবের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। আচরণ পর্ধবেক্ষণ- 
পস্থিগণ রাজনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর মানব-চরিক্রের প্রভাৰ 
ব্যাখ্যা ও বি্গেষণ করেন। অর্থাৎ আচরণ পর্ধবেক্ষণপন্থিগণ প্রাকৃত বিজ্ঞান- 
সমূহের অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্ষেজে মানষের আচরণ 


অবতারণ। ২৫ 


পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মতবাদ ও আদর্শ গঠন করিতে চাহেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক পদার্থ ও শক্তিগুলিকে 
পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করিক্পা যে নিভূর্প সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহাঘো নিভূল 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র ্ব্পপরিসর । ভোটদান ক্ষেত্রে মান্তষের আচরণ 
পর্যবেক্ষণ করিয়! হয়ত কিছু পরিমাণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু 
মান্ুষেব স্বাধীনতা! বা স্তায়পরতা৷ সম্পর্কে আচবণ পর্যবেক্ষণ ছাবা কোন মতবাদ 
গঠিত হইতে পারে না। স্থতবাং বল] যায় যে, আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণ 
তাহাদের অনুস্ত পদ্ধতির সাহাষ্যে প্রাচীনপস্থিগণেব অসম্পূর্ণতা কিয়ুৎ- 
পরিমাণে দূর করিয়াছেন, কিন্ত প্রাচীনপস্থিগণের অন্ুহ্থত পদ্ধতি একেবারে 
পরিতাজ্য বলিয়] প্রমাণিত কবিতে পারেন নাই । 


সংক্ষিপ্তসার 


নামকরণ- আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নামকরণ লইয়! লেখকদেখ মধ্যে 
মতভেদ আছে। রাজনীতি, বাদর্শন ও খাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তিন নামে এই শান্ত 
অভিহিত হয়। বিষয়বস্তব ব্যাপকত| ও জটিলতা! বিবেচন1 কবিয়। বর্তমান যুগের 
অধিকাংশ লেখক এই শান্ত্কে রাষ্ুবিজ্ঞান আখ]! দিয়াছেন । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিবয্বস্ত- রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিযা মমাজবদ্ধ মাহষের 
যে দ্িকট] প্রকটিত হইয়াছে তাহাই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 
মানবজীবনে রাষ্ট্র প্রভাব অপবিসীম। থে প্রতিষ্ঠানের মাধমে মানষের 
রাজনৈতিক চেতন! মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপক্তি, 
ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য এই শান্তে আলোচিত হয়। অতীত যুগের রাষ্ট্রের 
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের আদর্শ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রয়াস পায়। পাষ্টের অতীত, বর্তমান ও তবিষ্তৎ এই 
শাস্ত্রের বিষয়বস্ত। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্টা__রাষ্ট্রবিজ্জান আলোচনার ছারা 
শুধু যে মান্ষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় তাহা! নয়, ইহা দ্বারা মানব বাস্তব 
জীবনেও লাভবান হয়। এই শাস্ত্র মানুষকে তাহার নাগরিক অধিকার ও 
কর্তবা সম্পর্কে আত্বমপচেতন করে। এতদ্যতীত মানুষের মধ্যে সমাজ চেতনা 


২৬ রাষ্ট্রতত্ব 


বৃদ্ধি করিয়া মানুষের পারম্পবিক সম্পর্কের মান স্থিব্বপূর্বক উন্নত জীবনযাপনে 
সহায়ত করে। 

রাষ্ট্রবিভঞান কি বিজ্ঞান-পর্বায়ভূত্ত ?-_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর 
ব্যাপকতা, অনিশ্চয়তা ও ইহার অনুসন্ধান-পদ্ধতির বৈচিত্রের জন্য এই শান্কে 
বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অনেকে আপত্তি করেন ; কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে এই শান্ত্রের অনুশীলন সম্ভবপর বঙিয়! বিবেচিত হইয়াছে ও কার্যত: 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই ইহার অন্শীলনকাধ পরিচালিত হয়। অন্যান্ত 
বিজ্ঞানের মত এই শান্ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ইহা! একটি অসম্পূর্ণ সামাজিক 
বিজ্ঞান বলিয়া! পরিগণিত হুয়। 

রাষ্ট্রবিভ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি-_রাষ্রবিজ্ঞান-অুসদ্ধানের নানা- 
রূপ পদ্ধতি প্রবতিত হইয়াছে। এই পন্ধতিগুলির মধ্যে কোনটিই একক 
বাষ্টুবিজ্ঞানের মমাক অনুসন্ধান করিতে পারে না। হুতরাং ছুই বা ততোধিক 
পদ্ধতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন। করিলে নফল পাওয়া যায়। 
পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়ঃ ১। পরীক্ষামূলক 
পদ্ধতি; ২। পর্যবেক্ষণমূণক পদ্ধতি; ৩। এতিহাসিক পদ্ধতি) ৪। তুলনা- 
মূলক পদ্ধতি; ৫। দার্শনিক পদ্ধতি ইত্যাদি। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান-_রাষ্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি 
বিশেষীকৃত শাখা বল! ঘাইতে পারে। মমাজবিজ্ঞনে আলোচিত হয় 
মানবজাতির সমগ্র জীবন, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আগ্োচিত হয় শুধু রাষট্রনৈতিক 
চেতনালম্পন্ন মান্থুষের রাজনৈতিক জীবন। পাষ্্র মাঁনবসমাজের অন্ততুক্তি 
একটি বিরাট প্রাতষ্ঠান মাত্র। ন্তরাঁং বাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষন্নবস্তর পরিধি 
নমাজবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা বুলাংশে সংকীর্ণতর। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইত্তিহাস-ইতিহাদ হইতে রাষ্্রবিজ্ঞানের উপাদান 
নংগৃহীত হয়। মাহ্ষের রাজনৈতিক চেতনা স্থদূর অতীত হইতে সম্্রসারিত 
হুইয়! রাষ্রকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে বর্তমান মুত্তি পরিগ্রহ করিন্বাছে তাহা 
ইতিহাসপাঠে জান! যায়। কিন্তু ইতিহাসকে নিছক রাজনৈতিক ঘটনার 


অবতারণ! ২৭ 


কালনিরূপণ-বিদ্যা বলিলে ভুল হইবে; ইতিহালে মানবসভ্যতার সব দিকই 
আলোচিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
মূল সুত্রের সন্ধান পাঁইতে হইলে ইতিহাসের সাহীষ্য আবশ্ক। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধলবিজ্ঞান__মান্ধষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা 
বহুলাংশে রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেস্ঠ 
হইল দ্বারিদ্র্য-সমগ্যার লমাধান করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন 
করা। এই উন্নয়ন-ব্যবস্থ! বাষ্রের অনুহ্থত নীতির উপর নির্ভর করে। অপর 
পক্ষে ধনবিজ্ঞানের সম্পর্কবিহীন এাজনীতি কোন গফ্ল দিতে পারে না। 
রাষ্ট্রের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও কাধকারিতা অনেকাংশে দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র--উভয় শান্বই মানুষের আদর্শ আচরণ কি 
ছওয়! উচিত তাহার নির্দেশ দেয়। উভয় শান্ত্রই মাছ্ষকে আদর্শ নাগরিক 
হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু নীতিশাধ্রের বিষয়বস্ত রাষ্টুবিজ্ঞানের বিষয়়বস্ত 
অপেক্ষা ব্যাপকতর | রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মানুষের সামাজিক জীবনের বাহক 
আচরণের মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিশাস্্ মানবের চিন্তাধারা ও কার্ষে 
উহাদের বহিঃগ্রকীশের মান স্থির করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব__মান্রয সব সময় যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় 
না, অনেক সময় ভাবাৰেগ ছারাও কার্ধে পরিচালিত হুয়। মানুষ তাহার 
কার্যাবলীর পশ্চাতে ষে সব সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার! পরিচালিত হয়, মনস্তত্ব 
সেই সব সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বিষয় আলোচনা করে। মানুষের রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ অনেকক্ষেত্রে যুক্তিহীন উত্তেজনা! ও ভাবাবেগ ছার] প্রভাবিত 
হয়। হ্থতরাং অনেক রাজনৈতিক ঘটনা মন£সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ 
করা সম্ভব। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশান্ত্-_গাষ্ট মানুষের কষ্ট একটি প্রতিষ্টান 
স্থতরাং এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে মানব-চরিত্রের উপর নির্ভর 
করে। দ্বেশের ভৌগোপিক পরিবেশের উপর মানুষের প্ররুতি গড়িয়া উঠে। 
তাই বাষ্প্রকুতিও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বার! প্রভাবিত হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহথারশান্্র ও আন্তর্জাতিক আইন-_ব্যবহারশাস্ত্ 


২৮ বাষ্ুতত্ব 

ও আন্তর্জাতিক আইন বা্রবিজ্ঞানের বিশেধীকত শাখ! মাআতজ। ব্যবহারশান্ত্রে 
বাষ্ট-প্রণীত আইনের আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বার! স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক নিণীত হয়। 


ক্ষিভীজ অশ্যান্ত 


ব্যক্তি ও সমাজ 


(11001510091 27710 90০1965 ) 


ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক--£618607 1)9666771 [150151008] ৪110 
৪0৫19, 


ব্ক্িকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমহি লইয়া সমাজ গঠিত হয়। মানুষ 
সামাজিক জীব। সেনিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। পিতা-মাতার 
দেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাস! পাইবার এবং সঙ্ববন্ধভাবে আমোদ-গ্রমোক্ষ 
উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্টেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাস 
করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বার! গঠিত হয় নাই। ম্বাহ্বের 
প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও 
সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে 
এবং লঙ্গে নঙ্গে মানব-জীবনের উপর সমাজের প্রভাৰ প্রসার লাভ করিতেছে। 
মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছাক্ সমাজের এই 
শ্রেষটত্ব স্বীকার করিয়৷ লইল ? 

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মান্য সমাজ ছাড়া বাস কবিতে পারে 
না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের 
বাহিরে মানুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার হুযোগ পায় 
না। মানষের মধ্য যে ত্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুণি থাকে, নমাজের 
বাছিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নছে। সমাজে মানুষের কতকগুলি 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবছার মানিয়া চলিতে হয়। এই বীতি-নীতিগাল 
মান্ছষের বু অভিজ্ঞতার ফল এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিস্তাধার! 
ও জীবনযাত্রা স্নিয়ন্ত্রিত হুয়। চিস্তাধার|। ও জীবনযাআ-গ্রণালী স্থনিয়ন্িত 
না হইগে চরিজ্ের উৎকর্ষ সাধিত হুইতে পারে ন1। সামাজিক পরিবেশে, 


৩৪ বাষ্্তত্‌ 


দাষার্জিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎপথগামী হয়-_সমাজের বাহিরে 
সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহীর ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিতে পাবে না। 
তাই গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটংল বলিয়াছেন, যে-মান্নষয দমাজে বাস করে 
. না সে পূর্ণ মানুষ নহে। সে হয় অতি-মানব ন! হয় নিয়ভ্তরের জীব। 

তাহা হইলে কি সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র বাক্তিত্ব নাই? 
মান্ছষকে কি একেবারেই সমাজের দাসর্ূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে বল! যায় যে, মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি 
মান্য হইল সমাজের অবিচ্ছেত্য অঙ্গ । সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন 
সমাজ ছাড়িয়া বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড়া সমাজের কোনো 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং 
মানুষের উন্নতিতেই লমাজের উন্নতি । উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় মান্থষের উন্নতি 
হুয় এবং মাহ্গষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। মানুষকে বাদ 
দ্বি়া মমাজ গঠিত হইতে পারে না এৰং সমাজকে বাদ দিয়! মানুষ তাহার 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে ন1। স্থতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই। 

মান্য ঝড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আরজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব 
নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন মমাজ-চেতন। দুর্বল ছিল+ তখন ব্যক্তি 
অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাকি ও 
সমষ্টির মঙ্গলের পথ সুগম করা হুইয়াছিল। তাহ প্রাচীনকালে সামাজিক 
নির্দেশে ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কৃচিত কর! হয়। এইকরপে ব্যক্তির মঙ্গপের জন্যই ব্যক্তির 
উপর লমাজের আধিপত্য প্রতিষ্রিত হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতনা 
যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমহ্থির কল্যাণ না 
হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে না মান্য ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হুইয়া সমাজের আনুগত্য ও বশ্তা ম্বীকার করিতেছে । নমাজের প্রতি 
মানগষের এই ম্যেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর 
করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ নামাঞ্জিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা 
প্রশমিত করিয়াছে । কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, বাজিকে খর্ব 
করিয়া, ব্যকির স্বাধন্চ-মু্ত। লোপ করিয়! সমাজের মঙ্গল হইতে পারে ন1। 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩১ 


যে পমাঞ্জ অহেতুক ব্যক্তির ব্যকিত্ব-বিকাশের পথে বাধ! স্থটি করে, মে সমাজ 
স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেগ্তই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ সাধন কর]। 


সমাজের অগ্রগতি -00দ% ০1 ৪০০1৫%5 


সাধারণতঃ বল! হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে 
কি বুঝ! যায় তাহার আলোঁচন। প্রয়েজন। বহু জনসমগ্ঠি সভ্যজীবন 
যাপনের দ্দেশ্টে একসঙ্গে বাদ করে। তাহারা হখে-ছুঃখে, আপদে-বিপদে 
পরম্পরের উপর নির্ভরশীপ। এই পারস্পরিক নিভরশীলগার ভিত্তিতে 
মনুত্ত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমহ্ি যখন তাহাদের সত্যজীবনের 
বিভিন্ন প্রয়োজন ক্লিটাইবার জন্য নানান্ত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ- 
জীবনের ুত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্ধস্ত 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্ত কোন লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন 
হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও রীতি-নীতি আপনা 
হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী । বহুমূখী জীবনের বহুবিধ 
প্রয়োজন মিটাইবার জঙ্ত মান্গষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বুহৎ সজ্ঘ ও নানা 
প্রতিষ্ঠান স্যরি করিয়াছে । তাই সমাজের মধ্যে আমর! দেখিতে পাই 
ধর্মমংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সজ্য প্রভৃতি । এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের 
সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। বাষ্ও সমাজদেছের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্য। 

স্থৃতরাং জনসমট্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্ি সাধারণ 
স্বার্থে গ্রাতির বন্ধনে আবদ্ধ হয। নিঃসঙ্গতাবে বাস করিয়! মানুষ বাচিতে 
পারে না। তাহার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় মে অপর মানুষের সঙ্গ কামন। 
করে। একদিকে এই পহজাত প্রবৃত্তির ও অন্যদিকে স্মাজবন্ধ জীবনের 
স্থখ-স্থবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া৷ মানুত্কে সজ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ যতি করিয়া 
বাম করিতে শিক্ষা! দিয়াছে। 

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা 
বর্তমানে ঘষে সমাজে বাদ করি, তাহা! গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত 
হইয়াছে। বর্তমান সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। 

মাছুষ একাকী বীচিভে পারে ন1। এইজন্ত পরম্পরের সাহাষ্য 


৩২ রাষ্ট্রতত 


প্রয়োজন । সংঘবদ্ধ জীবন যে মাহুধকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের 
নিরাপত্তা দেয় তাহা! নহে, মানুষ সংঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যার্দি উৎপাদন করিতে লক্ষম হয়। সহযোগিতার মাহায্যেই 
মাহষের সমস্ত অভাব দুর হয় এবং এই সহযোৌগিতাই হইল মানব-সমাজের 
মূলভিত্তি। 


গ্রীক দ্বীর্শনিক আ্যারস্টটল বলিয়ছেন যে, বাঁচিয়া থাকাই মানব- 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাঁচিয়! থাকাই হইল জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য (15109 2৪ 1006 70091915 115108 006 16 19 1151706 911) 
উত্তততর জীবন-যাপনের জন্যই মান্থষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে 
বিভিন্ন মানুষের চঠিস্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি 
বিস্তৃত হয় এব মাহ্ছষের এট চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প কলা, 
চারু ও কারুশিল্প এবং গীতবাগ্য প্রভৃতি জন্মঙপাভ করে। এইগুলি হইল 
সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্ধ উপার্ধান। মানুষ সমাঞ্জে বাস করে, কারণ 
সমাজে বাদ করিয়াই লমাজের সাহ।যো সে তাহার মানলিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি করিতে পারে । 


বিভিন্ন দেশের মানব বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানুষ আর 
নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়! সম্গগ্র পৃথিবীকে 
নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও স্থদুর- 
বিসভৃত। এইজন্য আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নান! আন্তর্জাতিক সঙজ্ঘ 
গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আস্তর্জাতিক ংধের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের 
মানষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে। 


পরিবারই হইল সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন সংগঠন । সন্ভান- 
সম্ভতির জন্ম, লালন-পালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুকষের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী 
সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সমবায় গঠিত হয়, তাহাকে পরিবার বল! হয়। স্বামী- 
সত্রী ও সন্তান-সন্ততি ব্যতীতও পরিবারের মধ্যে মমগোত্রীয় আত্মীয় থাকিতে 
পারে, কিন্ত দ্বামী-ন্ত্রী ও সম্তান-সম্ভতিই হুইল পরিবারেন্র মূল ভিত্বি এবং 


ব্যক্তি ও সমাঁজ ৩৩ 


এই কারণেই প্রত্যেক পরিবারের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও একা দেখা যায়। 
মানব-সমীজের সর্বত্রই পারিবারিক এই এঁক্যের কতিপক্ষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। 

প্রথমতঃ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর পরিবার প্রতিষ্িত। স্ত্রী পুকষের এই 
মিলন ব্যতীত পরিবার গঠিত বা! স্থায়ী হইতে পারে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুকুষের এই মিলন নির্দিষ্ট বিবাহ-পন্ধতি বা অন্য বিধি 
অন্ুঘাক্সী স্থির হয় এবং এই নির্ধারিত পদ্ধতি ব! বিধির বলে স্ত্রী-পুকুষের সম্পর্ধ 
স্থাপিত এবং সমধ্িত হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক পরিবাবের পরিচয়স্থচক একটি স্বতন্্থ নামথাঁকে এবং 
এই নামেখ দ্বার। সন্তান-সম্ততিগণ পরি চিত হয়। 

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পরিবাবেরই কিছু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা করিতে হয়, অর্থাৎ 
খান, বন্ত্, বাসস্থান প্রত্ৃতি প্রাথমিক অভাব পূরণের সামগ্রী আহরণ করিতে 
হয়। পরিবারের সকল ব্ক্তিকেই সমবেতভাবে এই অর্থনৈতিক কাধ 
পরিচালনা করিতে হয়। সন্তান-সন্ভতিগণের জন্ম ও লীলন-পাঁলনের জন্য থে 
সমৃদয় সামগ্রী প্রয়োজন, বিশেষ করিয়! সেগুলি সংগ্রহ করিতে হুয়। 

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক পরিবারের একটি আবাল গৃহ থাকে এবং আবাসস্থলকে 
কেন্দ্র করিয়] পরিবারের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পরিবারের স্বতন্ত্র আবাসস্থগের পরিবর্তে যৌথ গৃহও দেখা যায়। 

উপবে বণিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্তীত পরিবারের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, পরিবার হইল মানব-সমাজের আদি ও প্রাথমিক 
সংগঠন । মানুষ কোন দিন যে পরিবার ছাঁড়| জীবন যাপন করিত ইছ।র 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল ভ্তরের সভ্যতায় 
পরিবারের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখ! যায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পধস্ত মীনব-জীবনের 
বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পাবিবারিক প্রভাব কার্ধকর হইতে দেখ যাঁয়। স্তর! 
পরিবার হুইল মাঁনব-ইতিহাসের একটি সার্বজনীন দংগঠন। 

ছিতীয়ত:, মান্য যুক্তি বা বুদ্ধির স্বারা পরিচালিত হইয়া পরিবার গঠন 
করে নাই। মানব-জীবনের এক ম্বাভাবিক ভাবাবেগই হুইল পরিবার 
গঠনের মূল ভিত্তি। একই পরিবারের লোকজন যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 

৩--(১ম খণ্ড) 


৩৬ বাষ্টীতত্ত 


হইতেছে । পুরুষের উপব নির্ভরশীলতা বর্তমান ধুগে ক্ষীয়ম!ণ। স্ত্রী-জাতি আজ 
তাহাদের নানাপ্রকাঁর সংঘ, সমিতির সাহাধ্যে তাহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণে 
তৎপর । বহুদেশে আজ স্ত্রীজাতি পুরুষের সমানাধিকাবে স্থপ্রতিষ্িত। 

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত (90181) ভিত্তিতেও গঠিত জনদম্টি অনেক সময় 
লৌকসম।জ বলিয়া পরিচিত হয়, যথা আর্ধপমাঁজ ১০9 4580 0020000- 
10165), য্যাংলোন্তাকসন্‌ সমাজ (609 470810-395010 00291000165), শলীভ 
জাতি বা সমাজ (৮9 918 00107001065) 1 এই লোৌকসমাজগুলিরও 
চরিত্রগত, আচাবগত, এঁতিহৃগত কতিপয় সমতা এই জনসমষ্টির মধ্যে একটি 
এক্যা স্থাপন কবে। প্রথম বিশ্বমহা'যুদ্ধে সাভিয়! বাজ্যটি অস্্িয়! কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলে বৃহত্তব গ্লাভ রাষ্ট্র কশিয়! সাভিয়ার স্বার্থ সংবক্ষণে অস্রিয়! ও জার্মানীর 
ৰিকদ্ধে যুদ্ধ কবে। কিন্ত জাতিব ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজ যে সর্বকাঁলে 
সমস্বার্থলম্পন্নহয়, তাছার কোন নিশ্চয়তা নাই। 

তৃতীয়তঃ, ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতেও জন সমষ্টকে লোকসমাজ বল! হয়, 
যথা, ইছুর্দ সমাজ (09 0৪দম591) 00201770165), মুসলমান সমাজ (09 
[1 0139,0017)80910 0920100100165)১ হিন্দু লমা জ (659 1701000. 0010017)01010 ), 
ক্রীশ্চান সমাজ (609 00701196180 00701901016) । ধর্মগত ভিত্তির উপর 
প্রতিষিত লোৌকসমাজের কতিপয় আচারগত, এঁতিহাগত ও স্বার্থগত সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এই লোৌকণমাজঞ্ুলি যে পর্ববিষযে এক্যবন্ধ তাহ! সত্য নচে। 
সমধর্মী হহলেও এক ইটরোপে প্রায় তিবিশটি পুথক খ্বাধীণ রাষ্ট সংগঠন দেখা 
যায় এবং এই শমধমী লোকসমাজগ্চলিণ মধে। কলহ-াববাদও নিবন্তর ঘটে। 
মুসলমান মম! সম্পকেও উপরি উক্ত মন্তব্য প্রযোজা। আধুনিককালে 
বাংলাদেশের অভুদষ ধ্গত ভিষ্কিতে গঠিত লোকসমাজের দুর্বলত স্থচিত 
করে। অপর পক্ষে মধ্যযুগে জেব'জালেম লইয়া ক্রীশ্চান ও মুসলমান লোক- 
সমাজ ছুইটির মধ্যে যুদ্ধ, জার্মানী হইতে ইনুর্দি বিতাডন, ভারঙ-বিভাগ প্রভৃতি 


ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত্ত লোকসমাজের শক্তির পরিচাষক। 
চতুর্থতঃ, ভাষা-ভিত্বিক লোৌকমমাজেরও এই প্রপঙ্গে উল্লেখ কণা যাইতে 


পাবে। উর্দাহরণম্বরূপ বল। যায় যে, ভারতের বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল বাংল! ভাষা-ভাষী সমাজ । আচারগত, এতিহাগত বৈশিষ্টা 
ব্যতীত এই লোকপমাঞ্জটি ইহার ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য ভারতের 


বাক্তি ও সমাজ ৩৭ 


অন্তাগ্ত লোকনমাঙ্দগ হইতে পৃথক । এই লোকসমাঁজের উদ্দেশ্ট হইল মাতৃভাষা, 
সাহিত্য ও কৃষ্ীর সংরক্ষণ, উন্নন্তি ও প্রসার । নবগঠিত বাংলাদেশ প্রধানত: 


মুসলমান রাষ্ট হইলেও এই ভাষাগত ও কৃষ্টিগত এঁক্যের কারণে ভারতের 
বাংল! তাধা-ভাষী অঞ্চলের সহিত অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত । 


উপরি-উক্ত আলোচন] হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, লোকসমাজ বা 
স্প্রদদায়গুলি বৃহত্তর সমাঁজব্যবস্থার বিভিন্ন শঙ্গ এবং প্রত্যেকটি লোক- 
সমাজের কতিপষ নিঙ্গন্ব বৈশিষ্টা ও উদ্দগ্ত থাঁকিলেও ইহার] বৃহত্তর সমাজ- 
বাবস্থার পরিপূরক মাত্র, প্রতিদন্বী নহে । এদিক দিঘা দেখিলে এই বিভিন্ন 
পোকপলমাজগুলিকে একটি যুক্ষরাস্ত্রী বাবস্থার সহত তুশন। কর! যাইতে 
পাবে। বৃহত্তর সমাজ হই যুক্রাষ্ট্রী ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ব' লাধারণ মবকার, 
আর বিভিন্ন লৌকলমাজগুলি হইল স্বানীয সরকার। 


সঘ বা সমিতি (4১590০18610 ) 
সামজিক মাহষের বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্ত যখন জন 


সমষ্টি একত্রিত হইয়! নির্দিষ্ট চাহি! পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয তখন এই সংঘবঞ্থ 
জনসমন্টিকে একটি সংঘ বা সমিতি খলা হয়। প্রত্যেক সংঘ বা নমিতিব 
উদ্দেশ্য মীমাবদ্ধ অর্থাৎ একটিমাত্র উদ্দেশ্সাধনের জন্ত এই সমিতিগুলির হ্থটি 
হয এবং বৃহত্তর সমাজ মধ্যে ইশার অঙ্গ হিসাবে এই সংখগ্ুপি ইহাদের উদ্দেশ্ট- 
স।ধনে তত্পর। এই সমিতিগুলি সামাজিক, শিক্ষাগত, কষ্টিগত, ধর্গত 
অবা অর্থনৈতিক শ্বার্থংএক্ষণ ও উননের জন্য তৎপর হয়। তাই সমাঞ্জ 
মপ্যে আমরা ধমীষ সংঘ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সমিতি, বণিকসভা, 
সমবায় সমিতি, রাজনৈতিক দপ প্রভৃতি নান জাতীয সমিতি দেখিতে পাই। 
এধিক বিষ] দেখিতে গেলে বাষ্ট্রকেও একটি সংঘ বলা যাইডে পাবে । তবে 
্যাপকতা, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার দিক দ্বিধা রাষ্ট্র হইল অসীম, মার অন্টান্ত 
ম'ঘগুলি হইল সসীম। সংঘগুলি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা হ।ধী ও বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী জনসমষ্টি লইযা গধিত হইতে পাবে। সমিতির প্রধান এঁক্া- 
বন্ধন হইপ উদ্দেস্ট। একই ইউদ্দেশ্ঠপ্রণোর্দিত জননমগি জাতি-ধর্ম-তাষা- 
নিরপেক্ষভাবে একই স-ঘের সদন্ত হইতে পারে। ইহাই হইল সম্প্রর্দাযের দহিত 
ইহার পার্থক্য। 

কতকগুলি সংঘ প্রয়োজনের তাগিদে স্বতংম্কুর্তভাবে জন্মপাত করে, 


৩৮ রাষ্ট্রতত্ব 


অপর পক্ষে অন্যগুলি রাষ্ট্রের অন্ুমোদনে জন্মলাভ করে । পরিবার ( 88091] ) 
হইল মানুষের আদিম সংঘ। হ্হাকে রা হুষ্টি করে নাই বা ইহার অস্তিত্বের 


জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয় ন1। সমাজ গঠনের প্রাথমিক ও 
অপরিহাধ উপাদানরূপে পরিবার প্রথা! আত্মপ্রকাশ করে। 


মানুষ শুধু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব নহে বাস্তধু নাগরিক হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে না। মানুষের পারিবারিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ধমীয়, 
রুষ্টিগত প্রভৃতি জীৰন আছে। রাষ্্র দমাজের সর্বাত্মক সংঘ হইলেও মাঁনব- 
জীবনের এই বহুমুখী ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। তাই সমাজ মধ্যে এই 
বিভিন্ন জাতীয় সংঘের আবির্ভাব । 

( সংঘ লম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টবা ) 


প্রাতষ্ঠানন (17861608107 ) 
প্রতিষ্ঠান বলিতেও একটি উদ্দেশ্ট-সাধক সংঘ বা সমিতি বুঝায় এবং 


জননমন্রি লইয়াই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান শব্দটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞ। স্থির 
করা ছুবহ। কারণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়, শিক্ষাকেন্ত্র গুলিকে ও 
উন্ত নামে অভিহিত কর] হয়, অপর পক্ষে বিবাহপ্রথাকেও একটি প্রতিষ্ঠান 
(17098160800, ) বল! হয়। কিন্তু যে অর্থে পরিবার ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া অভিহিত হয় অনুরূপ অর্থে বিবাহপ্রথাকে প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। 
কারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বা শিক্ষাকেন্ত্রগুলির পার্থক্য থাকিলেও 
এই উভয়ের একটা বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবাহ্প্রথার 
এরূপ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এই প্রতিষ্ঠান মান্থষের সামাজিক জীবনের 
অভিজ্ঞতা-জড়িত বিতনের ফল। বিবাহপ্রথা কতকগুলি সামাজিক আচাব- 
পদ্ধতি ও নিয়ম লইয়া গঠিত এবং দেশভেদে ইহার বৈচিত্রা দেখ! যায়। 
কোথায়ও বা এই বিবাহপ্রতিষ্ঠান প্রথাগত আচার ও নিয়মের স্তর উত্তীর্ণ 
তইয়া আইনের সমর্থন বলে স্ত্রী-পুকষের দাম্পত্য জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য হইল ইহ1 একটি পৃথিবী- 
বাপী প্রতিষ্ঠান। 
সংক্ষিগুসার 

ব্যক্তি ও সমাঞ্জ_ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ লম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া 

মানব বাদ করিতে পারে না, তাই সমাজের স্যরি । সমাজ একদিনে স্ষটি 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩৯ 


হয় নাই। পরিবারই হইল সমাজ হৃষ্টির প্রাথমিক স্তর । বিভিন্ন পরিবারের 
সমাৰেশে ও সহযোগিতায় যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেস্টে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
বপে বিরামহীন বিবর্তনের ফলে মানবসমাঁজ বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া 
ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের চরিত্র চরম পরিণতি লাভ করিতে 
পারে। স্থতরাঁং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয় 
আবশ্মক। কিন্ত তাই বলিয়া ব্যক্তিকে মম্পূর্ণৰপে খর্ব করিয়া কোন সমাজই 
স্থায়ী হইতে পারে না-ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল 
হইলেই সামাজিক মঙ্রল হয়। হে সমাজ ব্যক্তিগত কলা ন সাধনে অসমর্থ, 
সে ঘমাজের অস্তিত্ব সমর্থন করা যায় না। সুতরাং বাক্তি ও সমাজ 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

সমাজ হইল মানুষের সর্ববৃহৎ ও সর্বাত্মক সংগঠন । কিন্ত মানুষের 
বহুমুখী জীবনের সকল চাহিদা সমাজ পূরণ করিতে পারে না--এই কারণে 
সমাজ মধ্যে ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন সংগঠন হ্থষ্টি হইয়াছে । এই সংগঠনগুলি মান্থষের 
আচার-আচরণ, পাঁরম্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রুষ্টিগত 
জীবনের চাহিদা পূরণ করে। তাই সমাজ মধ্যে আমর! বিভিন্ন সংঘ, সমিতি 
ও প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি মানব-জীবনে বিশেষ ক্ষেে 
বিশেষ বিশেষ অভাব পূরণ করে। 


তৃতীয় অধ্যায় 


রা 


(1771) ১6৪৪০) 


রাষ্টসংজ্ঞা (7997018০0 ০৫ 8১৪ 96869) 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বা্রত্ত্ব ও রাষ্্রতথ্য আলোচিত হয়। স্থতরাং প্রথমেই 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞ| নির্দি হওয়] প্রয়োজন। ইতালির চিন্তাবীর ম্বাকিযাভেলী 
রাষ্ট্র, শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রাক ও রোমকগণ ক্ষু্ত কষুত্র 
রাষ্ট্রে বাস করিত। রাষ্ট্রের আযতন নগবেই সীমাবদ্দ থাকিত। গ্রীক ও 
বোমকগণ যথাক্রমে 'পোলিস্‌্' ও “মিভিটান” এই ছুইটি শব্দ দ্বার! রাষ্ট্রকে 
বুঝাইত। টিউটন যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র” নামকরণ 
হুইল। টিউটনেবাই পর্বপ্রধম “ট্ট্যাটাস্, কথাটি ব্যবহার করিল। বর্তমীন 
যুগে 'রাষ্ট শব্খটি অনবধানতাবশতঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 
“রাষ্ট্র শব্টি জাতি, দরকার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি শব্জের প্রতিশব হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 'মাঁবার রা শবটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার 
বুঝাইতে বাবহৃত হয়, যেমন, মাকিণ যুকরাষ্ট্ট ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র 
'অ*শগুলিকে রাজ্য ( 968৮৪) বলা হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'বাষ্ু, শব্ধটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। 
অতীত যুগ হইতে আধস্ত করিয়! বঃমান যুগ পধস্ত ভিন্র ভিন্ন লেখকগণ 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়াছেন । কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলেই 
বুঝা যাইবে যে. এই পমস্ত পেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন । পাশ্চান্ত্য রাজনীতির জন্মদীতা মহামতি আরিস্টটল্‌ 
বলিয়াছেন যে, স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেক গুলি 
পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও 
পূর্ণাঙ্গ জীবন বলিতে লেখক মাঁনবচরিজ্রের নৈতিক উতৎ্ষের উপর গ্রস্ত 
প্রদান করিয়াছেন। আর এই মানবজীবনের চরম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ 
হয় রাষ্ট্রের সভ্য হিলাবে। স্বতরাং আ্যারিস্টটল্‌ ও অতীত যুগের 


বাট ৪১ 


অন্ান্ত দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তির উপর 
গ্রতিষিত। 

জার্মান পণ্ডিত ব্ুনৎন্সি ও লিঙেল্‌ বাষ্ট্রের জন্তরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন। রুনৎঙ্সির মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেস্টযে 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সিডেল্‌ বলেন, 
যখন বহুদংখাক লোক পৃথিবীর কোন নির্দি্ই ভূভাঁগ অধিকার করিয়া কোন 
উচ্চতর শক্তির অধীনে সম্মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের শ্ত্্পাত হয়। উড রো 
উইলপনের মতে, নির্দিষ্ট ভৃতাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খনার সহিত স'ঘবদ্ধ 
জনসমট্টিকে রাষ্ট্র বলা হয (“4 ৪8969 19 9 1007019 0:8%01980. 107 1 
ঘম100)1) ৪, 0911169 691:21001:%% ) | 

অন্যান্য বহু লেখক তীাহাদ্েব ণিজন্ব ভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগ্চপির কোনটি ক্রটিবিহীন নছে। অনেকের 
মতে ভঃ গার্ণার বাষ্টের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়া! বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাঁসনতান্ত্রিক 
আইনের দিক দিয়] দেখিতে গেলে বাষ্টু অল্পবিস্তর খহুনংখাক জনসমষ্টি 
যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে 
হ্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহার্দের একটি 
স্থুনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসনপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ 
এ স্বানের অধিবাসীর! প্রতিনিয়ন্দ পালন করিতে অভান্ত। 

(4707109 868৮9, ৪৪ & 0013980৮ ০01 1১01101081 90191009 800. 1১079119 
18) 18 9 ০0000800185 0৫ 1)978028 1007৪ ০01 1689 177700)97:01028, 
106117081)81061% 09001051108 9 01110169 70016100 ০01 6910160), 
110091991009106 07198715৪০১ 01 90977)8] 0010/20] 8130. [009989991198 
&0 07089101890 ০5910107006 60 আঅ1)101) 6007 ৫7৫৪৮ 090 ০1 101)801 
81008 1910062 17901008,] 00801910098.) 

আধুনিককালের ছুইজন বিখ্যাত রাষ্টবিজ্ঞাণী--ল্যাঞ্কি ও ম্যাকাইভার 
রাষ্ট্রের নিয়লিখিত সংজ্ঞ| নির্দেশ করিয়াছেন। ল্যাস্কি বলেন, “059 
[00097] 8809 19 ৪, 6111601191 ৪০০19 0151090. 100 £০1:0009286 
2700 800)6068 01810017)6) আ161)10 168 91106660. 10105910891 898১ ৪ 
80079009০05 ০৮৪: ৪1] 0616: 8৪৪০০1৯61০0৪, (আধুনিক বাষ্ট হইল 


৪২ রাষ্ট্রতত্ব 


একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ সমাজ যে সমাজ হুইল শাসক ও শাদিত 
লইয়! গঠিত এবং যাহা ইহার নিজন্ব নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের যধ্যে 
অন্তান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য দ্রাবী করে )। অধ্যাপক ল্যাস্কি 
প্র্থত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি যদ্দিও রাষ্ট্রের সাব- 
ভৌমিকত সম্পর্কে বহুত্ববাঁদ নীতির সমর্থক ছিলেন তথাপি তিনি রাষ্ট্রকে 
সার্বভৌমিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিতে চাছেন নাই। 

ম্যাকাইভার বলেন, 0175 8651,8 19 870 89800161010 া1)101)) 8061106 
07০01) 197 &৪ 0001000188690, 0৮ ৪ £059173009106 00090. 6০ 
61718 900 5 00987:01%9 7১০৮797 10081700817)8১ 16101 8, 00001010565 
692100119117 09108,708660. 0109 01015918891] 93 09208] 00001610188 01 
৪0৫38] 0::08.* (রা্র হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা আইন ঘোষণা 
কারবার উদ্দেশ্ে প্রদত্ত জবরদস্ত ক্ষমতার অধিকারী সরকার কর্তৃক ঘোধিত 


আইনের সাহায্যে কার্য করিযপা নির্ধারিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকাবী 

মানবসমাজে সামাজিক শৃংখপার সার্বজনীন ও বাহক পরিবেশ অটুট রাখে )। 
অধ্যাপক ল্যাঙ্কর ন্যাক্স ম্যাকাইভারও বহুত্ববাদ্দের উগ্র সমর্থক। 

তিনি রা্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণন1! করিয়াছেন ও 

রাষথীয় কার্ধকলাপ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, বাষ্ট শুধু মান্ষের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রণ 

করিবে। 

রাষ্ট্রের উপাদান (70167716769 ০1 005 5081৩) 


উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি, বিশেষ করিয়া, ডঃ গা্ীরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যাঁয় ষে, প্রত্যেক রাষ্টুই চারিটি উপাদান লইয়! গঠিত; 
যথা, জনসমষ্টি, নিদিষ্ট ভূ-তাঁগ, শীনপ্রতিষ্ঠান বা সরকার ও সার্বভৌম 
ক্ষমতা । জনপমহ্টি ও নির্দিই ভূ-ভাগ হইল রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তি; 
শৃসনপ্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। 


কে) জনসম্ডি (০০100186107) 

বহু জনসম্ি না হইলে বাষ্ট গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত 
জনসমগ্তির অবশ্থ শ্রেণীবিভাগ কর] যায়) যথা, পূর্ণ-নাগারক, অসম্পূর্ণ 
নাগরিক অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই, বিদেশী ও প্রজা। প্রজা- 
গণের শুধু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকারের দাবী 


রাষ্ট্র ৪৩ 


স্বীকৃত হয় না। বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়গণ প্রজাপদবাচ্য ছিল। রাষ্টরগঠনে 
একদল লোক প্রয়োজন, কিন্ত কত লোক লইয়! রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার 
কোন ধরাবীধা নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্রকায় নগর- 
রাষ্টে বাস করিত, তাই আরিস্টটল্‌ প্রভৃতি দাঁশনিকের! এমন কি অষ্টাদশ 
শতাবীর ফরাসী লেখক কশো! পর্যস্ত রাষ্ট্রেরে জনসমগ্টির সংখ্যা নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছিলেন। প্রেটো বাষ্টরেরে জনসমষ্টির সংখ্যা ৫,০৪০-এ এবং 
আযরিস্টটল্‌ ১০.০*০-এ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বর্তমান যুগে বৃহ্দীয়তন 
রাষ্ট্রের আবিভর্ণবের ফলে প্রাচীন মতবাদ পরিতাক্ত হইযাছে। বর্তমান 
যুগে মনাকো, শ্যান্ম্যাবিণে! প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট 
ও সোভিয়েত রাশিয়1, মহ।চীন ও ভারতের ন্ু!য় জনব্হল বাষ্রও পাশাপাশি 
দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও জনসংখ্যার দিক দিয়! বিভিন্ন 
রাষ্টের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ফ্যান্ডোর! ব্রাষ্ট্রের জনসংখ্য। হইল 
মাত্র ৫,০০০, অপর পক্ষে চীনদেশের জনসংখা। হইল ৪১২ মিলিয়নেরও অধিক। 
কিন্তু এই কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রতোক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি 
লইয়! গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সবকারের সর্ববিধ কার্ধকলাঁপ নুষ্রভাবে সম্পন্ন 
হইতে পারে। 

রাষ্রগঠনে জনদংখ্যার গুকত্ব অপরিলীম। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থ্দৃঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইগে দেশে যথেষ্ট 
জনবল থাকা একান্ত প্রয়োজন । হিটলার শাসনকালে জার্মানীতে ও 
মুসোপিনি শাসনকালে ইতালিতে জনপংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে বহু-সন্তানের 
জনক-জননীকে সরকারী সাহাধ্য প্রদান করা হুইত। কিন্ধ উত্পাদন 
পরিমাণের সহিত সামগ্রস্ত-বিহীনভাবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পার, তাহা 
হইলে বর্ধিত জনসংখ্য। দেশের উন্নতির সহায়ক না! হইয়া দেশের তুর্গতির 
কারণ হয়। সুতরাং বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হ্াস-বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার হবার! নিয়প্রিত হয়। 


(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ (7061171165 66716025) 


নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক দীম! বুঝায়। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেরে আধিপত্য এবং কার্ধকলাপ এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে 


৪৪ রাষ্্রতত্ 


পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট গঠন করা যায় না। 
এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগ বুঝায় না। ইহা এক 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্্রান্তর্গত ভূ-ভাগ, ভূগভস্থ সমুদয় পদাথ, 
আকাশপথ, নদনদী, গিরিপর্ত ও তিন মাইল পর্যস্ত সমুদ্রোপকূল এই 
ভূ-খণ্ডের অস্তভুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাদীন। কিন্ধ রাষ্ট্রের এই নিজস্ব ভূ-খণ্ডের 
উপর একাধিপতোর ছুই-একটি বাধা আছে । বিদেশ হইতে আগত ভারপ্রাঞ্চ 
রাষদূতের গৃহ স্বরাষ্ট্র অস্তভূক্তি হইলেও মে গৃহ পররাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডেব 
অন্তভুর্ত বলিয়া আইনতঃ পরিগণিত হয়। দিল্লীতে অবস্থিত মাঞ্কিন 
দুহাবাস মাকিন যুক্তরাষ্থে ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী 
যুদ্ধজাহ।জ পররাষ্ট্র বন্দরে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করিলে তাঁহার 
উপর ধন্দর কর্তৃপক্ষ রাঁটের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। 

ত্রামামাণ যাযাবর জাতি বার গঠন করিতে পারে না। তাহাদের দলের 
একজননেত! থাকিতে পারে যাহার আদেশ দলস্থ লকলে মান্ত করে, তথাপি 
তাহারা স্বায়িভাবে কোথাও বসবাস ন! কর] পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে 
না। যখন একদল লোক স্থায়িতাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস আরম্ভ করে, 
তখনই তাহাদের লইয়] বাষ্গঠনের স্থত্রপাত হয়। কত পোক পইয়া বাষ্ট 
গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা স্থির হয় নাই, সেইবপ রাষ্ট্রে 
ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নিদ্দি& মীম স্থিরীকৃত করাযায় না। বর্তমান 
যুগে যে সমূদয় স্থদংবদ্ধ প্রাষ্্ী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূখণ্ডের 
আয়তনের বিশেষ তারতমা দেখা যায়। ন্যান্ম্যারিণে! রাষ্ট্রেরে আম্মতন 
হইল মাত্র ৩৮ বর্গমাইল, অপরপক্ষে ভারতের আয়তন হইল ১২ পক্ষ 
২০ হাজার ৯৯ বর্গমাইল, মাফ্িন-যুক্তপাষ্টেরে ৩০ লক্ষ বর্গমাইল এবং 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরে আরতণ হইল ৮৭ পক্ষ খর্গমাইল। তবে ক্ষত 
ও বৃহৎ উভয় প্রকারের বাষ্্রেরেই ভূখণ্ড থাক চাই। এগ্কণে একথা ম্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও মর্যাদা! সব সময়েই এই ভূখণ্ডের 
আয়তনের উপর নিভর্র করে না। বুটেন, জার্মানী, ফরাপী প্রভৃতি দেশ 
আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে জগৎ-সভ্যতায় ইহাদের অবদান 
আদৌ উপেক্ষণীপ্ধ নছে। মনাকে। বা স্যান্মারিণোর ন্যাম ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে 
বিপদ হইল যে, এ জাতীয় রাষ্ট্র কখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মনিভ'রশীল হইতে 


রাষ্ ৪৫ 


পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহারা পরনিভ'রশীল হয় 
এবং এই পরিনিভ'রশীলতা অনেক সময় ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। তৰে 
ক্র রাষ্ট্রের হুবিধা হইল যে, বাষ্টের আত্বতন ও জনদংখ্য| স্বল্প হওয়ার ফলে 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে 
একা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অধিকতর স্থুলংবদ্ধভাঁবে 
একতাবদ্ধ হুইয! তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং বৃহৎ 
রাষ্ের 'অধিবাপিগণ 'পেক্ষা অধিকতর সাঞষভাবে তাহাদের গণতান্বিক 
অধিকার রক্ষ! করিতে পারে । বৃহদায়তন রাষ্টের ক নকগুণি স্বিধা আছে। 
রাষ্টের আয়তন বিওুত হইলে সে রাষ্ের পক্ষে আত্মরক্ষা] করা সহজসাধা। 
এই কারণেং রুশ দেশ জয় কর! অপস্ভব। ইহাছাড!, বৃহৎ বাই্গুপি ইহাদের 
নৈদগিক-সম্পদের প্রাচ্যের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন 
করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পাবে। মাকিন যুক্তরাষ্ট, 
সোভিয়েত যুক্ষব্া্ প্রভৃতি দেশ ইহার প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। কিন্তু অতিকাষ 
রাষ্গুলির প্রধান অন্থবিধা হইলযে আঘতনের ব্যাপকতা জন্য রাষ্ের 
বিভিন 'অংশের মধ্যে যোগন্গম ক্ষীণ ও তর্বস হয। ফলে জাতীয় এঁচা 
বাহত হয়। শাঁদশব্বস্ায়ও পানাবপ জটিলতা চষ্টি হয়। বর্তমান থুগে 
যোগাযোগ বাবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় ন্বায়ন্শীসনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে 
বহদাযতণ রাগের আবিভর্শব সম্ভৰ হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের রাষ্ট- 
সংজ্ঞা জনসমন্টি ও ভূ ভাগ বাষ্টগঠনের এই ছুইটি উপাদানের কোন সীমারেখা 
স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না। 


(গ) শাপনযন্ত্র বা সরকার (00৮6177110186) 


একদল লোক কোন নিধিই জাগায় বশবাদ করলেই তাহাকে বাধ 
মাখা! দেওয়া চলে না। নির্দিষ্ট ভূ খণ্ডে সবাপকাবী জনসমষ্্রকে স্বপংব 
করিয়া একাট স্বদূঢ তিত্তিতে তাহাদের এক্যবদ্ধ করিতে হইবে। হথসংবদ্ধ 
জনসমষ্টির এই একাবদ্ধতা শাসণঘন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাই যতদিন 
পর্যস্ত না তাহার1 এক স্থনিয়ন্ত্িত শাসনযন্ত্র রচনা! করিয়া তাহার কর্তৃত্বাধীনে 
আসে ততদিন পর্যন্ত রাষ্টের কোন স্চন| হইতে পারে না। এই শাসনযস্ত্রই 
হইল রাষ্ট্রের কার্ষকরী শক্তি, যে শক্তির মাধ্যমে রা তাহার ইচ্ছাকে বাস্তব 


৪৬ রাষ্ট্রতত্ব 


রূপ দিতে পারে। শাসনযন্ত্রবিহীন বা! শাসনযন্ত্রবিকল বাষ্ট নাবিকহীন পোতের 
মত বেশীদিন স্বায়ী হইতে পারে না। শাসনযন্ত্ইই হইল রাষ্ট্রের নিয়ামক বা 
কর্ণধার । মানুষ ষেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ 
পরিচালিত হয় শাসনযন্ত্রের তারা । তাই শাপনযন্ত্রকে নাধারণ লোকে রাষ্ট্র 
বলিয়া ভূন করে। শাসনযস্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে ; বথা, 
আইনসভা, শাননবিভাগ ও বিচারবিভাগ । এই তিন বিভাগে নিযুক্ত 
কর্মচারীস্মষ্টিকে লইয়! রাষ্ের শাসনযন্থ গঠিত। 


(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতণ (9০59:918765) 


রাষ্টরগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা । এ ক্ষমতা 
রাষ্ট্রের প্রাণন্বূপ। জনসমষ্টি, নির্দি্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত থাকিলেও 
সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন বাষ্র প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে না। 
রাষ্ট্রের উদ্দে্ত সাধন করিবার জন্ত রাষ্ট্রকে এই চূড়াস্ত ও অগপ্রতিহত ক্ষমতার 
অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্র রাষ্টান্তর্গত সমগ্র 
জনসমষ্টির নিকট হইতে একক ও পূর্ণ আন্রগত্য দাবী করিতে পারে। 
রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন 'ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন।ই যাহার উপর রাষ্ট্রের 
অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে ন1। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান 
কিন্তু অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর প্রভুত্ব করে। রাষ্ট্রের ভিতর এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, 
যে শক্তি রাষ্ট্রের কোন কার্ধকে অবৈধ বা অযৌক্তিক বলিয়৷ অমান্য করিতে 
পারে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (10692091 
90587917065) বল হয়। রাষ্ট্র যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বে্বা 
তাহাই নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া! এক রাষ্ট্র অন্ত 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণীধীন হয় না। নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্ুই তাহার কার্য 
পরিচালনা করিতে পারে। স্থতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সার্ব- 
ভৌম্িকতীর দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল, রাষ্ট্রের আভ্যন্তত্রীণ ব্যাপার 
পরিচীলনা করিবার অবাধ ও চরম ক্ষমতা; অপরটি হুইল, বছিঃশক্তির 
নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি (01569208]  9০532518065) | যে রাষ্ট্রে 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, সে রাষ্ট্র স্বতাবতঃই 


রাষ্ট ৪৭ 


বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। স্ৃতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাধ ও 
অগ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে বছিংশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া! একান্ত আবশ্তক। কিন্তু ক্যানাভা, অষ্টেলিয়! প্রভৃতি এমন 
কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের রাষ্ট্রপদবাচ্য বল যায় কি-ন৷ এ সম্বঞ্ধে মতভেদ 
তইতে পারে। এই দেশগুপি রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এমন একটি 
অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, ইহার। নামমাত্র ইংলগ্ডের বাজাএ আন্গত্য শ্বাকার 
করে, কিন্তু কার্ধতঃ কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে ইহার! 
প্রায় সম্পূর্ণক্ূপে ইংপগ্ডের শাধনপাশ হইতে মুক্ত। এই দেশগুলিকে বাই্পর্যায়ভুক্ত 
করিবার নিষিত্ত গার্ণার তাহার প্রদত্ত বাষ্ট্রসংজ্ঞায় বাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
কবিতে গিয়া “বহিঃশিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথব৷ প্রায় অনুরপভাবে মুক্ত” 
(10090919067)6 07) 0887] ৪০১ 01 95:691008] ০০6০1) শব্গুলির বাবহার 
করিয়াছেন । 


এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে কোন রাষ্টুই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নছে। €কোন রাষ্ট্ুই 
সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমূত্ত নহে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্ত গঠনের পর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 
বর্তমান যুগের বহু প্রগতিশীন লেখকও বাষ্ট্রের সাখভৌম ক্ষমতা অন্বীকার 
করেন। তাহারা মনে করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনায় 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা৷ বিশ্বশান্তি স্থাপনের অন্তরায় হুইয়] উহিয়াছে। তাই 
তাহারা বিশ্বমানবের কল্যাণে বিশেষ করিয়। রাষ্ট্রের এই বহিঃস্থ সার্বভৌম 
ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে চান। 


রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা! ব্যক্তিগত না স্থানগত ? (36889 9০5৪:০- 


16065 --09780008] ০07 69121607791 2 ) 


বাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্ররুতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে একটি প্রশ্ন ত্বতঃই 
উঠে ঘে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নির্ধিচারে ব/ক্তির উপর প্রযোজ্য ন 
ব্যক্তি-নিধিচারে নির্দিষ্ট ভূভাগের উপর প্রযোজ্য? সার্বভৌমিকতা যদি 
ব্যক্তিবাচক বলিয়া ধর] হয়, তাহ! হইলে রাষ্ট্র এই অবাধ ক্ষমতার বলে ম্বদেশ 
অথব। বিদেশ সর্বত্রই সমানভাবে তাহার নাগরিকষ্ষের উপর কর্তৃত্ব করিতে 


৪৮ বাষ্টতও 


পারে। রাষ্ট্প্রণীত আইন নাগরিকদের উপর সর্বত্রই সমানভাবে প্রযোজ্য । 
অপর পক্ষে যদ্দি সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্থানবাঁচক বনিয়। ধর] যায় তাহা হইলে 
এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল লোকের উপর-_-কি 
নাগরিক, কি বিদেশী_সমীনভাবে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে । 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারাই বান করুক না কেন সকলেই রাষ্ট্রের আইন 
মানিতে বাধ্য । এই শেষোক্ত মতবাদ অন্থুসাঁরে বর্তমান যুগে সার্বভৌমিকতার 
প্রয়োগ হয়। রাষ্ের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । রাষ্ট্রের এই 
অবাধ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের নিজন্ব সীমাবেখার বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের উপর বলবৎ 
হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অন্ ব্রাষ্ট্ররে সার্বভৌমিকতা! বিন হয়। 
এই মতবাদ অন্ুনারে রাষ্ট্রের সার্বতৌমিকতা নির্দিই ভূ ভাগে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও কষেকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয দেখা যায়। কোন দেশের 
রাষ্ট্রদূত অথব! যুদ্ধ জাহাজ সাময়িকভাবে যখন অন্ত দেশে অবস্থান করে, 
তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রদূত 
সামগ়্িকভাবে ডিন্ন দেশে বাস করিলে ও সে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন 
নছে। 

স।বভৌমিকতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞ। এযুগে আর কার্যকর নাই। এই 
ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বলে ইংলগ্, ফ্রান্স প্রভৃতি 
কতকগুলি পাশ্চাত্য দেশ ভিন্ন দেশেও তাহাদের অবাধ ও প্রতিহত ক্ষমত' 
বলবৎ করিত। বিগত শতাব্দীতে এই সমস্ত পাশ্চাত্য পার্ট এশিয়র কতকগুলি 
দেশে বিশেষ করিয়! চীনদেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ করিত। এই 
ক্ষমতার বগে কোন ইংরাজ নাগরিক চাঁনদেশে গুরুতর অপরাধ করিলেও কোন 
চীন বিচারালয়ে চীনের আইন অন্নুপারে তাহার বিচার হইতে পারিত না। 
ইংবাজ নাগরিকের বিচার ইতবাজ বিচারকের দ্বারা তাহার শ্বদ্বেশীষ 
আইনানুসাবে হইত। ইংলগ্ের আইন ইংলগ্ডের বাহিরে ভিন্ন রাইট চীনদেশে 
কার্কর করা হইত। বর্তমান যুগে এই ভৌম-অধিকার-বহিভূর্ত ক্ষমতার 
(505-09006908] 301180106190) অবসান ঘটিয়াছে। তথাপি একটি 
ক্ষেত্রে এখনও পর্ধন্ত ইহার প্রয়োগ দেখা যাঁয়। এক বাষ্ট অপর দেশে জাত 
তাহার নাগরিকের সস্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া! দাৰী 
করিতে পারে। থে আইনের দ্বারা এই দাবী সমর্থিত হয় তাহাকে ০% 


বাষ্ ৪৯ 


54108585 ( রক্তের ভিত্তিতে আইন ) বল! হয়। এই আইন সার্বভৌঙ্ব 
ক্ষমতার ব্যক্িবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। 


রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (098 ৪, 0০909696 ০ 6006 96869) 


রাষ্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ষে, রাষ্ট্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। 
একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, রাষ্ট্র একটি বস্তনিরপেক্ষ ধারণামাক্র, 
অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাষ্রকে একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান বলিয়! মনে 
হয়। বাষ্ট্রের অবাস্তব রূপকে ইহার বাস্তব অস্তিত্বের উপাদান, জনসমি ও 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়াও কল্পনা করিতে পাবা যায়। এই অবাস্তব রূপ বহুলাংশে 
ঘৌথ কারবারের অস্তিত্বের অনুরূপ। বাস্তব দিক দিক্ল! দেখিতে গেলে 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় জনসমষ্টি ও নির্দি্ই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রেরে এই বাস্তব ও অবাস্তব উভক্ব দিকই আলোচিত 
হয়। 

অনেক পেখক আবার বাষ্ুপংজ্ঞজকে বিঙ্লেষণ করেন আদর্শ রাষ্ট্রের 
মাপকাঠিতে। পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপাদান অধুনা-প্রচলিত বাষ্ট্রে 
উপাদান হইতে পৃথকৃ। আদর্শ রা বলিতে তাহার! মনে করেন রাষ্ট্রের যাহ! 
হওয়া উচিত অর্থাৎ ভুলক্রটিবিহীন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান । আর প্রচলিত 
রাষ্ট্রগুলি হইল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানবীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে মনে করেন, এক 
বিশ্বববষ্্রগঠনেই আদশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সার্থক হইবে। গ্রীক দার্শনিক 
প্রেটো! হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস্‌ মূর পর্বস্ত বু লেখকই আধর্শ রাষ্ট্রের চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু কার্যত: এখন পর্বস্ত আদর্শ রাষ্ট্র একটি কল্পনামান্তর বহিয়। 
গেল। 

ভিন্ন ভিন্ন যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা দেখা যায়। গ্রাক 
ধার্শনিক প্লেটে! ও আরিস্টটল্‌ উভয়েই নগর-রাষ্থ্রের ভিত্বিতে আদর্শ রাষ্ট্রের 
পরিকল্পন1 রূপায়িত করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের পরিকল্পিত এই আদর্শ 
রাষ্ট্রের প্রধান ক্রটি ছিল যে, এই রাষ্ট্র সর্বসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয় 
নাই, মুষ্টিমেয় নাগরিকদের হুখ-হুবিধার জন্তই এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছিল। নগর-রাষ্ট্রের পরিকল্পন] পরিত্যক্ত হইবার পর বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের 
ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্টের একটা পরিকল্পনার প্রয়াম দেখা যায়! মহাবীর 

৪ ১ম খণ্ড) 


৫৩ বাষ্ট্রতত্ব 


আলেকজান্দার হইতে আরস্ভ করিয়া নাৎসী নায়ক হিটলার পর্যস্ত এই 
আদর্শকে কার্ধকর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই। 
শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শ ই মানবসমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। 
অষ্টাদশ বা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাবীতে একটা নৃতন আদর্শে 
অন্প্রাণিত হইয়। বহু বাষ্ট্রের স্তি হয়। এই আদর্শবান জাতীয়তাবোধ বা 
“একজাতি একবার এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব বিভিন্ন 
ভাষাভাষী বা ধমালঘ্বী জাতিগুলি নিজ নিজ ন্বাধীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে নিজস্ব 
সভ্যতা ও কুষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পাইল। বর্তমান শতাব্ধীতে প্রথম 
মহাসমরের পরবর্তী কাল হুইতে আদর্শ রাষ্ট্রপ্বন্ধে আবার নৃতন ঠিস্তাধাপাঁব 
প্রবর্তন হইয়াছে । মানুষ বোধহয় বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য 
পরস্পর হইতে বিোচ্ছনন হইয়া আত্মঘাতী কপছে শিপ থাক। মানবধর্ষ পয়। 
তাই আবার বিশ্বব।& সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এই প্রচেষ্ট! বূপায়িত 
হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুগ্ 
সংগঠনে । 


রাষ্ট্রের অন্যান্ত বৈশিষ্য 
(ক) স্থায়িত্ব ও ধারাবাহ্িকত1 (7691:008759009 800. 00761009165) 


রাষ্ট্রের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল যে, ইহার বিনাশ নাই। অন্যান 
প্রতিষ্ঠানগুলি অস্থায়ী কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাষ্্র হইল একমাত্র স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান। শাসনযস্ত্রের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু শাসনযস্ত্রের পরিবর্তনে 
রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় ন1। 


(খ) রাষ্ট্রের সমানাধিকার (1591165 ০: 965898) 


রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইলেই প্রত্যেক রাষ্ট্র আস্তর্জাতিক আইনের বলে 
সমীন অধিকার দাবী করিতে পারে। যেমন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই রাষ্ট্র 
নিকট সমান অধিকার দাবী করিতে পারে, সেইরূপ আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক রাই সমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি দাবী করিতে পারে । এই অধিকার 


বা ৫১ 


দুই প্রকারের--আইনগভ অধিকার (18881 1818)$) ও রাজনৈতিক 
অধিকার (0116198] 11876) | আইনগত অধিকারের বলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
প্রত্যেক বাষ্ট্ই আত্তর্জাতিক আইনের চক্ষে সমান বলিষ্কা পরিগণিত হুয়। 
রাজনৈতিক অধিকারবলে সকল রাট্রুই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমানভাবে 
যোগদান করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয। রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার 
নকল রাষ্টু কর্তৃক শ্বীরুত হইয়াছে, কিন্ত রাজনৈতিক অধিকারে পাম্য নীতি 
এখনও পর্যস্ত কাধকর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞজ্জের (0. 2) সংগঠনে 
এই নীতির কাধকাঁরিতার অভাব দেখা যাষ। 


রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনসন্মস্ত সংভ্তা (01009 96969 8৪ & 000991)% 
91 170691050507281 19) 


আস্তর্জাতিক আইনের বিচারে বাট্রসংজ্ঞা বাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্ট' সংজ্ঞা 
অপেক্ষা ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইছে 
হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণকপে স্বাধীন হওয়া চাই। আন্তর্জাতিক 
দুটিতে এই স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সহি, 
কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্বাপন করিতে পারিবে ও নিজস্ব ইচ্ছান্থসারে চুক্তি সম্পাদন 
ও চুক্তির মর্ধা্দা রক্ষা করবার লামর্থ' তাহার থাকিবে । যখনই কোন বাঁ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে ও তাহার স্বাধীন হা 
অন্ত বাষ্ট্ুগুলি কতৃক স্বীঞ্ত হয়, তখনই সে ব্বাষ্্র আস্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে 
রাষ্ট্রমর্ধাদা। লাভ করে । ১৯১৭ খৃষ্টাবের পর বহুর্দিন পর্ধস্ত সোভিয়েত রাশিয়া 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা্ট্মর্যাদ] লাভ করিতে পাঁরে নাই। অনেক বাষ্টই 
ইহাকে রাই বলিয়া! স্বীকার করিতে আপত্তি করে ও ইহার সহিত কোন 
কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে না। বর্তমান সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর 
কয়েকটি রাষ্ট্র নয়! চীনকে রাষ্ট্র বলিয়া এখনও ম্বীকার না! করিলেও চীন 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদগ্তপদ্দ লাভ করিষ| পুর্ণ রা্মর্ধাদায় উন্নীত হইয়াছে। 
যদিও ইংলও, তারও, বাশিয়! প্রভৃতি অনেক দেশ ইহাকে রাষ্ট্র বণিক স্বীকার 
করিয়া ইহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। বঙমানে আস্ত- 
তিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রধান উপায় হইল সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্ের নদস্তপদ্দ লাভ কর!। 


€২ বাষ্্রততর 


ভারত্তকে কি স্থাধীন সার্বভৌম ক্ষমভাবিশিষ্ট রাষ্ট বলা চলে? 
(79 170019 & 96566 9) 

১৪৪৭ খৃষ্টানদের ১৫ই আগস্টের পূর্বে এ প্রশ্নের আদে৷ কোন প্রয়োজন 
ছিল না। তখন ভারত সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনের নাগপাঁশে আবদ্ধ 
ছিল। বহু জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শক্তিশালী শাদনযন্ত্র থাক! সত্বেও 
সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদটী লাভ করিতে 
পারে নাই। কিন্তু উল্লিখিত তারিখের পর হইতে ভারত, ক্যানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বাধীন উপনিবেশগুলিব সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৮ 
ৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারত পূর্ণাবয়ৰ 
রাষটরমর্যাদা লাত করিয়াছে। ভারত তাহার নিজের সংবিধান সম্পূর্ণ শ্বাধীন- 
ভাবে রচনা করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। 
ভারত যে শ্বাধীন রাষ্ট্র নয় ইহার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, ভারত 
এখনও পর্বস্ত বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের স্াস্য রহিয়াছে ও বৃটিশ রাজার 
আনুগত্য স্বীকার না করিলেও তাহার নেতৃত্ব হ্বীকার করিয়! লইয়াছে। 

নৃতন সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
(9০59:918% 10929002860 79000119) বলিয়া ঘোষণ1 কর] হইয়াছে । 
এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট নেতা হইলেন নির্বাচিত রাষ্রপতি। বৃটিশ 
রাজার ভারত সম্পর্কে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই, এমন কি রাষ্ট্রের কোন কাজে 
বা বাস্্ীয় কোন উতৎ্সবেও তাহার নাম উল্লেখিত হয় না। তাহার এই নেতৃত্ব 
শুধু একটি ধারপামাত্র। ভারতকে বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য 
রাখিবার নিমিত্ই এই সাধারণতন্ত্র রাজ্য হইতে “বুটিশ' শব্দটি পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদি সস্য ও এই জাতিপুঞ্জের 
সভায় বহুক্ষেত্রে ভারত তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়া বৃটেনের 
বিপক্ষে ভোটদ্রান করিয়াছে। ভারত যে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহা তাহার 
নিরপেক্ষ নীতির ছার! প্রমাণিত হইয়াছে। সক্রিয়ভাবে ভারত এখনও পর্যন্ত 
কোন বাষ্রগোষঠীতে যোগদান করে নাই। কতকগুলি কারণে ভারত 
ত্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সর্বহ্ত রৃহিয়াছে। ভারতের 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কপ্টিগত জীবন বুটেনের সহিত বহুদিন হইতে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভারতের নৃতন লংবিধান বহুলাংশে বৃটেনের 


রাই ৫৩ 


ংবিধানের অন্থসরণ করিয়াছে । এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে 
ভারতের আরও কিছুদিন পর্বস্ত বৃটেনের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষু্ন রাখা একাস্ত 
আবশ্তক বলিয় ভারতবাষ্রেরে কর্ণধারগণ মনে করেন। সেইজন্ত ভারত 
লাধানণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে নাই। তৰে একথা স্মরণ 
রাখিতে হুইবে যে, ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূছের সত্য 
হইয়াছে ও শ্ব-ইচ্ছায় ইহার জঅদশ্তপদ ত্যাগ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহার 
আছে। হ্থতরাং ভারতকে পূর্ণাবয়ৰ রাষ্ট্র না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। 


সম্মিলিত জাতিপুঙ্জকে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? (1৪ 6৪ 
0101690 5010708 & 96869 2 ) 


একদিক দিয়! দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুগ প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্সংঘের 
(98809 ০1 ট৯01০78) উত্তরাধিকারী বল। যাইতে পারে । বাষ্টসংঘের গায় 
এই প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটা আস্তর্জীতিক 
সংস্থা । রাষ্্রগুলির মধ্যে চিরতরে যুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান করিয়! পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বুদ্ধি করাই হুইল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দোশ্ব। এখন প্রশ্ন 
হইল এই প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র আখ্যা দ্বেওয়। যায় কিন|। 

অনেক লেখক সম্মিলিত জাঁতিপুগ্তকে বা্টপর্যায়ভুক্ত করেন, অনেকে আবার 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাষ্ট্রগুলির উপর স্থান দরিয়া ইহাকে একটি অভিভাবক রা 
(90197 ৪6৮৮৪) রূপে গণ্য করেন। 

আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
মধ্যে রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্টা দেখ! যাইতে পারে। সাধারণ রাষ্ট্রগুলির ন্যায় 
এই প্রতিষ্ঠানটির শাসন বিভাগ (নিরাপত্তা পরিষদ ), আইন ৰিভাগ 
(সাধারণ সভা ) ও বিচার বিভাগ ( আন্তর্জাতিক আদালত ) আছে। 
ইহার কার্ধকলাপ পরিচালনা করিবার জন্য একটি দঞ্খরখানা আছে। অন্তান্ত 
বাষ্ট্রের স্তায় ইহার একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী আছে ও ইহার নিজন্ব 
কোধাগার ও বাৎদরিক আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সাস্ত 
রাই সম্মিলিত জাতিপুগ্গে তাহাদের স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিধুক্ত 
করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঙগও সদস্য রাষ্রগুলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী 


৫৪ রাষ্্রতত্ব 


প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে । বতমানে কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতিপয় প্রতিনিধি ভারতে নিযুক্ত আছেন। কতিপন্ন 
বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও শাস্তি চুক্তি 
করিতে পারে। গণতান্ত্রিক চীনের সহিত সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ ইহার 
প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। 


বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেশে সম্মিলিত জাতিপুগ্তকে রাষ্ট্র বল! যায় 
না। যে কয়টি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত তাহার কোনটিই সম্যকরূপে 
এই প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের কোন 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই বা ইহার নিজন্ব নাগরিক নাই। অন্তান্য রাষ্ট্রের 
শাসনযন্ত্রের অন্থরূপ শাসনযন্ত্র থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠঠনের শাপনযন্ত্র কর্তৃক 
বিধিনিষেধ সাান্য রাষ্্রগুলির পূর্ণ সম্মতি ও সাহাঁা ৰাতীত কোন বাক্তির 
উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রতি্জানের যুদ্ধ ঘোষণ! করিবার থে 
ক্ষমতা উল্লেখ কর। হয় তাহার অর্থ হইল যে, এই প্রতিষ্ঠান সদস্য বাষ্ট্রগুলিকে 
কোন বাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন! করিবাবু জন্য সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সরবর। কর্রিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে। 
কিন্তু সন্ত রা্রগুপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্ণের এই হ্বপারিশ গ্রহণ না করিতে ও 
পারে। সম্মিলিত জাঁতিপুঞ্ের নদের কোথাও এ-কথার উল্লেখ নাট যে, 
সদস্য বাষ্টুগুপি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতিপুথ্ধে সমর্পণ করিয়াছে । 
গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে ভারত প্রভৃতি বহু বাষ্টই যুদ্ধে যোগদান করে 
নাই। প্রত্যেক সদত্য বাষ্টুই এই প্রতিষ্ঠানের মহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার 
ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী । কোন রাষ্ট্রের অনিচ্ছা! বা অপণ্মতর ক্ষেত্রে এই 
প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছুক রাষ্ট্রেরে উপর ইহার সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে দক্ষম নয়। 
স্ৃতরাং শেষ বিগ্লেষণে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী নহে। স্থতরাং ইছাঁকে বাষ্ট্র পর্যায়ভূক্ত কর! চলে না। 
বাষ্টুগুলির মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান মধাস্থৃতা বা সালিসি করিতে 
পারে, কিন্ত মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা ইহার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারে না। স্বতরাং যতদিন পর্যন্ত সদশ্য রাষ্টুগুসি পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সন্মিপিত জাতিপুগ্কে অভিভাবক বাষ্ট 
বল! দূরে থাকুক, রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিবে না। কয়েকটি বিশেষ 


রাষ্ €৫ 


উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্রগুলির একটি বিশেষ 


আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্যতীত ইহাঙ্ষে অন্ত নাষে অভিহিত করা যুক্তিসম্মত 
নয়। 


রাষ্ট্র ও সমাজ (96569 ৪০০ ০০1৪৮) 


সাধারণতঃ বল। হইয়া থাকে যে, মানুষ সামাজিক জীব । এখন প্রশ্ন 
হইল যে, এই সামাজিক জীব অর্থে আমর! কি বুঝি। বহু জনসমষ্টি সত্য 
জীবন যাপন করিবাগ জন্য একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নানা বিষয়ে 
পরম্পরে« উপর নির্ভরশীগ। এই পারস্পরিক নির্তরশঈীণতান ভিত্তিতে 
মনুয্যণমাজ গড়িয়! উঠিগ্পাছে। জনসমগ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাহ্থত্রে একতাবদ্ধ হয় তখনই সমাজ-জীবনের 
স্থত্রপাত হয়। এই সমাজ মানবজীবনকে প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ 
ও পরে।ক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ লিখিত আইন- 
কান্চনের আবশ্যক হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাধিক প্রথা, আচার, 
রীতি-নীতি আপন] হইতেই গড়িয়া উঠে। মাহুষের জীবন বন্ছমুখী এবং এই 
বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্য মান্য সমাজদেহের 
মধ্যে ক্ষুত্র-বৃহৎ বছুবিধ সংঘ বা সংগঠন স্থষ্টি করিয়াছে । তাই সমাজমধ্যে 
আমখা দেখিতে পাই পরিবার, ধর্ষনংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিকসংখ প্রভৃতি । 
এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। রা সমাঙজ- 
মধ্যে এইরূপ একটি সংঘ। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র 
অদ্তান্ত সংঘগুলি অপেক্গ! একটি বিশিইই সংগঠনের মর্যাদা! লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু তাহা নত্বেও বলিতে হইৰে ধে, রাষ্ট্র সমাজের অস্তভূক্তি একটি প্রতিষ্ঠান 
মাত্র । ইহার কার্ধকলাপ সমাজগণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সযাঙ্গ রা 
অপেক্ষা অধিক ব্যাপক । স্থুসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্ত সমাজ রাই সষ্ি 
করিয়াছে, বার সমাজকে হাটি করে নাই। সেইজন্য সমাজ-জীবনের মূল- 
নীতিগুলিকে বাসী উপেক্ষা করিতে পারে না। সমাজের সহিত বাঙ্রের 
নিয্লিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয় £_- 

(ক) প্রথমতঃ, সমাজ বারী অপেক্ষা! ব্যাপকতর। সমাজ মানুষের সমগ্র 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। মাহছষের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ- 


৫৬ রাষ্ট্রতত 


মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্রের কার্কলাপ শুধু মান্ষের রাষ্ট্রনৈতিক 
জীবন-নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ । 

(খ) কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পাঁরে নাঁ, কিন্ত 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমাজের সংজ্ঞা কোন নির্দিই ভূখণ্ডের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। 

(গ) সমাজগঠনের সূত্রপাত রা্ট্রগঠনের বহু পূর্বে হইয়াছিল। রাষ্ট্রগঠন 
সমাজ-বিবর্তনের একটি অধ্যায় মাত্র । রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জদ্য 
দমাজবদ্ধ মানুষ বহু পরে বাষ্্র গঠন করে। 

(ঘ) রা্রনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের শাসন্যন্ত্রের বা সরকারের 
প্রয়োজন হয়। এই সরকারের মাধ্যমেই জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি 
প্রকাশ পায়। সরকার হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। কিন্তু সমাজের এরূপ 
কোন শাসনযন্ত্র নাই। এস্কিমো, বেছইন প্রভৃতি এমন অনেক আদিম জাতি 
আছে যাহার! সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিলেও তাহাদের কোন শাসনযন্ত 
নাই। 

(ও) সার্ভৌম়িকতা। রাষ্ট্রে একটি অপরিহার্য উপাদান । এই উপাদান 
ৰাতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর 
হইলেও মমাজের এরূপ কোন বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। 

(8) পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
উভয়ের পার্থক্য অধিকতর নুম্পষ্ট। রাষ্ট্র শুধু মান্ষের বহিজজীবনের আচরণ 
স্থির করিয়! দেয়। তাহার অন্তীবন অর্থাৎ তাহার চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও 
উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। স্থতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সীমারেখা! স্থির 
করা সস্ভব। কিন্তু সমাজ নানাভাবে মাস্ষের সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়া] তাহাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ সমাজের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করে ও দ্মেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভয় প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতার 
ছারা তাহার চরিএ গঠিত হয়। নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ তাহার এই 
মনুস্তত্ববিকাশে সহায়তা করে। এই সামাজিক প্রবণত! ও বিধিনিষেধগুলিকে 
রাষ্টর ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের পথ স্থগম করিবার নিমিত্ত নিয়সত্রিত করিতে 
পারে, কিন্তু দেগুলিকে সৃষ্টি ব! সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। 


রাষ্ট্র ৫৭ 
নাট ও সমাজের অন্যু চ্য সংঘ (96866 800. ০006: 28800181009 ) 


সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র ও অন্তান্ত সংঘের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য 
দেখা যাঁয়। অন্তান্ত সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মত জনস্মষ্টি লইয়া গঠিত। 
ইহাদেরও শাঁসনযস্ত্রের মত কার্ধকরী সমিতি ও আইন-কানুন আছে। কিন্ত 
এই কয়েকটি দাদ্ৃস্ঠ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই। 
অধিকন্ত উহাদের পার্থক্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


(ক) প্রথমতঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা 
আছে, আর এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। 
কিন্তু অগ্তান্ত সংঘ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের 
বাহিরে অন্ত রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের 
কার্য পরিচালনা করিতে পারে। উদ্দাহরণম্বরূপ বল! যাইতে পারে যে» 
আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিশেষ উদ্দেস্টমূলক সংঘ। কিন্ত 
ভারতের ৰাহিরে অন্ত রাষ্ট্রের নাগর্িকগণও এই সংঘের সভা হইতে পারেন 
এবং এই সংঘের কার্ধ অন্ত রাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও পরিচালিত হইতে পারে। 
এমন কি, সমজ্ক পৃথিবীব্যাপী একটি সংঘ গড়িয়া! উঠিতে পারে । রোমান 
ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদদায়ের কার্কলাপ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যাঞ্চ। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মাগ্ছ মাত্রকেই একটা-না-একট! রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই 
হুইবে। জন্মকাল হইতে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। সাবালক হইলে 
তাহার ইচ্ছান্ুলারে এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়। অন্য রাষ্ট্রে 
নাগরিক হুইতে পারে। কিন্তু তাহীকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক 
হইতেই হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্ত সংঘের সত্য হওয়া বা না-ছওয়! 
দপপর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীড়াসংঘ 
বা বিছ্ালক় পরিত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের লত্য হওয়া মানুষের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক $ অন্থান্ত সংঘের সত্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত । 

(গ) তৃতীয়ত: একজন লোক একই সময়ে মাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক 
হইতে পাঁরে। একই সঙ্গে ছুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া 
আইনতঃ ও কার্ধত্ঃ অনভব। কিন্তু একটি লোক একই সময়ে অন্তান্ত বু 
ংধের সত্য হইতে পারে--তাহাতে কোন বাধা নাই। 


৫৮ রাষ্ট্ীতত্ব 


(ঘে) চতুর্থতঃ, উদ্দেস্তের দিক দিয়! বিচার করিলে রাষ্ট্র ও অন্ান্ত লংঘ- 
গুলির মধ্যে প্রভেন্দ অনেক বেশী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত গঠিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক গ্রয্বোজন তৃপ্ত 
করিবার জন্য ধর্মসংঘগুলির আবিতভাব হইয়াছে, শিক্ষায়তনগুলির হৃষ্টি 
হইয়াছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য । 
অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সংঘের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে । কিন্ত রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্ত এইরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে । মানবজীবনের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য । স্থৃতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেস্ত 
অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেখ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক । 

(উ) পঞ্চমতঃ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। ষে 
উদ্দেশ্ট-প্রণোদদিত হইয়া তাহার! গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে বা অন্য 
কারণে তাহারা লোপ পাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিনাশ নাই। অন্তান্ত 
সংঘগুলিব রাষ্ট্রের মত স্থাঘসিত্ব বা ধারাবাহিকতা নাই। 

€চ) যষ্ঠতঃ) অন্যান্য স'ংঘগুপি অনেক সময় মানুষের বিশেষ প্রস্মোজন 
মিটাইবার জন্য গঠিত হয়। অনেক সময় রাষ্টও এইরূপ জনহিতকবর নংঘ 
গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু সকল সংঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন ও রাষ্ট্র ইচ্ছা 
করিলে তাহাদের কার্ধকলাপের অবমাঁন ঘটাইতে পারে। 

(ছ) পরিশেষে, রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘগুলির প্রধান পার্থক্য হইল 
যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । আর, এই ক্ষমতার বলে রাষ্ 
তাহার নাগরিকগপের ও অন্যান্ত সংঘগুলিত্ব উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে 
পারে। কোন সংঘের কোন একজন সভ্য ঘি সেই সংঘবিরোধী কাজ করে 
তাহা হইলে সেই সংঘ সেই সভ্যকে জরিমানা! করিতে পারে বা সভ্যপদচাত 
করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোন দৈহিক শান্তি দিবার ক্ষমতা এ সংঘের 
নাই । সাঁবভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া! রাষ্ট্র তাহার সভাগপকে হে- 
কোন শান্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যস্তও দিতে পারে। 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, সহাজগণ্তির মধ্যে যে বহুবিধ সংঘ গড়িয়া 
উঠ্িয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্ই হইল নর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ মঘ। ব্যাপকতা, 
উদ্দেস্ট, ক্ষমতা ও স্থার়িত্বের দিক দিয়! দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম-_- 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি সসীষ। 


বাষ্ট ৫৯ 


রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র ( 9৮০৮৪ &00 00591007091)6 ) 

দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্র ও শাসনমন্ত্র প্রায় গ্রতিশব্ধ হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। কিন্তু াষ্রবিজ্ঞানের সংজ! হিসাবে এই ছুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। 
যেচারিটি উপাদান লইয়! রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার মধ্যে শাসনযস্ত্র একটি 
মাত। যদিও রাষ্ট্রের কার্ধকরী শক্তি এই শাসনযন্ত্র হবার! পরিচাঁপিত হয়, 
তথাপি রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। যদিও মস্তিষ্ক দ্বারা মান্গষ 
পরিচালিত হয় তথাপি মন্তিফ যেমন সমগ্র মাছুষটিকে বুঝায় না, সেইরূপ 
শাসনযন্ত্র শব্দটি ছার] সমগ্র রা্রনংজ্াটির সমাক পরিচন্ন পাওয়! যায় না। 
রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বা সরকারের মধ্যে অনেক বাস্তব প্রভেদ আছে। 

(ক) প্রথমতঃ, রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র অধিবাঁপীকে লইয়া । সকল 
নাগরিকই রাষ্ট্রের সভ্য। কিন্ত সরকার গঠিত হয় অনেক অল্পসংখ্যক লোক 
লইয়া। রাষ্ট্রের শাসনকার্ধ পরিচালনাকার্ধে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইন- 
সভাগুলির স্দন্য, শাদনবিভাগীয় কর্মচারী ও খিচারবিভাগীয় কর্ষচাবিবৃন্দকে 
লইয়৷ শাসনযন্ত্র গঠিত হয়। শৃতরাং বার সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর। 

€খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্র ই একট নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবন্ধ। কোন 
রা্রুবিশেষের কথা ভাবিতে গেলে একট! ভৌগোলিক সীমার কথা মনে 
পড়ে। কিন্ত সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কল্পনার প্রয্মোজন হয় 
না। সরকার প্রধানতঃ শাসনকার্ধে রত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়। 

(গ) তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি চিরস্তন প্রতিষ্ঠান । ইহার বিনাশ নাই। 
কিন্তু বাষ্টের কর্ণধার হইলেও সরকার পৰিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনে 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোনরূপ বিপর্যয় ঘটে ন1। 

(ঘ) চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকারের এ ক্ষমতা 
নাই। সরকার রাষ্ট্রের বিধানাশ্্যায়ী রাষ্রের ক্ষমতা পরিচালন। করে । কিন্ত 
রাষ্ট ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার গঠন 
করিতে পাবে । 

(ঙ) পঞ্চমত:, দকল দেশেই একই উপাদান লইয়। রাষ্ট্র গঠিত। 
'জনসমষ্ি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, শামনঘস্্ ও সার্বভৌম ক্ষমতা-_এই চারিটি উপাদান 
সকল রাষ্ট্রে বর্তমান। এ দিক দ্বিষ্া দেখিতে গেলে সব রাই এক 
পর্যায়ভূক্ত। কিন্ত দেশভেম্বে শাসনযস্ত্রর ব্ূপ বিভিন্ন হয়। রাষ্ট্র ছিসাৰে 


০ রাষ্ট্রতত্‌ 


গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্র একই প্রকার । কিন্ত ছুইটি দেশের 
শাসনহন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 

(চ) পরিশেষে, বলিতে পাব। যায় রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণ! মাত্র; 
ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। 
রাষ্ট্র বলিলে একটি বস্তনিরপেক্ষ কল্পন৷ বুঝায় আর সরকার হইল বা্রের 
সক্রিয় বছিঃগ্রকাশ। তাই সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ 
থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে 
ন1। রাই হইল সকল অধিকারের উৎস। 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ (10126979706 1080169869610708 01 07১9 96966) 


ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন পরিবেশ ও চিন্তাধারা ভ্বার! প্রভাবিত হইয়া! বাষ্ট্র বিভিন্ননূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক নাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
যে শুধু গঠন প্ররুতির পার্থক্য দেখা যায় তাহা! নহে, এই রাষ্ট্রগুলির 
শাসনব্যবস্থা, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধির মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 


১। নগর-রাষ্ট্র ((019-8889 ) 


প্রাচীন গ্রীন ও বোম দেশে নগরকে কেন্দ্র করিয়! বাষ্ট গঠিত হয়। 
নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও ম্পার্ট! সমধিক প্রপিদ্ধি লাভ করে। রাষ্রের 
আয়তন প্রধানতঃ নগরেই সীমাবদ্ধ থাঁকিত বলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর- 
রাষ্ট্র বল! হইত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এই নগর-বাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া উঠে। এই নগর-বাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিলঃ 
এবং যাহার! বাষ্ুপরিচালন! কার্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার যোগ্যতার 
অধিকারী ছিল তাহাদ্দিগকেই নাগরিক বলা হইত। ক্রীতদাস, দিন-মজুর 
ও স্ত্রীলোকগণ রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্ষে অযোগা বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়! 
তাহারা নাগরিক বলিয়া গণ হইত না। মধ্যযুগেও ইয়ুরোপে ভেনিস, 
ফ্লোরেন্স প্রভৃতি কতিপয় নগর-রাষ্ট্রের অভয় হয়। 

প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রেরে সহিত আধুনিক অতিকায় রাষ্টরগুলির নানাদিক 
দিয়া! পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন যুগের নগর-বাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
প্রচলিত ছিল। পূর্ণবন্স্ক ন্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও 


রাষ্ট্র ৬১ 


সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু বর্তমান যুগের রাষ্র পরোক্ষ ব 
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের 
রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রীমভোগী পরজীবী অভিজাত সম্প্রদ্ধা় নাগরিক 
স্থখ-স্থবিধার অর্ধিকারী ছিল, বর্তমান রাষ্ট্রে মাষে মানুষে এতট। তের 
দেখা যায় না। সকলেরই সমান অধিকার বাষ্্ট কর্তৃক ন্বীকৃত হয়। 
তৃতীয়তঃ, প্রাচীন যুগের নগর-রাষট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া ছইত। 
রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীরুত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রে 
অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জন-কল্যাণ ক্ষমতার ভ্বারাই সমর্ধিত হয়। পরিশেষে 
বলা যায়, প্রাচীন যুগের বাষ্ট্রেরে অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকষ্ট স্তরের 
জীব বলিয়। পরিগণিত হইত। যে শাসনব্যবস্থায বাক্ি-শ্বাধীনতার 
কোন স্থান ছিল না, বর্তমান গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রের মাপকাঠিতে তাহাকে 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বল! যায় না। 


২। প্রাচীন অতিকায়-রাষ্ট্র বা সাজ (77009) 

নগর-বাষ্ট্রের অভ্যু্থানের পূর্বে প্রতীচ্য দ্বেশে কতিপয় অতিকায় রাষ্ট্রের 
আবির্ভাব হয়। স্বরাষ্ট্র ব্যতীত বহু পররাষ্ট্র বলপ্রয়োগে বিজয় ছারা এই 
সকল সাম্রাজ্য প্রতিঠিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্থবিধাসত্বেত এই 
সকল সাম্াজ্য বহুদিন পর্বস্ত বহু বিভিন্ন জাতির উপর আধিপত্য অট্রট 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিশর, চীন, ভারত, পারস্য ও আসিরীয়া 
দেশগুপি কর্তৃক এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাম্রাজ্যের 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সম্ত্রাইই ছিলেন সর্ব বিষয়ের অধিকর্তা-_তাহার ইচ্ছ1 ছিল 
চর্ম আইন। বিজিত দেশগুলির কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। সমগ্র 
সাম্রাজাব্যাপী কেন্ত্রীয় শাসন বলবৎ ছিল। অনেক সময় বিজেতা বিজিত 
জাতিসমৃহকে ক্রীতদাস পধায়ে পর্যবসিত করি ত। 

মিশর, পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পর অদ্বিতীয় বীর আলেকজান্দার 
কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়ান্‌ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যে 
আলেকজান্দার সমগ্র গ্রীস দ্বেশে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়। ছুর্বার 
বেগে মিশর, পারস্য ও ভারতের পিস্কুনদ পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেন। অবশ্ত তাহার অকালমৃত্যুর ফলে তাহার এই বিস্তৃত সাত্রাজ্য 


৬২ রাষ্ট্রতত্ব 


ধ্বংস হয়। ইহার পর বরোমক সাআ্াঙ্গের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রাচীন সাম্রাজ্য 
গুলির মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতিতে রোষক সাম্াঙ্গোর অবদান সর্বাপেক্ষা 
অধিক। রোমক শাসনপদ্ধতি ও আইন পরবর্তী যুগের রাষ্রবাবস্থার পথ- 
নির্দেশক বলিয়! আজও পর্ধস্ত পরিগণিত হয়। 

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ, ফরাসী, রুশ ও অটোম্যান- 
তুর্ক সাম্রাজ্যের অভুতথান ঘটে। কিন্তু সাস্্রাজ্যবাদ নিছক পশ্তবলের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় শাপিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। তাই পৃথিবীর 
কোন দাআাজাযই চিরস্থায়ী হয় নাই। 

৩। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র 6568] 969) 


রোমক সাম্রাজের পতনের পব সমগ্র ইযুরোপ কতক গুলি সাঁমস্ততাশ্বিক 
রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দেশে বাঁজতন্ত্র বর্তমান থাঁকিলেও বাঙ্জার ক্ষমতা 
ছিল সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক দেশই কতকগুলি সামস্ত অঞ্চলে বিতক্ত ছিল এবং 
এক এক অঞ্চলের সামস্ত ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রকৃত শাসনকর্তা । সামস্তগণ 
দেশের রাজাকে নির্দি্ই কর প্রদান ও যুদ্ধের সময় সৈন্ত দিয়া সাহায্য 
করিতেন। ইহ! ব্যতীত অন্ত দূর্ববিষয়ে তাহারা স্বাধীন ছিলেন। নিজ 
নিজ এলাকায় তাহার! সর্ববিষয়ে স্বৈরাচারী ছিলেন। 

১৮৬৮ খুষাাবের পূর্বে জাপানেও এই সামস্ততান্ত্রিক বাষ্রব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল। সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল হইল যে, দেশে কোন শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় সরকার না থাকার ফলে বাঁ্রশক্তি দুর্বল হয়। সামস্ত নেতাগণের 
অধ্যে ক্ষমতা লইয়! প্রতিদ্বন্বিতার ফলে দেশে সবর্দা অশান্তি ঘটে। এই 
ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শাসকশরেণী ব্যতীত রুষক, শ্রমিক ও বণিক প্রভৃতি শ্রেণী 
লইয়া গঠিত সাধারণ শ্রেণী ভূমিদাসে পর্ধবদিত হয়। 


৪। জাতীয় রাইট (স৪/০০-৪6৪৮০) 


অস্তদ্বন্দের ফলে যখন সমাস্ততান্ত্রিক নাষ্টুব্যবস্থার পতন ঘটে, সেই 
স্থযোগে ইযুকোপের বিভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ ক্ষমতাশালী বণিকশ্রেণীর 
সাহাযো নিঙ্গ নিজ দেশে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের 
গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু এই সময়কার বাষ্্রগুপি জাতির ভিত্তিতে গঠিত 
হইলেও একমাক্র বাজাই ছিলেন বাষ্ট্রের মালিক--জনসাধারণের শাসন- 


রাষ্ট ৬৩ 


ব্যবস্থায় কোন হাত ছিল না। রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
এক্যাবন্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জাতির মধ্যে সাজাতাবোধ হৃত্টি করিতে 
সাহায্য করে। পোল্যাপ্ডের যথেচ্ছা বিভাগ, নেপোলিয়নের খুশীমত বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের সীমান! নির্ধারণ ও নেপোলিয়নের পরাঞ্জয়ের পর ভিয়েনা চুক্তির 
রচয়িতাগপের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট গঠনের নৈতিক কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছা- 
কৃত ওদাীন্য জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোঁধ উন্মেষের সাহায্য করে। 
পরবর্তী কাঁলে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ এপ উগ্র ও দুর্বার পে 
আত্মপ্রকাশ করে যে, জাতির ভিত্ততে রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্যতা শ্বীকুত 
হয়। ফলে, প্রথম বিশ্ব সমর পরিসমীপ্তির পর ভাগাই সদ্ধি চুক্তিতে জাতির 
এই দ্বাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়া জাতীয় বাষ্টটের অভ্াখান খটে। জাতীয় 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল “এক জাতি এক বাষ্া'। পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ একই 
ভাঁধাভাধী ও একই এঁতিহ্বের অধিকারী, সুতরাং তাহাদের নিজস্ব জাতীয় 
বাষ্্ী গঠনের অধিকার আছে। জার্মানী, কশিয়। বা শহ্রিমার পোলাগের 
উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার নাই। 

জাতীন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান নানািক দিয়! কাম্য হইলেও জাতীয় রাষ্ট 
গঠনের দাবী অবাধ ও শর্তহীন নহে। বেস্থলে জাতীয় রাষ্র গঠনের ফলে 
একদিকে আত্মকলহ ও গ্রারদেশিকতার স্য্ হয় এবং অপর দিকে বিশ্বশাস্তি 
বিদ্রিত হইবার সম্ভাবনা! থাকে, সেরূপ স্থলে এই অধিকরকে অনধিকার 
বল। চলে। 


৫। বিশ্ব-রাষ্ট্ী (০:1৫ 96৪০) 


বিশ্ব-রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রের আদর্শ ৰপ-_ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব এখনও 
পর্যস্ত দেখা যায় না। রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্বীর 
মধ্যভাগ হইতে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যে সাজাত্যবোধ জাগরিত হয়, 
তাহার ফলে জাতির ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় বাষ্ট্রের অভ্যু্খান ঘটে। জাতীয় 
াষ্ট্রগুলি একদিকে যেবপ ম্বাধীনভাবে তাহাদের আত্মোন্নতির ছার] জগৃৎ- 
সত্যতা সমৃদ্ধ করিল, অপর দিকে সেইরূপ পারস্পরিক কলহ, বিছেষ ও 
ক্ষমতা লইয়া ছন্দ বৃদ্ধি পাইল। উগ্র শ্বাদেশিকতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া 
উঠিগ। পর পর ছুইটি বিশ্ব-মহাপমর এই অত্যধিক স্বার্দেশিকতার ফল। 


৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 


ছুইটি বিশ্ব-মহাসমরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মানবজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
শাস্তি ও আস্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হুইয়্াছে। মানুষ বুঝিতে 
পারিয়াছে যে, জাতীয় রাষ্্ই সমাজ সংগঠনের শেষ অধ্যায় নহে এবং 
জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্যই মানুষের শেষ কর্তব্য নছে। মানুষ বুঝিয়াছে 
ষে, জাতিগত বৈষমোর জন্ত পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! আত্মঘাতী কলহে 
লিগ থাক! মানবধর্ম নয়। তাই বিশ্ব-্ঝাষ্ট সংগনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, 
আর এই প্রচেষ্টা রূপারিত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিস্তিতে 
জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্ সংগঠনে । 


কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হইল বাষ্ট্রেরে অবাধ 
সার্ভৌমিকতার ধারণা এবং বাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ধারণ! বঙ্জিত ন] হওয়া পর্বস্ত 
বিশ্ব-বাষ্ের পরিকল্পন1! সফল হইতে পারে না। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, 
ইসরাইল-আরব বিরোধ, চীনের সমস্তা ও সর্বোপরি পশ্চিম ও পূর্ব গোঠীর 
রাষ্ট্রজোটের মারাত্মক দ্বন্ম আন্তর্জীতিকতার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব-রাষ্ 
গঠনের প্রধান অস্তরায়। বিভিন্ন জাতিগুলি যে দিন বুঝিতে পারিবে যে, 
ষে রাষ্ট্র আত্যন্তরীণ শাস্তি, শৃংখলা ও প্রগতির রক্ষক, সে রাষ্ট্রের পক্ষে 
বিধ্বংসী যুদ্ধ দ্বার আন্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট করা! কখনই উচিত নয়--সেদিন 
বিশ্ব-বাষ্্র গঠনের পথ উন্মুক্ত হইবে। 


সংক্ষিপ্তসার 


ঝাটুমংজঞ।_যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে আইনশৃংখলা 
রক্ষার জন্ম সংঘবদ্ধ হইয়া শাদনযন্ত্র গঠন করে ও বহির্নিয়ন্তণ হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত হুইয়া তাহাদের পামাঞ্জিক জীবন যাপন করে, তখন তাহাকে বাষ্্ 
বল। হয়। 


প্রত্যেক রাষ্ট্ই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, (১) জনসমষ্টি, 
(২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাননমন্ত্র ও (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা । উপাানগুলির 
মধ্যে শেষোক্তটি বাষ্্রগঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । ইহার অর্থ হইল আত্যন্তরীণ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ও অগ্রতিহত ক্ষমতা এবং বৈদেশিক রাষ্্রসম্পর্কে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । বর্তমান রাষট্রসংজায় জনসমঠি ও ভূভাগের কোন নির্দিষ্ট 


রাষ্ট্র ৬৫ 


সীম] স্থির নাই। রাষ্রের অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহার স্থায়িত্ব, 
ধারাবাহিকতা ও অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সমানাধিকার উল্লেখযোগ্য। 
আস্তর্জাতিক আইনের বিচারে বাষ্্রপদ্দবাচ্য হইতে হইলে অন্য বাষ্রকর্তক 
স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞের জ্দস্ত হইলে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাষ্র বলিয়৷ পরিগণিত হওয়া যায়। 

জনসমটি ও নির্দিষ্ ভূভাগ লইয়া রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। 
কিন্তু বাষ্ট্রেরে একটা অবাস্তব দ্ূপ আছে-_যাহার সহিত যৌথ কারবারের 
অস্তিত্বের তলনা করা যাইতে পারে। 

অনেক লেখক আবার রাষ্কে একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
করিতে চাহেন। মার্শ রাষ্ট্র একটা মনংকলিত ধারণা যাহার সহিত বর্তমান 
ত্রমপ্রমাদপূর্ণ বাঞ্থের তুপন! করা চপে না। অনেক লেখক বিশ্ব বাষ্গঠন- 
পরিকল্পন।কেই গাধশ বাষ্্ের বাস্তব পরিণতি বলিয়া মনে করেন। 

ভারত কি স্বাধীন রাষ্ট্র?_বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
পর ভারতকে স্বাধীন না বিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যদিও ভাবত 
নামমাজ্জ বৃটিশরাজের নেতৃত্ব স্বীকার করে তথাপি ভারতের নৃতন সংবিধান 
ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রবপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
তাত সম্পর্কে ইংলগ্ডের রাজার কোন ক্ষমতা নাই। ভারত কতকগুলি 
স্থবিধার জঙগ্ত সাধাএণতন্ত্র বাষই্টদমূহের সদস্য রহিয়াছে। যে-কোন মুহূর্তে 
তারত এই সাধারণতন্ত্র রাষ্্রপমুহের সদস্তপদ নিজের ইচ্ছায় পরিত্যাগ 
কবিতে পাবে। 

রাষ্টী ও সমাজ মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজের 
স্প্ি। সমাজ পানাবিধ সংখ গঠন করিয়! ইহাদের মধ্য দিয়! এই প্রয়োজন 
তৃপ্ম কবে” _বাষ্ট সমাজের অন্ততুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ পার্থকা দেখা যায়। 

১। সমাজ বাষ্ট অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান 
মাত্র। 

২। তির্দি্ই ভখণ্ড ন! হইলে রাষ্ট্র গঠিত হয়না, কিন্ত সমাজগঠনে 
ইহার প্রয়োজন ভয় না। 

৩। বাষ্ট্র্গন্মের বহু পূর্বে সমাজ গঠিত হয়। 

৫--( ১ম খণ্ড) 


৬৬ রাষ্্রতত্‌ 


৪। শাসনযন্ত্র বা সরকার ছাড়! বাষ্ী চলিতে পারে না, কিন্ত সমাজের 
গঠনে সরকারের প্রয়োজন হয় না। 

&| বাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর $ সমাজের এ 
ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। 

৬। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উদ্দেশ্ট অধিকতর ব্যাপক। মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই সমাজের কাজ । 

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ-:১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের তৃখগ্ 
ন1 হইলেও চলে । 

২। বার একটি স্থাযী সংঘ; অন্তান্ত সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে। 

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমূখী ॥ রাষ্ট্র মানষের বহিজীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়! 
তাহীর সর্ববিধ উন্নতিলাধনে সহায়তা করে, অন্যান্ত সংঘগুলি ছুই একটি 
বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে। 

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! রাষ্ট্রান্তর্গত সকলের 
উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্তান্ত সংঘগুলির অবাধ ক্ষমত৷ নাই। 

৫ | মানুষ ইচ্ছামত এক ব! একাধিক সংঘের সভা হইতে পারে বা 
সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সত্য 
তাহাকে হইতেই হইবে-_নাগরিক হওয়! বাধ্যতামূলক । 

রাষ্ট্র ও শাসনঘন্ত্র-শাসন্যস্ত্র বা সরকার রাষ্টরগঠনের একটি উপাদান 
মাত্র। রাষ্ট্রের সহিত ইহার পার্থকা আছে। 

১। বাষ্রান্তর্গত সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্ত সরকার গঠিত হয় 
অল্পনংখ্যক লোক লইয়-আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারৰিভাগের 
কর্মীদের লইয়া সরকার গঠিত হয়। 

২। বাষ্রস্থায়ী সংঘ, সরকার পরিবর্তনশীল। 

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্িষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা! হয়, কিন্তু শাসন 
বলিতে শুধু কার্ধরত কতকগুলি বিশেষ লোকের সমষ্টি বৃঝায়। ৮ 

৪। বাষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্রকর্তৃক প্রদত্ত 
ক্ষমতা পরিচালনা করে। 

| সকল রাষ্রেরই একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেঘে শাসনযহ্ের পার্থকা 
দেখা ঘায়। 


রাষ্ ৬৭ 


৬। রাষ্র মর্ববিধ নাগরিক অধিকারের উৎস। কিন্তু নাগরিক অধিকার 
রক্ষার ভার মরকারের উপর। তাই নাগরিকগণের রাষ্ট্রের বিকদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকিতে পারে না--অভিযোগ হইল সরকারের বিরুদ্ধে । 

৭। রাষ্ট্রের কোন বাস্তৰ রূপ নাই, ইছা একটি ধারণা মাত্র। সরকার 
হইল রাষ্ট্র বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ--১। নগর-রাষট্, ২। মাম্রাজ্য, ৩। সামত্ত 
রাষ্ট্র ৪। জাতীয় রাষ্ট্র ও €৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র। 


চতুর্থ অধ্যাস্ব 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ 
(10109018198 ৪0০০৪ 0106 01161) 2100 196976 ০: 00৩ 36৯6০) 


উপ্পত্তি বিষয়ক বিভ্ভিষ্ন মত-কোন সময়ে বা কি পদ্ধতিতে 
রাষ্টের জন্ম হইয়াছে তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত। কোন পূর্বনির্দি্ 
পরিকল্পনা! অনুযায়ী যে বাষ্টের গঠনকার্ধ হইয়াছে ইতিহাসও এপ 
সাক্ষ্য দেষ না, স্থতরাং রাষ্রের উৎপত্তিদন্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত 
করা সম্ভব নয। বিভিন্ন লেখক বাষ্ট্রের উত্পকি বিচার কবিতে গিয়। 
বিভিন্ন মত প্রকাশ করিশাছেন। ইহাঁদের কোনটিকেই একক সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করা যায় ন1। যে সমস্ত চিন্তাশঙ্গ লেখক রাগ্রের উৎপত্তি-সম্বদ্ধে 
গবেষণ। কিয়ানছন, তাহারা প্রধানত: দুটি পদ্ধতি অবলঙগন করিয়া 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। প্রথমটি হইল, দশনমূলক পদ্ধতি ও 
ছিতীয়টি হইল, এতিহানিক পদ্ধতি । রাষ্ত্রের উৎপত্বি সঙ্থষ্ধে কোনরূপ 
সঠিক এতিহাপিক প্রমাণের অভাবে আমাদের উপরি-উত্ত' ছুইটি পদ্ধতি 
অবলম্বন কবিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করা ছাভা গত্যন্তর নাই। 
প্রথমো্ পঞ্চতির ভিন্তিতে বাষ্টর উৎপত্তিবিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত 
আছে; যথা, রাষ্ট্র বিধাতার হট্টি--মতবাদদ, বল্প্রযোগে বিজয় ও 
অধিকারের ভিত্তিতে বাণ্রের উৎপনি--মতবাদ , সামাজিক চুক্তি-মতবাদ। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অন্রদাবে দুষ্ট মতবাদ প্রচণিত হইয়াছে; যথ পরিবারের 
ক্রম সম্প্রধারণের ফলে রাষ্টের উৎপত্তি_-মতবার্দ ও ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের 
উৎপন্ি-মতবাদ। 


এশ্বরিক উৎপত্তি অথবা রাষ্ট্র বিধাতার হৃঙি-_মভতবাদ (7716075 
0? 20151716 021817) 01 6176 90869 ) 

বাষ্ট্রেরে উৎপত্তি সম্বন্ধে ঘতগুলি মতবাদ্দ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই 
মতবাদটি সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতবাদে 


্বাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৬৯ 


বল! হয়, ভগবান্‌ স্বয়ং বাষ্র স্থটটি করিয়! মান্গুষকে নংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে 
অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্রকার্য 
পরিচালনা! করেন। বিধাতার অভিপ্রায় মানবসধাজে রাজার মাধ্যমে 
প্রচারিত হয়। এই মতবাদের চারিটি উপ-সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমতঃ, একমান্ 
রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বরান্ুমোর্দিত পদ্ধতি অর্থাৎ শালনকার্ধ পরিচালনান 
জন্ত স্বয়ং তগবান্‌ রাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। ছিতীয়তঃ, রাজার 
অবর্তমানে তাহার জোষ্ঠ পুত্র সিংহালনের অধিকারী । তৃতীরতঃ, রাজ। 
তাহার কাধের জন্য একমাস ভগবানের নিকট দাক্দী, কোন পার্ধিব শক্তির 
নিকট দায়ী নহেন। চতুর্থতঃ, প্রজাদাধারণের একমাত্র কর্তবা হইল বিনা 
বিচারে রাজ-আজ! পালন কর!। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারত, মিশর, 
চীন প্রভৃতি প্রতীচ্য দ্বেশনমূহে অতি পুরাকাল হইতে এই মতবাদ প্রচলিত 
ছিল্স। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা বোঙ্কগণ এই মতবাদ প্রতাক্ষভাবে গ্রহণ 
কবেন নাই। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া ক্রমশঃ লোকনমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে ৷ মধাযুগে যখন 
ধর্মগুরু পোপ ও রাক্ট্রনায়ক সমাজের মধ্যে সর্বাধিনায়কত্ব লইয়া বিধোধ শুরু 
হয়, সেই সময়ে পৌপ এই মতবাদটির বলে নিজ অবাধ প্রতৃত্ব অক্ষ 
রাখিবার প্রয়াল পাইয়াছিলেন। রাজার সমর্থকগণ বাঁজাকেই ঈশ্বরপ্রেরিত 
প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে পোপের সমর্থকগণ 
পোপকেই ঈশ্বরানুমোদ্দিত প্রতিনিধি বলিয়' মানিয়া লইতে জনসাধারণকে 
অহ্থরোধ করিলেন । এই যুদ্ধে শেষ পর্ধন্ত অবশ্য পোপের পরাক্জয় ঘটিণ। 
পোপের ক্ষমতার অবপান ঘটিলে বাঞ্জা নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ক্রমশই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে জনপাধারণের ত্রবর্ধমান 
রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের ফলে গণতাদ্ধিক শক্তির অভ্যুখানের বিকছে 
রাজতন্ত্র স্বগ্রতিষ্ঠিত রাখিবাঁর উদ্দেশ্যে এই মতবাদ প্রয়োগ করা হুয়। 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজার কাহারও নিকট দায়ী হওয়ার প্রশ্ন ছিল 
না। এই মতবাদটি ইংবাজ লেখক স্তর রবাট ফিল্মারও সমর্থন করেন। 
এতছ্াতীত ইংলগ্ডের রাঁজ! প্রথম জেম্্‌ এই মতবাদের একজন প্রধান 
সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মতবাদ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তকও রচন। 


৭০ বাত 


করেন। এমনকি উনবিংশ শতাবীতেও এই মতবাদ একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই। ১৮১৫ খুষ্টাবে প্রুশিয়া, অগ্রিপ। ও রাশিয়া এই তিনটি দেশের 
শাদকগণ মিলিতভাবে ঘোষপ! করেন ঘে, তাহার! তাহাদের প্রজাবৃন্দের 
মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ভগবানের আদেশে এক পবিত্র সন্ধিম্তত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছেন। কিন্ত বর্তমান যুগে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এক তিব্বত দেশ 
ব্যতীত অন্ত কোন দেশে এই মতবাদটি আর কার্ধকর ছিল না। অধুনা 
নবগঠিত পাকিস্তান বাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রা বলা চলে না। এই বাষ্ট্রের 
ভিত্তি ইদলাম ধর্মের মূলনীতির উপর প্রতিষ্তিত। এতদ্যতীত ইনলাম ধর্মে 
বিশ্বামী একমাত্র মুমলমান ব্যতীত কোন অ-মুনলমান নাগরিক এই রাষঙ্ের 
রাষ্রপতি নির্বাচিত হইতে পাবেন না। সামাজিক চুক্তি_মতবাদটির 
আবির্ভাবের ফলে এই বহু প্রাচীন মতবাদটি বিলুপ্ত হইয়াছে 
লমালোচন1-_-এই মতবাদ্টির বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ) বল! যায় যে, নার একটি মানবীয় গ্রতিষ্ঠান। মানুষ 
নিজ ইচ্ছানগসাঁরে ও নিজের স্থবিধার জন্য ইহার সষ্টি করিয়াছে । ভগবান্‌ 
এ সমস্ত পাথিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ 
শুধু রাজতন্ত্র সমর্থন করে। গণতন্ত্র, লমাজতত্ত্ব বা নির্বাচিত রাগ্রপতিদ্বার 
শাসিত রাষ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ আলোকমম্পাত করিতে পারে 
না। বর্তমান যুগে বাঁজতম্ত্র একরূপ বিলোপের পথে। শ্থুতরাং শাসন- 
ব্যবস্থার যে নব নব রূপ বর্তমান রাগ্রলমূহে দেখ! যায়, এই মতবাদের 
ভিত্তিতে সেগুলির উৎপত্তির বিচার সম্ভব হয়না । তৃতীয়ত, এ মতবাদটির 
পরিণতি অতি বিপজ্জনক ও কাধতঃ দেখা গিয়াছে যে-সমস্ত রাজা এই 
মতবাদের ভিত্তিতে শাসনকার্ধ পরিচালন করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই 
স্বেচ্ছাঁচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাঞ্জ। ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি এই 
অন্ধ বিশ্বাদের বশবতী হুইয়া অনেক শাসক প্রজার ইচ্ছা, অনিচ্ছ। বা 
স্ুথ-ছুঃখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া! স্বীয্ঘ ক্ষমতার ওদ্ধত্যে প্রজার উপর 
অমাহুধিক অত্যাচার করিতেন। রাঁজাকে তগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়! 
স্বীকার করিয়া লইলেও অত্যাচারী শানকের অস্তিত্ব এই মতবাদদ্বার! 
সমর্ধিত হয় না। কারণ, ভগবান্‌ হইলেন বর্বমংগল-বিধায়ক ও সর্ববিধ 
গুণের আকর। ন্ুতরাং যিনি ভগবানের প্রতিনিধিৰক করিবেন তিনি 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সব্বন্ধে মতবাদ ৭১ 


কখনই জনসাধারণের অহিত করিতে পারেন না। ফলে, এই মতবাদ 
শাঁসকবর্গকে দাতিত্জ্ঞানশুন্য করিয়া তুলিয়াছিল। 


এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের বসান (1090117)9 ০1 00৩ [015109 
118106009০5 ) 

নানাকারণে বর্তমান বিংশ শতাঁবীতে আর কেহ এই মতবাদে বিশ্বান 
করে না। এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ অবসানের প্রধান কারণ হইল সামাজিক 
চুক্তি মতবাদের আবির্তাব। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি মনুয্ু- 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিল এবং এই প্রচারের ফলে রাষ্ট্রের এশ্বরিক 
উৎপত্তি ও অতি-মানবীয় বপ পরিবন্তিত হইল | দ্বিতীয়তঃ, 'রিফরমেশন? 
আন্দোশনের ফলে জনসাধারণের মনে মধ্যযুগীয় ধর্মসন্বন্ধে ধারণার আমূল 
পরিবর্তন ঘটিল। ইহার ফলে পোপের অবাধ ক্ষমতা হ্রাস পাইয়! শাসক- 
গণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। শাঁসনব্যাপাঁরে রাঞঙ্জার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার 
ফলে রাষ্ট্র এশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হইতে জাগতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। 
তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতাবীর মধাভাগ হইতে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রচার ও 
প্রনারের ফলে জনসাধারণের উপর ধর্মের বন্ধন শিখিল হইতে লাগিল। 
অন্ধ ধর্মবিশ্বা ও কুদংস্কারমুক্ত জনসাধারণ ক্রমশ:ই রাষ্ট্রকে একটি মনুষন্ 
জনহিতকর গ্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিল। 


মূল্য-নির্ধারণ (71581586100 ০৫ 609 [11601 ) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে এই মতবাদে অধুনা কেহই আস্থা স্থাপন করে ন1। 
কিন্থ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে এই মতবাদটি কোন কোন 
বিষষে মানবসমাজে প্রতৃত হিতসাধন করিয়াছিল। বর্তমানযুগে অসার 
ও অন্থপযোগী বলিয়! প্রতিপন্ন হইলেও যে যুগে এই মতবাদের আবির্ভাব 
হইয়াছিল, লে যুগে ইহার কার্ধকারিত1 ও প্রভাব অস্বীকার করিলে সত্যের 
অপলাপ হইবে। 

প্রথমতঃ, বল! যায় যে, প্রাটীনকালের মান্য বর্তমান যুগের মানুষের 
মত সথসংবদ্ধ হইয়! সামাজিক জীবন যাপন করিতে অভ্যন্ত ছিল না। সংঘবদ্ধ 
জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি হইল আইন-শৃংখল! মানিয়া৷ চলিবার কর্তব্যবুদ্ধি। 
এই বুদ্ধি যখন স্বেচ্ছাগ্রণোদিত না হয় তখন অন্ত উপায়ে এই বুদ্ধি সমাজদেছে 


ণ২ রাষ্্রতত্ব 


সঞ্চারিত করিতে হয় নতুবা সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন অচঙ্প হইয় যায়। 
রাষ্ট্র বিধাতার হ্ঠি ও বাঁঙ্জা ভগবানের মনোনীত প্রতিনিধি-এই বিশ্বাস 
রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্র'চীন সমাজে প্রচার করিয়া এই মতবাদটি 
রাষ্গঠনের প্রথম যুগে প্রভূত সহারতা করিয়াছিল প্রজারা রাজাকে 
ঈশ্বরের দূত মনে কারয়া তাহার নিদেশ মানিয়! চলিত। এইরূপে অন্ধ- 
বিশ্বাসের মধ্য দিয়া মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগীয় ধর্ম- 
ব্যবস্থার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পাধিৰ ব্যাপারের নিয়ামক- 
রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে । রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্রের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হুইয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল । এই মত- 
বাদের সহায়তায় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা শ্বীকৃত হইল। স্থতরাং 
এই মতবাদ হইতে বর্তমান গণতন্ত্রের স্থত্রপাত হইল বলিগে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়তঃ এই মতবাদের একট! অন্তর্নিহিত সত্য আছে 
যাহ! যুগে ষুগে বাষ্ট্রবাবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রকটত হইয়াছে । রা 
মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একট! নৈতিক উদ্দেশ্য৪ আছে। জন- 
সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইল বাষ্টরের প্রধান উদ্দেশ্য । 
আর এই নৈতিক বুদ্ধত্বারা পরিচালিত হইয়া যদি শীদকগণ শাননকার্য 
পরিচালনা! করেন, তাহ! হইলে বাষ্ট্রের ভিত্ত দৃঢতর হয়। এই মতবাদের 
আরও একটি সত্য হুইল যে, শাসকবর্গ যদি মনে করেন যে, আইনের কাছে 
দ্বায়িত্ব ছাড়াও তাহাদের অতিরিক্ত একট! নৈতিক দায়িত্ব আছে তাহ। 
হইলে শাপনব্যবস্থ1 উন্নততর হয়। 


পরিবারের ক্রমসম্প্রলারণের ফলে রাষ্ত্রের উৎপত্তি মতবাদ 


(ক) পিতৃতান্্রিক অতবাদ্দ (12901910178] 1711)90: ) 

এই ষত অনুসারে বাষ্ট্রকে পরিবারের সম্প্রপারিত রূপ বলিয়া মনে কর! 
হুয়। কতকগুধি পরিবারকে লইয়া গোগির নষ্ট হয়, কয়েকটি গোঠী লইয়। 
জাতি এবং অবশেষে রাষ্ট্রের উত্পত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক 
সম্প্রপারণের ফলে বাষ্ের উৎপত্তি--এই মতবাদের মুপ কথা হইলেও 
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পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স্তর হেনরি 
মেইনের মতে আদিম মানব পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক (72861570181) 
ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুপি হুইল প্রাচীনতম 
সামাক্সিক সংগঠন এবং এই সংগঠনের কর্ত|! ছিলেন সর্বাপেক্ষা! বয়োজ্যোষ্ 
পুক্তব। ইনি পিতৃশ্রেষ্ঠ (2%9:০%) ব্ধপে পরিচিত ছিলেন ও পরিবারের 
অন্তান্ত ব্যক্তির উপর ইহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। পরিবারের মধ্যে ইনি 
ছিপেন সর্বময় কর্ত| ও সমগ্র পরিবার ইহার নির্দেশে পরিচালিত হই। 
পরিবার সম্প্রপারিত হইয়! যখন গোঠীতে পরিণত হুইল তখন সেই গোঠীর 
সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যোষ্ঠ বাক্তি হইতেন গোঠীপতি। এইরূপে কতকগুলি গো্ঠা 
মিলিত হইয়া কারক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হয় ও পিতৃশ্রেষ্ঠ বাষ্্রনায়কের পদে 
অভিবিক্তহন। স্থৃতরাং পিতৃশ্রেষ্টের নেতৃত্বে একদিন যে পরিবার সংগঠিত 
হুইয়াছিল, তাহার মধোই বর্তমান বাষ্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলিয়া! এই মতবাদে 
ধর] হুয়। 


স্যর হেনরি মেইনের বত পূর্বে আরিন্টটুল্‌ পরিবার হইতে ঘে রাষ্ট্রে 
উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতবাদ প্রগা করিয়াছিলেন। স্তর রবার্ট ফিল্যার 
এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। 


সমালোচনা (081610158) _ম্যাকৃলীনান, মর্গান প্রভৃতি লেখকগণ 
এই মতবার্দের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রাচীন 
রোম ও আরও কতিপয় দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হইলেও এই জাতীয় পরিবার সর্বদেশে প্রবন্তিত ছিল না। বনু দেশে বু 
জাতির মধ্যে পরিবার গঠিত হইত মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে। বর্তমান যুগেও 
এমন অনেক জাতি আছে যাহার্দের মধো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রবাতিত 
আছে। তাহা ছাড়া, মাতৃতাস্ত্রিক পরিবানের উদ্ভব হইয়াছিল পিতৃতাস্থিক 
পরিবার উদ্ভবের বনু পূর্বে। 'অনেক লেখক আবার মেইনের মতের বিরুদ্ধে 
সমালোচনা করি! বলিয়াছেন যে, এমন অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় 
যাহার পরিবার সংগঠন ন! করিয়া দবলবদ্ধভাবে নমহ্টিগত জীবন যাপন করে। 
কাজেই পরিবারের পরিব্যাপ্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হুইয়াছে একথা বল! অন্রান্ত 
সত্য হইতে পারে না। 


৭৪ রাষ্রততর 


খে) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (81561510091 21697) 

পিতৃতান্ত্িক মতবাদের সত্যতা মূলতঃ সমর্থন করিলেও পারিবারিক 
সংগঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ পিতৃতাসত্রিক মতবাদ 
হইতে পৃথথকৃ। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ প্রমাণ করিতে চায় যে, আদিম পরিবার- 
গুলি মাতৃশ্রেষ্ঠাকে (18615:0%) কেন্দ্র করিয়া! সংগঠিত হইয়াছিল। পুরুষের 
পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কত্রী। ম্যাক্লীনান, জেংকস্‌ প্রমুখ 
এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে মানবনমাঞ্জে বিবাহপ্রথা 
প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে মাতাই ছিলেন সস্তান-সম্ততিদদের রক্ষক ও অভিভাবক । 
নির্দিষ্ট পিতার অবর্তমানে মাতার পরিচয়ে সন্তান সম্তভতিদের পরিচয় পাওয়া 
যাইত। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়! পরিবার গঠিত হইত । প্রাচীন গ্রীক 
ও জার্মান জাতিদের মধ্যে একসপ মাতৃণম্স্বীয় জাতি-নির্ণয়-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
ভারতে মালাবারের নাইরদিগের মধ্যে এখনও পর্ধস্ত এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার 
সংগঠনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 

জমালোচন] (016101971)--পিতৃকর্তৃত্বীয় পরিবারের মতবাদের মত 
মাতৃকর্তৃত্বীয় মতবাদ সম্পর্কেও একথা বল! চলে ঘে, এই মতবাদের সমর্থনে 
কোন ইতিহাঁধ নাই। ছেনরি মেইনের মতবাদের মমালোচন। করিয়া জেংকস্ 
বলিয়াছেন যে, পরিবার হইতে জাতির ক্রমপরিণতির ঘষে মতবাদ মেইন প্রচার 
করিয়াছেন, কার্যত: দেখ! যায় যে, পরিণতি হইয়াছে ঠিক বিপরীত দিক 
হইতে । জেংকমের মতে প্রথম ও আদি দল ছিল জাতি (0109), এই জাতি 
ভাঙ্গিয়! কতবগুলি উপজাতির (01) স্থষ্টি হয়, উপজাতি ভাঙ্গিয়। কতকগুলি 
গোঠী হইল ও অবশেষে গোষী তাঙ্গিয়া বহুনংখ্যক পরিবারের সহি হইল। 
পারিবারিক বন্ধন শিথিল হুইয়! পড়িলে ব্যক্তি একক ও নিঃসঙ্গ হইয়! পড়িল। 
এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি আবার সংঘবদ্ধ জীবনযাঁপনের জন্ত সমাজগঠনের 
প্রাথমিক উপাদান হইয়া দাড়াইল। 

রাষ্ট্র পরিবার-সম্প্রপারণের ফলে উত্ভৃত হইয়াছে এই মতবাদ হইতে 
রাষ্ট্র উৎপত্তির একট! সম্পূর্ণ এতিহা'নিক বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। পারিখারিক 
সংগঠন ও পিতৃশ্রেঠ অথবা! মাতৃশ্রেষ্ঠ।র কতৃত্ব আত্মীয়তা-বন্ধনের ভিত্তির 
উপর প্রতিষিত। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিবাদিগণ থে বদ্ধনের ভিন্তিতে এক 
সাবভৌম ক্ষমতার অধীনে সংগঠিত হয়, ভাহ। পাবিবানিক বন্ধন অপেক্ষ! 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সঘস্ধে মতবাদ গত 


শুধু পৃথক নয়, আরও স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং জ্ঞাতিত্ব ৰা 
স্বগোত্রীয় বন্ধনের ক্রমপরিণতিই ষে রাষ্ট্র-উদ্তবের একমাত্র কারণ একথা বলা 
সমীচীন নয়। 


ব্লপ্রয়োগ মতবাদ (176৩1 0৫ 00:০6) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্বদ্ধে কল্পনা প্রশ্থুত ঘে মতবাদগ্ুলি প্রচলিত আছে, 
বলপ্রয়োগ মতবাদ তাহাদের মধ্যে অন্তম। রাই স্থবন্ধে দুইটি গুরুত্বপূণ 
বিষয়ের আলোচনা! এই মতবাদে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বাষ্রের উৎপত্তি- 
সম্বন্ধে এই মতবাদ একটা নির্দিষ্ট অভিমত দেয়, দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও 
এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখাত হইয়াছে। 

এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, শক্তিশালী লোক খা শক্তিশালী জাতি 
দুর্পন লোক বাছুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়! নিজ 
কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া! রাঙ্রের গোডা1 পন্তন করিয়াছে । এই মতবাদে 
মানবচরিজ্রের মধ্যে যে ম্বাভাবিক কলহপ্রয়তা ও ক্ষমতালাভের প্রবণতা 
আছে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । সত্য বটে ঘে, মানুষ 
একদিকে সামাজিক জীব, কিন্ক নমাজে বাস করিয়াও মানুষ তাহার আদিম 
ও স্বাভাবিক কলহৃপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্মার প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে নাই। 
তাই কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সংঘবদ্ধ জীবনে মান্য এই প্রবৃত্তির ঘার' 
পরিচালিত হুইয়া ছূর্বলের উপর তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষিত করিতে 
চাঁয়। এই প্রতাৰ-প্রতিপত্তির আকাজ্ষাই অস্তদ্বন্ব ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের 
অন্ততম কারণ। প্রাচীন মানবনমাজ নানা গোঠী, দল ও উপজাঁতিতে বিভক্ত 
ছিল। গোষ্ীপতি বা দলপতি নিজের অন্চরদের পূর্ণ আনুগত্য ও সক্রিয় 
সহযোগিতার বলে জন্ত দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিত। এইব্ূপে ঘখন কোন দলপতি তাহার অন্ুচরদের 
সাহায্যে যে আয়তনের কোন নির্দিষ্ট তৃভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
শাননকাধ আর্ত করে, তখনই বাস্ট্রের হুত্রপাত হয়। স্থতরাং যুদ্ধ ববাষ্রগঠনের 
একটা প্রধান উপায় । 

জোর যার মূল্ুক তার, 11180625218” বীরভোগা বন্দ্ধরা'_ 
০০৪ ০৪৬ 009 0:55 0988:598 6159 £৪২, প্রভৃতি প্রবাদবচনগুলি 


পভ রাষ্টুতত্ব 


সব দেশেই প্রচপিত আছে ৪ এইগুলি, রাই যে তাহার অস্তিত্বের প্রথম পর্ধায়ে 
অপরিহার্ধরূপে বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য 
দেয়। 

বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রের গোভাপন্তন হইলেই বলপ্রয়োগের কার্ধকারিতার 
অবসান ঘটে ন1। প্রতিষ্ঠিত বাইকে বীচাইয়া! বাঁখিবার জন্যও বলগ্রয়োগ 
প্রয়োজন। দুর্বল বা অপেক্ষাকৃত অঙ্লবুদ্ধিসম্পন্ন বিজিত লোকজন স্থবিধা 
পাইলে বিজেতার অধীনতাপাশ হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে ন! পারে, 
মেজন্ত বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা সব সময়েই রাখা একাস্ত আবশ্যক | এইজন্ 
আত্যস্তরীণ শাস্তি শুংখলারক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্রকে রক্ষাকল্পে সব 
বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। স্থতরাং এই মতবাদ 
অশ্সারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ভিত্তি, সম্প্রসাণণ ও অস্তিত্ব পশ্জবলের উপর প্রতিষ্িত 
বলিয়া ধারণ] কর! হয়। 

রাষ্ট্রের উৎ্পত্তি-বিশ্লেষণ ও বাষ্রের ভিত্তি নির্ণয় করিতে এই মতবাদ 
বহুধিন পূর্ব হইতে প্রবন্তিত আছে। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক 
বিভিন্ন উদ্দেস্টে এই মতবাদ ব্যবহার করিয়াছেন। মধাযুগে খুষ্টধর্মের মহিমা 
ও অবাধ গ্রতিপত্তি-স্বাপনের উদ্দেশ্টে ধর্মযাঁজকগণ এই যুক্তির অবতারণ! 
করেন যে, বাইুশক্তি পশুবলের উপর প্রতিঠিত, আর পোপের ক্ষমত। 
ঈশ্বরান্থমোদিত। বাক্তিত্বাতস্বাবাদীরাও এই মতের ভিত্তিতে বাষ্টকে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা-বিবোধী অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আখা। দিয় বাষ্রের কার্ধকলাপ 
ক্ষুদ্র গণ্ডি মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চান। প্ররুতির বিধানান্ঘায়ী জীবন- 
সংগ্রামে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাচিঘা থাকিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্র 
দুর্বলকে পাছায্য করিয়! জাঁবনযুদ্ধের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ও তন্বার! প্রকৃতির 
বিধান কার্ধকর হইতে বাঁধ! দেয়। সমাজতন্ববাদী মতের একদঙ্স উগ্র 
সমর্থক বলেন বে, রাষ্ট্র মূলতঃ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র পশ্ুবল 
প্রয়োগ করিয়া ছূর্বল শ্রযিকশ্রেণীকে শৌধণপুর্বক ধীরে ধীরে তাহাদের 
ধ্বংস সাধন করিতেছে। কার্ল বাক্স? লেলিন প্রমুখ উগ্র সমাজতন্ববাদিগণের 
মতে রাষ্র শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিপ্ন পদ্ধতিতে বিলীন হইয়া যাইবে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে একদল জার্ধান দার্শনিক এই বনপ্রয়োগনীতির এক 
অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাহাদের মতে একক্বাত্র রাষ্ট্রই হইল শক্তির 
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নিদর্শন ও বলগ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। 
তাহারা জগৎ জুড়িয়া জাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিব্যাঙ্চ করিবার উদ্দেশ্টযে 
বলপ্রয়োগনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহ্ার্ধ নীতি বলিয়! মনে করিতেন । 
রাষ্ট্-জীবনদর্শনে এই নীতি কার্ধকরী হওয়ার ফলে জার্মান জাতিকে বহুবার 
প্রতিবেশী রাষ্রের সহিত মারায্মক সংগ্র।মে নিপ্ত হইতে হইয়াছে। 
সমালোচনা-_বাষ্গঠনে পশুবলের দান উপেক্ষণীয় নহে, এ কথা স্বীকার 
করিয়া! লইলেও একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই যেরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 
একথ! বলা যায় না । এই মতবাদের প্রধান ত্রটি হইগ যে, ইহ] বলগ্রয়োগ 
নীতিকে বাষ্ট্গঠনের একমাত্র উপাদান বপিয়] মনে করে। কিন্ত বাইট কেবল 
শাগীরিক শঞ্জির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে ন।। এ মন্বন্ধে কশো বগেন, 
ঘে অধিকার পশ্তবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরম্বাযা হহতে পারে না। 
খপের অবস।নের সঙ্গে অধিকারেণও অবসান ঘটে। ইতিহাসের 
ঘটনাবলীতে৪ এই কথার সহ্য৩| প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের 
বি!ভন্ন শাক্ত বিডিন্ন রূপে বাষ্ট্রগঠনের সহায়ত কাঁয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
শারীরিক শক্তি যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপার্দান ইহামনে করিলে সত্যের 
অপলাপ হুইবে। সমাজ-বিবর্তনের এতিহামিক ঘটনাবশীর ঘাত প্রতিঘাত 
হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, শারীরিক বলই রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান 
নক্কে। তৃতীয়তঃ, নৈতিক দিক দিয়! দেখিতে গেলেও এই মত সমর্থনযোগ্য 
নহে। যে মহান্‌ উদ্দেগ্ত সাধন করিবার নিমিত্ত বাষ্টেব উদ্ভব হহংয়াছে 
পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সে উদ্দেশ্ত কখনও সক্ষল করিতে পারে না। 
মান্তষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণলাধন কণা যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধর! 
যায়, তাহ হইলে শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনই এই মহান্‌ 
আদশদ্বার! অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ গণত্স্ব- 
বিরোধী । গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমতের ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
গণতন্ত্র মান্ষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্ীতে বিখান করে; কিন্তু এই মতবাদ 
মানবচরিজ্রের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়! শুধু ক্ষুদ্রতার উপর 
গুরুত্ব দেয়। জোর যার মুন্থুক তার'--এই শীতি প্রযুক্ত হইলে শুধু যে 
স্বাধীনতা, সাম্য, মৈআ্রীভাব বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, আন্তর্ভীতিক ক্ষেত্রেও 
ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে । ক্ষুন্্র ব্বা্রগুলির স্বাধীনতা লোপ, 
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পাইবে। একমাত্র যুদ্ধত্বারাই আন্তজর্শাতিক সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। 
ফলে, মানুষের বহু যুগের কষ্টািত সভ্যতা ও কৃষ্টি ধ্বংদ হইয়া পৃথিবীতে এক 
অসহনীয় বন্য পরিবেশের টি হইবে। 

উপরি-উক্ত সমালোচন! হইতে ইহাই প্রতীক্নমান হয় যে, বলপ্রয়োগ 
নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নম । কিন্তু সমর্থনযোগ্য না হইলেও একথা 
সানিয়া লইতে হইবে যে, পৃথিবীর নুহৎ বৃহৎ সাম্রাজাগুলি এই ৰলগ্রয়োগ- 
দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল ও বর্তমান যুগের বাষ্রগুলিও শেষ পর্ধস্ত এই শক্তির 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহ! না হইলে পুলিশ ও সেনাবিভাগ স্থায়িভাবে 
বাখিবার আদে কোন প্রয়োজন হইত না। সমস্ত রাই এই দুইটি 
বিভাগের বিলোপ সাধন কবিয়া রাষ্ট্রের বায়সংকোচ দ্বারা অন্তান্ত বহু 
জনহিতকর কার্য করিতে পারিত। আসল কথা হইল ঘে, বাষ্রকে অস্তর্থাতী 
কার্ধকলাপ ও বছিরাক্রমণ হইতে রক্ষাকল্পে পশুবলের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
কিন্ত সকলেরই রক্ষক ও পালক হিসাবে বাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পাঁলন ও ছুষ্টের 
দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই ব্লপ্রয়োগ জনগণদ্বার! 
সমথিত হইবে । জনগণের ইচ্ছাই হুইল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র আজ 
সবপ্রতিষ্তিত ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য আজ মানিয়া 
লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত কোন বাষ্ুই স্থায়ী হইতে 
পারে না। ১৬৮৮ খুষ্টাব্বের ইংলগ্ডের 'গৌরব্ময় বিপ্লব,” ১৭৮৯ খৃষ্টানদের 
“ফরাসী বিপ্লব? ও ১৯১৭ খুষ্টাব্দের “কুশ বিপ্লব" শ্বৈরাচীর রাজতন্ত্রের অবসান 
করিয়া পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। সৃতরাং 
দ্বেখ! যায় যে, জনসাধারণ শুধু শাস্তি বা পীড়নের ভয়ে রাষ্্রকতৃ্ব হ্বীকার 
করে তাহা নয়, হ্বীকার করে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের শক্তি জনপাধারণের 
সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্ত 
প্রযুক্ত হয়। তাই বল! হয় জনসাধারণের ইচ্ছা! বা! সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি-_ 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে ষতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে 
এই মতবাদচিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মতবাদটি যে শুধু 
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বাষ্ট্রেরে উত্পত্তি বিচার করে তাহা! নহে, রাষ্ট্র প্রকৃতি-বিঙ্লেষণেও এই 
মতবাদটি লহায়তা করে। 

রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফলে গঠিত হইয়াছে_-ইহাই এই মতবাদের 
প্রতিপাদ্য বিষয়। বাষ্ট্র একটি ্বানবীক্প প্রতিষ্ঠান ও মানুষের পারস্পরিক 
চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে । এই মতবাদের সারমর্য হইল যে, মান্সষ 
একদিন সমাঁজগপ্ডির বাছিরে বাদ করিত। সমাজগঠনেন্ন পূর্বে মাছগষ এমন 
একট] অবস্থায় বাস করিত যেখানে মনুস্ত-প্রণীত কোন আইন-কানগন ছিল 
না। মানুষ নিজের ইচ্ছামত তাহার দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করিত। 
রাষ্্রউৎপত্তির পূর্বে মানুষের এই প্রাকৃ সামাজিক অবস্থাটি প্রাকৃতিক 
পরিবেশ" বা প্রকৃতির রাজত্ব” (9569 ০£ 18899 ) বলিয়া অভিহিত 
হুইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির বাজতে মানুষ ক্রমশঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। 
দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার করিলে দুর্বলকে রক্ষা করিবার কোনরূপ 
আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল শা। তাই মানব তার আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী 
পরিবর্তন করিয়া! স্থদংবদ্ধ জীবনযাপনমানসে নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইল। এই পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইল। চুক্তির 
ফলে মান্য সমাঞ্জবদ্ধ হুইল, বাঞ্জনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া বাষ্ট্ুৰপ 
সংঘ গঠন করিল ও প্রকৃতির রাজত্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে আত্মরক্ষা 
করিল। 

এই মতবাদটি বহু প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্া এবং গ্রীক 
দার্শনিক প্রেটে! ও আযারিস্টট্ল্‌ প্রভৃতি এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকঘয় এই মতবাদটি যুক্তিতবারা খণ্ডন করিবার 
চেষ্টা করেন। রোমক লেখকগণ বিশেষ করিয়! পলিবিয়াস্‌ এই মতবাদ সমর্থন 
করেন। তাহার মতে বাঙ্জার নির্দেশ জনসাধারণ আইন বলিম্া! মান্ত করে, 
তাহার কারণ রাজশক্তিব উতৎন হইল জননাধারণ। রাজা জনসাধারণের 
প্রতিনিধি মাত্র। মধ্যযুগে রাঙ্তন্ত্রবিরোধী লেখকগণদ্বারা এই মতবাদটি 
বিশেষভাবে সমধিত হয়। তীহাদের মতে অত্যাচারী রাঙ্গাকে সিংহাদনচ্যুত 
এমন কি হত্যা করিবার অধিকারও প্রজাপাধারণের আছে। কেননা, 
জনসাধারণের প্রদ্বত্ত ক্ষমতার বলেই রাজ! বলীয়ান ও নেই ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিলে রাজাকে শান্তি দিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। 


৮৩ 


এইব্ূপে যোড়শ শতাব্ী হইতে অষ্টাঙ্ছশ শতাব্ধী পর্যস্ত অনেক বিশিষ্ট 
চিন্তানায়ক এই মতবাদ নানারূপে প্রচার করিয়াছিলেন। এই লেখকগণের 
মধো ইংরাঁজ লেখক হুৰস্‌ ও লক্‌ এবং ফরামী লেখক রুশে! এই মতবাদের 
সমর্থনকারী হিসাবে সমধিক প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পরেও 
জার্মান দার্শনিক ইমান্ুয়েল্‌ কাণ্ট ও ইংরাজ রাঁজনীভিবিশারদ বার্কও এই 
মতবাদের আলোচনা! করেন। বর্তমান যুগে এই মতবাদটির আলোচন! 
করিতে গেলে স্বভাবতই হুবস্, লক ও কুশোর অভিমত লইয়া আলোচনা 
করিতে হয়, কারণ এই তিন বাক্তিই চুক্তির (ভত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে-_ 
এই মতবাঁদটি বিশ্ষে গুরুত্বের সহিত প্রচার করিয়াছেন । 


হুবসের অভিমত 


“লেভিয়াথ|ন্, নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হব্‌স্‌ তাহার চুক্তিবাধী মত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রঙ্গন্মের পূর্বে মান্থষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের 
মধ্যে বাদ করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মন্তুযুস্থষ্ট কে*নবূপ আইন- 
শংখল! ছিল না- প্রাকৃতিক আইনের দ্বার] মানুষের জীবন নিয়'ন্ত্রত হইত। 
“জোর যার মুল্গুক তার-__এই নীতিদ্বারাই মান্ধষের অধিকার নিধারিত 
হইত। হবসের যতে মানুষ শ্থভাবত:ই অদদ্‌ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ 
করে। তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাহার প্রধান প্রবুত্তি। এই 
প্রবৃত্তিব তাডনাষ মাসম্ুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সব সমযেই পরিচালিত হইত । 
মান্রষের জীবন, ধণ ও মানর কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষ সব সময়ে 
পরম্পরের সহিত কল্হ কিয়া নিজ শ্েষ্টন্র শাঁক্তর বলে সয় স্বার্থ বক্ষ! 
করিত। শ্রেষ্ঠতর শক্ত ছাডা মানুষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাষ খাধা দিবার 
অন্য কোন পন্থা ছিল না। স্থতরাং হবসের মতে বাষ্ট্রের উ পত্তি্ পূর্বে 
মানষ এমন একট] বন্ত অবস্থায় ছিল যেখানে তাহ!র জীবনযাত্রা-প্রশালী 
একদল বক্তপিপাস্থ নেকড়ে বাঘের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুরূপ ছিল। 
এইরূপ ভীষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন যখন অসহনীয় হইয়া 
উঠিল তখন তাহার। একযোগে মিলিত হুইয়া! এই ভয্মাবহ অবস্থণ্ব অবসান 
ঘটাইতে ইচ্ছুক হুইশ। তাহার সকলেই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অবাধ 
স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই অবাধ স্বাধীনত৷ একটা পারস্পরিক চুক্তরঃ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকতি লম্বদ্ধে মতবাদ ৮১ 


দ্বারা বিনা শর্তে, নিংশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না! বাখিয়! তাহাদের 
নিজেদের একজনের হস্তে লমর্পন করিল। এই লোকটি সমাজে রাজ! বলিয়। 
পরিচিত হুইল ও সমস্ত লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার তার প্রাপ্ত হইল। 
জনসাধারণের উপর তাহার অসীম ক্ষমতা গ্রতিষ্তিত হইল। 

হবণের মতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ছুহিষহ অবস্থা হইতে পরিস্তাণ 
পাইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়! একটা চুক্তি করিল--ষে চুক্তির ফলে একজন 
শাসনকর্তার আবিাব হইল। স্বতরাং শাসক চুক্তির একটি পক্ষ নছে। 
মানুষ নিজেদের ষধ্যে চুক্তি করিয়! একজন শাসনকর্ত৷ নিয়োগ করিয়া-_-তাহার 
হস্তে তাহারা তাহাদের তথাকথিত প্রাকৃতিক মস্ত অধিকার বিনা শর্তে 
সমর্পণ করে। রাজ! জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছানুমারে 
শাপনকার্ধ অর্থাৎ জনগণের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এইজন্য 
প্রজাগণ বাজার নিকট কোন টৈফিদ্বৎ চাছিতে পারিবে না বা রাজার বিরুদ্ধে 
বিভ্রেহ ঘোষণ1 করিতে পারিবে না। স্থতরাং হব সের মতে রাজা প্রজার 
উপর কোনরূপ অবিচার করিতে পারেন না! । অবিচার করার অর্থ হইল 
চুক্তি তক্গ করা। রাজা কোনরূপ চুক্তি করেন নাই, কাজেই কোন চুক্তিত্বার। 
তিনি বাধ্য নহেন। জনগণই নিঞ্জেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে 
সমস্ত ক্ষমতা সমপণ করে। স্থতরাং প্রজাগণ যদি বাজার নির্দেশ অমান্ 
করবে বা দ্রোহ করে, তাহা হুইলে প্রজাগণই চুক্তিভঙ্গের দোষে দায়ি 
হইবে। আর যে চুক্তিছ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়াছে, সে চুক্ত ভঙ্গ করিলে পুনরার প্রাকৃতিক পরিবেশের 
অনিশ্চয়তার মধো ফিবিতে হইবে। চুক্তিভঙ্গের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও 
শালনযস্ত্র বিল হইবে। 

উপরি উক্ত ধুক্তিদ্বারা হবস্‌ জনসাধারণের উপর রাজার অব্যাহত ক্ষমতা? 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার মতে বাজার আদেশই হইল 
আইন। স্বতরাং, তাহার মতবাদ দ্বারা তিনি শ্বৈরাচার সমর্থন করেন। 
নিজের বাক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী হুবন্ের এই মতবাদের উপর অনেক 
আলোকসম্পাত করিয়াছে। তিনি ইংলগ্ডের রাজ! দ্বিতীগ্ন চালসের গৃহ- 
শিক্ষক ছিলেন ও তীছার এই মতবাদ ছার! ই্রয়ার্ট রাজবংশের যথেচ্ছ শাঁসন- 
ব্যবস্থার সমর্থন করেন। তাহার পুস্তকের নাষকরণও বিশেষ ভাৎপর্বপূর্ণ। 

৬--(১ম খণ্ড। 


২ বাষ্্তত্্‌ 


“লেতিয়াথান্য শব্দটির অর্থ হুইল অতিকায় সামুদ্রিক জীববিশেষ। এই 
জীবের শক্তিও অপরিসীম । চুক্তির দ্বারা ঘে বাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হুইল 
তাহার ক্ষমতাও এই সামুদ্রিক জীববিশেষের ক্ষমতার মত অবাধ ও অপরিসীম্ন। 
হব্‌স্‌ এমন একটি মতবাদ প্রচার করিলেন, যে মতবাদ মানুষকে অতি নিকৃষ্ট 
স্তরের জীব বলিয়। চিত্রিত করিল। প্রাকৃতিক রাজত্বে মানুষ ঘখন বাস 
করিত তখন তাহার জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পাশব ও স্বল্লাধু*। 
চুক্তির দ্বার! সামাজিক জীবন লাভ করিয়াও মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি 
হইল নাঁ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অরাজকতা! হইতে পরিজাণ পাইয়া মানুষ 
স্বৈরাচারী শাসনের নিশ্পেষণে পূর্বব্ৎ জর্জরিত হইতে লাগিল। হুব.সের 
মতে একটিমাত্র চূক্তি দ্বার! সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযস্ত্র হুষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
চুক্তিদ্বারা প্রতিষিত আইনসম্মত রাজশক্তির প্রাধান্ত ঘোষণা করিলেন, কিন্ত 
যাহার! চুক্তি করিয়া এই রাজশক্তির হ্যাট করিল, সেই গণশক্তিকে তিনি 
অন্বীকার করিলেন । হব্‌ তাহার পরিকল্পিত রাষ্টরব্যবস্থার ছার! ব্যক্তি- 
ত্বাধীনত্ার সমাধি রূচন। করিয়াছিলেন । 

এস্থলে একটি কথা স্মরণ বাখিতে হইবে ষে, হবৰস্‌ যদিও তাহার মতৰাদ 
দ্বার! শ্বৈরতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি গণশক্তি যে সমস্ত রাজনৈতিক 
শক্তির উৎস তাহ! বিশেষ গুরুত্বের সহিত বলিয়াছেন। তীহার মতে 
স্বেচ্ছাচারী রাঁজশক্তিও জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তির উপর গপ্রতিষিত। হুবস্ 
একটি বিশেষ উদ্দেস্ত-প্রণৌদিত হইঙ্সা তাহার পুস্তকে এই গণবিরোধী 
মতবাদ প্রচার কারয়াছিলেন। তীহার সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ও 
বিশেষ করিয়া হার হ্বদ্দেশ ইংলগ্ডে অন্ত্ধিপ্রব দেশের মধ্যে অরাজকতা 
হি করিয়া লোকের সুথশাস্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হব.স্‌ এমন একটি 
রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে শক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে 
রাঁঞ্জনৈতিক বিবাদের অবসান ঘটাইয়া দেশে শাস্তি-শৃংখলা স্থাপন করিতে 
পারে। 


লকের অভিমত 


জন্‌ লক্‌্ও এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদের বিশদ্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
হবস-প্রবত্তিত মতবাদের মূল হুত্রগুলির সহিত লকের মতবাদের মূল 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৩ 


দৃত্রগুলির সাদৃক্ত থাকিলেও দেখা যায় যে, এই উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
প্রতিপাগ্ঘ বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 

লকের মতে বাষ্টগঠনের পূর্বে সমাজের বাহিরে এমন একটি অবস্থায় মান্ষ 
বাস করিত, যে অবস্থাকে তিনিও প্রাকৃতিক পরিবেশ বৰ! প্রকৃতির বাজত্‌ 
বলিয়া! আখা! দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে লক্‌ প্রাক- 
সামাজিক (77৪-৪০০81 ) যুগ না বলিয়া! প্রাক-বাই্র (:০-০1161981) যুগ 
বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যুক্তি ও 
বিবেকের অনুশাসন ছার! পরিচালিত হইত । লকের মতে মানুষ স্বভাবতই 
দুবৃত্তপ্রকৃতি নহে। প্রাক্-রাষ্্র যুগে মানুষ ঘে স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, 
তাহা। শুধু শ্রেষ্ঠতর শারীরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন1। ন্তায়বোধ ও 
প্রাকৃতিক আইনের ধার! মানুষের কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রাকৃতিক 
পরিবেশে সমস্ত মানুষই ছিল হ্বাধীন ও সমপর্ণায়ভূক্ত। কিন্তু কতকগুলি 
বিশেষ অস্থবিধার জন্য মানুষ বাধা হইয়া! এই শাস্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশ 
পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে ষে 
সমস্ত অসংবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বার মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, সেগুলি 
সম্বন্ধে মততেদ হইলে মীমাংসা করিবার কোন নিদিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়ম তঙ্গ করিলে দ্বোধীকে শান্তি দিবার নিরপেক্ষ 
কোন বিচারক ছিল না। তৃতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য 
কোন শাসন বিভাগও ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা 
দর করিয়া একটি বিধিসম্মত শাদনব্যবস্থা। প্রবর্তনের প্রয়োজন মান্য উপলব্ধি 
করিল। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি 
করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহার পর তাহার! দ্বিতীয় চুক্তিদ্বারা 
একজনকে রাজা করিল। প্রথম চুক্তির দ্বার! একটি রাষ্ট্র গঠিত হইল ও 
দ্বিতীয় চুক্তির দ্বাা একটি সরকার--বরাজতন্তর ্রতিষ্ঠিত হইল। রাঙ্গার সহিত 
তাহাদের এই চুক্তি হইল যে, তিনি আইন প্রণয়ন করিয়া লোকের জীবন, 
ধন ও মানের নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন ও প্রজারা এই নিমিত্ত তীহার 
অন্গশীলন যানিক়া তাহার আনুগত্য ্বীকার করিবে। লকের মতে রাজা 
চুক্তির একজন পক্ষ ও তিনি যতদিন চুক্তির শর্ত মানিয়৷ কাজ করিবেন 
ততদ্দিন তিনি জনগণের সমর্থন পাইবেন। চুক্তির শর্ত ভক্ক করিলে অর্থাৎ 


৮৪ বাষ্ট্রতত্ব 


স্বেচ্ছায় অথবা নিজের অক্ষমতাহেতু শাসনকার্য পরিচালনা! করিতে না 
পাঁরিলে তাহার রাজনৈতিক অধিকারও হারাইবেন। এই মতবাদদ্ধারা 
লক্‌ ১৬৮৮ খুষ্টান্ছে ইংলগ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সমর্থন করেন । 

লক্‌ তাহার স্বদেশের ক্রমবধ মান গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তীহার মতবাদটির ব্যাখা! করেন। হুবসের মত তিনি মাঁনবচরিআ্রকে এত 
নীচ প্রকৃতির বলিয়া মনে করেন নাই। লকের মতে পর পর ছুইটি চুক্তি- 
স্বারা রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা বুঝ! যায় যে, তিনি 
রাষ্ট্র ও শাসনযস্ত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু হুবস্‌ এবিষয়ে 
মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। লকেন্র মতে মাহুষ নিঃশেষে লমস্য ক্ষমতা 
বিন] শর্তে সরকারের হস্তে অর্পণ করে নাই। জনসাধারণের হস্তেই শেষ 
পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে, যে ক্ষমতার বলে জনসাধারণ অন্তায়কারী 
রাজাকে ক্ষমতাচাত করিতে পারে। লকের মতে আইন রাজার নির্দেশ 
নহে। আইনের উৎস হুইল জনমত এবং এই জনমত যুক্তির উপর প্রতির্তিত 
হওয়া চাঁই। ন্তরাঁং লক্‌ তাহার মতবাদদ্ধারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি 
হুদঢ করেন। কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ 
করেন যে, তাহার ফলে শাদনবাবস্থা ছুর্বল ও অস্থায়ী হইয়। ওঠে । হবসের 
মতবাদে ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে যেরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষু্ন হয়, লকের 
পরিকল্পিত রাষ্টে সেইরূপ সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়--সরকারের স্থাকিত্ব 
জনসমহির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। হবস গণশক্তিকে উপেক্ষা 
করিয়া রাঁজশক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। লক্‌ বাজশক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া গণশক্তিকেই সর্বশক্তির আধার বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 
কিন্ত রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্ট হইল এই রাষ্টশক্তি ও গণশক্তির মধ্যে 
যথাযথ সাঁমঞ্জন্ত বিধান করিয়া! সমাজের রাজনৈতিক জীবনধারা অব্যাহত 
বাখা। এই উদ্দেশ্ট-প্রপণোদিত হইয়। ফরাসী দার্শনিক কশো। এই মতবাদের 
ব্যাখ্যা করেন। 


কুশোর অভিমত 


১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কশে! তাহার “কণ্ট,ক্ট সোস্তাল' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি- 
সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। রুশোর এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদ সম্ব্ধে' 


রাষ্ট্রের উৎপতি ও প্ররুতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৫ 


বলা হইয়াছে যে, তিনি হবসের পদ্ধতিতে লকের মতবাদের লম্যক পরিবর্ধন 
করেন। তিনিও হব ও লকের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানুষের 
জীবনের ুত্রপাত করেন। কিন্ত তাহার মতে প্ররুতির রাজ্য ছিল আদর্শ 
বাবস্থা । এই ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কোনরূপ কপহ-বিবাদ ছিল না। 
তাছারা পরম্পরের সহিত পরম স্থখে ও সম্প্রীতিতে জীবন য।পন করিত। 
মানুষের পারস্পরিক সন্বপ্ধ কোনরূব কৃত্রিম বন্ধন বাবাধ্যবাধকতা দ্বার! 
শি়নত্রিত হইত না। মান্গুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। 
প্রকৃতির রাজ্যের এই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক জীবনঘাত্রাকে রুশো! মর্্যের 
বর্গ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে 
অনেক জটিল পমস্তার সন্ুখান হইতে হইল। এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে 
তাহাদের নানারূপ সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়! নৃতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার 
প্রয়োজন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রবর্তনের ফলে মান্ষের আদিম সরলতা 
ও পুর্ণ সাম্য অস্তহিত হইল। যেদিন হইতে মানুষ এই সমস্ত সমন্তা-সমাধানের 
জন্ত চিন্তা করিতে শিখিল, সেইদিন হুইতে তাহাদের অধঃপতন হইল 
(470119 0080, স1)0 299068 1৪ 0০01:81)*) | মানুষ ক্রমে ক্রমে আপন-পর 
বিচার করিতে শিখিয়! স্বর্গরাঁজোর শান্তিময় ও পূর্ণ সামা ও স্বাধীনতা-ৰিশিষ্ট 
জীবন হইতে বঞ্চিত হইল। ইহার ফলে মাঙ্গষের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেবুদ্ধির 
আবির্ভাব হইল। শেষ পর্যন্ত এই ভোবুদ্ধি মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, 
আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতার হত করিয়! মানুষকে হব স্-রণিত অসহনীয় 
প্রাকৃতিক অবস্থায় পর্ধবসিত করিল। এই অবস্থা হইতে পরিব্রাণ পাইবার 
নিমিত্ত মানুষ নিজেদের যধ্যে একট] চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাষ্র টি 
করিল। এই রাষ্টের মধ্য দিয়! মানুষ প্রাকৃতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের 
ভয়াবহ অবস্থা! হইতে মুক্তি পাইল। সুতরাং এদিক দিয়া হবস্-বণিত 
প্রাক্কীতিক পরিবেশ ও কশো-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের 


মধ্যে সাদৃশ্ রহিল। 
কশোর ষতে মান্য নিজেদের মধ্যে একটিমাজ চুক্তি সম্পাদন করিয়া 


রাষ্ট্র গঠন করিল, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হুবস্‌ বালকের মতাহ্ৃধাী 
তাহার বাহরের কোন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল ন1। মানুষ নিজেদের 
মধ্যে এই মর্মে চক করিল যে, তাহারা প্রত্যেকে বাযকিগতভাবে যে ক্ষমতা 


৮৬ রাষ্ট্রতত্ব 


প্রয়োগ করিত তাহ! প্রত্যেকে ত্বাধীনভাবে প্রয়োগ না করিব! সম্টিগতভাবে 
প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে সমষইগত ইচ্ছার 
নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিল। সমষ্টিগত এই ইচ্ছাকেই রুশে! সাধারণ 
ইচ্ছা (99281 ঘাঃ1] ) আখ্যা দিয়াছেন। করুশে! কোন ব্যক্তিবিশেষের বা 
কতিপয় জনসমষ্টির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত অর্পণ না! করিয়] সমাষ্টর 
এই সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। কিন্ত 
রুশো-বগিত এই সাধারণ ইচ্ছার সহিত হব ্-বর্নিত অবাধ রাজতন্ত্রের মূলতঃ 
কোন পার্থকা নাই। হব.সের "লেভিয়াথান্, যেরূপ অসীম, চূড়ান্ত ও অন্রাস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী, রুশোর সাধারণ ইচ্ছাও তন্রপ অগ্রতিহত ক্ষমতার 
অধিকারী । কুশে! রাজার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ না করিলেও ঘে দমট্টিগত বা 
সাধারণ ইচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা কার্ধতঃ গ্বৈরাচারী 
শাসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় 
যে, কুশে! হবসের মতবাদ ছারা ৰিশেষভাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। 


সাথারণ ইচ্ছা (09981 ঘ1]] )--রুশো তাহার এই সমট্টিগত 
সাধারণ ইচ্ছার নিজন্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ 
নিজেদের মধ্যে যে পারম্পরিক চুক্তি করে, সেই চুক্তির ফলে এই সাধারণ 
ইচ্ছার জন্ম। এই চুক্তির কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। এই চুক্তির দ্বার! 
গ্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নমস্ত ক্ষমতা পরিহার কবিয়! সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ 
করিল। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বাক্ষমতাকে সমগ্লিগত ইচ্ছা ৰা ক্ষমতায় সমর্পণ 
করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা! সাম্যনীতির অবসান ঘটিল না। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই নবগঠিত রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে যাহা 
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া পাইল। চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা সমর্পণ 
করিয়া কেছই পরাধীন হইল না। পূর্বেই বল হুইয়াছে যে, চুক্তিছ্বারা 
গঠিত এই সমক্টিগত ইচ্ছাতে কশে! সার্বভৌম ক্ষমত] আরোপ করিয়াছেন । 
এই ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অবিভাজ্য ও হস্তাস্তরের অযোগ্য । 
একমাত্র সমগ্রিই প্রত্যক্ষভাবে এ-ক্ষমত! প্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের মধ 
সমস্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়াস্ত ও অভ্রাস্ত। এই চুড়াস্ত ও অভ্রাস্ত ইচ্ছার 
উদ্দেশ্ট হুইল সমষ্টির মঙ্গলসাধন করা। লাধারণের মঙ্গললাধন কর] ষে 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সমন্ধে মতবাদ ৮৭ 


ইচ্ছার উদ্দেস্ত নয়, সে ইচ্ছা সমষ্টিগত হইলেও তাহাকে রুশো সাধারণের 
ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন না। হব.সের মত তিনি এই সাধারণের ইচ্ছাকেই 
সর্বশক্তিময়। অবাধ ও অগ্রতিহত কর্তৃত্বের আধার বলিয়াছেন। হছি 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার লহিত দাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ হয় তাহ! হইলে সাধারণের 
ইচ্ছাই বলবৎ হুইবে। বুঝিতে হুইবে যে, ব্যক্তি তাহীর প্ররুত ইচ্ছার 
দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভ্রাস্ত ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে ও এবপ স্থলে 
সাধারণের ইচ্ছা বলগ্রয়োগছ্ারা ব্যক্তির উপর বলবৎ করা যাইবে। 
কারণ সাধারণের ইচ্ছ! যে শ্তধু অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী তাছ। নয়, ইহা! 
সব সময়েই অভ্রাস্ত ও সমট্টির মঙ্গলবিধায়ক। স্থৃতরাং রুশোর মতবাদ 
অঙ্কসারে সরকারের কোন নিজন্ব ক্ষমতা নাই। সরক।র সাধারণ ইচ্ছার 
দ্বার প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনযন্তর মাত্র। সরকার 
সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে সাধারণ ইচ্ছাপ্রন্বত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। 

লাস্কি প্রভৃতি অনেক লেখক রুশোর এই মতবাদের সমালোচনা 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বলিতে পার! যায় যে, কার্ধতঃ এই সাধারণের ইচ্ছা? 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছ! ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্থতরাং রাস্্ীয় ব্যাপারে 
সংখ্যালঘিষ্ঠের কার্যত; কোন কর্তৃত্ব নাই। সংখ্যালঘিষ্টেরা ষদ্দি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
কার্ধে আপত্তি করিয়া বাধ! দেয় তাহা! হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা তাহাদের 
প্রকৃত ইচ্ছা জানে না বলিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত 
অনুসারে কার্ধ করিতে বাধ্য করা যায়। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতা 
ক্ষন হইবার সম্ভাবনা] রহিম্াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতের বিরুদ্ধে বল! চলে 
যে, ইহা! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয়া! সংখ্যাগরিষ্টের 
স্বেচ্ছচারিতার প্রশ্রপ্ন দেয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে কশোর দাধারণ 
ইচ্ছা হব সের 'লেভিয়াথানের' মতই শ্বৈরাচারী। তবে রুশোর কল্পিত চুক্তিতে 
রাজার কোন স্থান নাই। হুবলের মত তিনি রাজাকে অগ্রতিহত শ্বৈরাচারী 
ক্ষমতার অধিকারী ন1 করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্বৈরাচার সমর্থন করেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হবস্‌ ও লকের মতবার্ধের-_রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা--সমন্বয়ের উদ্দেশ্তে কশো! লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার উদ্দেন্ট সফল হয় নাই। লান্কি বলেন যে, বর্তমান রাষ্্রগীবনে 
প্রত্যক্ষভাবে এই লাধারণ ইচ্ছ! প্রয়োগ করাও সম্পূর্ণ অনস্ভব। 


৮৮ রাষ্ট্রতত্্‌ 


সমালোচনা--এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বু ন্মালোচন। 
হইয়াছে । এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল যে, চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে কোন বাট্টই গঠিত হয় নাই। ১৬২* খ্রষ্টাব্ধে সম্পাদিত মে- 
ফ্লাওয়ার চুক্তির নজির দেখাইয়া অনেক লেখক ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চুক্তির সম্পাদনকারীরা এই মতবাদে বাঁণত 
প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন দিনই বাস করেন নাই বা তাহার চুক্তির দ্বারা 
কোন নূতন রাষ্ট্রও গঠন করিতে পারেন নাই। তাহার! রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গিয়াছিলেন মান্্র। 
দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিকও বটে। সভ্যতার নির্দিই স্তরে রাষ্ট 
গঠিত হইয়াছে। ঘে সমস্ত বাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন আদিম মানৰ 
প্রকৃতির রাজ্যে বান করিত তাহার] যে রাষ্টুব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া 
রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভূল। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে বলা হইয়াছে 
ষে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এখানে তাহার প্রাকৃতিক 
অধিকার (2560151018৮) ছিল। কিন্ত এই স্বাধীনতা ও অধিকার 
প্রকৃতির রাজ্যে থাক! সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেন ন প্রাকৃতিক পরিৰেশে এমন 
কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল ন! যিনি মানুষের ত্বাধীনতা ও অধিকার 
রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা! ছাড়া, চুক্তি বলবৎ করিতে গেলে আইনের 
প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক আইন কখনও চুক্তির মর্ধাদ! রক্ষা! করিতে পারে 
না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই মতবাদের মধ্যে গুরুতর অনংগতি 
দ্বেখা যায়। চতুর্থতঃ, স্যর হেন্রি মেইন-এর মতে আদিম মনুস্তসমাজগুলি 
জন্মগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সমাজমধ্যে মানুষের 
পর্মমর্ধাদ1 স্থির হইত জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে, চুক্তি বা প্রতিযোগিতার 
ভিত্তিতে নয়। সেই অবস্থার বিবর্তনের ক্রমপরিণতি হইল চুক্তিত্বারা নিয়ন্ত্রিত 
সমাজব্যবস্থা। স্থতরাং চুক্তি হইল সামাজিক অগ্রগতির পরিণতির নিদর্শন, 
এই মত অনুযায়ী ইহার গোড়াপত্রনের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, 
এই মতবাদে জনমতকে অত্যধিক প্রাধান্ত দেওয়া হুইয়াছে। জনমত 
সব সময়ই যে নিভু'ল সিদ্ধাস্ত করিবে তাহার কোন নিশ্চন্নত। নাই। জনমত 
যে সব নময়েই বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহীও নয়, পরম্ধ অনেক 
মর দেখ] যায় ষে, যুক্তিহীন উত্তেজনাছারা পরিচালিত হইয়া জনমত 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্দ্ধে মতবাদ ৮৯ 


*শ্বরাচার্ী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। 
ফরাসী বিপ্রবে ও কশ বিপ্রবে স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রীর নামে থে সব অন্তায়, 
অবিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড অন্থষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বারা অতি মহজেই 
অন্থমেয় যে, জনমতের ভিত্তিতে গঠিত বাট যে সর্বাঙ্গনুন্দর হইবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই। যষ্ঠত:, এই মঙবাদে বাষ্রকে একটি অংশীদাবী 
কারবারের সমপর্যায়ভুক্ত কর! হয়। অংশীঘদারী কারবার যেরূপ কতকগুলি 
লোক তাহাদের বিধার জন্য ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়। দিতে পারে, বাষ্রও সেইরূপ 
কতকগুলি লোকের খামখেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধর] হয়। কিন্তু 
অংশদারী ব্যবপায়ের অংশীদারেরা যে উদ্দেশ্তে কারবার গঠন করে, বাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য তদপেক্ষা বু গুণে ব্যাপক ও রাষ্ট্রেরে সহিত বাক্তির সম্পর্ক আরও 
সদ ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত। মানুষ নাগরিক হুইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও 
রাষ্ট্রের লভ্য হিসাবেই তাহার জীবনের বহুমুখী প্রবণত! সার্থকতা লাভ 
করে। পরিশেষে, এই মতবাদের বিকুদ্ধে ইহ1 বল! যায় যে, যদিও আদিম 
পিতৃপুরুষগণ একটা চুক্তির ছার] রাষ্র গঠন করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই 
চুক্তিদ্বারা উত্তরপুরুষদ্ধের বাধ্য থাকিবার কোন সংগত কারণ নাই। বর্তমান 
পার্লামেণ্ট সভা আইন করিয়া যেমন ভবিষ্তৎ পার্লামেণ্ট মভাকে সেই 
আইনের ভ্বারা বাধা রাখিতে পারে না, সেইরূপ আইনের দৃষ্টিতে অতীত 
যুগে পিতৃপুকুষদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বর্তমান বংশধরদিগকেও বাধ্য 
করিতে পারে না। 


মতবাদের মুজ্য নির্ধারণ ও ইহার বাস্তব গুরুত্ব (25810896700 80 
চ১061081 10890768866 01 675 0০181 00716786% 01160) 


এই ষতবাদ অযৌক্তিক, বিপজ্জনক ও ইতিহাস দ্বারা আদৌ সমর্ধিত 
হয় না, স্ৃতরাং রাষ্ট্র উত্পত্তির ব্যাখা সম্পর্কে এই মতবাদ কোনরূপ নৃতন 
আলোকসম্পাত করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ 
হিসাবে পরিতাক্ত হইলেও অন্যদিক দি! এই মতবাদের বথেষ্ট সার্থকতা 
আছে ও ধেযুগে এই মতবাদ কার্ধকর ছিগ সে যুগে ও তৎ্পরবর্তী কালে 
এই মতবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রভূত প্রভাৰ বিস্তার 
করিয়াছে। বাষ্ট মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সম্মতি ও লহুযোগিতার 


৯০ রাষ্ট্রতত্ব 


ভিত্তির উপর স্থাপিত--এই সতাকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া! মতবাদটি বর্তমান 
গণতস্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে এশ্বরিক বিধান বা 
শক্তিবার্দের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতখাদ তাহাই প্রচার করিল। 
এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাজার হস্তে অবাধ ও দাযিত্বহীন ক্ষমতা! অর্পণ 
করিয়া শ্বৈবাচারের প্রবর্তন করে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ জনগণের ইচ্ছাকে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া প্রচার ত্বার! শ্বৈরতন্ত্রের অবপান 
ঘটাইতে সাছাধা করে। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়! ইংলগ্ডের 
গৌরবময় বিপ্লব অনুঠিত হয়, যাহার ফলে ইংলগ্ডে স্বৈরাচারের অবসান হুইয়! 
গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী 
বাণীর উৎসও হুইল এই মতবাদটি। আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা 
সংগ্রাষের প্রেরণা দিয়াছিল এই মতবাদটি ও তবধি আজ পর্যস্ত এই মতবাদটি 
নিপীড়িত মানবসম্প্রদ্ধায়কে আশার বাণী যোগাইতেছে। রাষ্ট্র কোন-একটা 
বাস্তব চুক্তিদ্বারা গঠিত না হইলেও এই পারস্পরিক চুক্তির ধারণ1 শাসক- 
শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া এই মতবাধটি রাষ্ট্রবাবস্থায় স্থিতাবস্থা 
আনিতে সক্ষম হুইয়াছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন 
করিতে সাহাধ্য করিয়াছে। স্থৃতরাং বাষ্রনৈতিক জীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে 
এই মতবাদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বলপ্রয়োগনীতির অবসান ঘটাইয়া 
শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থির করিয়া! এই মতবার্টি লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্তন 
করিতে সাহাধ্য করিয়াছে । বস্তুতঃ, এই মতবাদটিকে বর্তমান গণতন্ত্রের 
অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। 


ুক্তিবাদ্দিগণ আধুনিক সার্বভৌমিকতা সংজ্ঞার রূপায়ণে সাহায্য করেন। 
হুবসের মতবাদের মধ্যে আইনগত লার্বভৌমিকতা ধারণার অংকুর দেখ! যায় 
যাহা পরবর্তী কালে জন অগঠিন ুষ্ঠুভাবে বিবৃত করেন। লক্‌ রাঞ্জনৈতিক 
সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। আর রুশো! সোকায়ত্ত 
লার্বভৌমিকতাঁর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। লক্‌ পরোক্ষভাবে 
ক্ষমত! শ্বাতন্ত্রীবিধান নীতিও আলোচনা করেন যাহা পরবর্তী কালে ফরাসী 
লেখক মণ্টেম্কু বিশদভাবে আলোচনা করেন । 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও গ্রকৃতি সন্বদ্ধে যতবাদ ৯১ 


হব.স্, লক্‌ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসানৃশ্য (১০1৫৪ 
০1 48816670676 8110 10166671165 19665601 [7010065১ [06156 820 
চ00889808 ) 


লাহৃশ্য--১। উপরি-উক্ত তিনজন লেখকই লামাজিক চুক্তি মতবাদের 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া! শাসক-শীদিতের পারম্পরিক সম্পর্ক 
নির্ণয় করিবার প্রশ্নাস পাই্য়াছেন। 

২। রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রারুতিক পরিবেশে বান করিত-_এ 
বিষয়েও তিনজন লেখক একমত। 

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তা ও অন্থবিধা দূর করিবার উদ্দেস্টে 
মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করে-_এ বিষয়েও হবস্‌, লক্‌ ও 
রুশোর মধ্যে একমত দুই হয়। 

৪। এই পারম্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্তব__একথ1 তিনজন লেখকই 
সগ্রমাণিত করিয়াছেন। 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলেও এই 
তিনজন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্ত-প্রণোদদিত হুইয়া এই মতবাদের বিশ্লেষণ 
করেন। তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল বিভিন্ন । এইজন্য উপরিি-উক্ত 
নাদৃশ্ব থাক] সত্বেও তাহাদের মতবাদের মধ্যে মূলগত বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ই হয়। 

বৈসাদৃষ্থ-_১। তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব- 
জীবনের হুত্রপাঁত করেন। কিন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ নম্পর্কে তিনজন লেখকই 
তিনটি পৃথক মত পোষণ করিতেন ও সেইজন্য তিনটি পৃথক চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন । 

হব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল দুবিষহ। তাহার 
মতে ম্াহগষ হ্বতাঁবতই দুর্বৃত্বগ্রকৃতি এবং সর্বন্বাই অন্যের ক্ষতিসাধন করিয়া 
স্বীয় ইষ্সাধনে তৎপর | প্রাঞ্ততিক পরিবেশে মানুষের স্বীয় শ্রেষ্ঠতর শক্তি 
বাতীত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার আইনসম্মত উপায় 
ছিল না। লকৃ্‌ ও রুশো উতয় লেখকই বাষ্র-উৎ্পত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উল্লেখ করিয়্াছেন। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের 
জীবন অন্ত্গন্ দ্বার! ছুরিষহ হয় নাই। পরন্ত মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস 
করিত। 


৯২ বাষ্ট্রতত্ব 


রুশো প্রারৃতিক পরিবেশকে মর্যের ন্বর্গ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
আদিম মানব প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব বজায় 
রাখিয়া বাস করিত। কিন্তু মাুষের চিস্তাণক্তি বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
তাহাদ্দের জীবনযান্র! ক্রমশই জটিলতর হইয়া মানষের আদিম সরলতা ও 
লাম্যভাব দূরীভূত হইলে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান দেখা দিল। এই তেদ- 
বুদ্ধির আবির্াবের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ অধ্যায়ে মানুষ হব স্-বণিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশের ছুর্বিষহ অবস্থায় উপনীত হইল। 

২। হুব.সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুস্তরূত কোন আইন ছিল না। 
প্রাবতিক নিয়মেই মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ অবাধ 
স্বাধীনতার অধিকারী ছিল এবং অবাধ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক পরিবেশে 
উচ্দুত্খগতা! ও ন্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়! মানুষের জীবন দুর্ধিষহ করিয়! 
তুলিল। হুব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মানুষের প্রাকৃ-সামাজিক 
অবস্থ|। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রাকৃতিক নিয়যে মানুষের 
জীবন পরিচালিত হুইত। মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী ছিল। 
মাছষের জীবন হবস্-বধিত 'নি:লঙ্গ, কদর্ধ, পাশবিক ও হল্লাযু' ছিল না। 
লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থা। রুশোর 
মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রথম পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তাহাদের 
মধ্যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় 
পর্ধায়ে সভ্যতা বুদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম হইয়া তাহাদের জীবন 
ছূর্বিষহ হইল। 

৩। হুব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ অনিশ্চয় অবস্থা হইতে 
পরিআণ পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া! বাই ক্ষ 
কৰিল। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি অন্থবিধা দূর করিবার 
জগ্ধ মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইল। রুশোর মতে প্রারুৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের তয়াবহ অবস্থা দুবীকরণের উদ্দেস্তে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়! রাষ্ট 
সৃষ্টি করিল। 

৪। হৃবসের মত অনুসারে একটিমাত্র চুক্তিত্বার৷ রাষ্ট্র ও শাঁসনযন্্ 
প্রতিষ্তিত হইয়াছিল। 

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি (9০০81 0০০8০6) দ্বারা 
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রাষ্ট্র গঠিত হয়। তৎপরে দ্বিতীয় একটি রাজনৈতিক চুক্তি (901388081০৮ 
(০8:0706768] 00020896 ছারা সীম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি শাসনযন্ত্ 
(রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। 

হব সের মত অনুসরণ করিয়া কশোও বলেন, একটিমান্র চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয় ও তৎপরে জনপাধারণ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের নিছক 
প্রতিনিধি হিসাবে একটি শাসনযশ্দের স্থপ্টি করে। 

৫ | ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হব.স্্‌ রাষ্র ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে যে 
পার্থকা বিদ্যমান সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। লক্‌ ও রুশো রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে পার্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন । 

৬। হুবসের মতে মানুষের মধ্যে একটি একতরফ] চুক্তির ফলে বাষ্ট্রের 
জন্ম হয়। রাজ চুক্তির কোন পক্ষ ছিলেন না-_চুক্তির ফলেই বাজতন্ত্ে 
আবিভাব হয়। লকের মতে রাজ! হইলেন চুক্তির একটি পক্ষ। বাষ্্র স্থষ্টির 
পর যে দ্বিতীয় চুক্তি হয় তাহ] রাজ] ও প্রজার মধ্যে অহষ্ঠিত হয়। 

রুশোর মতে মানুষের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি হয়-_ইহাতে রাজ. 
তশ্থবের কোন স্বান নাই। 

৭। হবপের মতে মানুষ বিনা শর্তে নিঃশেষে তাহাদের সমূদয় ক্ষমতাই 
বাজতন্ত্রে সমর্পণ করে--এমন কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারও 
তাহার! সমর্পণ করে। 

লকের মতে মানুষ শর্তসাপেক্ষে রাজার হস্তে আংশিকভাবে তাহাদের 
কতিপয় অধিকার সষ্প্ণ করে। কিন্তুবিভ্রোহ করিবার ক্ষমত! তাহারা 
নিজ হস্তে রাখে। 

কুশোর মতে মান্য কোন রাজতন্ত্রে অধিকার সমর্পণ না করিয়া 
তাহাদের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার (99:0978] ভা1]1) হস্তে অধিকার সমর্পণ 
করে। 

৮। হুবসের মতে রাজা (সরকার ) চুক্তির পক্ষ না হওয়ার জন্য 
জনসাধারণের বাঙ্গাব্ব বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। বাজতুন্ত্ 
একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিনাশ নাই। জনগণের রাঞজতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার নাই--কারণ জনগণ, নিঃশেষে 
বিনাশর্তে সমৃদয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির দ্বাবী না রাখিয়া রাজতঙ্ে সমর্পণ 


রাষ্টরতত্ব 


করিয়াছে। হ্ৃতরাং বাঁজার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হইল চুক্তি তক্ষ করা 
আর চুক্তিভঙ্ষের ফলে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বিকল হইলে মান্্কে পুনরায় 
প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। 

লকের মতে যেহেতু রাজা চুক্তির একটি পক্ষ, সেইহেতু তিনি চুক্তির শর্ত- 
দ্বারা বাধ্য। তাহার মতে রাজ! অক্ষমতাহেতু ব1 অন্ত কোন কারণে চৃক্তি 
তক্গ করিলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়! তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার 
আইনসঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। স্থতরাং বিজ্রোহ দ্বার! সরকারের 
পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে । 

রূশোর মতেও সরকার চুক্তির পক্ষ নহে--সতরাং চুক্তি ব1 সার্বতৌম 
ক্ষমতার সহিত সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। লোকায়ত্ত সার্বভৌম ইচ্ছা 
করিলেই সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। 

৯। হব সের মতে চুক্তিত্বারা বনু ব্যক্তি এক ৰাক্তির হস্তে (রাজার )ৰা 
একটি সংসদের হস্তে ক্ষমতা! সমর্পণ করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে। 

লকের মতে জনগণ আংশিকভাবে ক্ষমতা অমর্পণ করিয়া তাহাদের 
স্বাধীনতা! অক্ষু্ন রাখে । 

রুশোর মতে চুক্তির পুবে মানুষ সাম্যের অধিকারী ছিল ও চুক্তিছার! রাষ্ট্র 
স্ষ্টি করিয়া মানুষই তাহাদের প্রার্কৃতিক পরিবেশের হ্বাধীনতা ও সাম্যভাব 
দৃঢ়তর তিত্তিত্র উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। রুশোর মতে জনগণের সমবেত 
সাধারণ ইচ্ছার হস্তে ক্ষমত। সমগিত হইল ও এই সাধারণ ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য 
অংশরূপে প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরও ম্বাধীন ও সমান রহিল। 

১০। হব্‌স তীহার মতবাদ দ্বার! ইয়ার্ট রাজবংশের শ্বৈরাচার সমর্থনের 
প্রয়াস পান। 

লক্‌ তাহার মতবাদ ভ্বারা ১৬৮৮ খুষ্টাব্ের ইংলগ্ডের “গৌরবমন্ন বিপ্লব" 
সমর্থন করেন। 

রুশে! তীহার মতবাদ দ্বার] ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন। 

১১। হুবস্‌ তাহার মতবাদ দ্বার! সার্বজনীন সার্বভৌমকে উপেক্ষা 
করিয়া আইনাহুগ সার্বভৌমত্বে সমূদয় ক্ষমতা আরোপ করেন--ফলে বাক্তি- 
দ্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়। 

লক্‌ তাহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন লার্বভৌমত্বে সমুদয় ক্ষমতা আরোপ 
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করিয়া! আইনানুগ সার্বভৌমকে উপেক্ষা করেন। ফলে, শাসনবন্্র দুর্বল ও 
অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের ত্বার। পরিাপিত হয়। 


কশে! তাহার মতবাদ ছার! স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া 


লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহার মতবাদ 
সফল হয় ন। 


সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব রাস (0০117 ০1 6১6 9০৫191 
(090716566 71860£5 ) 


প্রত্যেক রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে দ্বেখা ঘাঁয় যে, সমসামগ্রিক 
অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন মিটাইতে নৃতন নৃতন মতবাদের স্যষ্টি হয় এবং 
প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন মতবাদের পরিবর্তে নৃ'্তন 
মতবাদের জন্ম হয়। এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ 
ছুইটিকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত সামাজিক চুক্তি মতবার্দের আবির্ভাব হয়। 
কিন্ত মানুষের চিস্তাধার! ও পারিপাশ্বিক ছবন্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 
চুক্তি মতবাদও একসময়ে অলীক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে সমস্ত 
কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হুইয়াছিল তন্মধ্যে এঁতিহাদিক 
অন্ুদন্ধান পদ্ধতি আবিষ্কার হইল প্রধান। গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ কল্পনার 
আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়। ইতিহামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই এঁতিহাপসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও এঁতিহাসিক অন্থসদ্ধিংস৷ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাষ্ট্রের উৎপত্তি 
সন্বদ্ধে মানুষের ধে সকল মন:কল্লিত ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবতন 
ত্বটিল। ফলে, রাষ্ট্র মম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যখনই এই এঁতিহানিক দৃর্টিভঙ্গী 
প্রযুক্ত হইল তখন কল্পনামাহায্যে গঠিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসারতা 
প্রতিপন্ন হুইল। 


দ্বিতীয়তঃ, ভারউইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের (1[90 ০৫ ০1610, ) 
আবিভর্খবের ফলে উনবিংশ শতাঁবীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এই 
বিবর্তনবাদ গৃহীত হইল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রতি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রেও 
এই মতবাদ প্রক্বোগ করিয়া বনগাঁ হইল, বাষ্ট মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের 
ফল। কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা! অনুযায়ী একদিনে বা একটি উপাদানের 


৯৬ বাষ্টুতত্ 


সাহাযো বাষ্টী গঠিত হয় নাই। স্থতরাং বিবর্তনবাদ আবিতাবের ফলে 
কষ্ট-কল্পিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হাস পাইল। 

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী কালে খন গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ (7১90 ০? 
12000188 9০5891806য) স্বীকৃত ও ্বপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সামাজিক 
চুক্তি মতবাদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিল না। কারণ, সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের নাহায্যে ঘে সত্য অস্পষ্টভাৰে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল গণ- 
সার্বভৌমত্ব মতবাদ সে সত্যকে ম্পষ্টতর ও অধিকতর শক্তিশালী কিয়! প্রকাশ 
করিল। 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের অভ্যুদয় (9০181 001৮5৫6 
শু?6০2 ৪210 10৫71007905 ) 


ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামা এই ছুইটি হইল গণতন্ত্রের মূলকথা। সরকার 
বা শাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়ত! সমাজ-জীবনে অপরিহার্য । কিন্ত এই 
শ[সন-ব্যবস্থা বাক্তির স্বাধীন ইচ্ছা] ও সম্মতির উপর প্রতিষিত হইলে ইহার 
স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। স্বতরাং গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যকিত্বের 
উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়৷ সমাজে সামা প্রতিষ্ঠা করে। এদিক 
দিয় দেখিতে গেলে বল! যায় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা ও 
সাম্য সামাজিক চুক্তি মতবার্দেরই পরিপতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখা 
হিসাবে এই মতবার্দে বঙ্গা হয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত পারম্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। হ্ৃতরাং গণতন্ত্রের মূল 
কথা সামাজিক চুক্তি মতবাদের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

স্বৈরাচারী শীসনের বিরুদ্ধে এই মতবাদ বাঞ্তির ন্তায়পংগত অধিকার- 
গুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। ১৬৮৮ থৃষ্টাবের ইংলগ্ডের গৌরবময় 
বিপ্রব, ১৭৯২ থৃষ্টাব্দের ফরাপী বিপ্লব, ১৮৮৯ থুষ্টাব্বের আমেরিকার ম্বাধীনতা- 
সংগ্রাম ও ১৯১৭ থুষ্টাব্দের কশ বিপ্রৰও পরোক্ষভাবে এই নামাঞ্জিক চুক্তি 
মতবাদের মূলনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ম্বাধীনতা ও সাম্যের এই বাণী 
যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত জনদাধারণের মানৰিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও 
সংরক্ষণে বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছে। 

লকের সামাঞ্জিক চুক্তি মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাষের উপর 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও গ্রক্কতি সম্বন্ধে মতবাদ হী 


প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে। লকের মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমেরিকার 
বিপ্রবিগণ বলেন যে, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক অধিকারসমূহু বিশেষ করিয়া 
সম্পন্তির অধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টে ঘে সরকারের আন্রগত্য শ্বীকার 
করে, সে সরকার কখনই তাহাদের বিনা সম্মতিতে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। ইহ! ছাড়া, লকৃ স্প্ভবে 
সরকারের সহিত জননাধারণের সম্পর্ক বুঝা ইয়াছেন। তাছার মতে সরকার 
হইল জনগণের ইচ্ছ! ও সম্মতির উপর প্রতিষিত। স্থতরাং সরকারের 
কাজ জনলাধারণের ইচ্ছা! ও সম্মতির দ্বারা পরিচালিত হইবে । সরকার 
আইন অন্ুদারে শাদন পরিচালন! করিবে এবং বে-আইনী কাঞ্জ কৰিলে 
জনসাধারণ আইনভঙ্গকারী সরকার বাতিল করিয়া ণৃতন সরকার গঠন 
জবিতে পারিবে । আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞ। হইল : জনসাধারণকে লইর! 
জনসাধারণের কল্লাণে জনলাধারণ কর্তৃক যে শানন-বাবস্থ! পরিচালিত হয়, 
তাগাকেই গণতন্ত্র বলা হয। হ্ৃতরাং বল! যায় যে, আধুনিক গণতন্ত্রের 
| লকের সামগ্রিক চুক্তি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসন ও আইন-প্রণয়ন কার্ধের পৃথকীকরণ। লক্‌ 
ঠাহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে এই বিষগ্নটির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছেন। 

ফরাসী বিপ্রবের মন্ত্রগুরু রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচন| করিলে 
দেখ! যায় ষে, তিনি জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির 
মাধার বলিয়াছেন। তিনি বলেন শাদন-ব্যবস্থা যখন সাধারণ ইচ্ছার ছার! 
পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আত্মশ[সন বল! হয্ব। রুশো জনদাধারণের 
সম্মতিকেই শানন-ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া বর্ণন] করেন। তীহার মতে সরকার 
হইল সমাজের প্রতিনিধিমাঁজর এবং সরকার যতদিন সমাজের আস্থাভাজন 
থকে ততদিন কাজ করে। কিন্তু কুশোর এই গণতন্ত্রও সমষ্ির স্বৈরাচার 
দোষে ছুষ্ট। 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রচারক হবস্‌ গণতন্ত্র-বিরোধী 
ছিলেন। হুবস্্‌ রাষ্ট্র ও শালন-ব্যবস্থাকে অভিন্ন করিয়া! হ্থৈরতন্তর প্রতিষ্ঠা 
করেন। জনসাধারণের হ্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতবারা যে শাদন-বাবস্থা গঠিত 
হম্ব তাহাতে হুবস অণীম ও অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়! ব্যক্তি- 

৭--(১ম খও) 


৯৮ রাষ্টতত্ব 


স্বাধীনতার সামাধি বচন! করেন। তৰে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, এমন কি চরম শ্বৈরতন্ত্র সমর্থক হুব.স্ও বলেন ষে, রাজার অনীম ক্ষমতার 
একমাত্র উৎম হইল জনগণ যাহার! চুক্তি দ্বার! বিনাশর্তে নিঃশেষে পুনঃ 
প্রাঞ্থির দ্বাবী না রাখিয়া! রাঁজতন্ত্রে ক্ষমতা সমর্পন করে। ম্থতরাং হবসের 
প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ গণতন্ত্রের অভাদ্দয়ে পরোক্ষভাবে সাহায্য 
করিয়াছে। | 


এতিহাজিক মতবাদ বা! বিবর্তনবাদ ( ন19697168] ০৮. [150]0- 
€1018985711607চ ) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনান্যায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন 
উপাদ্দানই একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য গার্ণার 
ৰলিয়াছেন। তিনি মকল রকম মতবাদ আলোচন1] করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, বাষ্ট ঈশ্বর কর্তৃক হই নহে, অথবা পশুবলের ফল 
নছে, পারস্পরিক চূক্তিদ্বারা বা! পরিবারের সম্প্রপারণদ্ারাও ইহার স্ষ্টি হয় 
নাই। বাষ্ী মানব-সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ত 
করিয়! ৰর্তমান যুগ পর্বস্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দ্রিষ্! রাষ্ট্র ধীরে 
ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । গঠনের প্রথম পর্ধায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত 
হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে 
ইহ ক্রমশই জটিলতর হইতে লাগিল। 

রাষ্ট্রের স্থত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল তাহ! সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তৰে 
বর্তমান যুগে জাতিতত্ব, ভাষাতৰ প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের আলোচন1 হইতে 
বাষ্ট্ন্ন উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই শিদ্ধান্তগুলির 
ভিন্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবান্দগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট গঠনের 
কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান এবং এই দীর্ঘর্দিনব্যাপী বিবর্তনের বিভিন্ন 
স্তর্গুলি মন্বদ্ধে একট! ধারণ! করা সম্ভব হইয়াছে । এইজন্ত এঁতিহাপিক 
মতবাদ রা্্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। 
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মাচুষের এই সমস্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধোই বাষ্্গঠনের বীজ 
উপ্ত আছে। রাষ্টগঠনের প্রাথমিক উপার্ধান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব 
রহিয়াছে। আদি সমাজে রূক্তসম্পর্কের বন্ধন (20109171 ) মান্ষকে 
পরিবার বা গোষ্ঠীতে একব্রিত কবিতে সাহাধা করিয়াছে । পরিবার ও 
গোঠী সম্প্রপারিত হইয়া বুহন্তথ উপজাতি বা জাতিতে পন্িণত হইয়াছে। 
এইরূপে রক্তসম্বদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষু্র পরিবার হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর 
জাতির উদ্ভব ছইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে ধের বন্ধন (1391161070.) রাষ্গঠনে বিশেষ 
*'হাষ্য করিয়াছিল। আদিম মানখজাতি নৈসগিক শক্তি গুলিকে শরদ্ধামিশ্রিত 
য়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের কনকগুলি অপেক্ষাকত চতুব ব্যক্তি নিজেদের 
এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার 
করিয়। অন্ত লোৌকগুলির উপর তাহার্দের আধিপতা বিস্তার করিল। এই 
“লাকগুলি সমাজের রক্ষক বা নেতা বলিয়া! পরিচিত হইলেন। কালক্রমে 
খন ধর্মীয় সংগঠনগুলির স্ট্টি হইগ তখন ইহার। ফ্যারাও, পোপ ব| খলিফা 
নাষ ধারণ করিয়! সমাজে ধ্গুরুর পদম্র্ধার্ী লাভ করিলেন। এইজন্যই 
“খা যায় যে, প্রাচীনকালের বাঙ্জারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মগুরু বলিয়াও 
অতিহ্িত হইতেন। বর্তমান যুগেও ইংলগেডের রাঁজ। প্রচলিত ধর্মমহামগ্ডলের 
শর্ধিকর্তা (7790 ০1 09 7719651180090 019:01) ) বলিয়া পরিচিত । 
এইবপে রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের পূর্বে ধর্মই মাহষের মনে ভষমিশ্রিত 
শরদ্ধাব ভাব জাগর্িত করিয়৷ রাষ্ট্রের বশ্যতা ও আন্গতা স্বীকার করিতে 
'শক্ষ] দিয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগসনের কোন এক স্তবে পাশবিক বলের (€ দ০:০৪ ) 
কাধকারিতার প্রয়োজন দেখ! দিয়াছিল। মান্য যখন তাহাদের ভ্রাম্যমাণ 
জীবন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের দলপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট ভূভাগে 
বসবাস আরম করিল তখনই ব্যক্তিগত মম্পত্তির মালিকান। সন্বদ্ধে তাহাব। 
সচেতন হইল। ব্যক্তিগত সম্পন্তি সমাজে প্রবতিত হইপে এই সম্পত্তি 
বক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের জন্যই মানুষের আতা্ন্তরীণ 
শাস্তি ও শৃংখলা এবং বহছিঃশক্রর আক্রমণ হইতে নিজেদের ধন, মান ও 
সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক সমাজে একজন 
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দলপতির উদ্ভব হইয়াছে আর এই দলের স্বার্থ অক্ষু্ন রাখিবার নিমিত্ত শারীরিক 
শক্তির উপর নির্ভর করিতে হুইয়াছে। যুদ্ধকাঁলে যিনি নেতা ৰা! দল্পপতি 
নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাহার কর্তৃত্ব কালক্রমে স্বীরূত হইল। 
এইবূপে সামরিক প্রয়োজনে মাগষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ এঁক্যবদ্ধ ও 
স্থশুংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়! উঠিল। 

রাষ্্র-উৎপত্তির ইতিহাসে *শাজিতের ইচ্ছা ও সহবোশিতা' 
(00786716 01 611 19601919 ) বোধ হয় সবাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিল। সমাজের কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির 
দ্বার! রাষ্ট্রের উৎপত্তির মুল ও রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া, রাষ্ট্র যে জন- 
গণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত-_এই মতবাদ জনসমাজে প্রচার 
করিলেন। ফলে, জনসমাঁজ তাহার্দের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়! উঠিল। এই রাজনৈতিক চেতন] ( 0০1151051 0909010)8- 
10988) জনসমাঁজে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্টট জনমতের 
ভিত্তিতে রূপায়িত হইল । 

এতদ্যতীত আরও অনেকগুলি এঁতিহামিক ঘটন।র ঘাত-প্রতিঘাতে 
রাষ্ট্রে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । জনসমাজে জাভীয়তাবোধ 
( ০11001119 ০£ 7886101081865 ) যতই শক্তিশালী হুইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে 
জাতির দাবী স্বীকৃত হইয়া বাষ্রগুলি 'একজাতি একরাষ্ট্' ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইল। সেইজন্য বত্মান যুগে বিশালায়তন সাম্রাজোর পরিবতে 
জাতীয় রা গঠিত হুইয়াছে। বর্তমান যুগে সভ্য রাষ্গুপির মধ্যে নানার্দিক 
দিয়া পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কোন রাষ্ট্র পক্ষেই 
আর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহার স্বাধীন সার্বতৌম ক্ষমতা বজায় 
রাখ! সম্ভবও নয়, আর প্রয়োজনের দিক দিয়াও অপরিহার্য নয়। তাই এক 
শতাব্দী পূর্বের শ্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী বাষ্্র আজ তাহার 
নিজের ও পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে (1069208010891182) ) তাহার 
অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা অন্ততঃ আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর 
মানব-গোঠীর এক অবিচ্ছ্গ্য অংশরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। 

অর্থনৈতিক কারণগুলিও (1000707010 চ'0৪8) রাষ্ট্রের বিবর্তনে 
বিশেষ প্রভাৰ বিস্তার করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-উদ্ভবের ফলে সম্পদের 
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উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা বর্তমান রাষ্ট্রের একটি 
অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থদৃচ ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাষ্টুই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক করিতে পারে না। 
এই অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান রাই্রগুলি ধনতন্তববাদী রাষ্ট্র হইতে ক্রমশঃই 
স্মাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রা এক দিনে 
বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মাহুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণ! ও কার্ধ- 
কাবিত। জন্মিতে দীঘর্দিন অতিবাহিত হহইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে হয়ত 
পরিবারের মতন সহজ ও দরল সংগঠনের মধ্য দিয়া বাষ্র গঠিত হইয়াছিল, 
তারপর পাজনৈতিক চেতণা-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাট বিতিনন উপাদানের 
প্রভাবে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রনর হইতেছে । তবে একথা ম্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, বাষ্টগঠনে এই বিভিন্ন উপারদ্দানগুলি যে সব সময়ে পৃথকতাবে 
কাজ করিয়াছে তাহ। নয়। ব্রাষ্ট্রবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই উপারানগুলি 
সশ্মিলিতভাবেও বাঞ্ুগঠনে সাহাধ্য করিয়াছে । মানব যতই সভ্য হইতেছে 
রাষ্দ্বদ্ধে তাহাদের ধারণাও ততই পরিবত্তিত হইয়া রাষ্ট্র আজ এক অভূতপূর্ব 
সংগঠনে রূপায়িত হুইয়াছে। মানবজীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাৰ যে শ্তধু 
দূরপ্রপারী তাহ! নয়, মান্ষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ 
বলিয়া মনে করে। স্থতরাং বাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে ভাঃ গার্ণীার ও বার্জেমের 
অভিমত প্রণিধানযোগ্য। 
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এখন জিজ্ঞান্ত হুইল যে, রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর, পশুবল, চুক্তি বা পরিবার 
সম্প্রলারণ ছারা স্যষ্ই ন1 হয় তাহা হইলে ইহার উৎপত্তির উত্ন কোথায়? 
বার্জেন এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন £ “1706 ৪6৪69 19 & 
00061700008 095910107006706 ০1 17017)91 ৪00196 ০৪৮ ০01 £:08917 
10000926996 09818101776 6):০9080 92009 006 17001005110 1601:005 ০01 
10)9810990861010 6০0787:08 & 0971906 800. 001597:88] 02:890189610 
০1700800170. (73078958) 


রাষ্ট হইল মানবসমাজের দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ক্রমোন্নত ফল। 


১৬২ রাষ্রতত্ব 
রাষ্ট্রের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে মতবাদ 
(01)501155 ০01 0১5 0815 01 085 96515) 


বিভিন্ন শ্রেণীর দাশনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বাষ্ট্রের প্রতি নির্ণয 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজবিজ্ঞানিগণ বাষ্টুকে একটি সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়! চিত্রিত করিয়াছেন। এঁতিহাসিকগণ বলেন রাষ্ট্র একটি 
এঁতিহাসিক বিবর্তন-প্রস্থত সংগঠন মাত্র। নীতিশাস্ত্বিদ্গণ রাষ্ট্রকে একটি 
নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক সংগঠন বলিয়! বর্ণনা করেন। রাষ্র 
বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে শামনকার্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্তে গঠিত একটি রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, অপর পক্ষে বাব্তারশাস্রবিদ্গণ রাষ্ট্রকে 
আইন-প্রণয়ন ও অইনসংগত 'অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্টে গঠিত একটি আইন- 
মূলক সংগঠন বলিয়া বিবেচনা করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
দার্শনিকগণ তাহাদের কল্পনা-প্রস্থত রাষ্ট্রে এপ গুণ ও উদ্দেশ্য আরে পি 
করিয়াছেন যাহাতে বাষ্ী সম্পকিত তাহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হয়। 
এইবপে বিভিন্ন চিন্তাধারার ফলে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতবাদের 
স্ষ্টি হইয়াছে । নিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে কয়েকটি বিভিন্ন মতের আলো চন] কর' 
হইল। 

১। ইতাঁপীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম “বাট, শব্দটি প্রবর্তণ 
করেন। তিনি ব্রাষ্ট্কে শক্তি-ভিত্তিক বলিয়। বর্ণনা করেন । ৰানহাডি, 
ট্রিস্‌কে প্রভৃতি জার্মান লেখকগণও রাষ্ট্রকে শক্তির একমাত্র ধারকরূপে করন" 
করিয়। রাষ্রে অবাধ শ্মমতা আরোপ করিয়াছিলেন । কিন্ত রাষ্ট্রের এই একথাত্র 
শক্তি-ভিত্তিক কল্পন। সমর্থনষোগ্য নহে। শক্তি বাষ্টু অন্তিত্বের একমাত্র 
ভিত্তি বণিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, বাষ্টরু-শক্তি খন ন্তাযা 
অধিকার রক্ষায় প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই তাহ সমর্থনযোগ্য। 

২। আইনবিদ্গণ রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন ও ন্থাধ্য অধিকার রক্ষা! করিবার 
উদ্দেশ্টে স্ষ্ই একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে বল! হয় যে, আইন-প্রণয়ন ও আইন-বলবৎ কর! বাটে একমাত্র কর্তব্য 
নহে। এতম্যতীত রাষ্ট্রের আরও বহু উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং 
আইনবিদ্গণের এই মতবাদ ভ্রাস্ত না হইলেও অসম্পূর্ণ । 


বাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রাকতি সম্বন্ধে মতবা? ১১৩ 


৩। অ-রাইট্তত্বী ও ব্যক্রিঘ।তন্ত্রাবাদিগণ রাষ্ট্রকে মানবজীবনের একটি 
অভিশাপবপে গণ্য করেন এবং যতশীন্র বাষ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তির পক্ষে 
ততই মঙ্গল। তাহাদের মতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত জীবনে অবাঞ্চিতরূপে হস্তক্ষেপ 
দ্বারা ব্যক্তির ম্বাভাবিক ও লাবণীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। 
স্বতরাং রাষ্ট্রে আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নাট | বাষ্ট্রের কার্ধকলাঁপ সম্পর্কে 
এরূপ অতিরঞ্জিত বিরোধী মনোতাব কোনমতেই সমর্থনযোগা নহে। ব্যক্রিগত 
জীবনে বাসী হস্তক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রমাণিত হইলেও এ 


যাবৎ ব্যক্তিগত জীবনের উত্কর্ষ সাধনে রাষ্ট যে নাহাধ্য কবিয়াছে তাহা 
অনন্বীকার্। 


৪| বহুত্ববাদিগণ (72101811889) বশেন, বাষ্টু সমাজস্থিত বহুবিধ 
সংঘের অন্ততম। বিশ্ববিদ্াালয় শ্রমিক মংঘ, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্ান্য 
ম.ঘগুলির ন্ায রাষ্ট্রও একটি সংঘ। প্রত্যেকটি সংঘের ক্ষমতা ইহার কার্ধের 
আগ্ুপাতিক হুইবে। যেহেতু বাষ্টের কার্ধ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেইছেতু 
রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী কর! যুক্তিযুক্ত নয়। ব্হত্ববাদিগণের মতে 
সমাজস্থিও অন্তান্ত সংঘপগ্তলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবাব বাষ্ট্রের কোন 
অধিকার খাঁকিতে পাবে না। কিন্ত বহুত্ববাঁদিগণের বাষ্্বিরোধী এই চর্ম 
মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। সমাজলীবনে এক্য ও শৃঙ্খলা না থাকিলে 
বাক্তিত্ব বিকাঁশ সম্ভব নছে। সামাজিক জীবনের এই এক্য ও শৃংখল) 
একমাত্র বাষ্্রুস্থতি ও রক্ষা করিতে পাবে। স্থতরাং সামাজিক জীবনের 
অসংখ্য বৈচিন্ত্রোর মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত 
'অপরিহাধ। 

€। কাল মার্কস প্রম্খ সমাজতন্ত্রাদিগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থে গু 
একটি সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মতে বাষ্ট্-নংগঠনের সাহায্যে 
ধনী দরিদ্কে এবং সবল দুর্বলকে শোষণ করে । সমাঞ্জে যে সন্প্রধীষের হন্তে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই সম্প্র্দায়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা! হস্তগত 
করিয়। অন্তান্ত সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করে। সুতরাং শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষাই 
হইল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে, 
কারণ, কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত সময় বিশেষে শ্রেণী-সবার্থের ভিতিতে গঠিত 
হইলেও সব রাষ্ট্রকেই শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক বলিয্পা বিবেচনা করা সমীচীন 


/৪ বাষ্টতথ 


নছে। শ্রেনী-্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকে হ্বাতাঁবিক রা ন! বলিয়া বিকৃত 
রাষ্ট বল! হাইতে পারে। শ্বাভাবিক অবস্থায় সকন রাষ্ট্ই সাধারণ স্বার্থের 
বুক্ষক বলিয়। বিবেচিত হয়। 

৬। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে বাটে অতিমানবীয় বাক্তিত্ব আরোপ 
করিয়। ব্যক্তিমানবকে উপেক্ষ। করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ স্বীকৃত হয় না এবং বাক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক বাষ্ 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতালীর একনায়ক মূসোলিনি স্পষ্টভাবে এই মতবাদ 
নি্লিখিতরপে বাক্ত করিয়াছিলেন-_“দকলেই রাষ্ট্রের অস্তভূক্তি, কেহই 
রাষ্ট্রে বাহিরে নয়, কেহই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়।” (411 10010 00৪ 
8১৮৪) 10006 0068809 (109 ৪8৪9, 70006 588/08 (0৪ ৪0৪০৪.) 
এই মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, যে মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব শ্বীকার 
করে না,যে মতবাদে ব্যক্তি-্বাধীনতা লোপ পা, সে মতবাদ আদৌ 
গ্রহণঘৌগ্য নহে। ব্যক্তিত্ব বিকাঁশে সাহীষা করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান 
উদ্দে্ট । যদি বাষট্রব্যবস্থার ছারা সেই উদ্দেস্ত বিফল হয় তাহ! হইলে রাষ্ট্র 
অন্তিত্বরে কোন পমর্থন নাই । 

রাষ্ট্র সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাঁদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় 
যে, কৌন মতবাদ্ই এক কতাবে বুষ্ট অস্তিত্বের যুক্তিমম্মত সমর্থন বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পীরে না। ন্থৃতবাং প্রশ্ন হইল তাঁহ। হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য কি? 

এ্রশ্রের উত্তরে বল! যাঁয় যে, রাষ্ট্র হইল মান্ষের সামীজিক জীবনের 
নর্যতে্ঠ ও চরম সংগঠন । এই সংগঠনের সাহায্যেই মানুষ স্বাধীন ও 
স্বাবলম্বী হইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটূল সত্যই বলিক্মাছেন, 
“আইন ও ন্ায়বৌধ দ্বারা মাঞ্জিত মাহ্যই হইল শ্রেষ্ঠ জীব। আর আইন 
ও স্তায়বৌধবিহীন যায হইল নিকৃষ্ট জীব ।' রাষ্টী মানুষের মধ্যে এই 
আইনী নুগতভাব ও ন্তায়বৌধ হষ্টি করিতে সাহায্য করে। বাষ্টের অদ্িতীয় 
বৈশিষ্ট্য হইল যে এই সংগঠন কোন শ্রেণী-স্বার্থের ধারক নহে, ইহ! সাধারণ 
স্বার্থের রক্ষক। সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য হইগ সংঘগুলির 
সদশ্তগণের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করা; অপর পদে রুষ্ট হইল সার্বজনীন 
স্বার্থের প্রতিনিধি ও রক্ষক। সার্বজনীন স্বার্থের রক্ষক হিলাবে রাই মামাজিক 


বাষ্্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ১০৫ 


সমুদয় সংঘের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপডাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, বিভিন্ন স্বার্থের 
সংঘাতে দাম্াজিক জীবনে কোন বিশৃঙ্খল] ঘটিতে না পারে। বিরোধের 
অবসান ঘটাইয়! বহুর মধ্যে এঁক্য ও সমস্য সাধনপূর্বক সার্বজনীন স্বাথের 
উৎকর্ষ সাধন করাই হইল বাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য । ম্বানবজীবনের পাবম্পরিক 
সম্পর্ক যতই জটিল আকার ধারণ করিতেছে, সামগ্রিকভাবে সামাজিক 
অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়৷ এই জটিল সম্পকের চরম নিয়ন্ত্রণকতা হিসাৰে 
রাষ্ট্রের কর্তবা ও দায়িত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে বতমাঁন যুগে 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাস্্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বুদ্ধি পাইতেছে। 

বাষ্ট মানবজীবনের চরম উদ্দেষ্ট--এই গ্রীক মতবাদ গ্রহণযোগ্য না 
হইলেও বল! যাইতে পারে যে, রাই হইল সামাজিক জীবনের শ্রেঠ ও 
সর্বোৎকষ্ট সংগঠন--একমাত্ম যে সংগঠনের সাহায্যে সার্জনীন কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। মানুষের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের স্থ্টি, হৃতবাং 
যে বাট এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম, সেরূপে বাষ্ট্রেব অস্তিত্বের সমর্থন 
দূরের কথা, সে রাষ্ট্র ইহার নাগরিকগণের আনুগত্য ব1 বশ্ততার দাবী 
করিতে পারে না। পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে আজ কল্যাণ-ব্রতী 
রাষ্ট্রের ধারণা স্থপ্রতিষিত হইয়।ছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হুইল ব্যক্তি 1ণবিচারে 
প্রত্যেক মানুষের সামাগ্রক কল্যাণ সাধন কর] । 


আইনমূল ক মতবাদ (3 021868০ 0৮ এ 018010911101905) 


অনেক রাষ্টরবিজ্ঞানীর মতে বাষ্টের অস্তিত্ব আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
আইন ছাভ। বাষ্টেরে কোন পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা নাই। সুতরাং বাস হইল 
একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্ধকলাঁপ শাসন- 
তান্ত্রিক আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। 

আইনমূলক মতবাদ সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর আইনবিদ্গণ একমত 
নহেন। বিশ্লেষণমূলক শ্রেণীর আইনবিদ্গণের (41081561081 ৭ 011869) 
মতে বাষ্ু ই হইল আইনের একমাত্র উতৎন। রাষ্ট্রের কার্খ হইল আইন 
প্রণয়ন করা, ব্যাখ্যা করা ও আইন বলবৎ করা। যেআইন রাষ্র কর্তৃক 
সুষ্ট বা স্বীকত বা প্রযুক্ত হইবার নির্দেশ পায় নাই তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক 
আইনরূপে প্রযুক্ত বা কার্ধকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে এতিহানিক 


আইনবিদ্গণের (17196011951 8186৪) মতে বাই্ুই আইনের একমাত্র 
উত্স হইলেও সব আইনই ঘে রাষ্ট্র কর্তৃক আহ্ষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হইতে 
হইবে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তীহারা বলেন দেশে প্রচলিত চিরা- 
চরিত প্রথাগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক আহুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ না হইলেও সর্বন্ত 
আইন বলিয়া! গণ্য হয়। ডুগুই প্রভৃতি লেখকগণ আইনকে বাষ্রের উপরে 
স্থান দিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রজন্মের পূর্বেও আইনের অন্তিত্ব ছিল। স্থতরাং 
রাষ্ট্র আইন-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের আইনের বিধান লংঘন বা অবহেল! করিবার 
কোন অধিকার নাই। 

অনেক লেখক্‌ আবার বাষ্ট্রেরে আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
ব্যক্তির যেমন আইনগত অধিকার ও কর্তব্য আছে রাষ্ট্রেরও তদ্রপ অধিকার 
ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিচারালয়ে অভিযোগ 
করিতে পারে ও নিজেও অভিযুক্ত হইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে 
রাষ্ট্রের আইনমূলক ব্যত্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কল্পনা-প্রস্থত-_ 
বাস্তব নছে। কারণ, রাষ্্াস্তর্গত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড় রাষ্ট্রের কোন স্বত্ব 
ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই। 


জৈব মতবাদ (0725710 ০: 01817197110 1060:5) 


সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক যে সমস্ত মতবাদ রাষ্ট্রের 
কতিমতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেই মতবাদগুলির অসারত৷ 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য একদল লেখক এই জৈৰ মতবাদ প্রবর্তন করেন। 
এই মতবাদে বা্রকে একটি জীবদেহ বা উত্ভিদ্দেহের সহিত তুলনা করিয়! 
উভয়ের মধো কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সমতা প্রতিঠিত কর! 
হইয়াছে । জীবর্দেহের সজীবতা হইতে শুক করিস! জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু, এবং 
দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলই অনুরূপভাবে বাই্রদেহে দেখা যায়। এই 
সাদৃশ্তগুলি হইতে এই মতবাদে দিদ্ধান্ত করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রাণবন্ত জীবদ্ধেহের 
অন্গরূপ একটি দেহী ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণবন্ত জীবের প্রকৃতির অনুরূপ । 

রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুপনা করিবার প্রয়াস মানুষের রাঁজনৈতিক 
চিন্তাধারার প্রথম পর্ধায় হইতে শ্ররু হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক প্রেটে। ও 
রোমান দ্বার্শনিক সিসারোর লেখার মধ্যে ইহার ন্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে 


রাষ্ট্রে উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ১০৭ 


পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মারসিগ.লিও, অকৃহাম প্রভৃতি দাশনিকেরা এই 
মতবাদের উপর বিশেষ গ্ররুত্ব আরোপ করেন। তারপর সামাজিক চুক্বি- 
মতবাদের লেখক হুবস্‌ ও ক্ুশো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। হুবস্‌ 
রাষ্ট্রকে একটি অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলন! করিয়! তাহার 
পুস্তকের নামকরণ করিয়াছিলেন “পিভিয়াথান্, । কশোর মতে জীবদেহের 
মত রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। সরকার হইল রাষ্ট্রের মন্তিফ, আর রাজন্ব 
হইল ইহার শোণিত। 

উনবিংশ শতাবীর প্রারভ হইতে এই মতবাদ এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ 
করে। পূরবর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ্দেহের সাদৃশ্য 
বর্ণনা করিয়! ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু পরবতী লেখকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের 
অন্তবপ একটি দেহী বলিয়া রাষ্্র ও জীবদেছের অভিন্গতা সপ্রমাণিত করিবার 
প্রয়াস পান। এই উদ্ছেশ্ট-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের উগ্র সমর্থকগণ 
রাষ্ট্র ও জীবদ্দেহের মধ্যে যে সাদৃশ্ঠ বিদ্তমান তাহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ 
করেন। জার্জানীতেই সর্বপ্রথম এই জৈব মতবাদ ইহার চরম রূপ পরিগ্রহ 
করে। জার্মান দাশনিক ব্ুনৎজি এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা কারিয়। 
রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিননতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। বুনৎল্ির মতে 
যার মানুষের প্রতিমৃতি। তিনি রাষ্ট্রে ব্ক্তিত্য আরোপ করিয়া রাষ্্রকে 
পুরুষ-প্রকৃতি ও ধর্মসংগঠনকে নারী-প্রক্ৃতি বলিয়া অভিহিত করেন। 
ইংরাজ দ।শনিক স্পেনসারের হস্তে এই মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ পরিগ্রহ 
করে। স্পেনসাঁর সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই মতবাদের বিশ্লেষণ 
করিয়া বিঙনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। স্পেনসার রাষ্ট ও 
জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে শুধু সেগুলির উল্লেখ করিয়। ক্ষাস্ত হন নাই, 
উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্ত আছে মেগুলিরও উল্লেখ করেন। 

সাদৃশ্__রাষ্র ও জীবদেহের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে : 
১। জীবদেহ যেরূপ কতকগুলি জীবকোষ-ছারা গঠিত, বাষ্রও সেইরূপ 
কতকগুপি ব্যক্তির সমট্টি। ২। জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষ যেমন 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও সমস্ত কোষ সম্পূর্ণ দেহের উপর নির্ভরশীল, 
তদ্রপ রাষ্ৃভুক্ত মানুষও প্রথমতঃ পরম্পরের উপর নির্ভশীল ও দ্বিতীয়তঃ 
সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশ্ঈীল। ৩। জীবদ্দেহ ও রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন 


১৪০৮ বাষ্টতত্ 


আরস্ত হয় ক্ষুত্র জীবাণু হইতে। তাহার পর তাহারা একই নিয়মে 
পরিবতিত হইয়া ক্রমশ:ই জটিল রূপ গ্রহণ করে। ৪।| জীবদেছের কোন 
একটি কোষ বিন হইলে সমস্ত দেহের যেক্বপ কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ 
ব্ক্তিবিশেষের মৃত্যু হুইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। 
এতদ্বাতীত হার্বার্ট স্পেনসার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত সাদৃশ্ঠের 
অবতারণা করেন। «| তাহার মতে জীবদেহের যেরূপ শিরা1-উপশিরা আছে, 
রাষ্ট্র্দেহে তদ্রপ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। জীবদেছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যেরূপ প্সাযুব্যবস্থা আছে, বাষ্টরদেহের ৰিভিন্ন অংশকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত তদ্রপ সরকার আছে। ৬। রাষ্ট্র ও জীবদেহ উতয়েই 
ক্ষয়িষ্ণ। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাথ হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে নৃতন 

ংশ গঠিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির স্থান পৃরণ হয়। রাষ্ট্রেরও তন্রপ বৃদ্ধ, 
অকর্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের স্বান নবজাত ব্যক্তির ছার! পূরণ হয়! 


সমালোচনা 


জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধো কতকগুলি গঠনগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য 
থাকিলেও এই সাৃষ্ঠের ভিত্তিতে উভয়ের অতিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না। কোন ছুইটি জিনিসের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাহাদের অভিন্নতা প্রমাণিত 
হয় না। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা! যায় যে, এই মতবাদের 
সমর্থকগণ যে সাদৃশ্ঠগুলির ভিত্তিতে উভয়কে অভিন্ন ৰলিয়! প্রমাণ করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন সেই সাদৃশ্ঠগুলি শুধু বাহক, মূলগত নয়। জীবদেহ ও 
রাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেরূপ বাহিক সাদৃশ্ঠ দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ 
বু মূলগত বৈপাদৃশ্ঠ রহিয়াছে এবং সেই বৈসাদৃশ্ঠগুলি এত সমাক্‌ পরিস্ফুট 
যে, রাষ্ট্রকে কোন মতেই জীবদেহের অন্থরূপ বল! চলে না। 

১। প্রথম বলা যায় যে, জীবদেহের কোন একটি কোষকে জীবদ্দেহ 
হুইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্ত 
াষ্্রভুক্ত প্রত্যেক মানুষেরই একট! পৃথক্‌ সপ্ত! আছে ও রাষ্ট্রের বভূ্ত 
হইলেও তাছার পৃথক্‌ সত! বজায় থাকে । 

২। জীবদদেহের কোষগুলির কোন শ্বতত্ত্র অস্তিত্ব নাই-_-জড়বস্তর মত 
তাহার্দের কোন নিজন্ব বুদ্ধিব! পথক্‌ ইচ্ছা নাই। কিন্ত প্রত্যেক মানুষেরই 
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একটা স্বীয় বুদ্ধি বা পৃথক্‌ ইচ্ছাশক্তি আছে এবং এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মানুষ 
স্বীয় কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। 

৩। স্পেন্সার নিস্জই বলিয়াছেন যে, জীবদেহের প্রত্যেকটি জীবকোষ 
পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সমাজে মান্ৃৰষ পরস্পরের সহিত 
জীবকো গুলির মত দৃঢ সন্বন্ধযুক্ত নয। তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। 

৪। জীবদেছের চেতনা শুধু তাহার মাঁম্তফ্কে কেন্দ্রীভূত আর রাষ্ট্রে 
চেতনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত আছে। 

৫ | পরিশেষে বলা যায় যে, জীবদেহ পূর্ববতী কোণ জীবদেহ হইতে 
জন্মলাভ করি] আভ্যন্তরীণ শক্তিব বলে প্রা্কতিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
কিগ্ত রাষ্ট্রের উতৎপত্তিস্বত্ধে একথা বলা চলে না। অনেক রাষ্ট্র শক্তির 
ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে । সৃতরা* জীবদ্দেহের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সঙ্গে 
রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। জীবদেছের 
পরিণতি অবশ্যস্তাবী মৃত্যু, কিন্ত াষ্ট্ের বিনাশ নাও হইতে পারে। 

অধিকন্ত এই মতবাদের অনেক সমর্থক বাইকে জীবদেহের সহিত তুলনা 
করিয়! রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। ফলে 
রাষ্ট্রভুক মাষের ব্যক্তিত্ব হ্ষুগ্ হয়। 


মূল্যনিধারণ ও কার্যকারিতা 


বর্তমীণ যুগে এই মতবাদ, অসার, অলীক ও বিপজ্জনক বলিয়। পরিত্যক্ত 
হইশেও ইহার কিছু অন্তনিহিত সত্য আছে ও সে সত্যকে একেবারে 
উপেক্ষা করা চলে না। দেছেব ন্তাষ রাষ্ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উপর 
নির্ভব্খাল এখং এই বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্ঙ্গগুপির উত্কর্ষের উপর রাষ্ট্রের উৎকর্ষ 
নির্ভর করে। মানবদেহের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন সমস্ত দেহ 
অসুস্থ হয, মেইৰপ ব্রাষ্ট্রেরে কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা 
দূষিত হয়। স্থতরাং এই মতবাদে রাধরভুক্ত জনগণের পাবস্পরিক 
নির্ভরশীলতা ও রাষ্ট্রের অপরিহাধ এঁক্যের উপর গ্ররুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। 

এই মতবাদ ছুইটি বিভিষ্ন দিক্‌ দিয়! রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ স্পেনসার প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের 


১১৩ ব্াষ্ট্রতত্ব 


ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যধিক গুকত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের 
বাক্তিত্বাতদ্থ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাক্তিস্বাতন্ত্াবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের 
কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়। জনগণের জীবন ও সম্পত্তি বক্ষ1! করা ছাড়া রাষ্ট্র 
আর করণীয় কিছুই থাকে না। অপর পক্ষে এই মতবাদ রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠত্‌ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । ফলে, সমাতন্ত্রবাদদের উৎপত্তি হইয়] বাষ্টরের কর্মক্ষেত্র 
নক্গ্রীরিত হইয়াছে । জার্মান দার্শনিকেরা এই মতবাদের ভিত্তিতে 
তাহাদের আদর্শবাদ প্রচাব করিয়া রাষ্ট্রকে একটি অপৌরুষেয় প্রতিষ্ঠান 
ও শর্বশক্তির আধার বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে 
বাক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। 


আদর্শবাছ €( 10691196 ০: 4১1১9০01869 77)6075 ) 


রাষ্ট্র সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি হইল 
সম্পূর্ণ বাস্তবতাবজিত কল্পনা মাত্। মানুষের কল্পনায় রাষ্ট্রেরে আদর্শ রূপ কি 
হইতে পারে এই মতবাদটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। রাষ্ট্রের দাশনিক 


তত্বযুলক ব্যাখ্যা করিয়। এক আদর্শ ভিত্তির উপর এই পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। 

গ্রীক দাশনিক প্রেটোকে এই মতবাদের জন্মদাত বলা হয়। প্রেটে। 
তাহার বিখ্যাত “বিপাবলিক্‌” গ্রন্থে এই মতবাদের তিত্তিতে এক ্বশ্নংসম্পূর্ণ 
আদশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেশ। এই রাষ্রন্তারপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত 
ও মানুষ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিলাবে তাহার জীবনকে সর্বাঙ্গ হন্দর করিয়! 
পূর্ণ পরিণতির পথে চালিত করিতে পারে । প্রেটোর মত আদর্শবাদ সম্পূর্ণ 
গ্রহণ ন! কৰিলে আযারিস্টটল্‌ সম্বন্ধে বল! যায় যে, তিনিও রাষ্ট্রের এই 
আদর্শ-পরিণতির মমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাহার পরিকল্পিত রাষ্ট্র একেবারে 
বাস্তবতাবজিত কল্পনা মাত ছিল ন1। 

জাঞান দার্শনিক কান্ট, ফিচে ও বিশেষ করিয়া হেগেলের হস্তে এই 
মতবাদ এক অভিনব বূপ পবিগ্রহ করে। হেগেল রাষ্ে দেবত্ব আরোপ 
করেন। তাহার মতে রাষ্ট্র এক অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের 
রাষট্রভুক্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া! একটি হ্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে-_যে ব্যক্তিত্‌ 
সকল ব্যক্তিত্বের উধ্র্বে। এই ব্যক্তিত্বের আবার একট] নির্দিষ্ট নৈতিক মান 
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আছে। এই নৈতিক মানের মাপকাঠিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অধিকার ও সমস্ত 
প্রচেষ্টার পরিমাপ করিতে হুইবে। রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিত্ব শুধু আত্মনচেতন 
নয়, ইহা সমস্ত কর্মপ্রেবণা ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎম। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থ 
কখনই এই বাষ্ট্রে ইচ্ছার পবিপন্থী হইতে পারে না, কারণ বাষ্ হইল সকল 
সত্যতা, কৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত অধিকাঁর ও প্রচেষ্টার উৎস । ত্তাষ্টরের নির্দেশ 
পালন করাই হইল জনগণের একমাত্র পৰির কর্তব্য, কারণ রাষ্টের এই 
অপ্রতিহত ক্ষমতা ভগবতপ্রদত্ ঠা 

হেগেলের শিষ্য বার্ণহাতি 'ও ট্রিট্‌স্কের হস্তে এই মতবাধ চরম পরিণতি 
লাভ করে। তাহারা রাষ্ট্রকে শুধু একটি অপরিসীম শক্তির আধার বপিয়া 
বর্ণনা করেন এবং এই শক্তির নিয়ত প্রয়োগছাব। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠ 
বজীষ রাখিযার প্রযোজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষুদ্র 
বাষ্টগ্ুপিকে যুদ্ধের দ্বার] করায় ও কবিষু! বুহৎ বাষ্টরের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর! 
পাষ্ট্রেরে এক মহান্‌ কর্তব্য বলিয়া তাহাবা মনে করিতেন। তাহাদের 
তে যুদ্ধ না করিশে রাষ্ট্রের পৌকষের হানি হয়, স্তপাং রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ 
অপরিহার্ধ ও অবশ্যন্তাবী। অনেকে মনে করেন যে, এই আদশবাদী জীবনদর্শনের 
জন্তই জার্মান জাতি এতটা রাজতক্ত ও যুদ্ধপ্রিষ হইয়া! উঠিয়াছিল। পর পর 
দুইটি মহাসমরে জার্মান জাতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুপ্ধ ও শক্তিহীন রা্রজয্বের তীব্র 
আকাজ্ষা ও জার্মান জনসাধারণের নিবিচারে বাষ্নিদেশি পালন করিবার 
কতব্যবোধ প্রমাণিত হয়। 

ইংলগ্ডেও আদর্শবাধী রাঙুদ্র্শনের আলোচন! হয়। এই আলোচন। সম্পকে 
গ্রীন্, ব্রাডলে ও বোসাংকের নাম উল্লেখযোগ্য । তবে ইহারা জার্ান 
আদর্শবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের অনেকের মতে রাষ্ট 
সর্বপ্রধান সংগঠন ও সর্বশক্তির মূল উৎ্ম হইলেও ইহার কার্ধক্ষেত্রের ও শক্তির 
একট! সীমা! আছে। মোট কথা, ইংরাজ আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রৰ্প দেবতার 
পাদপীঠতলে ব্যক্তিকে বলিদান দিতে চাছেন নাই। 


সমালোচনা 


এই মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচন! হুইয়াছে। রাষ্ট্র সমাজ হইতে শুধু 
ভিন্ন নয় পরস্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সমাজের গণ্ডি অপেক্ষা অনেক নংকীর্ণতর। 


১১২ রাষ্ট্রতত্ব 


এই মতবাক্ধে রাষ্ট্রকে সমাজের উধ্বেস্থান দেওয়া হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বময় সর্বাত্মক বলিয়া ধারণ1 কর] হুইয়াছে। 1ক 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাঞ্ী ব্যাপারে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইল সব ইচ্ছার 
উধ্র্বে। এই ধারণার বশবর্তী হইলে একদিকে যেমন বাক্তি-ম্বাধীনতার 
সমাধি রচিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তদ্রপ ক্ষুদ্র রাষ্গুলির অস্তিত্ব লোপ 
পাযস। এই মতবাদে রাষ্ট্রের যে স্বাধীনতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথ! বলা হয়ঃ 
তাহা শ্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর 'স্বরাঁচারের পরিণতি হইল 
যুদ্ধবাদ। 

মূল্যনির্ধারণ_-এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, সংঘ হিপাৰে 
ইহা! রাষ্ট্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রের সত্য হিসাবেই 
যে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ভোগ করে ও তাহাদের পারম্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া নাগরিক অধিকার ভোগে সহায়তা কবে- এই 
সত্যটি এই মতবাদে বিশেষ জোরের সহিত বল! হইয়াছে। সুতরাং নাগরিক 
অধিকারেব স্রষ্টা ও রক্ষক হিপাবে রাষ্ট নাগরিকদের নিকট চরম আনুগত্য 
ও ত্যাগম্বীকার দাবী কবিতে পারে। এতত্যতীত এই মতবাদ একটি আদর্শ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পন! করিয়া মানুষকে আদশ নাগরিক হইতে মন্প্রাণিত করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছে। 


রাই সন্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (08158730181 00006]006 0£ 6116 
968৮০) 


রাষ্টু সম্পর্কে মাকদের মতবাদ জানিতে হইলে মার্কস-গ্রবত্তিত সম।জ- 
তন্ববাদ সম্পর্কে একটু পরিচয় আবশ্যক। ইতিহাসের জভবাদী ব্যাথা! 
ও শ্রেণী-সংগ্রামের উপরই মার্কস্‌ প্রধানতঃ তাহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি 
স্থাপন কবেন। মার্কসের মতবাদ তাহার “সাম্যবাদী ইন্তাহার” (0০00000- 
0156 118019860 ) ও “মূলধন” (08891) নামক ছুইখানি গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পার! যায়। মাক কর্তৃক যে নূতন জীবনদর্শন ও নৃতন বাঁজনৈতিক 
মতবাদ গ্রচাঁরিত হইল তাহীর ফলে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থীর আমূল সংস্কার 
সাধিত হইল। ডারউইন যেরূপ জৈব বিবর্তনবাদ উদ্ভাবন করিয়া জীব 
জগতের উৎপত্তির ইতিহাপে যুগান্তর ,.আনয়ন করিয়াছিলেন, মাক ও 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতামত ১১৩ 


লেইরপ মানব-ইভিহাসের বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করিয়া মানব-ইতিহাসে 
নবযুগের কুচন1 করেন। 

মার্কসীয় মতবাদের মূল হৃত্র হইল যে, মানবজীবনে উচ্চাঙ্গ জীবন- 
যাপনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা! খাছ্য, বন্ধ এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীস্কতা 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মাহ্ুষের অর্থনৈতিক চাহিদ্রাগুলি অন্য জাতীয় 
চাহিদা অপেক্ষা তীত্রতর এবং মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি 
অন্যান্ত চাহিরদাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুকুত্ব উপেক্ষা ন1 করিয়াও বল! 
যাইতে পারে যে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদ্বাগুলির পরিতৃপ্তি সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । উপরি-উক্ত স্থত্রের ভিত্তিতে মার্কস্‌ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের 
সমাজ-ব্যবস্থায় যুগে যুগে যে পরিবর্তন দেখা যায়” তাহার মুল কারণ 
হইল পারিপাস্থিক অবস্থার পরিবর্তন । অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থা! 
প্রভৃতভাবে মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধার! 
নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। স্ৃতরাং একটি নির্দিষ্ট কালে একটি সমাজ 
ইহার কলা, দর্শন, আইন, ধর্ম, আচার, বীতি-নীতিসহ যে বিশিষ্ট রূপ 
গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্ীনৈতিক ব্যবস্থা! যে ধাঁচে গঠিত হয়, তাহা তৎকালীন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়! উৎপান-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। 
অর্থাৎ উতপা্দন-ব্যবস্থাই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করে। 
তিনি আরও বলেন যে, যুগে যুগে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত 
সামগ্রস্ত রাখিয়া অনুরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও অনুরূপ শ্রেণী-প্রাধান্তের 
অভ্যুদয় ঘটে । অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ইতিহাঁসের ব্যাখা! 
করাকেই ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ভান্ত বল! হয়। 

মাঁনব-ইতিহাসের এই জড়বাদী ব্যাখ্যা মার্কস্‌ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত 
সাহাযো বুঝাইতে চেষ্ট1! করিয়াছেন। শিকার যুগকেই মার্কস্‌ মানবসমাজ 
বিবর্তনের আদি অধ্যায় আখ্য। দিয়াছেন। এই যুগে শিকারের যন্ত্রপাতি ও 
শিকারলব পণ্ড সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। শিকার যুগের 
এই অপরিণত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাও 
অপরিণত সাম্যবাদী ধাঁচে গঠিত ছিল। 

শিকাববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মান্ষ যখন পঞ্ুপালন বৃত্তি গ্রহণ করিল 
তখন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামোর 

৮৮৮৫ ১ম খণ্ড) 


১১৪ রাষ্ট্রতত্‌ 


পরিবর্তন ঘটিল। পশুপালন যুগে সমাজে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর আবিতাব 
হইলু-্পশ্ডর মাপিক শ্রেণী ও পশ্ডর মালিকানা-বিহীন শ্রেণী। এই যুগে 
সর্বপ্রথম বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর আবিভাবের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় 
অপাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেণী-পংগ্রামের হ্ত্রপাত হয়। 


পশুপালন বৃত্তি গ্রহণের ফলে মানবসমাজে যে অসামোর স্থত্রপাত হয়, 
পরবর্তী কৃদিযুগে এই অসাম্য আরও বৃদ্ধি পায়। কৃষিযুগে কষিকার্ঘই ছিল 
ধনোৎ্পাদনের প্রধান উপায় এবং এই কারণে জমির মালিকগণ সমস্ত ক্ষমতা 
হস্তগত কবিয়! ভূমিহীন শ্রেণীকে একান্তরূপে নিঃসহায় ও জমির মালিকগণের 
উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলে। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে ভূমিদাস 
( 891) শ্রেণীর আবির্ভীব হুয় এবং জমির মালিক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণীর 
মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিতে থাকে । 


উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে আমল 
পরিবর্তন সাধিত হর, তাহার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপাস্তর 
ঘটে। যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রভৃত পরিসাঁণ।মূলধন প্রয়োজন। 
এই কারণে যান্ত্রিক যুগে মূলধনের মালিক কষিষুগের জমিদার শ্রেণীর স্বান 
গ্রহণ করিল। অর্থের বলে যুলধনের মালিকগণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহাদের 
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে বিত্তহীন শ্রেণী অনন্যোপায় হইয়া 
জীবিকা সংস্থানের উদ্দেশ্টে মালিক শ্রেণীর নিকট তাহার্দের শ্রম বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইল। মালিক শ্রেণী এই বিতহীন শ্রমজীবী সম্প্রণায়ের 
নিঃসহার় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া - শ্রমজীবিগণকে তাহাদের শ্রদ্ধার] 
উৎপাদিত দ্রব্যের বাঁজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক 
হিসাবে দিতে লাগিল। শ্রমদ্বারা উৎপাদিত ভ্রব্যের বাজার মূল্য ও 
শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরি এই উতয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্‌ দত্ত মৃগয' 
€5500159 ৪159) আখ্যা! দিয়াছেন। এই উদ্ধ ত্তমূল্যের সমগ্র পরিমাণই 
শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিস মালিক শ্রেণী আত্মদাৎ করেন। এইবূপে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মালিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাও 
অধিকার করেন। .রাঙইনৈতিক ক্ষমতার বলে তাহার সাহিত্য, কণা, 
ইতিহান, দর্শন, আইন প্রভৃতি তাহাদের শ্রেনীদবার্থের হুবিধ! অহ্দারে হ্যক্ট 
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করেন। এ ষুগেও ধনতানত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বাষ্রব্াবস্থাও 
ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে। 


মার্কস্‌ ভবিষ্দ্বাণী করেন যে, যান্ত্রিক যুগের উন্নত অবস্থাক্স বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎকট প্রতিযোগিতার ফলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 
অধিক পরিমাণ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্ঠটে সংঘবদ্ধ হইয়া অতিকায় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিবে। ইহার ফলে 
একদিকে যেরূপ ধনিক-মাঁপিকের মুনাঁফ1 পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে 
তদ্ধপ শ্রমিক শ্রেণীর আয় হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই শোঁধণ পদ্ধতির ফলে 
দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লৌকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং অধিকাংশ লোক 
দারিত্র্য-পীড়িত হইবে। এইরূপে পশুপালন যুগে অর্থনৈতিক কারণে 
মানবসমাজে শ্রেণীভেদের ফলে যে অপাম্যের বীজ উপ্ত হয়, উন্নত যান্ত্রিক 
যুগে দেই ক্রমবর্ধমান অপামা তীব্রতর হইয়া উগ্র শ্রেণী-সংগ্রামে পর্যবসিত 
হইবে। সমস্ত দেশের ধনিক শ্রেণী তাহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্ট্ 
সংঘবদ্ধ হইবে, অপরপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র শ্রমঙ্গীবী মালিক শ্রেণীর বিকৃদ্ধে এক 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করিয়া মিপিত হইবে। 


স্থতরাং মার্কলীয় ইতিহাসের ভাম্ব অনগুপারে বলা যাষ যে, সামাজিক 
বিবর্তনের বিভিন্ন ঘুগে রাষ্ট্রের কাঁঠামে! সমাজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও দ্বাথাই 
স্থিবীকৃত হইয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন যুগে বিত্তবান ও 
বিত্তহীন--এই দুইটি শ্রেণীর বিপরীত স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়।ছে। বিত্ববান 
শ্রেণী ইহার স্বার্থ রক্ষাকল্ে নানাৰপ উপায় অবলম্থন করিয়ছে। রাষ্ররূপ 
সংগঠন হইল এই উপায়গুলির অন্যতম। এই সংগঠনের সাহাযো বিত্বান 
শ্রেণী বিহীন শ্রেণীকে অবদ্দমিত রাখিতে চে করে। বিত্তবান শ্রেনী 
রা্থ্ীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে শোষিত অেণীর উপর ইহার কর্তৃত 
প্রতিষ্ঠিত করে। স্থতরাং মার্কসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব 
পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একমাত্র এই পশ্জবল প্রযোগ করিয়াই বাষ্ 
সমাজের শ্রেণীগত কাঠামো! অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণে 
মার্কস্‌ বাইকে শ্রেণী স্বার্থের ধারক এবং শ্রেণী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক বলিয়। 
বর্ণন। করিয়াছেন। 


১১৬ রাষ্রতত্ব 


মার্কপীয় মতবাদের সমালোচনা (02161618006 0009 718750197 

(0021066 01 609 86866 ) 

মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচন! হইয়াছে। প্রথমতঃ, 
বল! হয় যে, সমীজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কস্‌ শুধু অর্থ নৈতিক প্রভাবের উপর 
অয্থ! গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কার্যত: দেখ। যায় যে সমাজ-বিব্র্তনে 
অর্থ নৈতিক পরিবেশ ছাড়াও ধর্ম, ন্যায়, নীতি, কলা, কৃষ্টি প্রভৃতি উপাদান- 
গুলির প্রভাব অনস্বীকার্য । 

দ্বিতীয়তঃ, ছুইটি বিষয়ে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় 
নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শোষণের ফলে দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্রতর 
হইবে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির ফলে প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখা যায়। মার্কস আরও বলিয়াছিলেন যে, 
বিস্তহীনের কর্তৃত্ব গ্রতিষিত হইলে কালক্রমে রাষ্ট্র সংগঠন বিলীন হইবে। 
রুশ দেশে সাম্যবাদ প্রতিঠিত হইলেও রাষ্ট্রের এখনও অবসান ঘটে নাই। 

তৃতীয়তঃ, মার্কস্‌ যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের কথ! বলিয়াছেন, সে বার হিংসা- 
দ্বেষবঞ্জিত ও মানব-সমাজের পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এরূপ শাস্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কখনও বিপ্রৰ ব! শ্রেণী-সংগ্রাষ্ের ছার! প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। স্থতরাঁং তীহার মতামতের বিভিন্ন অংশ পরস্পর-বিরোধী | 

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কস্‌ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী একতার উপর 
তাহার মতবাদ প্রতিষিত করিয়াছিলেন এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিককে 
একতাবদ্ধ হইতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আত্তরিক 
আহ্বান মত্বেও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী আজও পর্ধন্ত জাতীয়তাবোধ 
পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই। 

কিন্ত এই বিরুদ্ধ দমালোচন। সত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কস্‌ তাহার 
মতবাদ গ্রচার দ্বার! শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্াধয অধিকার সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার প্রতিচিত করিতে সাহায্য 
করিয়াছেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হইলেও 
একথ! মানিয়। লইতে হুইবে যে, মাহুষের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন-জনিত কর্ম- 
প্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। 

[ পঞ্চদশ অধ্যায় ব্রষ্টব্য ] 
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সংক্ষিপ্তসার 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ 

রাষ্ট্রেরে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নির্টি্ই ইতিহাস নাই। সমাজবদ্ধ 
জীবনের প্রতি মানুষের ম্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
চেতন!ই বাষ্্র-উৎপত্তির মূল হুত্র বলিয্না ধর! ষায়। এ সম্বন্ধে পাঁচটি বিভিন্ন 
মতবাদ গ্রচলিত আছে। যথা-_ 


১। এরশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ্--এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ভগবানের স্থষ্ট 
সংগঠন বলিয়া মনে করে ও রাজা ভগবৎ-প্রেবিত প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র 
ভগবানের কাছে দায়ী থাকিয়া! বাষ্ট্র পরিচলনা! করেন। প্রাগীনকানলের অনেক 
দেশে এই মতবা? প্রচলিত ছিল ও এই মতবাদ রাষ্টগঠনের প্রথম অধ্যায়ে 
মানুষকে ধর্ষভয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বগত্য ও বশ্ঠতা স্বীকার করিবার 
শিক্ষ। দিয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল যে, ইহ! বাজার 
স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় ও বর্তমান যুগের রাঁজতন্ত্র ব্যতীতত বিভিন্ন রকম 
সরকাবের ভিত্তিতে প্রতিিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখা করিতে পারে না। 

২। বলপ্রয্মোগ মতবাদ-_-এই মতবাদে “জোর যাঁর মুল্ুক তার' এই 
প্রবচনের যুক্তি যুক্ততার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলিয়! মনে করা হয়। 
সবল দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে ও 
রাষ্ট্রের অস্তিত্বও এই পশুবলের সহায়তায় ৰজায় রাখে । বাস্ট্রগঠনে ও 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য শারীরিক শক্তির গ্রয়োজন। এঁতিহাসিক 
ও বাস্তব দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে একথ! অনম্বীকার্য হইলেও, রাষ্ট্র যে 
একমাত্র পশুবলের উপর গ্রতিঠিত একথা বলা যায় না। পশুবলের ভিত্তিতে 
প্রতিঠিত কোন রাই চিরস্থীী হয না। শাঁনিতের সম্মতি ও নহযোগিতার 
ভিত্তির উপর রাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠিত। 


৩। জামাজিক চুক্তি মতবাদ-_রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মাহষের 
লম্পার্ধিত চুক্তিছ্ারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে-- এই মতবাদের ইহাই প্রতিপান্ত 
বিষয়। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ এক প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় বাস 
কারত। এই অবস্থাকে প্রকৃতির রাজত্ব বল! হইয়াছে। এখানে মানুষের 
জীবন অনহনীয় হইয়। উঠিলে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা! চুক্তি সম্পাদন 


১১৮ রাছুতত্ব 


করিয়! বাষ্্র স্ষ্টি করিল। নুতরাং রাষ্ট্র চুক্তিত্বারা গঠিত। হবস্‌, লক ও 
রুশো এই মতবাদের প্রধান সমর্থক । এই তিনজন লেখক একই বিষয়ে 
আলোচন1 করিলেও তাহাদের উন্দেশ্ বিভিন্ন ছিল। হুবস্‌ তাঁহার মতবাদ- 
দ্বারা রাঁজশক্তির অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিটা করিতে চাহিয়াছিলেন। লক্‌ এই 
মতবাদকে ব্যক্তি-হ্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাঁবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর 
ক্শোর হস্তে এই মতবাদ লোকাধাঁত্ত সবকারের রূপ গ্রহণ করে। 

এই মতবাদটি অনৈতিহাদিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইলেও ইহার অন্তনিছিত সত্য হইল যে, জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার 
উপর রাষ্ট্র গ্রাতিিত। এই মতবাদে এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের ও বল- 
প্রয়োগ মতবাদের বিলোপ সাধন করিয়া বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রগতির 
পথ স্থগম করিয়া দেয়। 

৪। পারিবারিক অম্প্রনারণ মভবা-_মাতৃতাগ্রিক অথবা পিতৃ- 
তান্ত্রিক পরিবার সম্প্রনারিত হইয়। বাষ্ট কামক্রমে ইহার বর্তমান কূপ 
লইয়াছে, এই মতবাদে ইছাই বল! হয। পরিবার হইতে গোচী, গো্চী 
হইতে জাতি এইভাবে সহজ ও মরন সংগঠনের মধা দিয়া রাষ্ট্র ক্রমশঃই 
জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে। জাতিত্ববন্ধন বাষ্্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে একথা 
স্বীকার করিলেও বল! যায় না যে, একমাত্র পারিবারিক সম্প্রদারণের ফলে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । ইহা ছাডাও মান্থষের আদিম সংগঠন যে পরিবার 
হইতে আরম হয় তাহারও কোন নিশ্চিত নিদর্শন নাই । 

৫। বিবর্তপবাদ ব। এাতহানসিক মভবাদ-_ রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক 
মতবাদগুলির মধ্যে এইটিই হইল বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ । এই মতবাদের 
বিশেষত্ব হইপ থে, ইহ রাষ্ট্রগঠনের কোন একটি বিশেষ উপাদান বা রাষ্ট্র 
উৎপত্তির কোন একটি নির্দিই স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া 
সবগুলির সমন্বয়ে একটি সম্ভাব মতবাদ নির্ণপ্বের চেষ্। করে। রা বহু যুগ 
ধরিয়। বু এঁতিহাদ্পক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তনের মধ্য দিয়! বর্তমান 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । রাষ্্গঠনে রক্তদধন্ধ, ধর্ম, শারীরিক শক্তি, 
রাঞ্জনৈতিক চেতনা, জাতীন্ঘতাবৌধ, অর্থনৈতিক কারণ প্রভৃতি বহু শক্তি 
কার্ধকরী হইক়্াছে। রাষ্ট একদিনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা্বারা বা একট 

উপাদানে গঠিত হয় নাই। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকাত সম্বন্ধে মতবাদ ১১৪ 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিবয়ক মতবাদ 


১। জৈব মতবাদ-এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদ্দেহের সহিত 
তুলন! করিয়া! একটি সজীব ও সচেতন দেহী বলিয়া ধারণা কর! হইয়াছে। 
জীবদেহ যেরূপ কতকগুলির জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই জীবকোবগুলি 
যেরূপ পরম্পরের সছিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, তদ্রপ রাষ্টও কতকগুলি 
মানুষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই মাগ্্যগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 
জীবকোধগুলি যেরূপ সমস্ত দেহের উপর নির্ভরশীল, জনগণও সেইরূপ বাষ্ট্রের 
উপর নির্ভরশ্ীল। রুনতজি ও স্পেন্সার এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। 

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে ষে সাদৃশ্যগুলির কথ! বলা হয় সেগুলি বাহ্িক, 
মূলগত নয়, তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে এত মৃলগত প্রভেদ আছে যে-জন্থ 
রাষ্ট্রকে জীবদেহের অন্ুবণ বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। 

২। আদর্শবাদ্-এই মতবাদে রাষ্ট্রের বাস্তবতাৰঞ্জিত আদর্শ পরি- 
কল্পন! করিয়। রাষ্ট্রে এক নৈতিক ও অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ট্র সর্ময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বাকি-ন্বাধীনত। 
ক্ষু্ করিতে পারে ও আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাইতে পারে। 


মার্কসীয় মতবাদ _সাম্বাদী ইন্তাহার ও মূলধন নামক গ্রন্থ ছুইখানি 
হইতে রাষট্রসম্পর্কে মার্কমের মতবাদ জানিতে পারা যায়। ইতিহাসের জড়বাদী 
ব্যাখ্যা, উদ্ধত্রমৃপ্যের স্থত্র ও শ্রেণীদংগ্রাম-_-এই তিনটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি 
করিয়! মার্কম তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন । তাহার মতে শিকারযুগ হইতে 
আরস্ত করিয়া বর্তমান শিল্পযুগ পর্বস্ত বিভিন্ন যুগে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা দেখ! যায় তাহা তৎকালীন অর্থনৈতিক বাবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন- 
ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উতপাদন-ব্যবস্থা! 
সমাজের যে শ্রেণীর অধিকারে থাকে, মেই শ্রেণী প্রধান্ত লাভ করিয়া 
সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থ! নিয়ন্ত্র করে । ফলে লমাজে ছুই শ্রেণীর আবিভাব হয় 
ক্ষমতাসীন বিত্তবান শ্রেণী ও ক্ষমতাহীন বিত্হীন শ্রেণী। একদল শাসক ও 
শোষক, আর একদল শাঙিত ও শোধিত। এই শোষণের প্রতিবাদে শোষক ও 
শোধিতের সংঘর্ষ অনিবার্ধ। শোধিত শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শোষক শ্রেণীর 
হুস্ত হইতে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে শোবিত শ্রেনীর দ্বার 


১২০ রাষ্ট্রতত 


রাষট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইলেও শেষ পর্বস্ত শোষক শ্রেণী যখন নিষৃ্প হঙ়্, 
'তখন এক শ্রেণীহীন সমা্জ-ব্যবস্থা গঠিত হয় যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিজ্তের 
কোনপার্থক্য থাকে না। মার্কসের মতে বিস্তবান শ্রেণী বাষ্ট্রক্প সংগঠনের 
সাহায্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেনা-বাছিনী ও পুলিশ সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা স্থায়ী 
করিতে চেষ্টা করে। স্থতরাং রাষ্ট্রের শক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষিত 
শ্রেণী রাষ্ট্রের এই ক্ষমত1 শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলপগ্রয়োগ সাহায্ হস্তগত 
করিয়া! শ্রেণী-ভিত্তিক রাষ্ট্রকে শ্রেণীহীন বাষ্্-বাবস্থায় পরিবন্তিত করে। 

মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার মূল স্থত্র গ্রহণযোগ্য। 
শ্রেণী সংগ্রামের সাহায্যে বিত্রহীন শ্রমজীবিগণ যে তাহাদের বহু স্যাধা অধিকার 
অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহ! অনম্বীকার্ধ। 


প্রশ্নাবজী 


1. 10951019100 71010 2916781009 60 6109 19৪ ০৫ 17008, 10919, 
8700 10088880606 90088] 001080৮ 111)60:5 :69£810106 009 
07181 ০1 005 ৪6৪69. 71086 929 005 0619968 ০ 6159 6109০] ? 


হবস্‌, লক ও রুশোর মতের ভিত্তিতে বাষ্্রউৎপত্তি সম্পর্কে পামাঞ্জিক 
চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদটির ক্রটি কিকি? 

2. 9085 200. 9301910 009 11815186 99099208100 ০01 006 
9686০, 

রাষ্ট্র সম্পর্কে মাঝ্সের মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। 

৪, :10190088 9161981]5 609 90018] 00206:806 1119077 2888:- 
81708 609 011810 ০ 006 ৪6869. 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির সমালোচনা কর । 

4, 10180089 609 10921189610 17199০017 79881087086 609 7086019 ০01 
605 ৪0৪৮৪, 

রাষ্ট্রের গ্রতি সম্বন্ধে আদর্শগত মতবাদটি আলোচন! কর। 

&. 70150099 ৪0817 6108115 61)9 17050156107087 11006075 29£%:0.- 
108 609 01160. ০1 09 ৪6869. 


্াষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রতি সম্বদ্ধে মতবাদ ১২১ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনবাদ নীতির ৰিশ্লেষণমূলক আলোচন! 
কর। 

6, 10916 ৪ 0:16109]1 8896897008706 01 609 02£8019 11107 
26852:01708 609 70865 ০1 606 ৪6৪9, 

রাষ্ট্রের স্ব-গ্রৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন 


কর। 
1, 02161068115 9880088 10089868908 10060909610 01 005 
90088] 007060:506 100607 26968101706 605 01181) ০1 00০ 96969 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের কশো যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহা মন্তব্যসহ আলোচন1 কর। 

৪. 96869 8200. 93:9091706 61091017017 01 1710106 ৪3 ৪2, 930019108. 
61০90 01 605 07110 01 0109 ৪6৪০৪, 

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাৰে বল-প্রয়োগ মতবাদ বিবৃত করিয়া! উহার 
পর্যালোচনা! কর। 


পম অধ্যায় 


সার্বভৌমিকতা৷ 


( 90592916705 ) 


লার্বতৌমিকভার অর্থ (11099711716 0£ 80৮92817765) 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রের মেই সৰ যৌলিক 
সর্বোচ্চ ও অনীম ক্ষমতা, যাহা ব্যক্তি, সংসদ বা রাষ্ট্রের অস্তভুরক্ত যে কোন 
বস্বর উপর অবাধভাৰে প্রয়োগ করা চলে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্্ট ইহার 
এলাকার মধ্যবর্তী যেকোন বাক্তি বা সংসদের উপর আধিপত্য করিতে 
পারে ও তাছার্দের নিকট হইতে অখণ্ড আঙ্গুগত্য ও বশ্যতা আদায় করিতে 
পারে। নিজের এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্ব পূর্ণ হওয়া চাই। 
যদ্দি কোন নাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ইহার 
রাষ্তরীয় মর্ধাদ ক্ষুগ্র হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের এই ক্ষমত৷ হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতা । 
ইহার উপর আর কোন ক্ষমত! নাই। এই ক্ষমতা রাষ্র অন্ত কোন উচ্চতর 
কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা রাষ্ট্রের মৌলিক ক্ষমতাঁ-_ 
যাহার বলে বাষ্ট নিজ ইচ্ছানুসারে ইহার কাধাবলী পরিচালিত করিতে পারে 
ও যে ক্ষমতার বলে এক বাষ্র অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে । 
সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ( 01185 0661586709 0£ 90567518765 ) 

প্রথমতঃ, বাষ্রের এই ক্ষমতা আদিম বা মৌলিক (0:181091 )। 
দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। 
ইহা রাষ্ট্রের শ্বৈর (80801869 ) ক্ষমতা । তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম 
(0011001660 )। রাষ্রের এই ক্ষমত। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও 
বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থত:, এই ক্ষমতা 
অবিভাজ্য (10001518119 )। একটি মাত্র কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই 
ক্ষমতার অধিকারী । একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকতাবে এই 
ক্ষমতার পরিচালন! করিতে পারে ন1। সমাজ-ব্যবস্থার এঁক্য বজায় বাখিবার 
নিমিত্বই সার্বভৌমত্বের এই অবিভাজ্যত1 অপরিহার্ধ বলিয়া! পরিগণিত হয় । 


সার্বভৌমিকতা ১২৩, 


একই সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকার। থাকিলে সমাজ- 
ব্যবস্থার কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিশ্পত্তি হইতে পারে না। ফলে, সমাজ-ব্যবস্থ। 
ব্যাহত হইতে পারে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার সংহতি অক্ষুগ্র রাঁখিবার নিমিত্ত 
সার্বভৌম শক্তির অবিভাজ্যতা প্রয়োজন । পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থাস্থী 
(70920080926 )। ন্বাষ্র বাতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পাবে না, 
আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। স্থতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের 
সহিত এই ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার 
অন্তিত্বরে কোন হানি হয় না। ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্থাস্তরযোগ্য নহে 
(10811908016 )। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান কখিয়া 
নিজে বাচিয়! থাকিতে পারে না, তন্রপ মার্বভৌমত্ব ছাড়! রাও বাঁচিতে পারে 
না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজ 
ইচ্ছায় তাহার ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্ত বা্রকে হস্তাস্তর করিতে পারে। এই 
কার্ধ ছার] রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না। সগ্মতঃ, রাষ্ট্রের এই 
ক্ষমতা আইনাহুমোদিত স্বত্ববিশিষ্ট (17020:990116119 ) দীর্ঘকাল ভোগদখল- 
বিশিষ্ট রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সাময়িক অপপ্রয়োগ বা অব্যবহাঁরের কারণে নষ্ট 
হইতে পারে না। 


সার্ব। ভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ (00106766 8009065 069০6261806) 


রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী কে বা কাহার ও কাহার 
দ্বারা এই শক্তি প্রধুক্ত হয় এ সম্বন্ধে বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার 
ফলে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখ! যায়। বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহার আলোচন! কৰিয়াছেন। সেইজন্য এই ক্ষমতার 
প্রকারভেদ দেখা যায় । 


কার্ধকরী ব! প্রকৃত জার্বভৌমত্ব ও নামমাজ্ সার্বভৌমত্ব (4০8৪1 
2৪20 71601888০05 9:9161165 ) 


রাষ্রের মধ্যে যে বা যাহারা রাষ্ট্রের আদিম, শ্বৈর ও চরম ক্ষমতার 
অধিকারী ও যাহারা এই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বৰ! 
তাহার্দিগকে বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী বল! হয়। আর যাহার নাথে 


১২৪ রাষ্্তত্‌ 


এই ক্ষমতা বলবৎ করা হয় অথচ প্ররূতপক্ষে ধিনি কার্ধক্ষেত্রে এই ক্ষমতা! নিজ 
ইচ্ছানুদারে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাহাকে নামষাআ সার্বভৌম ক্ষমতার 
'অধিকারী বল! হয়। সার্যভৌমত্বের এই দুইটি দিকের পার্থক্য বৃটিশ শাসন- 
ব্যবস্থায় বেশ পরিশ্ফুট হইয়াছে। ইংলগ্ডের রাজ! নামেমান্র সার্বতৌম শক্তির 
অধিকারী। শাসন-ব্যাপারের সকল কিছুই তাহার নামে কার্যকরী করা হয়। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডের কেবিনেট সভাই হুইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও 
প্রয়োগকারী । 


বাস্তব সার্বভৌমত্ব ও আইনান্ুমো দিত লার্বভৌমন্ত (7)৪ £8০%০ ৪71৫ 


20০ 06 90৮61618765 ) 


যে শক্তির বলে কোন কর্তৃপক্ষ ঠবধভাবে বা অবৈধভাবে জনসাধারণের 
নিকট হইতে আহুগত্য লাভ করে ও তাহার নির্দেশ বলবৎ করিতে পারে, 
তাহাকে বাস্তব সার্বভৌম বল! হয়। বাস্তব সার্বভৌমত্ব আইনের ছার! 
গ্রতিষ্িত না হইয়া! শক্তির উপর প্রতিষিত হইতেও পারে । জনসাধারণ ভয় 
বা কুসংস্কারের জন্ত এই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মানিতে বাধা হয়। 
আইনান্থমোদিত সার্বভৌম শক্তি আইনদঙ্গতভাবে প্রতিঠিত হুয়। এই 
সার্বভৌম শক্তি আইনাম্মোদিতভাবে রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট হইতে 
আনুগত্য দাবী করিতে পাবে এবং এই সার্বভৌম শক্তির জনগণকে আদেশ 
দিবার ক্ষমতা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনাহুমোদিত দার্বভৌম ক্ষমতা 
বৈধ উপায়ে সংগৃহীত ও আইনাহুমোদিতভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। 
অপরপক্ষে, বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধভাবে সংগৃহীত নাও হইতে পাবে 
ও আইনাঙগমোদ্দিতভাবে ইহার প্রয়োগ না হইয়া বলের ছার! এই ক্ষমতা 
কার্ধকরী হইতে পারে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দময়্ জার্যানী পোল দেশ অধিকার করিয়া সেই দেশের 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল ও বাস্তবক্ষেত্রে জার্মান কর্তৃপক্ষ এই 
চূড়াস্ত ক্ষমত। সামগ্সিকভাবে পৌল দেশে প্রয়োগ করিত। পোল দ্বেশের 
অধিবামিগণ জার্মান কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
পোল দ্বেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইংলগ্ডে আশ্রন্ন গ্রহণ করিয়াছিল। ন্তরাং 
পোঁগ দেশে অবস্থিত জার্মান কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধকালীন অবস্থান বাস্তব সার্বতৌম 


সার্বভৌমিকতা ১২৫ 


শক্তির অধিকারী বল! যায়। কিন্ধ বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী হইলেও 
জার্মান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আইনাহুমোদ্দিত ছিল না। উচ্চতর সামরিক শক্তির 
বলে তাহার! পোল জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করিত। 
পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষট ছিল আইনাহুমোদ্দিত সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারী, যদিও সাময়িকভাবে এই কর্তৃপক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের 
সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম ছিল। কিন্তু জার্ধানীর পরাজয়ের 
পর আইনানছমোদ্দিত পোল কর্তৃপক্ষ পুনরায় বাস্তব সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারা হইল। স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাংকে। প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে 
পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া! ৰ্লপূর্বক লার্বভৌম শক্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন। আইনানুমোর্দিত প্রজাত্ম্্বী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অবগান 
হইয়া নৃতন সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ও বলপূর্বক এই মাবতৌম শক্ষি 
কার্ধকর্ধী করা! হইল। নুতন কর্তৃপক্ষ আইনাহুমোদিত না হইলেও বাস্তব 
সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইল। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে নির্বাচন 
দ্বারা জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে আইনাহুমোদিত লার্বভৌম 
শক্তিরপে পরিগণিত হইতে পাবে। স্থতবাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ও 
আইনাহুমোদদিত সার্বভৌম শক্তি দুইটি পৃথক শক্তি নছে-_দার্বভৌম শক্তির 
দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মান্্র। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি স্থাগিত্ব লাভ করিয়া জনগণের 
নৈতিক সমর্থনের ফলে আইনান্থমোদ্দিত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, অপর- 
পক্ষে আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে কার্ধকরী ক্ষমতা লাভ করিয়া 
বাস্তব সার্বভৌম শক্তিতে বূপাস্সিত হইতে পারে। 


আইনগত সার্বছোৌম শক্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি (6881 
80 7১011616081 5০৬%০:৪০865) 


সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইপ, কি আত্যন্তরীণ ব্যাপারে, আর 
কি বৈদ্দেশিক ব্যাপারে-_ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব । আত্যন্তরীণ ও বহি:স্থ 
সার্বভৌমত্ব সহজে বুঝা যাঁয়। কিন্ত আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ে 
জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে । রাষ্ট্রের মধ্যে এই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী 
কর্তৃপক্ষের স্থান নির্দেশ করা একটি জটিগগ সমস্তা এবং এই সমস্ত! 
সমাধানকল্পে ছুইটি বিভিন্ন সার্বভৌম শক্তির উল্লেখ কর! হইয়া থাকে। 


১২৬ ঝাষ্তত্ব 


জন্‌ অঠ্টিন রা্টের আইনগত সার্বভৌম শক্তিতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। তাহার মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
থাকিবেন যিনি এই চরম ক্ষমতার অধিকারী ও ধাহার মাধ্যমে এই চরম ক্ষমতা 
বলবৎ কর! হইবে । রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসমষ্টিকে হুসংবন্ধ 
করিয়া তাহার সম্িগত ইচ্ছাকে স্থনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা কৰ্িবার উপর। 
সমষ্টিগত ইচ্ছাকে স্ুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করিবার জন্ত প্রত্যেক বাষ্ট্ই এক 
বা একাধিক ব্যক্তির সমম্বয়ে গঠিত চরম ক্ষমতাবিশিষ্ট এক কর্তৃপক্ষ থাকে। 
আইনের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে এই নিদিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইল রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী । এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিক্কা 
অভিহিত হয় এবং র্রাষ্ট্রের অন্তভুক্তি প্রত্যেক বাক্তি বা বাক্তিসম্টি এই 
আদেশ মানিতে বাধ্য থাকে । রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ সর্বজনগ্রাহ্হ আইন- 
প্রণয়ন করিবার অধিকারী যে কর্তৃপক্ষ, তাহাকেই আইনগত সার্বভৌম বল! 
হয়। আইনজীবিগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশকে আইন বলিয়া! গ্রহণ 
করেন ও বিচারালয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। এই আইনগত 
সার্বভৌমের নির্দেশ অযৌক্তিক বা জনমত-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু তাহা 
সত্বেও ইহার বৈধতাসম্বদ্ধে প্রশ্ন করিবার মত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র 
মধ্যে নাই। উদাহরণন্বব্ূপ বল! যাইতে পারে ঘে, ইংলগ্ডে ঝাঁজাসহ 
পার্লামেন্ট সতাকে এই আইনগত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা 
যাইতে পারে; বাজাসহ পার্লামেন্ট সভা] কর্তৃক রচিত আইন-ইংলগ্ডের সর্বত্র 
অবাধভাবে প্রযোঙ্গা। 


বাষ্্রের সবোচ্চ ক্ষমতা আইনতঃ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তে থাকিতে 
পাঁবে কিন্ত বাস্তবক্ষেঞ্রে অনেক সময় দেখা যায় ভিন্ন এক কর্তৃপক্ষ এই 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছে । আইনগত লার্বতৌমকে সব সময় রাষ্ট্রের 
চরম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া-স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। 
আইনগত সার্বভৌম শক্তির নির্দেশদানের ক্ষমতা রাষ্ট্রের অস্তভূ্ত অনেক 
কিছুর উপর নির্ভর করে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে এই আইনগত সার্বভৌম 
কতপক্ষকে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হুয়। নিছক 
খামখেয়ালের হ্বারা পরিচালিত হইয়া আইনগত সার্বভৌম কোন আইন 
প্রণয়ন করিতে পারে না। স্থতরাঁং দেখা যায় থে, আইনগত সার্বভৌম 


মাবভৌমিকতা ১২৭ 


কর্তৃপক্ষের আড়ালে এমন আর একটি শক্তি লুকায়িত আছে যাছার অভিমতকে 
আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে দ্বিা করে। আইনগত 
সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের পিছনে অবস্থান করিয়া যে শক্তি আইনগত সার্বভৌমের 
উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতাবে প্রভাব বিস্তার কৰিতেছে, সেই শক্তিকে 
রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি বল! হয়। এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের 
অধিকারী হই রাষ্ট্রে নির্বাচকমগ্ডলী যাহার্দিগকে আইনগত ার্বভৌমের 
অষ্টা বলা যাইতে পারে । আর এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট আইনগত 
নার্বভৌম দায়ী। আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশগুলি যদি যুক্তি-বিরোধী ব! 
নীতিজ্ঞান-বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত 
সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া! পরবর্তী নির্বাচনকাঁলে নৃতন আইনগত 
সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কৃষ্টি করিতে পারে। নানাভাবে জনমত সংগঠন 
ও শক্তিশালী করিয়া রাজনৈতিক দার্বতৌম শক্তি আইনগত দার্বভৌম 
শক্তির উপর কার্ধকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শেব পর্যস্ত এই, 
রাজনৈতিক নার্বভৌমের হস্তে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্ত পন্থা 
বিফল হইলে বিব্রোহের মাধ্যমে রাঞ্জনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের সমগ্টিগত 
ইচ্ছা আইনগত লার্বভৌমের উপর বলবৎ করিতে পারে। স্থতরাং আইনগত 
সার্বতৌমকে শেষ পর্বস্ত রাজনৈতিক সার্বতৌমের নিকট নতি শ্বীকার করিতেই 
হইবে। 

কিন্ত ন্মর্ণ রাখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌম চর্ম ক্ষমতার 
অধিকারী হইলেও কার্ধতঃ তাহাব্রা এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নহে। 
রাজনৈতিক সার্বভৌম অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী যদ্দি একক্রিত হইয়া! সন্মিলিত- 
ভাবে কোন নির্দেশ দেয়, সেই নির্দেশ আইন বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে 
না। কোন বিচারালয়ই এই নিদেশকে আইনের মর্যাদা দিয়! সেই আইনের 
প্রয়োগ করিতে পারে না। রাঙানহ পার্পমেট সভ! ইংলগ্ডের আইনগত 
সার্বভৌম, আর নির্বাচকমগ্ডনী হইল বাঞ্গনৈতিক সার্বভৌম। রাজনৈতিক 
ার্বভৌম তাহাদের ইচ্ছাকে কার্ধকরী করিতে গেলে আইনগত সার্বভৌমের 
মাধমে ব্যতীত অন্ত উপায়ে করিতে পারে না। আর আইনগত সাবভৌষ 
রাজনৈতিক সার্বভৌম্বের ভোটের উপর নির্ভরশীল বলিয়া আইন-প্রণয়ন 
ব্যাপারে তাহাকে নির্বাচকমগ্ডলীর অভিমত সৃন্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। 


১২৮ বাষ্টুতত্ব 


উপরি-উক্ত আলোচন1 হইতে ম্বভাবতঃই ইহা! মনে হয় যে, রাষ্ট্রের ছিবিধ 
দার্বভৌমিকতা আছে--একটি হইল আইনগত, অপরটি হইল রাজনৈতিক । 
বস্ততঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাঙ্গয । আইনগত ও রাজনৈতিক 
সার্বভৌমত্ব সার্বভৌম রাষ্ট্রের ছুই বিভিন্ন রূপ মাত্র। প্রথমটি আইনগ্রাহু। 
দ্বিতীয়টি আইনগ্রাহ নয়, সুতরাং আইনের চক্ষে ইহাকে সার্বভৌম বল! 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হয় ন1। 


গণ বা সাব্জলীন দার্বভৌমত্ব মতবাদ (76 (01605 ৫ 7১0190187 
90567616765 ) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, 
রাষ্ট্র ম্বৈরতন্ত্র হইতে বিবর্তনের ফলে বর্তমানে গণতঙ্ত্রের ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্িত 
হইয়াছে। ন্বৈরতত্ত্র হইতে বাষটুকে গণতন্ত্রে উন্নীত করিবার জন্ত যতগুলি শক্তি 
কার্ধকরী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণ সার্বভৌমত্ব মতবাদটি সর্বাপেক্ষ! 
উল্লেখযোগ্য । এই মতবাদে বলা হয় ষে, রাষ্ট্রের অবাধ, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত 
ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল জনগণ। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের 
ভিত্বিআর জনগণের নির্রেশেই হুইল আইন। রাষ্রেরে মধ্যে এই গণশক্তির 
উধের্বেঅন্ত কোন শক্তির অস্তিত্ব এই মতের সমর্থকগণ শ্বীকার করেন না। 
প্রাচীন গ্রীন ও রোম দেশে এই গণ-দার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থার মাধ্যমে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 


রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীরুত 
হয় নাই। তখন কোন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের অনুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া 
এই শক্তির অধিকারী হ₹ইতেন। কালক্রমে রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারের 
ফলে এই সার্বভৌম শক্তির বিকেন্ত্রীকরণ শুরু হুইল। এককেন্দ্রীয় 
সার্বভৌম শক্তি একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল । গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
এই সার্বভৌম শক্তি জনগণের অধিকারে পর্যবধিত হুইল। ফরামী লেখক 
রুশোর হস্তে এই গণ-সার্বভৌম মতবাদটি একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। 
কুশোর মতে জনগণই হইল রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । সরকারেক 
কোন নিজন্ব ক্ষমতা নাই, সরকার শুধু সাধারণের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে।, 
এই সাধারণ ইচ্ছ! প্রয়োজন হইলে সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে ॥ 


সার্বভৌমিকতা ১২৯ 


এই মতবাদটি একটি মহান্‌ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের অভিষ্নতই 
হইল ভগবানের অতিমত' 702 17015 502 ০6৮-:ড০19 ০৫ 65৪ 
09018 1৪ 108 0108 ০৫ 3০৫" কশে! তাহার যুক্তিতর্কের ছারা এই মত্ত- 
বাদটি স্বপগ্রতিষ্তিত করিয়া বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তনে সহাতা 
করেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক ব্বীচি এই মতবাদটিকে 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রীচি গণ-সার্বতৌমত্বের দাবী উচ্চতর 
শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রে 
সার্ধভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্তিত। সমষিগতভাবে জনগণের 
শারীরিক শক্তি সরকারের শক্তি অপেক্ষা শ্েষ্টতর। স্থতপনাং সরকাঁরেব 
বলপ্রয়োগ নীতি যর্দ একটি সম্ভাবা সীম! অতিক্রঙ্গ করিয়া জনগণের উপর 
বলবৎ কব হয় তাহ! হইলে জনগণ তাহাদের সম্্লিগত ক্গমত! প্রয়োগ 
করিয়া সপকাবের উচ্ছেদ সাধন করিতে পাবরে। চুভান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, জনগণ সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশ।লী, স্থতরাঁং অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী বলিয়া জনগণের সাবভৌমত্তের দাবী সমর্থনযোগ্য | 


সমালোচন। 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণ। করা হইয়াছে। 
মতবাদটির সত্যাণত্য নির্ণয় করিবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে প্রদ্পিত যুক্তিগুলির 
বিশদ আলোচনা কর! প্রয়োজন । প্রধত:; বল! হইয়াছে যে, স্থদংবন্ধ 
নাগরিক জীবনযাপন করিতে সহাব্নতা কর! যদি বাষ্ট্রেরে একটি অব্শ্ঠকর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হয় তাহ। হইলে রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটি নির্দিষ্ট সংগঠন 
থাক দরকার যাহার নির্দেশ অনুদাবে রাষ্ট্রের অন্তভুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির 
কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হুওয়ণ প্রয়োজন । নাগরিক জীবন নিম্ননত্রিত হয় বাষ্রপ্রণীত 
আইনের ছারা । ষে কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের জন্ত এই আইন প্রণয়ন করিবেন, 
নেই কতৃপক্ষেব একটি নির্দিট লংগঠনের মাধামে আইন প্রণয়ন করিয়া 
সেইগুলিকে ন্ুুনংবন্ধ জীবনযাপনের জন্য প্রক্জোগ করিতে হইবে। এই কর্তৃপক্ষ- 
সম্বন্ধে কোনরূপ অম্পষ্টতা থাকিন্দে আইন-প্রণয়নে ও আইনগুলি বলবৎ 
করিতে অনেক অহ্থবিধার লম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্ত প্রতোক রাষ্ট্রে 


একটি করিয়া আইনদভ। থাকে যাহার নির্দেণগুলি নকলে মান্ত করে। 
৯--(১ষ খণ্ড) 


১৩৪ বাষ্ট্রতত্ব 


আইনত একটা নির্দিষ্ট ও হুম্পষ্ট লংগঠন। স্ৃতরাং আইনসভার পক্ষে 
আইন প্রণয়ন কর! লম্ভবঃ কিন্ত তাই বলিয়া! একটা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক 
মিলিতভাবে এই আইনলভার স্থান অধিকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে ন1। স্থতরাং এ কথা বল! যাইতে পারে যে, যেহেতু জনসমঠি সুসং- 
বদ্ধভাবে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহাদের 
অনংবন্ধ ইচ্ছাকে আইনরূপে কার্ধকরী করিয়া দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করা 
যায় না। 

ছিতীয়তঃ, জনগণ নুসংবন্ধ হইয়া যদি স্থুম্পষ্টরূপে তাহাদের অভিমত 
বাক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহ! হইলেও এই জনমত আইন হিসাবে পরিগণিত 
হইতে পারে না। কোন বিচারালয়ই এই জনমতের নির্দেশ অনুসারে 
বিচারকার্ধ পরিচালনা করিতে বাধ্য নয়। স্থতরাং গণ-দার্বতৌমত্বের দাবী 
সমর্থন কর] যায় না। 

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক রীচির মতে জনগণই হুইল বৃহত্তর শক্তির অধিকারী, 
ন্ৃতরাং শক্তির পরীক্ষা! ঘ্বারাও গণ-্পার্বভৌমত্ব সমর্থিত হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, সরকার অস্ত্রশগ্ব সুসজ্জিত একদল সৈনিকের সাহায্যে বহু- 
সংখ্যক লোককে বশ্ততা ত্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। স্থৃতর।ং 
জনগণকে অধিকতর শক্তির অধিকারী বলাও নঙ্গত নয়। 

চতুর্থতঃ, বলা হুইয়াছে যে, প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! জনগণ তাহাদের 
মার্বভৌম শক্তিকে কার্ধকরী করে। ভোটের দ্বার] প্রতিনিধি নির্বাচিত 
করিয়! জনগণ সরকার গঠন করে, আবার ভোট ছ্বারাই তাহার! ইচ্ছামত 
সরকার পরিবর্তন করিতে পারে। স্থতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখ! ঘায় যে, এই 
ভোটদান-ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণ তাহাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষঠিত করিতে 
সক্ষম হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বল! হয় যে, রাষ্ট্রের অতি অল্প সংখ্যক লোকই 
এই ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী । বর্তমান সার্বজনীন ভোটাধিকারের যুগেও 
জনস্মষ্টির শতকরা ৫* জনের বেশী এই অধিকার লাভ করিতে পারে 
নাই। সুতরাং ভোটদান-ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের নিদর্শন ধরিয়া লইলেও 
ইহাকে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব আখ্যা দেওয়া চলে না। আবার এই ভোট- 
দাতৃগণ বর্তমান দলগত রাজনীতির যুগে নিজেদের অভিমত বিপর্জন দিয়া 
দলীয় নেতার অভিম্নতের প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হন। সুতরাং এ দিক 


সার্বভৌমিকত৷ ১৩১ 


দিয়াও গণ-লার্বভৌমত্ব প্রমাণিত না হুইয়া দলীয় নেতৃত্বের সার্বতৌমত্ 
প্রমাণিত হয়। 

সুতরাং বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে গণ-দার্বভৌম্বত্ব মতবাদটি 
সমর্থনযোগ্য নয়। কোন রাষ্টই জনগণ ছারা পরিচালিত হয় না বা পরি- 
চালিত হইতে পারে না1। জনগণ যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ছারা উদ্বছ্ 
হইয়া বাষ্টী গঠন করে তখন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জননংঘকে সার্বভৌম 
শক্তির অধিকারী বল] হয়। কিন্তু রাষ্রনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনসমিকে 
রাষ্ট্র আখ্যা! দেওয়া হয়ঃ সুতরাং এ দ্বিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলেও বাষ্টুই হইল 
সার্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী । 

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনমত যদি 
হৃসংবদ্ধ হইয়া জনহিতকর কার্ষের উদ্দেশ্টে পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই 
জনমতের শক্তিকে কোন রাষ্টাই উপেক্ষা করিতে পারে না। সুসংবদ্ধ জনমত 
স্বদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকৰচ বলিয়া! পরিগণিত হয়। আইনজীৰিগণ 
এই গণ-সার্বভৌম্ত্বকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এই 
গণ-সার্বভৌমত্ব হইল একমাত্র শক্তি ঘে শক্তি সরকারের যথেচ্ছাচারিতা 
প্রতিরোধ করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে গণ-সার্বতৌমত্বের প্রকৃত 
চাৎপর্ধ হইল, যে শক্তির দ্বার! জনসাধারণের স্বার্থের উতৎ্কর্ষ সাধিত হয়, 
তাহাই হইল গণ সার্বভৌম শক্তি। 


জাভীয় দার্বভৌমিকত। ( 96101081 80567616715 ) 


ফরানী বিপ্রবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে জাতীয় সার্বভৌমিকতা 
তত্বের জন্ম হয়। এই মতবাদে বল! হয় যে, জাতিই হুইল রাষ্ট্রের মার্ভৌম 
ক্ষমতার আবাসম্থল ও একমাত্র অধিকারী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও 
মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ হইতেই জাতীয় সার্বভৌমিকতা 
ধারণার সৃতি ছয়। এই মতবাদ পরোক্ষতাবে গণ-সার্বভৌমকিতা৷ তত্বের 
সমর্থন করিলে কার্ধতঃ জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও গণ-দার্বভৌষিকতা 
একার্থবোধক নহে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব উপেক্ষণীয় ন! 
হইলেও আইনের দিক দিয়া জনমতের প্রীধান্ত শ্বীকূত হয় না। আইনগত 
 সার্বভৌমিকতা সব সময়েই সমগ্রভাবে জাতির মধ্যে নিছিত থাকে । আর 


১৩২ রাষ্টুতত্ব 


এই জাতিই হইল জনমতের উতৎ্ম। স্থতরাং এই জাতীয় স্বাধীনতা! ধারণার 
সাহায্যে জনমণ্ডকে একটা সুম্পষ্ট রূপ ও আইনসম্মত ক্ষমতা দেওয়] যাইতে 
পারে। কিন্তু জাতীয় সার্বতৌমিকতা৷ তত্বের বিরুদ্ধে বলা! যাইতে পারে ঘষে, 
এই তত্বের সাছায্যে সমগ্রভাবে জাতির প্রাধান্ত ঘোষণা! হইলেও বাস্তব 
ক্ষেত্রে এ ধারণার কোন কার্যকারিত৷ নাই। জাতীয় স্বাধীনতা একট! 
কল্পনামাত্র- ইহার কোন বাস্তৰ অস্তিত নাই। সুতরাং ইহা! আইন 
প্রণয়নে অক্ষম। 


লার্বভোৌমিকভা ও শাসনতভান্ত্রিক আইন (9০567618765 ৪0৫ 
(025861606107191 1.8 ) 


রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে অনেক লেখক বলেন যে, 
সার্বভৌমিকতা শাননতান্ত্রিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেননা রাস্ট্ীয 
কার্ধকলাপ শাদনতান্ত্রিক আইন অন্সারে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র এই 
আইন ইচ্ছামত লংঘন করিতে পাবে না। কিন্তু এই মতবাদের বিকুদ্ধে বল! 
হয় যে, বাইট ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। স্থৃতরাং 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা! শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে 
না- শাস্নতান্ত্রিক আইন প্ররুতপক্ষে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে-_ 
রাষ্ট্রের নহে। শাপনতান্ত্রিক আইন সার্ভৌমের ইচ্ছার প্রকাশ মান্র-_ 
সাবভৌমের বাঁধ! হইতে পারে না। 

উপরি-উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক শক্তিশালী মতবাদ গঠিত 
হইয়াছে । এই মতবাদে বল! হম্ব যে, সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক 
আইনের মধ্যে মুলগত পার্থক্য দেখ| যাঁয়। সাধারণ আইন সাঁধারদ 
সম্পর্কিত সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য রাষ্টই এই আইন- 
গুলির অনুমোদন অধিকর্তা । অপর পক্ষে শাদনতান্ত্রিক আইন রাষ্টের গঠন- 
প্রকৃতি ও ইহার আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া! এই আইনের অধিকর্তা 
হুইল সমাজ নিজে । এই মতবাদে ব্লা হয় যে,রাষ্ট্র সমাজের অসংখ্য 
সংঘের মধ্যে মাত্র একটি সংঘ- ইহার উদ্দেস্তও সীমাবন্ধ। এ দ্বিক দিয়া 
দেখিতে গেলে বাষ্্র সমাজের অধীন। শাসনতগ্ লামাঞ্জিক সাধারণ 
ইচ্ছার বিশেষ রূপায়ণ ও প্রকাশ। স্ৃতরাং বাট এই সামাজিক 
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পাধারণ ইচ্ছার ছর! সীমাবদ্ধ এবং শাননতান্ত্রিক আইন রাস্্ীয়ক্ষ্তার 
প্রকৃত বাধান্বরপ। স্থইজা রগ্গযাগু, মাঁকিন যুক্তরাষ্র প্রভৃতি অনেক দেশে 
শাসনতম্ পরিবর্তন করিতে হইলে ভোটদ্বাতাগণের ব1 বিশেষ সভার 
মতামত গ্রহণ করিতে হুম্ম। ইছার দ্বার] প্রমাণ হম যে, রাষ্ট্র ইচ্ছামত 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইল 
সমাজ। 


অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ (45861771806: ০? 9০৮৪- 
1516715 ) 


সার্বভৌমত্ব মন্বন্ধে হত লেখক আলোচন1 করিয়াছেন তীহাদের মধ্যে 
অষ্টিন্‌ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সাহার মতবাদ বুঝিতে 
হইলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি আইনবিদ্‌ ছিলেন ও 
আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! তিনি সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
তাহার মতে দার্বতৌমত্ব বলিতে শুধু আইনাহুমোদিত সার্বতৌমকে বুঝায়। 
ষ্টিন আইনশাস্ত্রের বিশদ আলোচনা করেন ও আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে গিপ্া প্রপঙ্গক্রমে সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেন। তাহার পূর্ববর্তী 
লেখক হব স ও বেস্থামকে অগ্থদরণ করিয়! অ্টিন আইন ও সার্বভৌমেব সংজ্ঞা 
নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, যদি কোন সমাজে এক নির্ধারিত উচ্চ 
মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাক্তি-সংসদ) সমাজের অন্ত কোন 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য বা বশ্ঠতা স্বীকার না করেন কিন্তু এই নির্ধারিত 
কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশের নিকট হইতে স্বভাবঙ্জাত আহ্থগত্য প্রাপ্ত হন, 
তাহা হইলে সেই সমাজে এ নিধণণরিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম 
এবং এ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে লইয়া এ পমাজকে বাঁজনৈতিকভাবে গঠিত 
স্বাধীন সমাজ বল] হয় 701 % 09690010966 10000870 801)97102, 0০ 
10 & 158018 0£ ০0090192809 (০ & 11006 90097101:) 7:909ঃ59 10165%] 
0096৫191009 1010. 6109 ০০৪10 01 & 81590, ৪০০91965) 60৪৮ 09691000110969 
৪0106110118 609 ৪০97:9880 10 6208৮ 8901965 800. (09ট 80019ট5, 
1001068108 606 086920)10969 ৪0106210128 ৪ 80০01965 1০01161991 
800 173067061008706,? ) 


১৩৪ রাষ্তত্ব 


আইনের সার্বভৌম সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিয়নলিখিত ৈশিষ্ট্যগুলি 
দেখা যায় £ 

কে) প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-নংসদ লইয়! গঠিত 
এমন একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহার আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া সেই 
সমাজে পরিগণিত হইবে। এইরূপ নির্দিই রর্ভুপক্ষই হইলেন সেই সমাজের 
সার্বভৌমত্বের অধিকাঁরী। অষ্টিনের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, 
সার্বভৌম সব সময়েই স্থম্পষ্টভাবে নির্দেশযোগ্য হওয়া চাই। জনমত বা 
রুশো-প্রবতিত সাধারণের ইচ্ছা প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে 
সার্বতৌমত্ব আরোপ কর। চলে না। 


(খ) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হুইল লমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ । এই 
কর্তৃপক্ষ অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দ্বার] পরিচালিত হয় না! বা অন্য কোন 
উচ্চতর কতৃপক্ষের আঙ্কগত্য শ্বীকার করে না, পরস্ত সমাজের অন্ত সকলে 
তাহার আহ্ুগত্য স্বীকার করে। অষ্টিনের মতে এই কত়পক্ষই হইলেন 
সার্বভৌম ও এই সার্বভৌম চরম ও অসাম ক্ষমতার অধিকারী । 

(গ) এই ক্ষমতার অধিকারীকে মানবীয় হইতে হইবে। এই ক্ষমতা 
ঈশ্বরের প্রদ্বত্ত ক্ষমতা নয়। 

(ঘ) সমাজে অধিক সংখ্যক পোক যদি সার্বভৌমের নির্দেশ পালন করে 
তাহা হইলেই যথেষ্ট। সার্বভৌম বলিয়। পরিগাঁণত হইবার জন্ত সমাজের 
সমস্ত বাক্তিরই আহ্ছগত্যের প্রয়োজন হয় না। তবে এই আহ্ছগত্য 
স্বভাবজাত হুওয়! চাই। 

(ও) আইন হুইল মার্বভৌমের নিদেশি। এই নিদে'শ ছাড়া আইনের 
অন্ত কোন উৎস নাই। 

অগ্িন্প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী হইবেন একটি স্থনির্দি্ কর্তৃপক্ষ আর এই স্থনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
আদেশই আইন বলিয়া! পরিগণিত হুয়। এই ক্ষমতা! অসীম, শ্বৈর ও অবিভাজ্য। 


সমালোচন। 


একাধিক লেখক অষ্টিনের সার্বভৌমতত্তবের কঠোর নমালোচন! করিয়া 
এই মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
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অক্টনের মতবাদ বর্তমান গণতন্ত্রে আদর্শ-বিরোধী। তিনি আইন প্রণয়ন 
ব্যাপারে বাষ্টরেরে শ্বৈরাঁচারী ক্ষমতা প্রতিঠিত করিয়া সার্বঙ্গনীন সার্বভৌষকে 
অস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীর়তঃ, আইনানুগ সার্বভৌমের অবাধ ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত রাজনৈতিক দার্বভৌষকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করিয়াছেন। আইনাহ্ছগ সার্বভৌম আইন-প্রণযন ব্যাপারে অবাধ ক্ষমতার 
অধিকারী হইলেও কার্ধত: আইনাম্থগ সার্বভৌমের ক্ষমতা রাজনৈতিক 
সার্বভৌমের নির্দেশ দ্বারা পীমাবদ্ধ। আইনবিদ্গণের নিকট রাঙ্গনৈতিক 
সার্বতৌমের বিশেষ কোন তাৎপর্য ন1 থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আইনাম্গগ 
সার্বভৌমের কার্ধকলাপের উপর বাঞ্জনৈতিক নার্বতৌমের প্রভাব অন্বীকার 
কর] যায় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে স্তর ছেন্রী মেইনেন 
সমালোচন] উল্লেখঘোগ্য । তিনি বলেন ধে, সার্বভৌম কোন ক্ষেত্রেও অমীম 
ক্ষমতার অধিকারী নয় বাহইতে পাবে না। ন্বৈরীচারী শাপকদ্ধিগের মধো 
যাহাকে অদ্বিতীয় বল যায় এপ শাদককেও অনেক সময় জনমতের নিকট 
নতি স্বীকার করিতে হয়। কোন দেশের টম্বরাচারী শাসকও লোকাচার এবং 
প্রথাগত নিযমগ্ুলিকে বাতিল করিতে সাহপী হয় না। মেইন পাঞ্চাব- 
কেশরী রণজিৎ সিংহের শ্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়] বলিয়াছিলেন যে, 
ন্বৈরাচারী শানকের অন্ততম রণজিৎ পিংহের পক্ষে তাহার নিজ হই আইন 
নহে এন্ধপ বহু প্রথাগত গোক।চার ও নিয্বম মান্ধ করা ছাড়! গত্যন্তর ছিল 
না। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুপি আইন আছে ষেগুলিকে 
সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়! স্বীকার কর! যায় না। সরকার আইন প্রণয়ন 
করিয়া! জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করেন। এই ভোটাধিকার আইনের 
মধ্ো নির্দেশের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। পঞ্চমভঃ, আইনের মতাহুপারে 
যুক্তরাষ্টর-্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একটি হুনির্দিই কতৃপক্ষের 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসন্তভব। কিন্তু যুক্তরাষ্-ব্যবস্থা! মার্বভৌমহীন হুইতে পারে 
না। পরিশেষে বল] বান, আইরিন একটি স্থনির্দিই্ মানবীয় কতৃপক্ষের উপর 
সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয্বাছিলেন। স্থতরাং তাহার মতে সার্বভৌমত্ব হইল 
সবকারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্ত রাটুবিজানে সার্বভৌহত্ব বাষ্টের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়। 

উপরি-্উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা! সত্বেও বলিতে হুইবে যে, অই্টিনের 


১৩৬ রাষ্রতব 


সার্বভৌমতত্ব সম্পূর্ণ অসার নছে। অষ্টিন্প্রদত্ত মতবাদের লমালোচন] করিতে 
গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি একজন আইনবিদ্‌ ছিলেন ও আইনবিদের 
দৃিতলী লইয়াই তিনি সার্বভৌমত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। 
সার্বভৌমতত্বের আলোচনা হিসাবে পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা তাহার মতবাদের 
মধ্যে একট! নৃত্তনত্ব দেখা ঘায়। তিনি আইনাহুগ সার্বতৌমকে রাজনৈতিক 
সার্বভৌ হইতে পৃথক্‌ করিয়া বিশদুরূপে তাহার ব্যাখ্যা করেন। অষ্টিনের পৃথে 
সার্বতৌমত্ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণ! ছিল না। অষ্টিন্ই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের 
একটা নিই কূপ প্রদান করেন। তাহার মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল যে, 
তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌম্কে উপেক্ষা করিয়া! আইনানুগ সার্বভৌমের উপর 
সমস্ত গুক্ত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তীহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা 
দোষে দুষ্ট কিন্তু ভ্রান্ত নছে। 


ভষ্িনের অর্বভৌমত্বের পুনঃসংজ্ঞা নিদেশি (08617156150: 
01 80597912715 79065ি7160) 


অষ্টিন্প্রদত্ত সার্বভৌমতত্বের বিরুদ্ধে বু বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । এই দমালোচকগণের মতে অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ব ঘূলত: শক্তিভিত্তিক 
অর্থাৎ পণ্ডবলের উপর গ্রতিষ্ঠিত- জনগণের ইচ্ছা বা! নহযোগিতার মহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। জনৈক সম্গালোচক এ সম্পর্কে মস্তরা করিয়াছেন যে, 
'অষ্টিন-্-এবূপ একটি সার্বভৌম্ন শক্তির অবতারণা করিয়াছেন যাহার অস্তিত্ 
বাস্তব কোন রাজনৈতিক সংগঠনে দেখা যায় না। এরূপ সার্বভৌম শক্তির 
আন্তত্ব একমাত্র দ্াস-ব্যবপাযের উপনিবেশে সম্ভব। 

কিন্ত অ্রিন্প্রদ্বত্ত সার্বভৌমতত্ব সম্পর্কে এইরূপ অত্যধিক বিদ্ধ 
সমালোচন। বান্তবতাস্বন্জিত বলিয়া মনে 'হয়। একটু গভীরভাবে অষ্িনের 
মতবাদ আলোচন! করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, তিনি শুধু আইনবিদের 
দষ্টিভংগী লইয়া! সার্বভৌমতত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, পরস্ধ ছিতবাদী আইন- 
বিদ্বের দৃষ্টিতংগী লইয়া বিধিবন্ধ আইনখুলির পশ্চাতে যে সমস্ত প্রভাৰ কার্যকরী 
দেগুলিরও ঘথাঘথ অন্সন্ধান করিয়াছিলেন। সমাঞঙ্জের অধিকাংশ লোক 
সরকারের প্রতি যে স্বভাবজাভত আঙ্ছগত্য প্রদর্শন করে, তাহার কারণ 
বিশ্লেষণ করিয়া ছহিন্‌ বলেন, লোকে যে অরাজকতা অপেক্ষা যে-কোন 


সার্বভৌগ্রিকতা ১৩৭ 


শাদনব্যবস্থা অধিকতর পছন্দ করে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের 
সরকারের প্রতি এই ম্বভাবজাত আনুগতা প্রধর্শনের ছ্বাবা প্রমাণিত হয়। 
যেহেতু একটি নির্দিষ্ট শাননব্যবস্থা' জনগণের আনুগত্যের উপর প্রতি্িত এবং 
যেহেতু এই আহ্থগত্য জনগণের হ্বেচ্ছা-প্রপোরিত, সেই হেতু বলা যায় যে, 
প্রত্যেক শাননব্যবস্থাই জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্তিত-__শুধুমাত্র পশুুবলের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নছে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! অধ্যাপক ডি. এন, 
বন্দোপাধ্যায় মহাশম্স অগ্িনের সার্বভৌমতত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিরুদ্ধ মতবাদ 
নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য? (11৩0: ০? 10151060 
৪0৮66161165 ) 


অছিশাসন-ব্যবস্থা ( 01800889 9588910 ), দ্ধি-রাষ্ায়ত্ত শাসন- 
বাবস্থা (09000201010) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বতৌম শক্তির বিভাজ্যতা 
প্রষাণিত হয় বলিয়! অনেকের ধারণা । অছিশাসন-ব্যবস্থায় একটি পশ্চাদপদ্‌ 
জাতি কয়েকটি বিষয়ে এক বা একাধিক সভ্য রাষ্ট্রের তত্বাবধানে শাসিত 
হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কতৃপক্ষ দ্বার! পরিচালিত হয় 
বলিয়! মনে হয়। ছি-বাষ্্রায়ত্ত শালন-ব্যবস্থায় একটি রাজের শাসন-ব্যবস্থা 
যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র বারা মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। স্ব্দান দেশের শাসনকার্য 
যুগপৎ ইজিপট ও গ্রেট বুটেন কতৃক পরিচালিত হইত। এ ক্ষেত্রেও বল। 
হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্ী। যুক্তবাসীয 
শৃলনব্যবস্থা গ্রবরত্তিত হওয়ার পর সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজ্যতা সম্বন্ধে আর 
সন্দেহের অবকাশ রছিল না। কারণ, যুক্তরাষ্্রব্যবস্থায় জাতীয় (কেন্দ্রীয়) 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ হয় ও উভয় সরকার 
শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্তির মধ্যে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত 
হয়। 


লমালোচন৷ 


কিন্ত উপরি-উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ হ্রমাত্মক। এই মতবাদের সমর্থকের 
রাষ্ট্র ও ঘরকারের মধ্যে বাষ্ট্রবিজানে ঘে পার্থকা নির্দেশ করা হয় সে সম্বন্ধে 


১৩৮ রাষ্টরতত্ 


সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া! এই ভূল ধারণা পোষণ করেন। যুক্তরাষ্্ীয় শামন- 
বাবস্থায় সরকার কর্তৃক যে সমুদয় ক্ষমতা পরিচালিত হয়, সেগুলি বিতক্ত 
হইয়া কেন্ত্রীয় সরকার ও প্রার্দেশিক সরকারের হস্তে স্তম্ভ হয় ও এই ছুইটি 
সরকার শাসন-কার্ধের উৎকর্ষের জন্ত পরস্পরের গ্রভাবমুক্ত হইয়! নিধাঁরিত 
বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্র-বাবস্থার প্রকৃত তথ্য হুইল যে, 
সরকারের ক্ষমতাগুপিকে ভাগ কর! হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ভাগ হয় না। 
জেলিনেকের উক্তির উদ্ধৃতি করিয়া গার্ণার এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । 
জেলিনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। 
থে বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমত! প্রযুক্ত হয়, সেই বিষয়গুলিকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়! কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে 
বণ্টন করিয়। দেওয়া! হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাস্থীয় সম্পর্ক, 
অর্থ-সংক্রাস্ত-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, 
আর, কৃষি, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসন প্রার্দেশিক 
সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বতৌম ক্ষমতার 
ভাগ হয় বলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। সার্বভৌম ক্ষমত! অবিভাজ্য । ইহাকে 
ভাগ করিলে ইহার বিনাশ অবশ্বস্ভাবী। 


সার্বভৌম ক্ষমতা কি জীমাবন্ধ? (76075 ০1 1.1771660 
59051916065 ) 


অনেক লেখক রাষ্ট্রকে অপীম ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী আখ্য। দিতে 
অন্বীকার করেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা দুই দিক্‌ দিয়া 
সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা! এখ্বরিক বিধান, জনমত 
ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বার সীমাবদ্ধ, আর বৈদেশিক ব্যাপারে এই ক্ষমত। 
আন্তর্জাতিক আইন দ্বার। সীমাবদ্ধ । 

সাবভৌম ক্ষমতার উপরি-উক্ত বাধাগুলির গ্ররুতি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাঁর ঘে, কোন রাষ্্ই এশখ্বরিক বিধান বা! জনমত অনুসারে কার্ধ করিতে বাধ্য 
নয়। অবস্থার চাপে অনেক সময় বাষ্রুকর্তক নীতিজানবিরোধী আইনও 
প্রবতিত ও প্রযুক্ত হয় এবং জনসাধারণও তাহা মানিয়া চলে। শাননভান্ত্রিক 
আইনগুলি রাষ্ট্র সরকারের কার্যকলাপের সীমারেখ। স্থির করিয়! দেয় বটে, 
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কিন্ত রাষ্ নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে । জার্মানীতে 
হিটলার শাদনতার দ্বহস্তে গ্রহণ করিয়! পূর্বতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া 
জনমত ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচন! করিয়াছিলেন। আস্তর্জাতিক 
আইনের যে বাধার উল্লেখ কর] হইয়াছে তাহাও সব সময়ে কার্ধকরী হয় ন1। 
আস্তর্জাতিক .আইন অনুসারে পারম্পরিক সম্পর্ক স্থির করা বানা করা 
সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইজন্য আস্তর্জাতিক আইন 
বহক্ষেত্রে তঙ্গ হয়। আত্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত উচ্চতর ক্ষমতা- 
ৰিশিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নাই বলিয়া আস্তর্জাতিক আইনের বাধাবাধকতা অনেক 
পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। 

এই আলোচন। হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা 
নাই। বাস্তবক্ষেত্রে শাননকার্ধ পরিচালনার স্বিধার জন্য হয়ত রাষ্্ী জনমত- 
বিরোধী অথবা নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্ধকলাপগুগিকে সম্ভবমত পরিহার করিয়! 
চলে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্র নব কিছুই করিতে পারে। পারস্পরিক স্বা্থ- 
সংরক্ষণের জন্ত সাধারণতঃ রাষ্্রগুলি আত্তর্জীতিক আইন মানিয়! চলিলেও 
আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলকভাবে নার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখ! স্থির 
করিয়া দেয়, একথা বলা চলে ন1। স্থৃতরাঁং দেখা যায় যে, নিজ অভিরুচি 
অনুসারে রাষ্ট্র অনেক লময় অবাঁধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগে বিরত থাকে, 


কিন্ত আইনত; রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীম! নাই__এই ক্ষমতা অসীম, 
অপ্রতিহত ও চূড়াস্ত। 


সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (11878118610 00286904807; 9: 
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রাষ্ট্রের লার্বভৌমিকতার অবাধ, অনীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া- 
রূপে বহুত্ববাদ্দের আবির্ভাব হয়। ব্যবহারিক জগতে যেরূপ কোন বিষয়ের 
আতিশয্য ঘটিলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখ! যায়, চিস্তাগতেও তন্রপ কোন 
চিন্তাধারার আতিশযষোর ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়! বিপরীতমুখী 
চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। উনবিংশ শতাব্ধীর শেষভাগ পর্যস্ত সকল 
সম্প্র্বায়ের রাজনীতিবিশারদ্বগণ রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে অসীম ও 
অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার 
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ফলে বাষ্ট্র সর্বশক্তিমান হুইল এবং এই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ব্াকি- 
স্বাধীনতা ও দহ্াদের অন্যান্ত সংঘগুপির অস্তিত্ব পর্যস্ত বিপর় হুইয়] উঠিল। 
রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা যখন চরম রূপ পরিগ্রহ করিল তখন ব্বাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার 
প্রতিবাদস্বরূপণে বহুত্ববাদের আবিতাব হইল। গিয়া্কি, মেখট জ্যাণ্ বার্কার, 
লাক্ষি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবার্দের সাহায্যে রাষ্ট্রের অলী 
ক্ষমত! প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের মতে নাষ্ট্র অপীঙ্ন 
ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। তাহারা! নিম্নলিখিত যুক্তির 
অবতারণ! করিয়া সার্বভৌম ক্ষ্তার সীমারেখা স্থির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

মান্য সামাদিক জীব। সামাজিক মানুষের জীবন বহুমুখী । এই বহুমুখী 
দীবনের পূর্ণবিকীশের জন্য রাষ্ট্রের যেরূপ প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য 
সংঘগুপলিরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। তাই মান্ছষ পরিবার, ধর্মসংস্থা, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়, শ্রমিকপংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ ন্যট্টি করিয়াছে। এই 
সংঘগুলির গ্রত্যেকটির একটি উদ্দেশ্য আছে ও প্রত্যেকটি মানবের ব্যক্তিত 
বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির আন্গগতা 
শুধু রাষ্ট্রের গ্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহাকে সনভাবেই বিভিন্ন 
সংঘগুলির আহ্ুগত্য স্বীকার করিতে হত়্। ষান্ষ শুধু নাগরিক জীবন 
লইয়া থাঁকিতে পারে না, তাহার সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, কষ্টিগত 
জীবনও আছে। বহুমুখী জীবনের এই বিভিন্ন প্রয়োজন ঘ্রিটাইবার জন্য 
অন্তান্ত সংঘগুলির উদ্ভব হুইয়াছে। স্থতরাং এই সংঘগুলি নানাভাবে 
ম্যহুষের জীবনে উপযোগিত। স্থষ্টি করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য 
করে। রাষ্ট্রও সমাজের মধ্যে এইরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, কিন্ত রা্রকে 
সমাজের একমাত্র সংঘ বলিয়া গণ্য করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। 

বহুত্ববাদীরা আরও বলেন যে, প্রত্যেক সংঘের ক্ষমতার একটা সীষ! 
আছে--আর ক্ষষতার এই সীমা নির্ধারিত হয় সেই সংঘের করণীয় 
কার্ধকঙ্গাপের ছারা । রাষ্ট্রের কার্ধকলাপের প্রকৃতি বিঙ্গেষণ করিলে ইছা 
প্রমাণিত হয় ঘে, রাষ্ট্র শুধু মান্থযের বহিঙ্গীবনের একটি প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত 
করে-্মাহষের লমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা! রাষ্ট্রের নাই। তাই 
সান্তষের অন্বর্জীবন ও হির্জাবনের অন্যান্ত অংশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
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সামাজিক অন্ান্ত সংঘগুলির কৃষ্টি হুইয়াছে। রাষ্ট্র এবধূপ একটি বৃহৎ 
সংঘ, যাহা! মান্ধষের ুশ্্স অন্ভূতিগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পাবে না। এ সম্পর্কে ম্যাকীইভার বলেন যে, একখানি কুঠার যেরূপ 
একটি পেনগিল কাটিবাঁর পক্ষে অন্থপযোগী অস্ত্র, মানুষের অস্তজণবনের অতি 
সুক্ষ অন্ুভূতিগুলির উন্নয়নে রাষ্ট্রও সেইকপ অনুপযোগী । এই বিশ্লেষণের ছারা 
বছুত্ববাধীর] প্রমাণ করেন যে, বাষ্ট্রের কার্ধকলাঁপ একটা নির্দি্ই গণ্ডির 
মধ্যে সীমীবদ্ধ। ক্ষমতা যর্দি কার্ধের আন্পাতিক হয় তাহা হইলে 
রাষ্ট্রকার্ধকলাপের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলিয়া! তাহাকে অবাধ ক্ষমতা 
দেওয়] চলে না। স্ৃতরাং সীম বাষ্টরকে অনীম ক্ষমতার অধিকারী করা কোন 
মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 

উপরি-উক্ত যুক্তির অবতারণ! করিয়1 বহুত্ববাদীর] রাষ্ট্রকে অনীম ক্ষমতার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রধাস পাইয়াছেন। তাহাদের মতে 
একমাত্র বাষ্ট্ই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সমাজের অন্যান্য 
সংঘগুলি, যথ! বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মশংগঠন, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি উপযোগী 
সংঘগুলিও নিজ নিজ কার্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ম্বাবলগ্বী। এই 
সংঘগুলি« উপর রাষ্ট্রের একাধিপত্া করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে 
না। এইরূপে বহুত্ববাদীর! রাষ্ট্রকে অন্তান্ত সংঘগুপির সমপর্যায়ভুক্ত করিতে 
চীহেন। 

তাহাদের মতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা যেরূপ 
অন্যান্য সংঘের অধিকার ছারা শীমাবদ্ধ, বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রে 
অবাধ ক্ষমতা তন্রপ অন্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বার] সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন মানিয়! চলা বাধ্যতামূলক । আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
রাষ্ট্র অসীম ও অগপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইলে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজস্থিত অন্ান্ত সংঘগুলির অস্তিত্ব যেরূপ বাষ্টের 
স্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বার] ক্ষুণ্ন হইবার অভ্ভাবন। থাকে পররাষ্ট্র সম্পর্কেও 
রাষ্ট্রের এই অসীম ক্ষমতা শ্বীকৃত হইলে তদ্রপ বিশ্বশান্তি বিদ্রিত হইবার 
সম্ভাবন! থাকে । এই অসীম ক্ষমতার বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের 
স্বাধীনত। হরণ করিতে পারে। এই ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ আস্তর্জাতিক 


১৪২ রাষ্ট্রতব 


ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া অরাজকতা স্থ্্টী করে। ফলে মানব সত্যতা 
ধ্বংসপ্রাগ্ড হয়। বিগত ছুইটি বিশ্ব মহাঁনমর ইহার জলস্ত দৃষ্টান্ত। আভ্যন্তরীণ 
শাস্তি ও শৃংখলার রক্ষক এবং সভাতার অগ্রগতির সহায়ক যে রাষ্রট সে 
রাষ্ট্রের পক্ষে আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশান্তি স্থ্টি ও সভ্যতা-বিরোধী কার্কলাপ 
করিবার ক্ষমতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। স্থততরাং কোন রাষ্টুবিশেষের 
যে সমস্ত কার্ধকলাপ আস্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী বা! মানৰ সভ্যতা-বিরোধী 
মে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিশেষের মিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে ন1। 
যে পমন্ত বিষয়গুলি আস্তর্জাতিক শ্বার্থসম্পকিত সে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
চূড়াস্ত পিদ্ধাস্ত করিবার ক্ষমতা কোন রা্রুবিশেষের হস্তে কোন মতেই ন্যস্ত 
থাকিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘ দ্বার! নির্ধারিত 
হইবে। স্থতরাং আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক করিয়! রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র 
সম্পফিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ কর! একান্ত আবশ্টক। এইরূপে বহুত্ববাদীর1 রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমিকতার আত্যন্তবীণ ও পরবা্ট্সম্পর্কিত ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ 
করেন। 


সমালোচন। 


বহুত্ববাদীদের মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ লত্য বলিয়। গ্রহণ করা 
যায় না। তাহাদের মতে সমাজস্থিত প্রত্যেকটি সংঘ হইল স্বাবলম্বী, 
স্বাধীন ও রাষ্্রপ্রভাবমুক্ত। তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, এই বিভিন্ন 
সংঘগুলির মধ্যে অবশ্স্ভীবী প্রতিঘন্বিতার ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রে 
অবর্তমানে এরূপ কোন শক্তি থাকিবে না, যাহা সংঘগুলির প্রতিগ্ন্দৰিতা 
প্রশমিত করিতে বমর্থ হইবে। এই প্রতিগ্বন্বিত গুরুতর আকার ধারণ 
করিলে সমাজ-বাবস্থ। ভাঙ্গিয়া৷ পড়িবার সম্ভাবনা! । এই সমালোচনার উত্তরে 
বনুত্ববাদীরা বলেন যে, অন্যান্ত সংঘগুলির মধ্যে মতবিরোধ বা কলহ 
ঘটিলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কলহ-বিবাদের অবদান 
খটাইবে। বহত্ববাদীরা শেষ পর্যস্ত রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের মর্ধা্ দান 
করিয়া অন্তান্ত সংঘগুণির পক্ষে বারের নির্দেশ অবশ্তপালনীয় বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন । স্থতরাং বহুত্ববাদিগণ প্রত্যক্ষতাবে না হইলেও পরোক্ষ- 
ভাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এদিক দিয়] 


সার্বভৌষিকত৷ ১৪৩ 


দেখিতে গেলে বল! যায় যে, বহুত্ববাদ দ্বার! রা'্ট্রের সার্বভৌমিকতা স্পূর্ণ- 
রূপে বিনষ্ট হয় নাই, শধুমাজ পরিবতিত হইয়াছে (0০1961 ৮৮ ০০ 
[9)9969৫.)। 

দ্বিতীয়তঃ বহুত্বাধিগণের মতে ব্যক্তি-স্বাধীনভার ক্ষেত্র প্রারণেরই 
উদ্দেস্তে রাষ্ট্ক্ষমতার সংকোচন আবশ্তক। কিন্তু বাক্তিকে বাইট নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত 
করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘগুলির কর্তৃত্বাধীন করিবার ফলে সংঘগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইয়! ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধির পবিবর্তে সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা! অধিক। 

তৃতীয়তঃ, লাষ্কি পববর্তাকালে বহুত্বাদ সম্পর্কে তাহার পূর্বমত সংশোধন 
করিয়। বলেন যে, যতদিন পর্যস্ত উৎপাদন ব্যবস্থ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুন- 
ধিন্তান কবিয়! শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা! গঠন ন1 কর। যায় ততদিন পর্ণন্থ বাষ্ট্রের 
সার্বভৌম্ষিকতা ক্ষু্ন কর! সমীচীন নয়। 

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রের জনকল্যাপমূলক কার্ধাবলীর পরিধি 
এত ক্রত প্রসার লীত করিতেছে যে, এই কল্যাণমূলক কার্ধগুলির সাফল্যের 
জন্য সর্বাত্বক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইহা! ছাঁড়াও বর্তমান যুগেব 
সর্বাত্মক যুদ্ধের সমক়ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রে অবাধ কর্তৃত্ব প্রশ্রাতীত। 
স্থতরাং বর্তমান যুগে বহুত্ববাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি শীষ্াবদ্ধ। 

বহুত্ববাদের অন্তরিহিত সত্য হইল যে, এই মতবাদ সমাজের অন্যান্য 
সংঘগুলির কার্ধকারিতার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া সেইগুলির 
উপযোগিতা! প্রমাণিত করিয়াছে। বহুত্বার্দরা আরও বলেন যে, এই 
সমাজহিতকর শংঘগুলি তাহাদের নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
রা বিনা কারণে তাহার্দের কার্কলাপের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। 
সুতরাং বহুত্বাদদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার কিছু পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছে-_সার্বভৌমিকতাকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রে 
সার্বভৌমিকতা শ্বীকার ন1 করিলেও রাষ্ট্রের গ্রাধান্ত তাহাদের শ্বীকার করিতে 
হইক্সাছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শাস্তি ও সং্জ্রীতি 
রক্ষার জন্য সার্মভৌমিকতার বিলোপ সাধন করিয়াছেন। 


সাবভৌম ক্ষমতার অবন্থিতি (0:0086107. ০6 90561918085) 


রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণর কর! এক জটিল সমস্য] । 


১৪৪ রাষ্টুতত্ব 


এ সম্পর্কে বিঙিব্র লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন মতগুলির 


সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত ছইল £ 
প্রথমতঃ, বহু লেখক গণ বা সার্বজনীন লার্বভৌমত্ব গ্রচার করিয়াছেন। 


ত্রাহার্দের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । কিন্ত 
পূর্বেই বল! হইয়াছে ঘষে, জনসাধারণ এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে ন! বা 
কার্ষক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ । স্থৃতরাং এই মতবাদ 


গ্রহণযোগা নছে। 
দ্বিতীয়তঃ, বল! হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন "ও 


পরিবর্ধনের অধিকারী, সেই কর্তৃপক্ষই হইল রাষ্ট্রের প্রকৃত দার্বভৌম শক্তি। 
এই মত অনুসারে গ্রেট বৃটেনের বাজাপহ পার্লামেন্ট সভা হইল সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকাঁরা, কারণ ইছ1 সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই শাসন- 
তান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবা4 পূর্ণ অধিকারী । কিন্তু মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে জাতীয় মহামভ1 কংগ্রেম ব৷ রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাদন- 
তন্্ পরিবর্তন করিবার অধিকান্ধী নহে। মান যুক্তরাষ্ট্রে শীসনতস্ত্রের 
নিয়মতাস্থিক পরিবর্তন-পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে জটিল। মাফ্চিন যুক্তবাষ্ট্র 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেস সভার $ সংখা সদশ্ডের হ্বারা অথবা! 
বাঁজ্য আইনসভাগুলির ২ সংখ্যক সদস্যের প্রস্তাবে আহৃত একটি বিশেষ 
সভার ছারা সমর্ধিত হইয়া রাজ্য আইনসভাগুলির $ অথবা! আহত বিশেষ 
সতার 3-এর সম্মতি লাভ করিলে বলবৎ হইতে পারে। মান যুক্তরাষ্ট্রে 
সবকারের ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত 
হওয়ার ফলে উভয় সরকারই শীপনতন্ত্রনিধাঁৰিত গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
স্বতরাং অনেক লেখক বলেন যে, ফুক্তরা্ত্রীয় শাপনব্যবস্থায় সার্বভৌম 
ক্ষমতা উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন-_স্থতরাং বিভাজ্য । কিন্ত এ মতবাদ 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যুক্তরাষ্ট্রে উভয্মবিধ সরকারের অবস্থিতি থাঁকিলেও 
একটি মাত্র রাষ্ট্রের অবস্থিতি সুচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নরকারের ক্ষমতার 
ভাগ হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজা থাকে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসসভা, 
রাঁজ্য আইনসভ1 বা বিশেষ আহত সভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
হইতে পারে না-করণ, এই সভাগুলি সরকারের বিশেষ কর্মবিভাগ মাত্র 
এবং সাময়িক কালের জন্য আহ্ৃত হয়। অপর পক্ষে, সার্বভৌম শক্তি শুধু 


সার্বভৌমিকতা ১৪৫ 


অবিভাদ্্য নহে--ইছ! চিরস্তন। এই্জন্ত অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন 
যে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা! এক দুঃসাহসিক 
কার । 

তৃতীয়তঃ, গেটেল্‌ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আইনসভালমষ্টির উপর 
সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছেন । আইনলতা। বলিতে অবশ্ত তিনি কেন্দ্রীয় 
প্রাদ্দেশিক ও স্থানীয় আইনসভার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্যতীত শাসন- 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগও আইন প্রণয়ন করে। অনেক দেশে 
ভোটদাতগণ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়গুপির দ্বার! 
প্রত্যক্ষভাৰে আইন-প্রণয়নকার্ধে অংশ গ্রহণ করে। স্থতরাং গেটেলের মতে 
দ্বেশের সমুদয় আইননভ1, শাসনবিভাগ, বিচাঁরবিভাগ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 
জনসাধারণই হুইল লার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 

উপর্ি-উক্ত মতবাদ আদে গ্রহণযোগ্য নহে। কেন না, আইনসভা ব! 
শাসনবিভাগ প্রভৃতি শাদনযস্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সার্বভৌমত্ব হইল 
একমাত্র ব্াষ্ট্রেরে অপরিহার্ধ টৈশিষ্ট্য--শাসন-যন্ত্র এই ক্ষমতার অধিকাবী 
হইতে পারে না। স্ৃতরাং শেষ বিঙ্লেষণে দেখা যায় যে, বাষ্ুই হইল সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী । 


সংক্ষিপ্তসার 


সার্বভৌমিকতা ও হার €বশিষ্ট্য-- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ) অসীম ও 
অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বল] হয়। এই ক্ষমতাবলে রা সকল 
অধিবানী ও নংঘগুলির উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভাছাদের 
আহুগতা আদায় করে। বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
সার্বভৌষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ক্ষমতা অসীম, অবিভাজা, স্থায়ী ও 
অবিনশ্বর । 

লার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ-_সার্বভৌম ক্ষমতার বিতিন্ন রূপ দেখা! যায়, 
যথা, প্রকৃত দার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌষত্ব। ইংলগ্ডের রাঁজ। নামমাত্র 
নার্বভৌম, প্রকৃত সার্বভৌম হইল কেবিনেট সভা। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব ও 
আইনাহুমোদিত সার্বভৌমত্ব। আইনাস্ছমোদ্ি সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত 
অধিকানী হইলেও কার্ধতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। 

১০---( ১ম গুখ) 


১৪৬ রাত 


বাস্তব সার্বভৌম আইনাহথষোদিত ন! হইয়াও কার্ধতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করে। 
তৃতীয়তঃ আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি । আইনগত সার্বভৌম 
আইন প্রণয়নে সর্বেসর্বা হইলেও রাজনৈতিক লার্বভৌমের নিকট দাঁয়ী। 
রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বতৌমের আষ্টা হইলেও তাহাদের নির্দেশ 
আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। 

গণ-সার্বভৌমত্ব-এই মতবাদে জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকাতী বলিয়া প্রচার কর! হুয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন 
রুশো । জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্ষক্ষেত্রে এই অধিকার 
তাহার! প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। অনেকে বলেন, ভোটদানক্ষমতাই হইল 
সার্বভৌম শক্তি-প্রয়োগের একটা পস্বা। কিন্তু এই তোটদানের 
অধিকারী সকলে নয়। ইহা ছাড়া, জনগণ লম্বেতভাবে তাহাদের ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেও সেই ইচ্ছা আইন বলিয়া বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হইতে 
পারে না। 

গণ-সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে সংবদ্ধ জনমতের বিজয় ঘোষণা] করে। কোন 
বাষ্টুই জনমতের দাবী উপেক্ষা করিতে সাহসী হয় ন]। 

অস্তিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ-__-অষ্টিনি আইনবিদের দুটি লইয়া 
সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজের একটি সনিদিষ্ট মানবীয় 
কর্তৃপক্ষের উপর আইনগত সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়! তাহার নির্দেশকে 
আইন আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌম উপেক্ষা করিয়! 
আইনগত সার্বভৌমকে সর্বশক্তিমান্‌ বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছিলেন। আইনগত 
সার্বভৌমের স্থম্প্ই ব্যাখ্য! ছিলাৰে গ্রহুণীয় হইলেও তাহার মতবাদ 
সার্বভৌম ত্ববিষঘ়ে পূর্ণাঙ্গ তত বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে ন|। 

সার্বভৌম ক্ষমত1 কি বিভাজ্য ?--অনেকে মনে করেন যে, ঘুক্তরাষ্- 
ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হুইয়া কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক সরকারগুলি 
কর্তৃক পারচাঁলিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ ইহা সত্য নয়। যুজরাষ্-ব্যবস্থায় 
সার্বভৌম শক্তি স্বয়ং শান করিবার বিষয়গুলি ভাগ করিয়া দেয়। সার্বভৌম 
শক্তির কোন বিভাগ হয় না। 

সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ 1__্শ্বরিক বিধান, জনমত ও শাদন- 
তান্ত্রিক আইনকে অনেকে রাষ্ট্রের আভাত্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা 


সার্বভৌমিকত! ১৪৭ 


বলিয়া মনে করেন। বৈদেশিক ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আইনকে রাঁ্ের 
স্বাধীনতার সীমা বলিয়া ধরিয়! লওয়া হয়। এইগুলিকে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম 
ক্ষমতার সীম] বল! চলে ন। কারণ, আইনতঃ কোন বাষুই এইগুলি 
মানিতে বাধ্য নয়, তবে কারক্ষেত্রে অনেক সময় রাষ্ট্র তাহার কার্কলাপ 
এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে এ নীতিগুলি উপেক্ষিত না হয়। 


বন্ছত্ববাদ-_াষ্ট্রের অবাধ ও অসীষ্ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিবাদ 
হিসাবে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে । এই মতবাদে বল! হয় যে, রাষ্ট্র 
সমাজের অন্তর্বতাঁ বহু সংঘের মধ্যে একটি সংঘ মাত্র। বিশ্ববিষ্ভালয, 
শ্রমিকসংঘ প্রভৃতির মত বাষ্ট একটি সামাজিক সংঘ। সকল সংঘেরই 
সমাজ জীবনে উপযোগিতা আছে। সংঘ হিসাবে বাষ্্র মানব-জীবনের 
বহির্ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, স্ৃতরাং ইহার কার্ধকারিতা সীমাবদ্ধ। কাজেই 
কার্ধের অন্গপাঁতে ইহা অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বহুত্ববাদীবা 
রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাঁছেন। তাহার! বলেন 
যে, সমাজে প্রত্যেকটি সংঘ নিজ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাদীন। এই 
সংঘগুলির উপর কতৃত্ব করিবার বাষ্েরে কোন অধিকার থাকিতে 
পারে শা। কিন্তু এই মতবদের বিরুদ্ধে বল! হইয়াছে যে, সমজের বিভিন্ন 
সংঘগুলির মতবিরোধ ও বিবার অবনান করিবার জন্য বাষ্রের প্রাধান্য 
অপরিহার্য । 


সার্বভৌম ক্ষমতার অবশ্থিতি-_সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্পর্কে 
বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা একটি জটিল দমস্তা। 
অনেকের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্ররুত অধিকাঁধী, আবার 
অনেকে বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবভনের অধিকারী, তাহারাই হইলেন 
প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । গেটেলের মতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার 
অধিকারী সমস্টিকে সার্বভৌম ক্ষমতার ধাবক বলা যাইতে পাবে। কিন্ত প্রকৃত 
তথ্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও চিরন্তন, স্থতরাং একমাত্র বাষ্ট্ুই 
ইহার প্রকৃত অধিকারী । 
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সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ নীতি ব্যাখা কর। আন্তর্জাতিকতাবাদীবা 
ও বনুত্ববার্দীর1 কিতাবে এক ত্ববাদ নীতির সমালোচন! করে? 
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উদ্দাহরণসহ সার্বভৌমিকতার আইনগত ও রাজনৈতিক দিকের পার্থক্য 
নির্দেশ কর। 


6. 1091109 608 66700 ৪০9597:9181065 00 ৫190088, 11) 10191, (189 
10891) ৪662100698 ০01 90591918105. 


সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং সংক্ষেপে ইছার বৈশিষ্ট্যগুলি, 
আলোচনা কর। 


বঞ্ঠ অধ্যায় 


আইন 
(19) 


আইনের সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি (7)617)16107, 800 1881৩ 01 [,9ঘ) 


“আইন? শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-জীবনে মানুষকে 
অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে 
সাধারণতঃ সামাজিক আইন বলা হয়। সভ্য জীবনযাপনের জন্য মানুষকে 
যে নৈতিক বিধি মানিয়৷ চলিতে হয়, তাহাকে নৈতিক আইন বলা হুয়। 
বিজ্ঞানবিষয়ক শান্তগুলিতে আইন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নশান্ত, 
পদদীর্ঘবিষ্া গ্রস্ভৃতি বিজ্ঞানে কা্ষকাঁরণের সম্পর্ক বুঝাইতে 'আইন' শবটি 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। কিন্ধু রাষ্্রবিজ্ঞানে “আইন সম্পূর্ণ তিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। 


আইনের সংজ্ঞানির্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায়। জন অগ্টিন ও তাহার অন্ুগামীদের মতে আইন হইল ার্বভৌষের 
নির্দেশ। উধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অধস্তন ব্যক্তিরা আইন বলিয়া 
মান্ত করিতে বাধ্য। আইন যেরূপেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার 
একমাত্র উৎস হুইল দার্বতৌম শক্তি। স্থতরাং এই মত অনুসারে ধরা হয় 
যে, আইন একটা নির্দিই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাচত হয় ও আইন বলবৎ করিবার 
জন্য এক সার্বতৌম শির প্রয়োজন অপরিহীর্ধ। এই মতবাদের সমালোচন! 
করিয়! হেন্রি মেইন্‌ বলেন যে, আইন শুধুমাত্র দার্বভৌমের আদেশ বলিয়া 
পরিগণিত হুইতে পারে ন|। প্রত্যেক দেশে আইনাহ্গগ সার্ভৌম-রচিত 
আইন ছাড়াও নানারপ প্রচলিত প্রথা, বিচাবালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন 
বলিয়া! অভিহিত হয়। মেইনের মতে সার্বভৌমের নির্দেশ আইনের একমাজ্জ 


১৫০ রাষ্রতত্ব 


উত্স নহে। সামাজিক নানাপ্রকার শক্তির ছারা আইন প্রভাবিত হয়। 
প্রথা, আচার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বিচারালয়ের দিদ্ধাস্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার 
সামাজিক শক্তি আইনের পরিবর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং আইনকে 


একটা স্থিতিশীল শক্তি না বলিয়া গতিশীল শক্তির্ূপে পরিগণিত করা 
উচিত। 


উপরি-্উক্ত সমালোচনার সহিত সামগ্তশ্ত বিধানকল্পে অনটনের অন্থগামিগণ 
অঙ্িন্-প্রদ্ত্ব আইনের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তীহারা নিয়লিখিতরূপে 
আইনের সংজ্ঞ| নির্দেশ করেন £ আইন হুইল সমীজে মান্রষের প্রচলিত চিন্তাধারা 
ও অভাসের সেই অংশ, যে অংশ কতকগুলি নির্দিই নিয়মের আকারে সমাজ 
কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃুপক্ষ তাহাদের শক্তি ও প্রভাব 
দ্বার! বলবৎ করে। 


হল্যাণু-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞই আইনের শ্রেষ্ঠ সংজ। বলির পরিগণিত 
হয়। তিনি বলেন আইন হুইল মানুষের বহিজীবন-সম্পকিত কতকগুলি 
বিধি-নিষেধ, যাহা ব্াষ্্ীয় সার্ভৌম শক্তি কর্তৃক বগগবৎ কর! হুয়। স্ৃতরাং 
অগ্রিনের অন্রগামিগণ ছুই দিক দিষ! অগ্িন্-প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। 
প্রথমতঃ, আইন শুধু সার্বভৌমের নির্দেশ নয়, স্বভাবজাত প্রথ্থা, বিচারাপয়ের 
সিদ্ধান্ত গ্রড়ৃতির সমাবেশে আইনের হুষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, উধব তন কর্তৃপক্ষ 
আইনের ঙ্টা নয়, এই কর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ করে মাত্র। উধ্বতন কর্তৃপক্ষও 
আইন মানিতে বাধা । তাহার! আইনের আওতার বাহৰে নয় । 


বর্তমানে আইনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবতিত হুইয়াছে। আধুনিক 
লেখকগণ বলেন, আইন হুইপ বহিজাঁবন-নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি বিধি-নিষেধ, 
যাহা, জনলাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন জনমাধারণের 
সমর্থনপু্ নয়, দে আইন কখনও বলবৎ কর] যায় না। আইনের বাধ্য- 
বাধকতা নির্ভর করে আইনের প্রকৃতির উপর । আইন মান্য করিলে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয-এই বিবেচনা দ্বারা! চালিত হইয়া 
সাধারণতঃ লোকে আইন মান্ত করে। থে আইন ব্যক্তির ব! সমটির পক্ষে 


আইন ১৫১ 


কল্যাণকর নয়, তাহ! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে মানিতে চায় না। ন্ৃতরাং 
আইন মান্য কর! বা! না-করা জনসাধারণের আইনের প্রকৃতিসন্ঘদ্ধে ধারণার 
উপর নির্ভর করে-_রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। আর 
রাষ্ট্র শুধু এই সার্বতৌম ক্ষমতার ধারক মাত্র। এই ক্ষমতা জনসাঁধারণই রাষ্ট্রকে 
প্রদান করিয়াছে । সতরাং রাষ্ট জনসাধারণের সম্মতি অন্থুসারেই এই ক্ষমতার 
প্রয়োগ করিতে পাবে । 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যর্দি জনসাধারণের সম্মতির অভিব্যক্তি 
হয় তাহা হইলে আইন মান্ত করাইবার জন্য বলপ্রয়োগের কি প্রয়োজন? 
একটু প্রণিধানপূর্বক দ্বেখিলেই এই প্রশ্নের সছুত্বর পাওয়া যাইতে পারে। 
রাষ্ট্রায় আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই আইনগুলি ব্যক্তিনির্বিচারে প্রযোজ্য । 
সকলেই সব সময় আইন মানিতে বাধ্য । উডরেো। উইলসন্‌ এই সম্পর্কে 
বলিয়াছেন যে, আইন মাহ্থষের চিন্তাধারার দর্পণন্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় 
শক্তি । ইহু1 শারীরিক ও নৈতিক শক্তিব মাধ্যমে কার্কর হয়। মানুষের 
চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে । চিন্তাধারার উৎকর্ষ 
বা অপকর্ষ আইনে প্রতিফলিত হয় । একট! দেশের আইন বিশ্লেষণ করিলে 
সে দেশের তৎকাঙগীন শমাজিক চিস্তাধারার গতি ও প্ররুতি জান! যায়। 
যেহেতু আইন ম'ন্নষকে একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহীর জীবনযাত্রা 
পরিচালিত করিতে বাধ্য করে, মেইহেতু ইহাকে সক্রিয় শক্তি বলা হইয়াছে। 
আইনের অবর্তমানে মান্য তাহার খুশিমত জীবন যাপন করিতে পাবে। 
আইন ব্যক্তির হ্থেচ্ছাচারিতা৷ বন্ধ করে। কিন্তপ্রত্যেক সমাজে নানা স্তরের 
লোক থাকে। একদল নৈতিকবুদ্ধি-প্রণোর্দিত হইয়! কর্তব্যবোধে আইন 
মান্ত করে। নৈতিকজ্ঞানই তাহাদের আইন মানিতে বাধা করে। কিন্ত 
সমাজে এমন অনেক লোক থাকে বাছারা স্বার্থপ্রণোর্দিত বুদ্ধি দ্বারা 
পরিচালিত হুইয়! আইন মান্ত করে। তাই যখন কোন আইন এই সমস্ত 
লোকের স্বার্থবিরোধী হয় তখন তাহারা আইন মান্য করিতে দ্বিধা করে। 
এই শেষোক্ত দলের জন্যই শক্তিগ্রয়োগের প্রয়োজন। রাদ্্রীয় আইন সকলের 
উপর সমানভাবে প্রযোজা । যখন নৈতিক শক্তি আইন মান্ত করাইতে 
বার্থ ছয়, তখন শারীরিক শক্তির প্রয়োগে আইন বলবৎ কর! অপরিহার্য 
হইয়া] উঠে। 


১৫২ রাষ্ট্রতত্ব 
আইনের সমর্থন (387106100 10617170 [১9 জ) 


উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সমর্থন 
ইহার বৈধতা ও টনতিক মূল্যের (৪1106 ৪0 5৪1৪) উপর নির্ভর 
করে। আইনের বৈধত| রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ কর] হয়। আইনের 
বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সকলেই মান্ত করিবে । যে আইন সকলে মান্য করে 
না,সে আইনকে সার্বজনীন বাধাতামূলক আইন বল! যায় না-_আঁর যে 
আইন ইহার সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বৈশিষ্্যবিহীন হয়, সে আইন প্রকৃত 
আইন বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে না। কিস্তু আইনের এই সার্বজনীন ও 
বাধ্যতামূলক প্রকৃতি শ্তধুমাত্র বাষ্রশক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রশক্তি 
আইনকে বৈধ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের যন্দ কোন 
নৈতিক মূল্য না থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র শুধু বলপ্রয়োগ বারা আইন বলবৎ 
করিতে পারে না। শুধুমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বলিয়াই লৌকে 
আইন মান্য করে না- আইন ন্ায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত - আইন সার্বজনীন 
স্বার্থের ধারক ও রক্ষক-_-এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হুইয়াই লোকে 
আইন মানে। স্থতরাং যে আইন যত পরিমাণে নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, দে আইন ততই সার্জনীন ও বাধ্যতামূলক হইবে। স্থতরাং আইনের 
বৈধতা নীতিজ্ঞান-নিরপেক্ষ নেে। আইনের নৈতিক মৃঙ্যই ইহাকে বৈধ 
করিতে সাহাষ্য করে। স্থতরাং আইনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক 
প্রকৃতি অর্থাৎ সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের উপর একান্তভাবে 


নির্ভর করে। 


আইনের উৎস (902:669 ০1 [,9 ৮) 


আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন দেশেরই প্রচলিত 
আইন শুধু বাষ্র কর্তৃক সুষ্ই হয় নাই। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন- 
গঠনে কার্যকরী হইয়াছে । কিন্তু আইনের উৎস যাহা হউক না কেন, 
প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রচারিত, স্বীরুত 
ও কার্ধকর হওয়া চাই। আইন-গঠনে নিম্নলিখিত শক্তিগুলি কার্ধকরী 


হইয়াছে ঃ 


আইন ১৫৩ 
১। প্রথা (00886077) 


প্রত্যেক দেশের প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রথাগত বিধি- 
নিষেধ দেখ! যায়। এই প্রথাগুলি আইনাহ্ুগ সার্বভৌম কর্তৃক রচিত হয় না। 
ইহার! আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। রাষ্্-উদ্তবের পূর্ব 
হইতে এগুলি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়া মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। রাষ্ট্রউন্তবের পরবর্তী কালে এই প্রচলিত প্রথার অনেকগুলি রা 
কর্তৃক স্বীরূুত হয়। এই স্বীকৃতির ফলেই প্রথাগুলি আইনের মর্ধাদ। 
প্রাপ্ত হয়। 


২। ধর্ম (6118107) 


প্রথার মতই ধর্মীয় আইনগুলিও আইন-হিতে সহায়তা করিয়াছে । এই 
অন্থশাসনগুলি সমাঁজ-জীবন নানাভাবে স্সংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খলা 
ও নিয়মানুবতিতার শিক্ষা! দিয়াছে । এই অন্থশাদনগুলি বাদ্ীত্ধ ব্যাপার 
পরিচালনার কার্ষে সহায়ক বলিয়! বাষ্ট এগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্ধাদা 
দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উতয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন 
একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


৩। বিচারালয়ের পিদ্ধান্ত (03 8010868077) 


বিচারালয়ের আইনসম্পর্কিত প্লিদ্ধান্তগুলিও নৃতন আইনের হ্যটকাধে 
অনেক সাহাযা করিয়াছে । বিচারকের শুধু আইনের প্রয়োগ করেন না, 
তাহারা প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ 
যদ্দি স্পষ্ট না হয় তাহ! হইলে বিচারকেরা ব্যাখ্যা করিয়া আইনের যে সিদ্ধান্ত 
করেন তাহাই সঠিক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। একজন বিচারক কর্তৃক 
ব্যাখ্যাত আইনের সিদ্ধান্ত খন অন্তান্ত বিচারকগণ কর্তৃক অন্ুহৃত হয়, তখন 
এই নূতন নিছ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়। 


৪ ল্যাকসপরত (50085) 


আইনের অপসম্পূর্তার জন্য অনেক সময় বিচারকদের নিজেদের স্যার ও 
বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া! বিচারকার্ধ পরিচালনা! করিতে হয়। বিচারকাধ 


১৫৪ রাষ্ট্ুতত্ব 


যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেজন্ত বিচারকের! এই নীতি 
অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই ন্তায়ধর্মের ভিত্তিতেও অনেক আইনের তি 
হইয়াছে। স্তরাং বিচারকগণ দুই প্রকারে আইন হ্যট্টিতে সহায়তা করেন। 
প্রথমতঃ, আইনের ব্যাখ্য। তার] ও দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রয়োগে স্যায়ধর্মের অনুসরণ 
করিয়।। 


৫। আইনবিদ্গণের আলো চন! (5616776160 01800085107) 


অভিজ্ঞ আইনবিদ্গণ তাহাদের ব্যাখ্যা-বিঙ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নৃতন 
আইনের স্ষি ও গ্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সহায়তা করেন। 
সমট্টিগত জীবনে কোন্টি আইনরূপে পরিগণিত হওয়! উচিত ও কোন্টি বর্জনীয় 
এ বিষয়ে আইনবিদ্‌ পগ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রায় সকল সত্য দেশেই মানিয়! 
লওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তগুলি আইনে 
পরিণত হয়। 


৬। আইন-প্রণয়ন (76819196107) 


অধুনা! আইন-পরিষদই আইনের প্রধান উত্স বলিয়া বিবেচিত হয়। 
আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়! বাষ্ট্রপরিচালন কার্ধ 
সহজ কবিয়।ছে। 


ওপেনহাইম, হল্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনবিদ্‌ পপ্তিতগণ উপরি-উক্ত বিষয়- 
গুলিকে আইনের বিভিন্ন উৎস বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি করেন। 
তাহাদের মতে জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই হইল আইনের গ্রধান উৎস । 
এই সমব্তে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানা প্রণালীতে হইতে পারে। বাট্রনৈতিক 
চেতনাবিহীন মানব-সমাজে এই সমবেত ইচ্ছা প্রথা! বা ধর্মীয় অনুশানের 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমাজ যখন রা্রনৈতিক ভিত্তির উপর গ্রতিষ্িত 
হয়, তখন এই সমবেত ইচ্ছ৷ প্রতিনিধিমলক আইন-পরিষদের মাধ্যমে 
আইনরূপে প্রকাশিত হয়। স্থতরাং উক্ত পগ্ডিতগণের মতে প্রথা, ধর্মীয় 
অঙন্রশাসন, বিচারকের সিদ্ধাস্ত প্রভৃতিকে আইনের উৎস না ব্লাই 
যুক্তিসম্মত। 


আইন ১৫৫ 


রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য আইন 
প্রাকৃতিক আইন (19৮ 0 ২86019 ) 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, অনেক 
থক বাষ্-জন্মের পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বান করিত তাহাকে প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অথব! প্রকৃতির রাজা বলিয়া আখ্যা! দিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক 
পবিবেশে মানুষ যে সমস্ত আইন মান্য করিত দেগুলিকে প্রাকৃতিক আইন 
বলয়! বর্ণনা কর] হইফ্বাছে। 

গ্রীক দ্ার্শনিকদের লেখার মধো এই প্রারুতিক নিয়মের প্রথম উল্লেখ 
দেখা যায়। তীহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্ো যে নিয়মাহবতিতা ও সামধস্ 
বিদ্যমান, মাঁনবপমাঁজের নিয়মগুলি এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 
অগ্রষাককত আইনগুলি প্রারৃতিক নিয়মগ্ডলির অন্ুবণ হইলে সেগুলিকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইত। প্লেটো ও আযারিস্টটুল্‌ উভয়েই প্রারুতিক 
মাইনের নজির দেখাইয়া তাহাদের অনেক মতবাদ সমর্থনের প্রশ্নাস পাইয়া- 
নছজেন। ই্টোপিক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিশদ বাখ্যা করেন। 
ঠাহাদের মতে প্রকৃতির রাজো যেলামপম্ত সমন্বিত নিগ্নম বিদ্যমান, মান্থষের 
“ববেকবুদ্ধি ও যুক্তি ভ্বাা সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া! সমাজোপযোগী করিতে 
ইয। বিবেকবুদ্ধি ছারা ব্যাখাত প্রার'তক নিয়মগ্চপি এইবূপে আইনের 
মর্যাদ1] পায়। রোমকগণ এই প্রার্কাতিক আইনের ভিন্তিতে তাহাদের 
আন্তর্জাতিক আইন (০%9 7676 ) সথষ্টি করেন। উহা! বর্তমান যুগে 
সূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য হয়। 


প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ইহার পশ্চাতে 
কোন আইনের অনুমোদন নাই। শুধুমাত্র নৈতিক অনুমোদনের উপর 
প্রতিঠিত বলিয়! এই নিয়ম গুলি কার্ধকর করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি 
একট! নৈতিক আদর্শের মান স্থির করে। কিন্তু মানুষের ধৈনন্দিন কার্ধকলাপে 
এই নৈতিক মান বলবৎ কবর! সম্ভবপর নয়। 

প্রাকতিক নিয়মের এই ক্রটিসত্বেও বাস্তব রাস্্ীয় বাপারে এই নিয়্ম- 
গুলির প্রভাব গ্রভৃত পরিমাণে অন্তত হয়। জুবির ম্বারা বিচারপদ্ধতি, 
বিচারকালে বিচারকদের ন্যায় ও ধর্মনীতি অস্থসরণ, আন্তর্জাতিক আইনের 


১৫৬ বাষ্টতত্‌ 


ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রভূতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরোক্ষ প্রয়োগ বলা 
যাইতে পারে। 


সামাজিক আইন (9০6181 [9 ) 


সামাজিক আইনগুলি মান্ছষের মহ্টিগত জীবনের কার্যকলাপের একটা 
মান স্থির করিয়া দেয়। গ্রতোক সমাজেই এইরূপ কতক গুলি নিয়ম থাকে 
যাহা সমাব্জভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই সাধারণতঃ মানিয়! চলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ 
প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম প্রত্যেক সমাজে দেখিতে পাওয়] যায়, 
কিন্তু রাষ্্বীয় আইন এগুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ । কিন্তু বর্তমান 
যুগে প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়! মানুষের পূর্বতন 
সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন পাধন করিতেছে। মানুষের সামাজিকতা 
বোধের উপরই প্রধানতঃ ইহার অনুমোদন নির্ভর করে। 


ধায় আইন (761181008 মুর) 


ধর্মীয় আইন বলতে ধর্মের কতকগুলি অস্তশাসন বুঝায়। প্রত্যেক 
ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন থাকে । এই অন্গশাসনগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট 
ধর্মাহমরণকারিগণ মানিয়া চলেন। কেহ যদি এই অন্থশাসনগুলি অমান্য 
করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, অথব। সংশ্লিষ্ট ধর্মাহসরণকারিদের 
স্বারা সমাজচাত হইবেন। কিন্ত এজন্ াষ্ট্র তাহাকে কোনরূপ দেছিক শাস্তি 
প্রদান করিবে না। ধর্মীয় অশ্ুশাদন পালন কর! বা না-কর। সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার 
ফলে ধর্মের বন্ধন সকল সমাজেই শিথিল হইয়! পড়িতেছে। 


নৈতিক আইন ( 10078] ০: 1001108] মস ) 


সমাজবদ্ধ হইয় বাণ করিতে হইলে প্রতোক মান্গষের অপরাপর লোকের 
সংস্পর্শে আসিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের এই পারম্পবিক লম্পর্ক 
কতকগুপি বাস্তব কার্যকর নিয়ম দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বাস্তব নিয়মগুলি 
ছাড়া আরও অনেকণ্চলি নিয়মের কল্পনা করা যায়, যে নিয়মগুলি দ্বারা 
মানুষের এই পারম্পরিক সম্পর্ক একট! আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। শেষোক্ত এই নিক্বমগুলি মানুষের গঁচিত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের হারা 


আইন ১৫৭ 


নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র জীবন ধারণ করা মানবজীবনের চরম উদ্দেস্ট নয়। 
মানুষ চায় যাহাতে তাহার নৈতিক জীবনেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। নৈতিক 
জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হুইলে মানুষের নীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে 
হইৰে। এইজন্ত প্রত্যেক সমাজে মানুষের ওচিত্যাবোধকে ভিত্তি করিয়া 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ স্টি হুইয়াছে। এই বিধি-নিষেধগুলি যাছষের 
চিন্তাধারা ও কার্ধকলাপের আদর্শ মান স্থির কৰিয়! দেয়। নীতিজ্ঞানের 
উপব প্রতিষ্ঠিত বলিয়! এইগুলিকে নৈতিক আইন বলা যায়। 


াষট্রীায় আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক ( 96186707. 0৪6/৫৫) 
[রম 8120 110781865 ) 


রাষ্ট্রপ্রবন্তিত আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য হম্পষ্ট। আঁইন 
শধু মানুষের বৃহির্জাবন নিয়ন্ত্রণ করে, অপর পক্ষে মানুষের নৈতিক ধারণ! 
তাহার সমগ্র জীবনকে- চিস্তাধারা, কার্ধকলাপের উদ্দেশ্বা ও বাস্তব কার্ধ- 
কলাপ নিয়স্ত্রিত করে। স্থতরাং নৈতিক আইনের কাঁ্বক্ষেত্র ব্যাপকতর। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবত্তিত আইন শক্তিপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়। আইন- 
তঙ্গকারী শাস্তি পায়, কিন্ত নৈতিক অপবাধ রাষ্ট্র কর্তৃক ঘণ্ডনীয় নয়। নৈতিক 
অপরাধীকে শুধু বিবেকর্দংশন অথবা লোকনিন্দা সহ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, 
রাষ্্প্রবর্তিত আইন স্থমংবদ্ধ ও স্থম্পষ্ট এবং ব্যক্তিনির্বিচারে সব সময়ে 
প্রযোজ্য, কিন্ত নৈতিক নিয়মগুলি সথসংবদ্ধ বা স্থম্পষ্ট নয় এবং দ্বেশ-কাল- 
পাত্র-ভেদে এগুলি সম্বন্ধে মান্গষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে ও প্রয়োগেবও 
বাতিক্রম হয়। চতুর্থতঃ, নৈতিক নিয়ুমগ্ডণি মানুষের ওচিত্য, অনৌচিতা, 
ন্যায় ও অন্ায়বোধের একট] নির্দি্ই মান ছারা নির্ধারিত হয়। রাদ্্রীয় 
আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অস্থবিধা 
বিবেচনা! করিয়! রায় আইন প্রবতিত হয়। রাদ্্রীযর আইন নৈতিক জ্ঞানের 
উপর সব সময়ে প্রতিষ্তিত হয় না। অকৃতজ্ঞতাঃ বিদ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি নৈতিক 
অপরাধ, কিন্ত এগুলি দগুনীয় অপরাধ বলিল! বিবেচিত হয় ন!। রাত্রিকালে 
বাতি না জালিয়া ছিচক্রযান চালনা কর! নৈতিক অপরাধ না হইলেও 
বেআইনী বলিয়া! ঘেবিত। যুদ্ধকালে গৃছের অভ্যন্তরস্থিত আলে'ক। 
অনাচ্ছাদিত রাখ দগ্তনীয় অপরাধ, কিন্ত শাস্তির সময়ে উহ! অপরাধ বলিয়া 


১৫৮ বাষ্ট্রতত্‌ 


গণ্য হয় না। স্থতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিগাহত বলিয়্াই যে মান্থষের 
আচরণ বেআইনী খোধিত হয় সব লময়ে তাহা সত্য নহে। জনম্থার্থসংরক্ষণের 
জন্য রাষ্্ট মানষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোধণ1 করিতে পারে । 

অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখগ্ডতা রক্ষাকল্পে রাষ্্র যে- 
কোন আইন--এমন কি নীতিজ্ঞানবিরোৌধী আইনও প্রবতিত করিতে 
পারে। (70109 8919৮ ০1 689 9686৩ 18 169 07:96 18 800 6০ 1981798 
6719 920. 1 10098 ৪ &9০%৪ 1000181160.*) কিন্তু এই মতবাদ বিনা 
শর্তে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির স্ায় রাষ্ট্রেরও নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে মানিয়! লইলেও রা্রকে অবাধ 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া! শ্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব ও অথগ্ডতা রক্ষ 
করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে 
পারে। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র ও সেই বাষ্ট্রের অস্তিৎ 
যদি বিপদাপন্ন হয় তাহ! হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও অবসান ঘটিতে পাবে 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রকে আপতকালে বিশেষ ক্ষমতার অধিকার 
বলিয়। স্বীকার করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। লেইজনু 
অস্তবিপ্রব অথবা যুদ্ধকালীন মবস্থায় পাট অনেক নাঁতিজ্ঞানবিরোধী আইনে! 
বলে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা 
ব্যক্তিগত সম্পক্তির অবাধ অধিকার ব1 বিগ্ভালয়গৃহকে আস্তাবলে পরিণদ 
করিবার অধিকার প্রভৃতি নীতি জ্ঞানবিরোধী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রে 
দেওয়| যাইতে পাবে না। এইকপ অবাধ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র শ্বৈরাচারী হইয় 
ব্যকি-্বাধীনতার সমাধি রচনা করিতে পারে । স্থতরাং রাষ্ট্রের নীতিজ্ঞান 
বিরোধী আইন করিবার অধিকার শর্তলাপেক্ষ। 

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম € 
আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উতয় নিয়মই মানুষের ধর্মগত ধারণা 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । মাহুধের নৈতিক জন বাষ্ট্রপ্রবতিত আইনের মধো 
প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্প্রবর্তিত কোন আইন যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধা 
হয় অথব! প্রগপিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশী অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্পদ হয়, তাহ 
হইলে সে আইন লোকে মান্ত করে না। স্থতরাং প্রচপিত নীতিজ্ঞানের সহিত 
সামনবত্ত রাঁধিয়া বাষ্ট্রের আইন প্রবর্তন কর! প্রয়োজন | রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেঃ 


আইন ১৫৯ 


হুইল মানবের নৈতিক উৎকর্ণপাঁধনে সহায়তা করিয়া স্ব-নাগরিক সৃষ্টি করা। 
স্থতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন স্ব্টি করা যেগুলি মানুষের ৫নতিক 
জীবনের উন্নতিনাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচাঁরবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে 
পারে। এইজন্র অনেক সমন্ন বাষ্্কে পুরাতন আইন বাস'মাজিক আচার- 
প্রথার দংস্কার অথবা বিলৌপলাধন করিয়া নৃতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। 
নৃতন আইনের দ্বার বার মানুষের ওচিত্যবোধ বৃদ্ধি করাইতে পারে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে লর্ড উইলিয়াম্‌ 
বেট্টিক তৎকালে প্রচলিত সতীদাহ-প্রথা বে-আইনী বলিগ্না ঘোষণা করিয়া 
তাহার বিলোপমাধন করেন। আইনের দ্বারা এই কু-প্রথার বিলোপমাধন 
হওয়াতে কালক্রমে লোকের নৈতিক বুদ্ধিও পরিবতিত হইতে থাকে । 
সতীদাহ-গ্রথা শুধু বে-আইনী হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান 
কালের লোকে বিবেচনা করে না--তাহার। মনে করে এই প্রথা নীতি- 
বিগর্িত, তাই পরিত্াক্ত হইয়াছে। সুতরাং আইনের মাধামে লোকের 
নীতিজ্ঞান বুদ্ধি কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য। নৈতিক নিয়ম ও বারী আইনের মধ্যে 
সীমাবেখ। সর্বত্র হুম্পষ্ট নহে। 


আন্তর্জাতিক আইন ( 176907026102881 1.9) 


ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মান্ধষের যেমন অপরাপর লোকের সংস্পর্শে 
আসিতে হয়, বর্তমান যুগে প্রত্যেক বাষ্রেরও তদ্রপ অপরাপর রাষ্রের 
সংস্পর্শে আদিতে হয়। তাহার কারণ হুইল কোন রাষ্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
এক বাষ্ট্রকে অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে অপহাপর রাষ্ট্রের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। অধুনা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভ্ভুতপূর্ব উন্নতি 
হওয়ার ফলে সভ্য রাষ্রগুলির মধ্যে অনেক যোগন্ুত্র স্থাপিত হইয়া 
নানাবিধ আদান-প্রদান সম্ভব হইক়্াছে। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে 
পারম্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর এই পারম্পরিক লম্পর্ক স্থিবীকৃত 
হয় কতকগুলি সর্ববাঞ্িসম্মত নিয়মে । এই নিয়মগ্ুলিকে আন্তর্জাতিক আইন 
বলা হয়। 

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুরূপ প্রথায় আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। 
আস্তর্জাতিক প্রথা, আস্তর্জ।তিক বিচারালয়ের পিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক পরামর্শ- 


১৬০ রাষ্্রত্ব 


সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্‌ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছারা 
আস্তর্জাতিক আইন পরিপুষ্ট হইয়াছে । আত্তর্জাতিক বিচারালয় স্থ্টি আইন. 
অনুদারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি আস্তর্জাতিক আইনের প্ররুত উৎস বলিয়া 
পরিগণিত হয়। (ক) আস্তর্জাতিক প্রথাগত বিধান (০০0597610708)১ (খ) 
আসন্তর্জীতিক প্রথা, (গ) সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতি, (ঘ) 
বিচারালয়ের সিদ্ধাস্ত ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আস্তর্জীতিক আইনবিদের 
অভিমত। কিন্ত আত্তর্জীতিক বিচারালয় বিচারপ্রার্থী পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে 
উপরি-উক্ত উৎসগুলি নিরপেক্ষভাবে ইহার ন্তায়বোধ (65) প্রয়োগ 
করিয়া বিচার করিতে পাবে। এই আইন এক রাষ্ট্রের সহিত অপর বাষ্ট্রের 
শাস্তির সময়ে, যুদ্ধকালে বা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনকালে কি সম্পর্ক 
হইবে তাহা স্থির করিয়া আন্তর্জাতিক শাস্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে। 
আত্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্ত কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাই। 
রাষ্ট্রগুলির লম্মতিই হইল ইহার প্রধান অনুমোদন । রাষ্ট্রগুলি এই আইনাহ্গ- 
সারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়! পরোক্ষভাবে এই আইনের 
সমর্থন করে। আবার অনেক সময় এই আইনের সহিত সামগ্য রাখিয়া 
পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা! প্রত্যক্ষভাবে ইহার সমর্থন করে। 

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বল! হইবে, কি কতকগুলি নৈতিক 
নিয়মের সমষ্টি বলা হইবে, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। অষ্িন্‌ 
আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সংজ্ঞা অনুদারে আস্তর্জাতিক 
আইনকে প্ররুত আইন বলিয়া অভিহিত করা! যায় না। প্রত্যেক আইনের 
পশ্চাতে একটি সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য বলিয়া! মনে করিলে 
এই আইনকে আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন 
বলবৎ করিবার মত কোন সার্বভৌম শক্তি ইহার পশ্চাতে নাই। আইন 
অমান্ত করা দগুনীয় অপরাধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে 
দণ্ড দরবার উপযুক্ত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এখনও পরস্ত অবর্তমান। বাষ্্র 
গুলি বছ ক্ষেত্রে এই আইন মান্য কবে না। স্থৃতরাং থে আইন মানত 
করা বা না-করা আইনতঙ্গকারীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে 
আইনকে প্রকৃত আইন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। 

আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় বাষ্্রথলি মান্ত করে না_-এই যুক্তিতে, 


আইন ১৬১ 


ইহাকে প্রকৃত আইন বলিতে আপত্তি কর! হয়। বাস্্রীয আইনও বহু 
ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। রাত্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে তঙ্গ হইলেও যদি সেগুলিকে 
আইন আখা। দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আস্তর্জাতিক আইন সময় 
ৰিশেষে ভঙ্গ হুয় বলিয়া ইহাকে আইন বলিয়া! শ্বীকার না করা অযৌক্তিক । 
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ বাষ্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে 
হাহাদের কার্ধকলাপ পরিচালিত করিয়! থাকে। ইচ্ছাপূর্বক আস্তর্জীতিক 
আইন অমান্ত করিয়াছে বপিয়! কোন রাষ্ট্র স্বীকার কবে না। আস্তর্জাতিক 
আইনভঙ্গকারী বলিয়া যখনই কোন বাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত ছয় 
তখনই অভিযুক্ত রাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ কবিষ্বা দৌব-ক্ষালনের নিমিত্ত 
সন্তোষজনক ঠকফিয়ৎ দিয়। সে ঘে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নাই ইহ! 
প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাক্স। রাষ্ট্রের এই আচরণের ছার! প্রমাণিত হয় যে, 
প্রতোক সভা রাষ্রই আস্তর্জতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও এ আইন 
অনভ্তসারে তাহার কাধ পরিচালিত করিতে যত্রবান। তৃতীক়তঃ, কোন 
সভ্য বাই আন্তর্জাতিক আইন-বিরোৌধী কোন আইন প্রণয়ন কবে ন|। 
অধিকন্ত ইংলগু প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের 
একটি অংশ বলিয়া! বিবেচনা করে । 

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক আইন ভরঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শান্তি 
ভোগ করিতে হুয়। কোরিয়ার যুদ্ধকালে ও ইংরাজ-ফরাসী কর্তৃক 
ইজিপ্ট আক্রমণকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ কর্তৃক অর্থনৈতিক চাপ- 
স্ত্টি ও সশন্ত্র হস্তক্ষেপে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিতে ফলপ্রস্থ 


হয়। স্থতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে প্ররূত আইন বল! যাইতে পারে। 
এতঘ্যতীত বলা হয্ব যে, আইন হুইল কতকগুলি নিয়মের সমগ্টি 
যাহ! সর্বলাধারণের দম্মতির উপর প্রতিষিত। সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন 
হয় আইনকে বলবৎ করিবার নিমিত্ত, আইনের অস্তিত্বের নিমিত্ত সার্বভৌম 
ক্ষমতা অপরিহার্ঘ নহে। বিখাত আন্তর্জাতিক আইনবিশারদদ পণ্ডিত হুল্‌ 
ও ওপেনহাইম্‌ এই আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
রাষ্রী আইনের ন্তায় আস্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতেও আতস্তর্জাতিক 
জনমতের অনুমোদন ও সমর্থন আছে। জনমতের এই অন্গষোদন 
ও সমর্থন ঘত বেশ শক্তিশালী হুইত্বা উঠিবে আন্তর্জাতিক আইন, 
১১--(১ম খণ্ড) 


১৬২ বাষ্ট্রতত 


অনুরূপভাবে তত শক্তিশালী হইবে। বর্তমানে আস্তর্জীতিক জনমত 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া আস্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্ণতা লাভ 
করিতে পারে নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও পর্যন্ত রাষ্থীয় 
আইনের মত সকল ক্ষেত্রে কার্ধকর কর] সম্ভব হয় নাই। সন্মিলিত জাতিপু 
প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি অধিকতররূপে সঙ্ঘবন্ধ 
হইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাঁধাবাধকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় 
স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত এবং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী বজায় বাঁখিবার নিমিত্ত 
আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলক করিয়া! আইনের মর্ধাদা দেওয়! বর্তমান 
যুগে অপরিহার্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
আইনের শ্রেণীবিভাগ (01888158610 ০1 [9 

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, 
যে কর্তৃপক্ষের হারা আইন রচিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের পার্থক্যের ভিত্তিতে ; 
দ্বিতীয়তঃ, আইন কাছাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা দেখিয়া ইহার শ্রেণী 
ভাগ কর! হয়। 

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আইনের নিম্নলিখিত শ্রেণী ভাগ করা হয় ১ যথা__ 

১। আইনপরিষদ্‌ রচিত লিখিত আইন- 96860$99, 

এই আইনগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক রচিত হয়। 
বর্তমানে সব দ্বেশেই এইবপ আইনের প্রাধান্ত দেখা যায়। 

২। শাসনবিভাগীয় নিদে শ--0:100812999, 

এইগুলি শানবিভাগীয় উধ্বতন কর্তৃপক্ষ কতৃক বিশেষ অবস্থায় প্রবর্তিত 
হয় বগিয়! উহার্দিগকে শাসনবৰিভাগীপ্র নিদশ বল! হয়। এই নির্দেশগুলি 
বিশেষক্ষেত্রে স্বল্পস্থায়িভাবে প্রয়োগ কর] হয়। 

৩। সচরাচরিক প্রথা-_-0020100010 119, 

এই নিয়মগুলি লোকাচার হইতে উদ্ভুত হইলেও বিচারালয় কতৃক 
প্রযুক্ত ও বলবৎ কর! হুয়। 

৪1 শাসনতান্ত্রিক আইন---00086160610288] 118. 

এই আইনগুলি রাষ্ট্রের কার্ধ নিয়ন্ত্রণ করিয়া! শাদক-শাদিতের সম্পর্ক 
নির্ধারণ করে। যে দেশের শাসনতন্ত্র অনমনীয়, সেই দেশেই শুধু শীসনভান্ত্রিক 
আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 


আইন ১৬৩ 


€। আন্তর্জাতিক আইন-_-069715961008] [১9 া, 

এই আইন সভ্য বা্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সঙ্ত্ীতি ও বিশ্বশাস্তি-স'রক্ষণে সহায়তা করে। 

দ্বিতীয়তঃ, আইনকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়; যথা-_ 

১। বাস্্রীয় আইন--81101])9] 119৭ ও ২। আন্তর্জাতিক আইন-_ 
[0697:7)9610708] [/9ত. বাইীর় আইন রাষ্ট্রের সীমার মধো সার্বভৌঙ্ক 
শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। রাষ্ট্রের বাহিরে অন্ত রাষ্ট্রে ইহার 
প্রয়োগ হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ হয় সকল সদস্য রাষ্ট্রের 
উপর। রাষ্রীয় আইনকে পুনরায় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-_ 
(ক) ব্যক্তি-সম্পকিত আইন--12115869 [%ত& ও (খ) সাধারণ-সম্পফিত 
আইন-_200119 14%ঘঘ. ব্যক্তি-সম্পফিত আইন জনসাধারণের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সাধারণ-সম্পকিত 
আইন ব্যক্তির সহিত সরকারের সম্পর্ক স্থির করিয়া শাসন-ব্যবস্থা ছার! 
বাক্তি-স্বাধীনতা! যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেই ব্যবস্থা করে। সর্কাঁর-সম্পর্কিত 
আইনকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ কর] হয়; যথা_-(১) শাপনতান্ত্রিক 
আইন _-007086160610208] 1098 ও (২) শাসনবিভাগীয় আইন-- 
£029105965059 195. শালণতান্ত্রিক আইন সরকারের কাধসমূহ 
স্থির করিয়া! তাহার সীমারেখ। টানিয়া ব্যক্তি-ন্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করে। 


শাসনবিভাগীয় আইনগুলি সরকারী কারে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তব্য 


নির্ধারণ করে। 
গা 


স্পা চি 


| | 
জাতীয় (8107081) আন্তজাতিক (69108610091) 
| 


ৃ 
দাতা (001096536101081) সাধারণ (0:0$70875) 
রি হিরা 





পাত তাজ 


|. 
টাররিনান (2৮1০) ব্যক্তি-সম্পকিত (71886) 


| | 
শালন-সংক্রান্ত (&010080196৯015৩) সাধারণ (3909151) 


১৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 
রাষ্ট্র ও আ ইন (86569 810 [১9 ) 


রাষ্টের সহিত আইনের কি সম্পর্ক তাহাই বিচার্য বিষয়। একদল 
লেখক বলেন যে, বাষ্ট হইল আইনের উৎস। রাষ্ট্র দমাছের প্রতিনিধি 
হিসাবে আইন প্রণয়ন করে এবং জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারিগণ 
যাহাতে আইনাহুমোদ্দিতভাবে কার্ধ পরিচালন। করে, সেজন্ত আইন বলবৎ 
করে ও আইনতকঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। এইরূপে রাষ্ট্ুহ্্ই আইন 
সমাজে শাস্তি-শৃঙ্খপার পরিবেশ স্থষ্ট করিয়! ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরাক়গুলি 
দূর করে। এদিক দিয় দেখিতে গেলে বাষ্রকে আইনের শ্রষ্টা বা জনক বল! 
যাইতে পারে। 

মতান্তরে ডুগুই (7098516), ক্যাব, (2৯৮৮9 ) প্রভৃতি লেখকগণ 
আইনকে রাষ্ট্রের উর স্থান দ্েন। তীহাদের মতে আইন রাষ্ট্রনিরপেক্ষ- 
ভাবে অবস্থান করে। বাষ্শুধু আইনকে স্বীরূতি দান করে এবং আইন 
বঙ্গবৎ করে। তীছার্দের মতে এমন কি সর্বশক্তিমান রাও আইন ছার! 
বাধ্য। রাষ্ট্রে অস্তিত্ব আইনের ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। এদিক দিয়! 
দেখিতে গেলে বাষ্রকে আইনের আজ্ঞাবহ বলিয়! মনে হয়। 


ঘষে সমস্ত লেখক আইনের উপর প্রাধান্ত আরোপ কৰিয়! আইনকে 
রাষ্ট্রের উধধর্বে স্থান দেন তাহার] বাষ্টী ও সব্কারের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান 
সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নছেন। সরকার হইল রাষ্ট্রেরে সক্রিয় 
বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের কার্কলাপ সরকাএ কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেইজন্ত 
সরকারের কাধকলাপের নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্ধ। সরকারের কার্ধকলাঁপ 
যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহ! হইলে সরকারের স্বেচ্ছাচার্িতা ছার ব্যজি- 
স্বাধীনতা ক্কুণ হইতে পারে। এই নিমিত্ত সমস্ত সভ্য দেশেই পৃথক এক 
শ্রেণীর আইন ছার। সরকারের কাধকলাপেব পরিধি স্থির করিয়] দেওয়! হয়। 
এই আইনগুলিকে শাদনতান্ত্রিক আইন বল! হয়। সরকারী কার্যকলাপের 
স্বার! যদি ব্যক্তি-্বাধীনতা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক 
আইন অন্গপারে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়! তাহার 
প্রতিকার বিধান করিতে পারে। কিন্তুএস্কলে একটি কথা স্মরণ রাঁথিতে 
হুইবে যে, বাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে এই শাসনতান্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করিতে 


আইন ১৬৫ 


পারে। হ্তরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা হায় যে, সরকারই আইন দ্বারা বাধা, 
রাষ্ট্রের কোন বাধ্যবাধকত নাই। 


সংক্ষিগুসার 


আইন 

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি__'আইন শবটি নান! অর্থে প্রযুক্ত হয়, 
ঘথা--.সামাজিক আইন, প্রাকৃতিক আইন, নৈতিক আইন, ধর্মীয় আইন 
ইত্যার্দি। বাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝীয় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, 
যে নিয়মগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারম্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে। 
আই্নগুলির পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অন্থমোদন আছে বলিয়া 
জননাধারণ এগুপিকে মান্ত করে। অষ্টিন আইনকে পার্বভৌমের নির্দেশ 
বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্টিনপ্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রথাগত নিক্ষম, 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিব স্থান নাই বলিয়া পরবর্তী লেখকগণ উহার 
পরিবর্তন করিয়! আইনের নৃতন সংজ্ঞা! নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে 
আইন জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রে 
সাবভৌম শক্তি জনমত অনুদারেই এই আইনগুলিকে বলবৎ করে। 

আইন একদিকে যেমন সামাজিক চিন্তাধারার পরিচীয়ক, অন্যদিকে 
তন্রপ একটি কার্ধকরী শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আইন মানুষের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয। ম্বাঙ্ছষের কার্যকলাপ একট নির্ধারিত পথে 
পরিচালিত করে। 

আইনের উৎস-প্রথা, ধর্মীয় অশামন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, 
স্বায়নীতি, আইনবিদ্গণের আলোচন1! ও আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন__এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা । বর্তমানে 
অধিকাংশ আইনই শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়। 

প্রাকৃতিক আইন-_-প্রাকতিক নিয়মগ্ুলির সহিত সামগুন্ত রাখিয়া 
মান্য ন্বীয় বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগে যে নিয়মগুলি দ্বার! নিজেদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুপি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক আইন বলিয়া 
পুরাকালে অভিহিত হইত। প্রাকৃতিক নিঘ্নমগ্ডলির পিছনে আইনের কোন 


১৬৬ বাষ্টৃতত 


সমর্থন নাই বলিয়া এগুলিকে কার্যকরী করা চলে না । পরবর্তা যুগে আইন- 
গঠন ব্যাপারে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যাঁয়। 

সামাজিক ও ধর্মীয় আইন -_এই নিম্মগ্ুলিও সাধারণতঃ সমাজ- 
ব্যবস্থায় ও ধর্মসম্প্রদদায়ের সংগঠনে লোকে মানিয়া চলে। কিন্তু এগুলিও 
কার্ধকরী কর! যায় না। 

নৈতিক নিক্পম- সমাজে মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত, 
নৈতিক নিয়মগ্ডলি তাহ! নির্ধারণ করে। এইনিয়মগুলি মানুষের চিস্তাধারা 
ও কার্ধে তাহার বহিঃপ্রকাশ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। বিবেকের কশাঘাত ব। 
লোৌকনিন্দাই হইল ইহার অন্থমোদন।! নৈতিক নিয়ম ও বাস্ত্রীর় আইনের 
মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়। 

১। নৈতিক আইন মানুষের অস্তজাবন ও বহিজাঁবন উতভগ্নকেই নিয়ন্ত্রণ 
করে-_রাষ্ত্রীয আইন শুধু মানষের বহিজীবনের একট! প্রধান অংশ নিয়ন্ত্র 
করে। 

২। (নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বার অনুমোদিত হয়। 
রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ছার! বলবৎ করা হয়। 

৩। নৈতিক নিয়মগ্ডলি অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট; অপরপক্ষে 
রাষ্্রপ্রণীত আইন স্থসংবদ্ধ ও স্ুম্পষ্ট। 

৪। নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের গঁচিত্যবোধের মান দ্বার! স্থিরীকৃত হয়, 
রাহীয় আইনের ক্ষেত্রে এক্প কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সমাজের সুবিধা 
অস্থৃবিধ! বিবেচনা করিয়! রাষ্ট্রীয় আইন পরিবত্তিত হইতে পাবে। 

৫ | নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্কঙাপ সব সময়ে বে-আইনী বলিষ। 


পরিগণিত হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকলাপ 
বে-আইনী হইতে পারে। 


উপরি-উক্ত পার্থকা থাক! সত্বেও বাস্ত্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন বা্রীয় আইনই 
জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ 
সাধন করাই হইল উভয়বিধ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য । 

আত্তর্জাতিক আইন- এই আইনগুলি সভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া! াষ্্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ওশাস্তি রক্ষা করে। 


আইন ১৬৭ 


আন্তর্জাতিক আইন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কতৃক হৃষ্ট হয় নাই--রাষ্ট্রগুলির 
সর্ববাদিসম্মত মতের উপর ইহা! প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলিকে বলবৎ 
করিবার পক্ষে শক্তিশালী কোন উচ্চতর কতৃপক্ষও অবর্তমান। সেইজন্ত 
অনেকে ইহাঁকে প্রকৃত আইনের মর্ধাদ1 দিতে অস্বীকার করেন। কিন্ত 
বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইনের সপক্ষে একটি পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী 
জনমতের সৃষ্টি হইয়! ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। 

আইনের শ্রেণীবিভাগ--দ্ইটি পদ্ধতি ছ্বারা আইনের শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়। প্রথমতঃ, আইনগ্রৰর্তনের কতৃপক্ষ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আইন 
কাহাদের সম্পফিত তাহা নির্ধারণ ছার! । 

রাষ্ট ও আইন-_-আইনের শরষ্টাও আইন বলবৎ করিবার অধিকারী 
বলয়! রাষ্ট্রকে আইনের উধ্বেস্থান দেওয়া হয় । অপর পক্ষে বলা হয় যে, 
আইনের স্থান রাষ্ট্রের ভধ্বে, কেন না, রাষ্টও আইননম্মত কার্ধ করিতে 
বাধ্য । প্রকৃত তথা হুইল যে, সরকারের কার্ধকলাপ শামনতান্ত্রক আইন 
স্বাব! নিধর্ণরিত হয, সতরাং সরকার আইন দ্বার] বাধ্য--রাষ্ট্র বাধ্য নয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. [9৭ 19 009 95%01:989107 01009 £9709791 আ1]) ০1009 
9070010)00180.” 

[0189098 (06 96509108206. 

"আইন হুইল সমাজের সাধারণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি।” 

উক্তিটি আলোচনা! কর। 


9. 101800958 609 1080019 ৪00. 980061010 ০৫ 11957. 0810 11069 
08061008118 06 :9£81060. %8৪ 19 £0 609 ৪6106 88089 01 6108 
69100 , 

013 1:9880109 1০: 5০0 80991, 

আইনের প্রকৃতি ও সমর্থন আলোচনা কর। আন্তর্জাতিক আইন কি 
সঠিক গ্ভাবে আইন বলিয়া পরিগণিত হুইতে পাবে? যুক্তিসহ উত্তর লিখ। 

9, 1816 9200088 6০ ৪৪5 ৪১০০৮ [48৭ 6008৮ 16 19 659 
00201008170, ০ 6106 9০9::618) ? 


১৬৮ রাষ্ট্রতত্ব 


আইন সম্বন্ধে ইহা বলা কি যথেষ্ট ষে আইন হইল সার্বভৌম ক্ষমতার 
নির্দেশ? 

4, 10681005 [9ম 800 20106 0৮ 0106 9001088 01 1977 11) 
60617: :8186159 110)702597)09, 

আইনের সংজ্ঞা দ্বাও এবং ইহার বিভিন্ন উৎমগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ 
নির্ণয় কর। 


&. 1081109 118? 800 9301811) 6009 261961008101]) ০৪6961) 
[6 800 110181165. 
আইনের সংজ! দাও এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা! কর। 


অপ্তম অধ্যায় 
রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ 


(9050 800 50017511576) 


স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়ভাবোধ-_ 
(০৪০71০, 88101181165, 96102 280 91011911877) 

রা্ট্রবিজ্ঞানের সংজায় স্বজাতীয় মান্য বলিতে বুঝ! যায়, একই এতিহ- 
দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একই নির্দিষ্ট ভূভীগে বাদ না করিতেও 
পারে অথবা! এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূব পর্বস্তও 
ইছদি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহার! বিভিন্ন দেশে বাস 
করিত ও সেইজন্ত তাঁহাদের ভাষাগত কোন একা ছিল না। কিন্ত বিভিম্ 
দেশের নাগরিক হইলেও সমটিগতভাবে এক অতি স্বপ্রাচীন এতিহ্যের 
অধিকারী বলিয়! ইনুদি জাতির মধ্যে এক গভীর এঁকাবোধ ছিল। সমগ্র 
ইহুদি জাতি এই এক্যবোধদ্বারা আজ পর্যস্ত অন্তপ্রাণিত হইম্স! নিজেদের 
সকলকেই জাতীয় মানুষ বলিয়াই মনে করে। 

জ।তীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয়ব একদল লোক আরও 
গভীরভর এঁক্যবোধদ্বার। অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্ত জনপমাঁজ হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের মধে) ভাষাগত, বংশগত, 
ধর্মগত বা রুষ্টিগত এঁক্য বিছ্যমান থাকে । রক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কষ্টির 
অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়! জাতীয় জনসমাজের মধ্যে 
বাঁজনৈতিক চেতন! উন্মেষের সহায়তা করে। 

জাতীয় জনগমাজ যখন রাষ্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মমচেতন হয় ও 
নিজেদের বছিঃশামন হইতে মুক্ত করিয় এক ম্বাধীন রাষ্ট্রের মাধাম়ে তাহাদের 
নিজন্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় বাখিবার প্রয়াদ পায়, তখন জাতীয় 
জনসমাজ জাতিতে রূপাস্তরিত হয়। 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক 
চেতনার ক্রমৰিকাশের ফলে ত্বজাতীয় মানুষ জাতীয় জনসমাজ বলিয়! 


১৭৩ বাষ্টতত্ব 


পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাষ্গঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ 
জাতিতে পরিণত হয়। শ্বজাতীয় মানুষ অপেক্ষ! জাতীয় জনসমাজের মধ্যে 
এক্যবোধ গভীরতর আর এই এঁক্যৰোধ রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা । 
রাজনৈতিক চেতন। যখন গতীর্তর হয় তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে 
রূপান্তরিত হয়। স্থতরাং জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত একদল লোক যখন 
নিজেদের বাষ্টগঠনে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের রাজনীতির ভাষায় জাতি 
ব্লা হয়। জাতীয়তাবোধ + রাষ্্র-জাতি। স্থতরাঁং ম্বজাতীয় মানুষ ও 
জাতীয় জনসমাজ জাতিগঠনের দুইটি প্রাথমিক স্তর বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পাবে। 

জাতীয় জনসমাজ অনেক সময় একটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি 
বৃহৎ জাতির ক্ষুত্ব এক অংশকে বুঝাইতে উপজাতি অর্থে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, বৃটিশ জাতির একটি অংশ হইল স্কচ, উপজাতি । 


রাষ্ট্র ও জাতি (86905 900 [৪6807৫) 


অনেক সময় জাতি শব্দটি ও রাষ্ট্র শব্দটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাৰে 
ব্যবস্ৃত হয়, যেমন বল হয়, সম্মিলিত জাতিপুণ্ঠ ( 0101660 18610709 )। 
কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুণ্জের প্রকৃত অর্থ হইল সার্বভৌম ক্ষনতা- 
সম্পন্ন বাষ্ুদমুহের আন্তর্জাতিক একটি সংঘ। বন্ততঃ রাষ্ট্র ও জাতি 
একার্থবোধক নহে। 

নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনমমষ্টিকেই 
রাষ্ট্র বলা হয়! জনসমন্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্ব- 
ভৌমিকতা এই চাঁরিটিই হইল রাই অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্ত জাতির সংজ্ঞা 
রাষ্ট্র সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতরও বটে। জাতি বলিয়া 
পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্রভুক্ত জনসমহির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা 
অপরিহার্য । রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবৌধক হুয় তখন যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র 
জনসমষ্টি একই এতিহো বিশ্বীপী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়! একাত্ম- 
বোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সন্ভব কিন্তু একজাতি গঠিত 
হইতে পারে না। উর্দাহরণম্বরূপ বল| যাইতে পারে বে, প্রথম বিশ্বযদ্ধ- 
পর্ববর্তী কালে অষ্ট্হাঙ্গেরীয় সামীজা একটি মাজ রাষ্ট্র বলিয়া! পরিগণিত 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৭১ 


হইলেও ইহা একজাতি ছিগ না। কুশিয়ার জারের সাম্রাজা সম্পর্কেও এ 
কথা বলা চলে। এক শাসনব্যবস্থাভুক্ত হইলেও এই ব্রাষ্্রগুলির জনসমহ্রির 
মধ্যে কোন একাত্মবোধ ছিল না এবং এই একাত্মবোধের অভাবে ইহারা 
জাতি পদবাচ্য হইতে পারে নাই। 

কিন্ত ইহা সত্বেও বলিতে হইবে যে, বাট ও জাতি এই দুইটি সংজ্ঞা 
পরম্পব-বিরোধী নয়, পরন্তধ একটি অপরটির পরিপূরক । একই বাষ্ট্রের মধ্যে 
দীর্ঘদিনব্যাপী বা করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন 
জাতি ক্রমশই একাত্মবোধে উদ্ধুদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। স্ৃইস 
দেশে এইরূপে তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জাতি একই শাপনব্যবস্থার অধীনে এক 
জাতিতে পরিণত হুইয়াছে। অপর পক্ষে যখন একদল লোক জাতীয়তাবোধে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া! তাহাদের নিজন্ব রাজনৈতিক জীবন, কৃষ্টি, ভাষা ও অর্থ নৈতিক 
স্বার্থরক্ষা করিতে দৃঢসংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির 
ভিত্তিতে বাষ্ট গঠন করিতে লাহাধয করে। ইতিহাসে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। পোলাণ্ড দেশ ইহার জলম্ত দৃষ্টান্ত। এইজন্য ব্ল1 হয় 
যে, রাষ্ট্র জাতি হ্ঙ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র হ্থতি করে। *[1009 8686৪ 
91:88098 609 10801028 ; 6199 17961010 0298,6898 6109 ৪6৪6০৪,.৮ 

কিন্তু এস্বলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রে অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক নয়। রাষ্রগঠনের প্রধান উপাদান হইল 
সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্টরহুক্ত জনসমষ্তির মধ্যে জাতীয়তাবোধ যতই 
শক্তিশালী ও গভীর হউক না কেন, সার্ভৌমিকতার অবর্তমানে এই 
এক্যবদ্ধ জাতি রাই বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 
কালের বিদ্রেশী অধিকৃত জাপান-জার্মানী ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । 


জান্তীয় জনলমাজ বা জাতি গঠনের উপাদান ([1578679 9£ 
86107181165 ) 


জাতীয় জনসমাজ রাষ্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। 
স্থতরাং যে উপাদানগুলি জাতীয় জনসমাজ গঠনে সহায়ত! করে, সেইগুলিই 
জাতিগঠনেরও সহায়ক । একমাত্র রাজনৈতিক চেতনার বিছ্ধমানতা বৰ! 
অভাবের উপর ইছাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে 


১৩২ ্‌ রাষ্ট্রতত্ব 


দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-_ঘথা, বাহ্িক উপাদান ও ভাবগত উপাদান। 
এই উপাদদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহার প্রত্যেকটির কার্ধ- 
কারিতা উপলব্ধি কর! যাঁয়। 


কুলগত এঁক্য (78615] 07165) 


অনেকে মনে করেন জাতিগঠনে কুলগত এঁক্য অপরিহার্য। যখন জাতীয় 
জনসমাজের সমস্ত যানুষ নিজেদ্দের এক বংশোপ্তব বলিয়া মনে করে তখনই 
জাতির হৃটটি হয়। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। উদ্তবের দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশোত্তব, কিন্তু জাতি 
হিসাবে ইহারা ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে । অপর পক্ষে, 
ইংরাজ ও স্কচ. এক বংশোদ্ভৰ ন1 হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে । 
স্থইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক বংশোপ্ভব মাঁনুষ--জার্মান, ইতালীয় ও 
ফরামী একজাতি বলিয়া পরিচিত। স্ৃতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের 
একমাত্র উপাদান বা অপরিহার্য বলিপ্! মনে করিলে ভুল হইবে। এতহ্বযতীত 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগযুগাস্তর 
ধরিয়া রক্তের যে সংমিশ্রণ চলিয়াছে তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর 
অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কিন্তু এককুলোস্তব হইলে 
জাতীয় একা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এ কথ। অন্বীকাঁর কর] যাঁয় না। 


ভাষাগত এঁক্য (38718671598 01 [,876088৩) 


কুলগত এঁক্য থেরূপ জাতিগঠনে অপরিহার্য নয়, তাষাগত এক্যও সেরূপ 
অপরিহার্ধ নয়। স্থইজারপা।গ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাবাভাষী লোক ৰাস কবে, 
কিন্তু তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনেব অন্তরায় হয় নাই। পরম্থ এই 
ভাষার পার্থক্য থাকা সত্বেও তাহারা এক আদর্শ জাতীপ্রতাবোধে অন্্প্রাণিত 
হইয়া! একই বাষ্ট্রে একজাতি হিসাবে বলবা করিতেছে । ভাষা ভাবের 
আদ্ান-প্রদ্থানে সহান্তা করিয়া একাৰোধ বৃদ্ধি করিতে সাহাযা করে। 
স্থতরাং ভাবাগত এঁক্য জাতিগঠনে সহায়ত করে একথ| অনন্বীকার্ধ হইলেও 
ভাবাগত এঁকোর অভাবে যে জাতির হ্ট্টি হইতে পারে না একথা বল 
যায় ন।। 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৭৩ 


ধর্সগতভ এঁক্য (7561181055 [75165 ) 

মধ্যযুগে ধর্মগত এঁক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপার্দান বলিয়া 
বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ বা্রসমৃহে ইহার প্রভাব অনেক হ্রাস 
পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুললমান রাষ্্রগুণি ব্যতীত অন্ত কোথায়ও 
ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত এঁকোর ভিত্তিতে ভারতবধ 
দ্বিধাধিতক্ত হইয়া পাঁকিস্ত।নের সটি হইয়াছে। ইযুরোপে অনেক জাতি 
আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। 
সৌভিয়েত যুক্তবাষ্টে খৃষ্টান, মৃললমাণ, বৌদ্ধ, ইন্ছদি প্রতৃতি ব্হু বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হুইয়াছে। 
আবার ধর্মগত এঁক্য থাক। সত্বেও অতি আধুনিক কালে পাকিস্তান হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংল! দেশ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ্ৃতরাং বর্তমান যুগে রাষ্ট্র 
নৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপাদান বলিয়৷ গণা হয় না। 
ভৌগোলিক একা (9508187071081 [07165 ) 

কতকগুনি লোক এক তৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূভাগে বাঁস 
করিলে ভাহার! একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক একা জাতিগঠনের 
এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া ধরিয়া! লইলেও ইহাকে অপরিহার্ধ বল! চলে 
না। বহুদিনব্যাপা এক ভৌগোলিক একোর মধ্যে বসবা করিয়াও ভারতের 
অধিবাপী হিন্দু-মুসলমান একজাঁতিতে পরিণত হয় নাই। আবার বিভিন্ন 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়াও ইছদি জাতি তাহাদের একজাতিত 
হারায় নাই। 
ভাবণাতত এক (30871689] 70815 ) 

উপরি-উক্ত আঙ্গোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে 
বাহিক উপাদানগুলি সব সময়ে বিশেষ কার্ধকর হয় না। এগুলির 
আবিগ্ঘমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠন প্রধানতঃ 
নির্ভর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর । যখন জাতীয় জন- 
সমাজের জনসমষ্টি তাহাদের মূলগত এঁক্যে একান্ত আস্থাবান্‌ হইয়া একজাতিত্ব- 
বোধে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত পার্থকা থাক 
লত্বেও তাহার একজাতিতে পরিণত হয় । এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত 
এঁক্য কি? 


১৭৪ রাষ্ট্রতত্ব 


ভাবগত এঁক্য একটা মানপিক অন্থতৃতির ব্যাপার । এই অন্গুভূতি বাহক 
একা অপেক্ষা মানদিক এঁকোর দ্বার! অধিকতর প্রভাবিত হয়। একদল 
লোকের মধ্যে কুলগত ব1 ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামাজিক 
বিভিন্নত। থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে 
তাহাদ্বের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহারা! একই এঁতিহ্‌ বা সত্যতার 
অধিকারী ও একই স্খদুঃখের অ'শ গ্রহণকারী হুইয়। থাকে এবং ভবিষ্যতে 
একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা 
দলবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে এইরূপ মনোঙাৰ্সম্পন্গন একদল লোক নিজেদের 
অন্যান্ত সকল দল হইতে পৃথক বলিষ! মনে করে। অতীতের এই সম-স্থখ- 
ছুংখভোগের ম্থৃতি ও ভবিস্তাতের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে এঁক্যবোধ 
জাগত্রিত করিয়া! সকলকে একতার সুত্রে গ্রধিত করে। সময়ের অগ্রগতির 
ফলে এই ভাবগত এঁকোর বন্ধন তাহাদেব মধ্যে দৃঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র 
সম্প্রদায়গুলিকে সম-নৃখহুখ ও সম-ম্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়। 
একজাতিতে পরিণত করে। স্থইস্-জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচন। 
করিলে এই কথার সত্যতা! প্রমাণিত হয । বর্তমানে বাংলাদেশ হ্যতিতে ও এই 
উপাদানটি বিশেষ কার্ধকর হইয়াছে 

বাহ্িক ও তাবগত একোর ফলে যখন একদল লোক নিজেদেব এক্যবদ্ধ 
করিস পৃথিবীর অন্যান্ত জননমাজ হুইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই 
তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব ব৷ সাজাত্যবোধ 
(81০0811500) জাতিগঠনের চরম পর্রিণতি। পাজাতাবোধ দুইটি পরম্পর- 
বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটি হবার! সম-হৃখছুঃখভোগী 
ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের গ্রাতি আকৃষ্ট হইয়া এক্যবন্ধ 
জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অপম-সুখছুংখভোগী ও অনম-আদর্শে 
অনুপ্রাণিত জনন্মট্টিকে বিচ্ছিন্ন করিযা বিভেের স্থষ্টি করে ও বিভিন্ন 
জাতিতে পরিণত করে। 
জাতীয়ভাবের উৎপত্তি ( 01056) ০ 8৮101891182) ) 

জাতীয় ভাব আদিম মানবপমাজে অত্যতস্ত স্থুলভাবে বিদ্তমান ছিল। 
যুক্তিবিহীন এক অন্ধ প্রবৃত্তির তাডনায় মানুষ জ্ঞাতিত্ববন্ধন ব। গোষ্ঠি বন্ধনে 
এক্যবন্ধ হুইত। তাহার বাষ্নৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে এই অন্ধ 
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প্রবৃতি একটি ধারণায় পর্ধবদিত হয়। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে বংশাঙ্গক্রমিক 
রাঙ্জতন্তর স্গ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রজাসাঁধারণের উপর উৎপীড়ন স্বরু হইলে 
মান্থষের এই আরিম প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধভাৰে প্রতিবাদ করিবার অন্প্রেরণা আনিয়! দেয়। অস্রিয়া, প্রুশিয়া, 
ও রাশিয়া! এই তিনটি বার যখন যুক্তভাবে পোল জাতির স্বাধীনত| হরণ 
করিয়া তাহাদের এই সাজাত্যবোধ বিন করিবার প্রয়ান পাইল, তখন 
হইতে এই অনুপ্রেব্ণা একট জাতীয় আকাজ্ষার মাধ্যমে কার্ধকরী 
রাষ্রনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল । এই রাষ্্রনৈতিক শক্তি সমস্ত নিপীড়িত 
জাতিকে আত্মঘচেতন করিয়া তাহাদের সধ্যে সাঙ্গাত্যবোধ-জাগরণে সহায়তা 
করে। নেপোলিয়নের পরাদ্য়ের পর ইয়ুরোপের বাষ্্ধুরদ্ধরের! ঘখন 
ভিয়েনার় শাস্তিবৈঠকে মিলিত হন তখনও পর্যন্ত তাঁহার! এই সাঙ্জাত্যবোধের 
কার্ধকরী শক্তিকে উপেক্ষা করেন। ফলে, এই উপেক্ষিত নাজাতাবোধ 
বিপ্লবের মৃতিতে আত্ম প্রকাশ করিয়া জাতির ন্যায়পঙ্গত দ্রাবী প্রতিষ্িত করিতে 
সমর্থ হয়। গ্রীস, বুলগেরিয়া, কমানিয়! প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্ধ জাতিগুলি 
তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া স্বাধীন জাতি বলিয় 
ঘোষণ! করিল। পশুবলের দ্বারা এই সাজাত্যবোধ দমন করা প্রথম মহা 
সমরের একটি অন্ততম কারণ বলিয়! বিবেচিত হয়। প্রথম মহাঁসযর সমাপ্তির 
পর ভার্সাই সদ্িবৈঠকে সর্বপ্রথম এই সাজাত্যবোধকে স্বীকৃতি দে এয়া হয় ও 
দাজাতাবোধ-ভিত্তিতে কতকগুলি নৃতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। চেকোঙ্লোভাকিয়া, 
যুগোঙ্নাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাগ্ড প্রভৃতি দেশের জাঁতিগুলি এই লাজাত্য- 
বোধ ভিত্তির উপর তাহাদের স্বাধীন বাষ্ গঠন করিবার অধিকার অর্জন 
করে। বর্তমান যুগে এই মাজাতাবোধ এমনই এক গভীরতর একাভাবের 
উপর প্রতিপ্িত হুই্য়! এত শক্তি সঞ্চর করিয়াছে যে, পশুবলের প্রয়োগে এই 
শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। প্রথম মহালমরের পরব ইযুরোপে সাজাতা- 
বোধের ঘে বিজয় অভিযানের স্থত্রপাত হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাসমর পরি- 
সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করিয়া এশিয়া মহানদ্দেশের নিপীড়িত 
জাতিগুলির মধ্যে এই অনুভূতি একটি ছুর্বার কাধকরী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিল। ভারত, বর্ষা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও স্বাধীন 
রাষ্ট্র গঠন করিয়! এক স্বয়সংশ্পূর্ণ জাতি বলিয়া হ্বীকূত হইল। যে দ্বি-জাতিতত ও 
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ধর্মের পার্থকা ভিত্তি করিয়! ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের জন্ম হইল, 
২৪ বৎসর পর সেই জাতি ও ধর্মের ভিত্তি মিথা। প্রমাণিত করিয়া হিন্দু- 
মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান অধ্যুষিত বাংলা দেশের অভ্যুদয় ঘটিল। এইবরূপে 
মাঁভযের আদিম অন্ধ প্রবৃত্তি রাষ্টনৈভিক চেতনার উন্মেষ ও ইতিহাদের ঘাত- 
গ্রতিঘাতে বধিত হইয়া রাজনৈতিক জীবনের চরম পরিণতির পথ স্থগম করিল। 


এক জাতি এক রাষ্ট্র (01289 [৪107 029 ৪6966) ্‌ 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন একদন লোক 
বাহিক বা ভাৰগত এঁক্যের, ছারা নিজেদের পৃথক সত্তা স্ঘন্ধে আত্মঘচেতন 
হয়, তখনই তাহারা তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা এক পৃথক্‌ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের 
মাধ্যষে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আম্মসচেতন জাতি ইহার 
নিজন্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহার জাতীয় বেশিষ্ট্যগুলিকে বাচাইতে চায়। 
জাতির এই দাবী ত্বীরুত হইলে প্রতোক রাষ্ট্র মাক একটি সম-অন্ুভূতি- 
সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইবে--একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী- 
মনৌভাবাঁপন্ন জাঁতির সমন্বয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষ! করিবার অন্তরায় 
হুইবে। বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি মুক্ত হইয়া] যাহাতে প্রত্যেক জাতি 
পরম্পবের সহিত শাস্তি ও সম্প্রীতিতে বান করিয়া নিজের সভ্যতা ও 
কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে পেশন্য বাষ্ট্র্ুলি “এক 
জাতি এক রাষ্ু" এই ভিত্তির 'উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঘুক্তিদঙ্গত। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইংলগ্ডের চিস্তাবীর জন ট্ুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত 
রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। 


ভারভীয়গণকে কি এক জাতি বল। যাইতে পারে (7৪ 17019 ৪ 
86102?) 


১০৪৭ থুষ্টাঝে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে অনেকে একজাতি 
বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ, প্রচারিত দ্বি-জাতি 
তত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে এক জাতি বগিয়! পরিগপিত করা! যুক্তি- 
সম্মত ছিল না। দ্বেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনত| অর্জনের পর 
তাঁরতকে আব এক জাতি বলিয়া শ্বীকার না কর| অলঙ্গত। সত্য টে, 
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ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতিগঠনের বিভিন্ন বাহক 
এঁকোর অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত এঁক্যের 
বন্ধনে আবদ্ধ হইন্7 এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে । আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রস্তুতি বিভিন্ন জাতি এক ভাবগত এঁকোর 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হইস্ক! বিশ্বের দরবারে তাহাদের এক স্থপ্রতিঠিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য স্থাপন করাই হুইল ভারতীস্ 
সভ্যতার সূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধামে আজ 
সফল হইতে চলিয়াছে। স্থৃতবাং তিন জাতি-সমন্বিত স্থইপ দেশ ও বহু জাতি- 
সমন্থিত সোভিয়েত দেশের মত ভাবতীয়গণও আজ অখণ্ড জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে। 
জাত্মনির্ধারণের নীতি ও ইন্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (5:18 ০? 
৪615-066771170562 07 200 87560719065 10 ৪0 88917719 2 ) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বাষ্্রগঠনের দাবী 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উডবো! উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে 
স্বীকৃত হুইল, তখন এই নীতিতে ইসুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে 
পুনঃসংগঠিত করিবার একট! প্রচেষ্টা চলিল। প্রত্যেক জাতিব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠনের এই দ্াবীকে আত্মনিধারণের নীতি বলিয়া আখ্য। দেওয়। হয়। এই 
নীতির ভিন্ততেই “এক জাতি এক রাই" মতবাদ সমধিত হয়। যে সমস্ত 
জাতি তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়! 
নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্টা বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই 
আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরৰ জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, 
তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও এতিহা 
পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। স্থতরাং এই নীতি প্রয়োগের উপর একট! 
ুমূর্য জাতির জীবনমরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রযোজ্যত! 
অস্বীকার কর!1 যাস না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন নিজন্ব কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য থাকে, সেইব্প প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য থাকে । 
এই বৈশিষ্টাগুলির সম্যক বিকাশের জন্য ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে পরপ্রভাবমুক্ত 


্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজন। ভারতের দৃষ্টিতংগী, এঁতিহ্‌ ও কৃষ্টি ইংলগু, 
১২--৫ ১৭ খণ্ড) 


১৭৮ বাষ্্রতত্ব 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। হুতরাং ভারতের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ 
প্রন্ষুটনের জন্য ইংলগ্ডের শাসনপাশ যৃক্ত হইব স্বাধীন রাষ্ গঠন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা অনত্বীকার্য। নতুবা ভারতের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। 

এইবপে প্রত্যেক জাতিই যদি স্বাধীনৃভাবে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্টাগুলি 
বিকাশ করিতে পারে তাহা হইলে প্রত্যেক জাতিএ জান-বিজ্ঞানের অবদানে 
মানব-সভাত। সমৃদ্ধ হয়। প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির অবদানে লাতবান 
হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীতার ফলে আত্তর্জাতক বিদ্বেষের স্থলে 
আস্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধের আণ'ক] হাদ পায়। কারণ 
পারস্পরিক শির্ভরশীপতা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের মনোভাব দূর করিয়া 
সহযোগিতার মনোগাব কৃষ্টি করিতে সাহায্য কবে। হৃতরাঁং রাজনৈতিক 
স্বাধিকাবের (ভত্তি বহুজাতি ন! হুইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। 

ইংলগ্ডের চিস্তাবীর জন ্রুয়ার্ট মিল এই নীতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, স্বাধীন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের একটি আঁবস্তিক শর্ত হইল যে, রাষ্ট্রের লীমারেখা প্রধানতঃ জাতীয় 
জনসমাজের শীমারেখার সহিত এক হওয়া চাই । (6 1৪ 10. 890978] ৪ 
0998889]7 000010100 ০01 1799 17)96106101)8) (178 6116 00010081198 
0 £০%911009706 81১00] 0017)0106 19 (199 170817), আঃ) 61১09 0: 
188.619208116099.৮)। “এক জাতি এক রাষ্ট্র” নীতির সমর্থক হইলেও মিল, 
'সাধারণভাবে বলিতে গেলে এবং প্রধানত, এই ছুইটি কথার ভ্বার! 
বুঝাইয়াছেন যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয্মোগ করা 
সম্ভব কিনা ও ইহার আবধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল 
তাহা বিবেচনা কর! উচিত। ধাহারা সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ 
সমর্থন করেন না, তাহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতক গুলি যুক্তির অবতারণা 
করেন। প্রথমতঃ, বল! হয় যে, নর্কক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ কর! সম্ভব নয়, 
বাঞ্ছনীয় ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাঁতি বহুদিন হইতে 
এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূভাগে এঁক্যবদ্ধতাবে বসবাস করিবার ফলে 
মম-হ্ৃধছুঃখতোগী হইয়া এক মাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পববর্জী কালে 
কোন আকন্মিক কারণে সেই হ্ষুত্র জাতিগুলিকে আতম্মনির্ধারণ নীতির 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৭৯ 


ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার দেঁওয়! জাতিগুলির স্বার্থের 
প্রতিকূল হইবে। অপর পক্ষে, যদি একটি জাতির দুইটি অংশ সমৃত্র, পর্বত 
বা অন্ত কোন নৈনগ্গিক ব্যবধানে ছুইটি পৃথক ভৌগোলিক ভূতাগের বাসিন্দা 
হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অস্তভূক্তি করিয়া একত্র সমাবেশ 
দ্বারা আত্মনির্ধারণের নীতি কার্ধকরী করা বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তযাহাকে পৃৰে 
অসম্ভব ও অবাঞ্নীয় বল। হইত, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহা সম্ভব, 
স্থতরাং বাঞ্নীয় বলিয়া অভিছিত হইয়াছে । প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও 
তুবঞ্ষের মধ্যে প্রথম লোৌক-বিনিময়ের হ্ত্রপাত হয়। তুবক্কের গ্রীক 
মধিবাসিগণ শ্রীসে ফিরিয়া আসে আর গ্রীদের তুর্ক অধিবাসিগণ তুরস্কে 
প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মনিধণবণ-নীণতর প্রয়োগ 
দ্বাণা 'এক জাতি এক বাষ্টর এই সমন্ত।4 সমাধান জার্মানি ও চেকোঙ্গোভাকিয়। 
এৰং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অন্ুহ্থত হয়। ইদানীং কালে ভারত- 
বিভাগের ফলে লৌক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে 
দেখ। দিয়াছে । এরূপ অধিক সংখায় ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে লোক-বিনিময় 
বোধহয় অন্য কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হুয় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ 
প্রয়োগ হয় তাহা হইলে বর্তমান আটাঁশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইযুরোপে প্রায় 
মাটষটিটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইৰে। ক্ষুদ্র সুইস্‌ দেশ ও ইংলগ প্রত্যেকটি তিন 
ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই তিনটির 
কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশঈীন হইতে পারিবে না। পরস্ দেশ- 
বৰ্ভাগের ফলে অর্থ নৈতিক ও অন্যান্ত ঘে সমস্ত সমশ্তা দেখ! দিবে, সেগুলির 
সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র কুছ বাষ্গুলি লর্বদাই আত্মকগহে শিপু 
খাকিয়। তাহাদের সভ্যতা ও $ষ্টির অগ্রগতিতে ঘত্ববান হইতে পারিবে না। 

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাষ্্রগুলি 
শম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীগ হুইয়। তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি পাধন করিতে পারিবে 
ঈহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি অচিরে 
কোন সাআগ্াবাদী রাষ্ট্রের তাবেদার হইবার সভাবনা থাকে । 

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে বাষ্ট্-পুন্গঠন কার্ধ একবার আরম্ভ হলে 
ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুত্র জাতি এই আত্মনিধ্ণীরণ- 


১৮০ রাষ্রতত 


নীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র-রাষ্ট গঠন করিবার দাবী করিবে । ফলে, এঁকাবদ্ধ 
বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্ণবদিত 
হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখ! দ্িবে। 
জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্না, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রভৃতি প্রবল 
আকার ধারণ করিয়। যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া তুলিবে। ফলে শাস্তির পরিবর্তে 
জগতে এক অশাস্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিরুছে বল! ঘায় যে, বহু জাতির 
সমন্বয়ে গঠিত ব্রাষ্ট্রগুলি (০15-7861008] 968698) যে এক জাতির 
ভিত্তিতে গঠিত বাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনগ্রসর বা অপেক্ষারুত দূর্বল, একথা 
ঠিক নয়। অধিকত্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বু জাতির সমন্বয়ে গঠিত 
বাষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষিতে ও শক্তিসামর্থেয অনেক এক জাতির 
ভিত্তিতে গঠিত বাষ্ট (141000-08610208] 965698) অপেক্ষা অধিক অগ্রপর 
ও শকিশালী | মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, স্ইস্‌ দেশ, গ্রেট বৃটেন 
প্রভৃতি বাষ্ট্রগুগি ইহার সত্যতা প্রমাণ কৰে । 

এতত্ব্তীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অস্তভুক্তি কোন একটি অন্ত 
জাতির দাবীর দ্বারা শ্বীকৃত হইতে পারে না_ইহার স্বীকৃতি ও ইহার 
প্রয়োগ-ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর। 
স্বতবাং এই আক্মনিধরণের নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাঁজেই ইহাকে 
একটি আইনসঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ ্রীষ্টাকজে আলাও হ্বীপ এই 
আত্মনিধণরণ-নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া 
স্থইডেনের লহিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব. নেশন্সের 
সিদ্ধান্ত অন্যায়ী এ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়! শ্বীকৃত 
হইয়াছিল। 

স্বতবাং এই দাবী লম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা! সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে 
প্রযোজ্য নহে । কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন 
এঁভিহ্ৃবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক অপর একটি জাতি তাহার পদ্দানত করিয়াছে 
বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমষ্টির এক বিশাল অংশ তাহাদের পৃথক 
ধ্ুঁতিহের ভিত্তিতে এই স্বাধিকার দাবী করে--সেই সকল ক্ষেত্রে আত্ম. 
নিধর্ণরণ-নীতি প্রক্মোগ করা একান্ত আবম্তক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যা 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৮১ 


ভারত, ৰর্মা ও কোরিয়ার এই দ্বাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভাত্র উপর 
প্রতিষ্তিত ছিল। পস্তবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনিধ্ণারণের দাবী 
চিরদিন দমিত রাখ! সম্ভব নয়--ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। 
জাতির অন্যান্ত ছাবী (0৮75: 18887)68 ০1 1২5610008116169) 
আত্মনিধণারণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও জাতির অন্যান্ত 
দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যাল ঘিষ্ঠ 
সন্প্রদ্ধায়গুলি অন্যান্ত কতকগুলি অধিকারের দ্বাবী করিতে পারে। এই 
অধিকারগুলি পূরণ করিতে জাতীয় রাষ্ট্রের যত্ববান হওয়া উচিত। 
(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার (1817 £9105180) 


একটি রাষ্ট্রের অন্তভুক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসমষ্টিকে তাহাদের 
নিজন্ব বৈশিষ্টাগুলি বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। জাতীয় রাষ্ট্র 
এমন কোন নীতি ব আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্প্র্ধায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পারে। 

(খ) ভাবা রক্ষার অধিকার (88%17% 6০ [587858£6) 

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখালঘিষ্ঠ সম্প্রদ্ধায় বাগ করিতে পারে। 
এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে 
ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষাকার্ধ বা সাহিত্য ও কগ্টির পু্টিসাধন করিতে 
পারে, তজ্জন্ত তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। ব্লপূর্বক সংখ্যালঘিষ্টের 
ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষ। বাধ্যতা- 
মূলক করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের 
মাতৃভাষাকে বাষ্্রভাষায় মর্ধাদ1 দান করিবার দ্বাবী করিতে পারে ন1। 

(গ) লংখ্যালিষ্ঠের স্থানীয় জাচার ও প্রথ1 রক্ষার অধিকার 
(108176 60 70669786100 01 14091 199 ৪80 00960719) 

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দ্বাবী লীগ অব নেশন্স্‌ কর্তৃক 
স্বীকৃত হুয়। প্রত্যেক জাতির সামাঞ্জিক জীবন কতকগুলি আচার, বীতি- 
ণীতি ও প্রথার দারা বু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় জীবনের 
অনেকথানি স্থান এই সামাজিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া! থাকে। কোন 
সম্প্রদায়ের এই লামাজিক প্রথাগুলি যদ্দি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীক্ক 


১৮২ ববাষ্ট্রতত্ব 


নৈতিক জ্ঞানের পরিপন্থী নাহয় তাহা! হইলে এই প্রথাগুলি সর্বতোভাবে 
সংরক্ষণ কর রাষ্ট্রের কর্তবা। 


(ঘ) জাইনগভ ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (3186 €০ 
[661 ৪20 7৯0116108] 190 081165) 


জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিহিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই ছুই প্রকার 
অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগাতা। থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই-_ 
সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক ন1 কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা বা সরকারের 
সর্ববিধ কাধে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব। 
সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম) 
হওয়া! উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাঁগরিকই সমান। কিন্তু সংখ্যালঘিট 
বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্টের নিকট হইতে কোনরূপ ৰিশেষ অধিকার ভোগের 
দাবী করিতে পারে না। 


জাভীয়ভাবাদ (81910811977) 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সাজাতাবোধ একটা মানসিক অন্ভূতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক অন্ুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকীশের ফলে কতকগুলি 
জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট ভাঙ্গিয়! এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 
গঠিত হইয়াছে । এই অন্ুভূতি মানধকে তাগছার অধিকারগুলি সম্বন্ধে 
আত্মনচেতন করিয়! নির্ধাতিত পরাধীন জাতিগুলির মূক্তিলাঁভের পথের সন্ধান 
আনিয়া দেয়। প্রতোক মু জাতি তাগ্গার নিজ্জ ইচ্ছা অন্ুযাস্্বী পৃথক বাষ্ট্ 
গঠন করিয়া জগৎসভায় তাহার গাধা আঁদন লাভ করিতে পারে। 
জাতীয়তাবোধ উন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব স্বাতক্ত্রা 
রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অন্রধায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে 
পারে। জাতীয়তাবোধ মালষকে শিক্ষ। দিয়াছে যে, জাতির অন্তভুক্ত 
প্রত্যেকটি লোঁক তাঁহার সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নিধিচারে 
আহ্থগত্য স্বীকার করিবে, কেন-না, জাতির স্বার্থের সহিত বাক্তির স্বার্থ 
অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্থুতরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও ইহার 
উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। বাষ্রনৈতিক জীবনে জাতীয় 
রাষ্টগঠনই হুইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়। 


বাষ্্র ও জাতীয়তাবাদ ২ ১৮৩ 


হ্ৃতরাং বাষ্টৰিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান, আদর্শ বলিয়া! পরিগণিত 
হয়। যদিবাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিম্বাধীনতা অপরিহার্ধ হয়, 
তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষিগত 
জীবনের পক্ষেও জাতীয় ম্বাধীনতা অপরিহার্য। মানবসভ্যতা। বিকাশের জন্যই 
প্রত্যেক প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাক প্রয়োজন । এই অধিকারের 
ৰলে প্রতোক জাতি তাহার নিজন্ঘ গুণাবলী, সত্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিনাধন 
করিয়া জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে । 

রাষ্নীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফপ্পে বু দেশে একনায়কত্বের 
অবদ।ন হইয়! গণতন্ব প্রতিঠিত হইয়াছে । জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে 
আত্মগ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়1! একট! মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা দেয়। 


বিকৃত জাতীয়ভাবাদ (76:59:50 [৪6107911917) 


কিন্ত এই জাতীয়তাবাদ ঘর্দি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পঞ্ষে 
তাহার পরিণাম ভদ্লাবহ। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে 
পারে। প্রথম কারণটি জাতির আত্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উত্তৃত হয়, আর 
দ্বিতীয়টি নির্ভর কবে এক জাতির সহিত শন্য জাতির সম্পর্কের উপর । কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র উপজাতি বা! সম্প্রণাষের সমন্বষে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয । 
মগ কা থাকিলে এই সম্প্রনায়গুঙপ্গি বিভিন্ন ভাষাভাষী ব1 বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, বা বিভিনন আচার-প্রথর দ্বারা তাহার্দের সামাজিক 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে । আনেক সময দেখা যায় যে, এইরূপ এক ব1 
একাধিক সম্প্রদায় মুন জাতি হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য সাম্প্রদীঘ্বিক ভাষ1, ইতিচাস ও কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া এক পৃথক্‌ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই মনোভাবের 
হবার! প্ররোচিত হইয়া! ক্যারেন জাতি বগা হইতে স্বাতন্ত্রোর দ্বাবী কবিতেছে। 
শ্সোভাক ও শ্পোভেনিস্‌ সম্প্রদায়গুলিও চেকোষ্সেরভাকিয়া হইতে পৃথক হইবার 
দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বল! 
চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমগ্রিগত 
সংহতি ও এঁতিহা হারাইয়। ছিন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে-ব্দেশপ্রেষ 
প্রার্দেশিকতায় পর্ধবমিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রদ্দাযের মধ্যে এই 


১৮৪ রাষ্ট্র 


বার্থ প্রণোদিত ভেদবুদ্ধি কিছু কার্ধকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় 
জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। স্থতরাং অন্করেই ইছার বিনাশমাধন ন! 
করিলে জাতীয় জীবনে ই] সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় এতিহা ও কষটিতে অত্যধিক আস্থাবাঁন, 
হইয়া! অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে- 
কৌশলে অপেক্ষারুত অনগ্রমর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই 
জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মৃতি ধারণ করিয়! বিশ্বশাস্তির অন্তরায় হইয়া 
উঠে। এইরূপ বিকৃ জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুধু নিজ 
জাতির প্রতি ভালবালা বা আস্থারূপে প্রকাশ ন1 পাইয়া অন্য জাতির প্রতি 
ঘ্বণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় 
গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির ম্বাধীনতা হরণ করে। 
বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার উদ্দোশ্টে পৃথিবী ব্যাপিয়া! ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য কীচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত 
শিল্পজাত দ্রবা অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য দুবল রাষ্্রগুলিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। বাবপা-বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে অথবা শ্রীষ্টধর্ম- 
প্রচারের অজুহাতে ইযুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিক! প্রভৃতি মহাদেশের 
বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা! হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
অনেক সময় এই উপনিবেশ খু'জিতে গিয়া ছুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির 
মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়া! উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক 
জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সবর্দা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের 
সহিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তত থাকিতে হয়। 
সেজন্য বিরাট সামরিক বাহিনী ও রণনভ্তার রাখা প্রয়োজন ; কিন্ত ইহার 
ফলে আস্তর্জাতিক অবস্থা এমন হইর়! দাড়ায় যে, সামান্ত কোন কারণেই 
জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় ঝড় রাষ্্রগুলির সংকীর্ণ ও 
স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে 
ক্ষুদ্র বাষ্্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। স্বার্থের হানাহানির কি ভীষণ 
পরিণাম, বিগত দুইটি মছাদমর তাহার জগস্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা আবার 
কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট অর্থসাহায্য দিয়! দুবল রাষ্রগুলির উপর কর্তৃত 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৮৫ 


স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যস্ত এই অর্থনৈতিক 
নিতবিশীলন্তা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনত৷ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে। 

জাতীয়তাবাদ একটা মহান আঘদর্শ। এই আদর্শে প্রত্যেক জাতিকেই 
প্রগতির পথে অগ্রসর হুইতে লহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল-- 
আপনি বাচ ও অপরকে বাচিতে দ্াও। কিন্তু আদশত্রই জাতীয়তাবাদ 
একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার 
মহান আদশত্রষ্ট হইয়! আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবা্দে পরিণত 
হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা । 


লাজাজ্যবাদ € 1771796219119যা) ) 


আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাত্রা্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন 
কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক দুর্বল রাষ্ট্রুলিকে গ্রাম করিয়া 
তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দূর্বল বাষ্ট্রগুলিকে 
স্বীয় শ্বার্থসাধনের জন্ত শোষণ করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। 
বিজিত বাষ্রগুলির স্বাধীনতা নই করিয়! তাহাদের এতিহ, কৃ্ি, শিক্ষাদীক্ষা, 
রুষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছাঙ্গমারে নিয়ন্ত্রিত করে। 
নানত্রাঙজা ব্যাপিয়। একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ কর] হয়। 
ইংলগু, জার্জানি, ইতাপি, জাপান গ্রত্ৃতি রাষ্ট্রগুলি এমন কি ক্ষুপ্রকায় ও 
অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী বাষ্্ট বেলজিয়াম ও হুল্যাণ্ড পররাজ্য গ্রাস 
করিস! সাআজ্যবাদের প্রসার করিতে দ্বিধা করে নাই। 

সামাজ্যবাদীরা আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লুঠনকার্ধ সমর্থনের 
অভিপ্রায়ে অনেক দার্শনিক তত্বেরও অবতারণা করিয়া থাকে । তাহারা ৰলে 
ঘে, দুর্বল ও অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল 
ও বুদ্ধিমান জাতির সংস্পর্শে আদ! উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতি- 
গুলিকে সভ্যতার উচ্চন্তরে পনুছিয়া দিবার জন্ত তাহাদের শাননভার গ্রহণ 
করিয়াছে । ন্তরাং, সভ্য জাতিগুলি নি:স্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে। 

সাআাজাবাদছের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্ব থাকুক না কেন, 


১৮৬ রাষ্ট্রতত্ব 


সাম্রাজাবাদ যে একটা সর্বনাশা প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী 
সতাবপে প্রমানিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া! উঠে, 
মানবসভ্যত! ও প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিছ্বেষানল 
প্রজলিত করিয়া! সাশ্রাজাবাদ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরাপ হুইয়। 
দরাডায়। তাই আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে। 
যুক্তরাষ্ীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা! হয়ত 
কিছু প্রশমিত করা যায়। এই বাবস্থা দ্বারা সামাজ্যের অন্তভূক্ত উপনিবেশ- 
গুলিতে শ্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব জাঁতিগুলি তাহাদের 
জীবনযাক্রা-প্রণালী অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 


জআন্তর্জাতভিকত। ( 171667770861079119যা) ) 


আস্তর্জাতিকতা শুধু একটা রাষ্্রনৈতিক অশ্রভূতির ব্যাপার নে, ইহার 
একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্বও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পাৰিলে 
দেশ-কাঁপ-পাজ্জ প্রভাত ক্ষুত্র গ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিফ় মান্য বিশ্বমানবতার 
স্তরে উপনীত ভইতে পারে। আম্মগ্রীতি ও আত্মপ্রতায় মাস্ষের শ্রেষ্ঠ গুণ, 
কিন্তু পরবিত্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দূষণীয়। স্থার্থসন্ধ 
ত্তৎপর হুওয়' মান্তষের ধর্ম, কিন্ধ স্বার্থপরতা সর্বধ! পরিত্যাজা। বাক্তিগণত 
ভবনে যদি এই নীতি প্রযোদ্গা হয়, তাহা হইলে জাণশীয় জীবনেও ইহার 
প্রয়োগ অস্বীকার কর! যাঁয় না। জাণনীয় জীবনে এই নীতি কার্ধকরী হইলে 
আন্তজ'ভিক বিদ্বেষ ৪ আন্তঞ্জতিক কলহের আর সম্ভাবনা! থাকে ন1। 
স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীতাব_এই মহান্‌ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্য 
রচিভ হয় নাই, পরম্ধ হা সর্বজান্ির ্াদর্শ-_ এই মনোভাবের উদয় হইলে 
অণন্তর্জীতিকতা প্রতিষ্ঠা কণা সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল, প্রতোক স্বতন্ত্র জাতিকে তাঞার ন্বাতস্্রা বজাষ রাখিবার যোগ 
দিয়! পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত্ত ও কষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব 
করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত 
বৈষ্ট্ট্যি বজায় রাখিতে পারে, তাহ হহলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের 
অবসান ঘটিবে। আত্তর্জান্তিক বাণিজা, আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও 
আন্তজাতিক জাইন বর্তমান যুগে রাষ্রগ্ুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৮৭ 


আনিয়! আস্তর্জাতিকতা৷ হ্টির সহায়তা করিতেছে । আত্তর্জাতিকা -বৃদ্ধির 
পথে একমাত্র অন্তরায় হুইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা । 
রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি 
মহ্ান্‌ কর্তব্য পালনের উপর। রাষ্টের এই কর্তবা হুইল আভ্যন্তরীণ শাস্তি- 
শূংখল] রক্ষা করিয়া মানষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে 
সার্বভৌম শক্তির বলে বাষ্ট আভান্তরীণ শাস্তি-শ্ংখলাব রক্ষক বঙ্গিয়। 
পরিগণিত হয়, আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদের দ্াব1 বিশ্বশান্তি-বিনাঁশে সেই 
সার্বভৌম ক্ষমতার প্রযোগ হইতে পারে ন1--মানষ যেদিন এই সত্য সম্াক 
উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আতন্তর্জাতিকতার মধ্যে 
কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না_“দিবে আর ণিবে, মিলাঁবে মিলিবে'_ এই 
নীতির ছ্ারাই জাতীয় জীবন পরিচাপিত হুইবে। পারম্পবিক সদিচ্ছা ও 
সহযোগিতার উপর আন্তর্জীতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাঁবেব উদয় না হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী 
শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধন 
হইল মানব সভ্যত।র অগ্রগতির ভিন্তি। 


সম্মিলিত জাতিপুগ্জ (10771660 [৪61079 ) 


পারম্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতোক জাতির পক্ষে 
অপরিহার্ধ এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবলানের পর অনেক জাতি বুবিতে 
পারিয়াছিল। তাহার! জাতীয্মতাবাদের মৃল প্ররুতি চরম সার্বভৌমত্বের 
দাবী আংশিকভাবে পারিত্যাগ করিয়! আস্তর্জাতিক শাদনব্যবস্থ' প্রবর্তন 
করাইবার জন্য লীগ অব নেশন্পের প্রতিষ্ঠা করে ॥ কিন্ধ এই প্রতিষ্ঠানের 
গঠনগত ও প্রকৃতিগত ক্রটি থাঁকায় সম্পূর্ণপে ইহার উদ্দেস্ট সাধন করিতে 
বিফগকাধ হয়। বিশেষ করিয়া মাকিন সুক্তরাষ্টরের মত প্রতিপত্তিশালী 
রাষ্ট্র ইহার নাশ্য না থাকায় ইহার মধাদা ও কার্ধকাবিত। অনেকাংশে কু 
হইয়াছিল । কয়ে ৰতনর আংশিক সাফলোর সহিত কাজ করিবার পর 
ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা 
বিশেষরপে প্রকটিত হয় এবং ইহার নিক্কিযতার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ত্বরাদ্বিত হুইয়! ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে। 


১৮৮ রাষ্্রতত্ব 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও ভীষণ আঁকার ধারণ করিয়াছিল। 
যুদ্ধে লিপ্ত জাঁতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাঁতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল ঘে, 
একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশ! 
যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ না করিতে পারিলে মানুষের আন পরিজ্রাণের পথ নাই। 
তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটা 
আত্তর্জীতিক শাসনব্যবস্থা গ্রবর্তন করিবার ইচ্ছ' তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানত; 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি কঙ্জভেপ্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানছয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সংস্থা 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ক ( [04690 2881029 ) নামে গঠিত হয়। কিন্ত এই 
প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাৰ ছিল ন1। 


সম্মিলিত জাতিপুঙ্জের উদ্দেশ্য (0099061%63 ০£ 89০ ঢ. বে.) 


লীগ অব. নেশন্সের ন্যায় সম্মিলিত জাঁতিপুঞও এক মহান্‌ আদশের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হুইযাছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্ত হইল 
শান্তিপূর্ণ পন্থায় আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা! রক্ষা কর। এবং নানাভাবে 
জাতিপুঞ সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়াও এই 
প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্ধাদ! এবং 
মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত 
প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের 
ভূমিকায় ক্ষত্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইন্তা যাহাতে 
মকল জাতি পরস্পরের সচছিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিৰেশীর ন্যায় বাম করিতে 
পারে তাহার জন্যও জাতিপুগ সংকল্প করিয়াছে । সংকল্প কার্ষে পরিণত 
হইলে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠ। সথনিশ্চিত। প্রায় ১**টি রাষ্ট্র লইয়৷ সম্মিলিত 
জাতিপুঙ্ গঠিত । 

সংগঠন-_সাঁধারণ দভা (090618] 88901), স্বস্ভিপরিষদ্‌ ব1 নিরাপত্র 
পরিষদ (99০901165 0081911), আন্তর্জাতিক বিচারালয় ( 17066108610081 
0002৮ 01 886199 ), অছি পারিষদ্‌ (10:986999)080 00010911), দগ্তরখান। 
(899:98118) এবং আরও কতকগুলি শাখানমিতি লইয়া! সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ গঠিত । 


বাষ্র ও জাতীয়তাবাদ ১৮৯ 
সাধারণ সভা (0977018] 59801111915) 


এই সভার বৎসরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ 
অধিবেশন বসিতে পারে । 

ইহ| ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেন্ছে 
আস্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচন। করিতে পারে । 

প্রতোক সদস্য রাষগ্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান 
করিতে পারেন, কিন্তু কোন বাষ্টের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। 
আস্তর্জীতিক সমস্যানমূছের আলোচনা! করা ও লেই সম্পর্কে স্থপাবিশ কর! 
সাধারণ সভার কাজ। 


নিরাপত্ত। বা স্বস্তি পরিষদ (36০82165 0081011) 


পাঁচজন স্থায়ী (সাম্যবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বুটেন ও 
মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র) সদন্ত ও ঢুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত 
দশ জন-_ মোট পনের জন সদশ্ত লইয়! স্বস্তি পরিষদ্‌ গঠিত । এই পরিষদের 
প্রধান কার্য হুইল শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আস্তর্জীতিক কলহের দমাধান করা। 
বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেস্্ে এই পরিষদ্‌ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত 
পন্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে-কোন আত্তর্জীতিক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে, ২। বিরোধী রাষ্রগুলির যধ্যোে পারস্পরিক 
আঙগ্গাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করিবার বাবস্থা করিতে পারে, 
৩। মধ্যস্থৃতার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশ ব্যবস্থার স্বপারিশ 
করিতে পারে, অথবা £। দ্বন্তি পরিষদ্‌ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। 
শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি-স্থাপনের 
ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাচজন 
সদন্তের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় ন]। 


কমসংন্থা! (990768186) 
একজন প্রধানদচিবের অধীনে আটটি বিভাগ ঘ্বার! দগ্তরখানায় কার্য 


পরিচালিত হস । প্রধান-সচিব স্বম্তি পরিষদের স্ুপারিশক্রমে সাধারণ সভা 
কর্তৃক নির্বাচিত হন । 


১৯৩ বাষ্ুতত্ব 


আন্তর্জাতিক বিচারালয় (765270968079] 0081 ০1 3086806) 


আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ শহরে গ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ 
মতা কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া! এই বিচারালয় গঠিত। 
আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের 
প্রধান কাধ। 


অছি পরিষদ (129865981১1) 00811021) 


অছি পরিষদের উদ্ভব হয় লীগ অব. নেশেন্সের সময়ে । কিছু পরিবতিত 
আকারে এই পরিষদ্‌ নৃতনভাবে সংগঠিত হইয়া অনগ্রদর জাতিসমূছের 
তারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সাস্তগণ, অছি শাসনের 
ভারপ্রাঞ্ধ রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সতা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্ত নির্বাচিত 
অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত বাষ্টগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়! এই পরিষদ 
গঠিত। 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (78007797)109] 8710 90018] 00871011) 


জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাঁজক সহযোগিতা 
বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সতা এই 
পরিষদের মোট ২৭ জন সদশ্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্ধ ইহার 
অস্তভূক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ছ্বার1 পরিচালিত হয় । ম্মান্তর্জীতিক 
শ্রমিক সংঘ, কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, মানবীন্ব অধিকার সংস্থা! প্রভৃতি হইল 
এইরূপ কয়েকটি সংস্তা | 

বিগত কয়েক বতৎ্সবের সম্মিলিত জাতিপুঞ্ের কাঁধের আলোচন। করিলে 
দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা! বুদ্ধি 
করিতে 'এই সংগঠন অনেকট। সাফল্য অর্জন করিয়াছে । কিন্ধ আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। 
ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইলরাইল-আরব সীম্নাস্ত-সমস্যা, ইরাঁণের তৈল 
লইয়া বিরোধ ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রভৃতি সমন্যাগুলির 
স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। থে 
জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্ধস্ত ছিল না, সেই চীন 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৯১ 


ব্ছদিন পর্ধন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল, আর বাস্তব চীন সাধারণ তন 
সরকার ইংলগ, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কতৃক শ্বীকৃত হইয়াও জাতি- 
পুঞ্জের সদন্তপদ হইতে বঞ্চিত ছিল। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর 
রাষ্্রগলিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়৷ ষে অবস্থায় রাখ! হইয়াছিল তাহাতে 
স্বভাথতষঈট জীতিপুঞ্রের উদ্দেশ্ের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে 
পারে না। স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থাধী পদ পাঁচটি শক্তিশালী রা 
কর্তৃক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুত্র-বৃহৎ বা্রগুলিব সমানাধিকারের 
পরিচায়ক নহে। আণবিক শক্তি ও হাইডেজেন বোমা নিষস্ত্রণ করিতে 
এখনও পর্বন্ত এই সংগঠন সমর্থ হয় নাই। 


সংক্ষিপগ্তুসার 
নাট ও জাতীয়তাবাদ 


স্বজ।তীর মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ £ 
বাষ্টনৈতিক চেতনাবিহীন কিন্ধ একই এতিহ্ দ্বার একাবদ্ধ একদল মানুষকে 
জাতীয মানুষ বল] যাইতে পারে। যখন এই স্বজাতীয় মান্য বংশগত, 
ভাষাগত বা অন্ত কোন এঁক্ দ্বারা আরও গভীরভাবে একতাবদ্ধ হয়, তখন 
তাহাদের জাতীঘ জনসমাঁজ বলা! হয়। এই জাতীয় জনসমাজের মধ্যে বাষ্ট- 
নৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে যখন তাহাব স্বত্তস্বভাবে তাহাদের ইচ্ছামত 
স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে বপান্তরিত 
হ্য। 

কুলগত, ভাষাগত, ধর্ষগত বা ভাবগত এঁক্য--এইগুলিকে সাধারণত: 
জাতিগঠনের উপাদান বল! হয। কিন্তু জাঁতিগঠনে বাহিক উপার্দান অর্থাৎ 
কুলগত ব1 ভাষাগত এঁক্য অপেক্ষ! ভাঁবগত এঁকা অর্থাৎ সম-নখছুঃখবোধ ও সম 
'মাদর্শে অনুপ্রাণিত একা অধিক সহাযক। 

জাতীয়তা বা সাজাত্যবোধ একট] মানসিক অন্ুক্কতির বাপার। ইহ! 
প্রধানতঃ ভাঁবগত এঁকে)র উপর প্রতিষ্ঠিত । এই ভাবগত এঁক্য আছে বলিয়' 
স্বইস্‌ জাতি কুল বা ভাষার পার্থকা সত্বেও এক শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক 
জ/তিতে পরিণত হইয়াছে । এই জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি ইহাব 
নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য পৃথক্‌ বাষট্রগঠনের দাবী করে। 


১৯২ বাষ্ট্রতব 


জাতির এই স্বাতন্্াবোধের ভিত্তিতে বাষ্গঠন হইলে জাতিগুলির মধো বিবাদ- 
বিসংবাদ অনেক হ্াস পাইবে । প্রতোক জাতি নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহার: 
জান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাবসার়-বাণিজোর উন্নতি সাধন করিতে সাহাযা 
করিতে পারে। 

আত্মনির্ধারণের নীতি £ “এক জাতি এক বাঁ্-_এই নীতি অনুযায়ী 
রাষ্ট্রগঠনের যে দাবী তাহাকে জাতির আত্মনির্ধারণের দাবী বলা হয়। সম্পূর্ণ 
পৃথক এতিহাবশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের দাবী প্রযোজ্য হইলেও 
সকল ক্ষেত্রে ইহার অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্তও নয । জাতির এই 
দাঁবী দ্বিধাশৃন্য ভাবে স্বীকত হইলে বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন রাষ্্র ভাঙ্ষিয়া ক্ষুদ্র কু 
বাষ্ট্রের সষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র বাষ্টরগ্চলি সম্পূর্ণভাবে আম্মনির্ভরশীল হুইয়! তাহাদের 
বাধীনতা বক্ষা করিতে পারিবে না। পরম্পবের সহিত কলহবিবাদে 
বিশ্বশাস্তিও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা! আছে। 

কোনও জাতিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ধারণের অধিকার ন! দিলেও তাহার জাতীয় 
বৈশিষ্টা, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মানষ্টান প্রভৃতি বিষয় গুলিতে স্বাধীনতা 
দেওয়া প্রয়োজন । 

জাতীয়তাবাদ 2 প্ররূত জাতীয়তাবাদ একটা উচ্চ আদর্শ। এই 
আদর্শ মান্ষকে হ্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অন্রপ্রেরণ! 
যোগায় । জাতীয় সংস্কতির উন্নতি করিয়া এই স্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্ব- 
মানবতার ভাবে উদ্দ্ধ করে। কিন্ত জাতীয়তাবাদ যখন বিরুভ হয়-_ 
্বদদেশপ্রেম যখন তিন্ন দেশের প্রতি বিছেষে পর্ধবপিতত হুইয়! ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উগ্ঠত হয় তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্মক 
হইয়] দাড়ায় । এই বিরুত জাতীয়তাবোৌধ হইতে যুদ্ধবার্দের উৎপত্তি হুইয়। 
ইহ! শেষ পর্ধস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণ 5 
হয়' এই সাম্রাজ্যবাদ মানবসত্যতার পরম শক্র। যুক্তরাষ্রীর় শাসনব্যবস্থার 
দ্বার! সাত্রাজ্যবাদের দোষগুলি কিছু পরিমাণে দূর কর]1 সম্ভব। 

আন্তর্জাতিকত। £ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আত্তর্জাতিকতা হইল 
শ্রেঠ আদর্শ । এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাছার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা! দেখ। 
পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্দিচ্ছার উপর এই আস্তর্জাতিকতার ভিত্তি 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৯৩ 


লীগ অব. নেশেন্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্ সংগঠন ছ্বার1 জাতিসমূহ এই আঘর্শে 
উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে। 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ £ ঘিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্চ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার কল্পনা করা হয়। মাফিন যুতবাষ্রের 


ত্দানীস্তন বাষ্্পতি কজভেণ্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা ও 
নিরপেক্ষ জাতিসমৃহকে লইয়! এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শাস্তি 
স্বাপনা ও আস্তর্জাতিক সৌহার্দা ও সহযোগিতা! বৃদ্ধি কর! হইল এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান উদ্দেশ্ত । বর্তমানে প্রান একশত জাতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার 
সদশ্যতুক্ত । 

নিয্পিখিত বিভাগগুলি লইয়া! এই প্রতিষ্ঠান গঠিত : 


১। মাধারণ সভা--সদশ্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়ু! প্রতিনিধি 
লয়! এই সভ1 গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 


২। স্বস্তি পরিষদ্‌--পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী--মোট পনের জন 
সদস্য লইয়া! এই পরিষদ্‌ গঠিত। এই পরিধদ্ই হইল জান্তিপুঞ্চের শাঁদন- 


বিভাগ । কোন রাষ্রের বিকুদ্ধে যুদ্ধ ঘোধণ! করিতে হইলে সমস্ত স্থাগী 
সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন । 


৩। অছি পরিষদ্‌-_-আত্মনির্ধারণের অধিকাঁরহীন জাতিসমূহের শাঁদন 
বাপাবে এই পরিষদ্‌ তবাবধায়কের কাজ করে। 

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ-_সাতজন সদস্য লইয়া এই পরিষদ 
গঠিত। জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে এই পরিষদ্‌ 
আলোচন। করে। 

€| আন্তর্জাতিক আদীলত-_আন্তর্জাতিক আইন-সম্পকিত বিষয় সম্পর্কে 
এই আদালত মীমাংনা করে। 

ইহা ছাড়াও খাস্য, স্বাস্থা, শ্রমিক-সম্পকিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার 
জন্য বু শাখা-সমিতি আছে। 

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কষ্টিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে 
সাফল্য লাভ করিলেও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ত্বন্ব ও 
প্রতিযোগিতা নিরোধ করিতে এখনও পর্ধস্ত সফলক1ম হইতে পারে নাই। 

১৩--(১ খণ্ড) 


১৯৪ বণষ্টতত্ 
শ্রশ্নাধলী 
1, 71095 0০ 5০৪, 00980 ৮5 18186 ০1 99109 69170081886101 ০1 


10862008918 16 & 09812800189 2098] 2 03155 7:8980109 102. ডু০০] 
508 5া5:,, 


জাতির আত্মনির্ধারণ অধিকার ঝলিতে কি বুঝ? এই আঘর্শকি কাম্য? 
তোমার উত্তরের মপক্ষে যুক্তি দাও। 

2. 401005 16075 01 01511188610] 1598 -17) ৪ 513619818 ০1 
208510108188100 &100. 117091:08/01070811971). [701018117) 10115 800. ££59 
০? ০৮0 57958 চ1610) 15890138 61097901, 

“সত্যতার ভবিস্তৎ জাতীয়তাবাদ ও আত্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয় সাধনের 
উপর নির্ভর করিতেছে”_এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কর। যুক্তি 
দেখাইয়। তোমার মতামত সঙন্গিবেশিত কর। 


৪, 70106 ০4৮ 009 96832061591] 81910091068 01 08610108115. 
11018 01 61091) 80098:8 ৮০ 79 60৩ 00086 11701902876 9100 চা) ? 


'জাতীয়তাবোধ”-এর প্রধান উপাদানগুলি উল্লেখ কর। উহাদের মধ্যে 
কোন্টি তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! মনে হয় এবং কেন? 


4, 86101781190) 18 & 018,100 17161)%য 0০ 1069708,010709115100,৮ 
10180088 6109 96809120916, ূ 


“জাতীম্বতাবোধ আন্তর্জাতিকতাৰাদ রূপাক্ণের সহজ সরপ পথ।” এই 
উক্তিটি আলোচন। কবর । 


৮, 3০ 5০০. 82:69 101) 0109 19 6108৮ 6209 00010087898 01 
968695 819010. 90100109 11) 61069 ০0810097898 01 108010108116199 / 


তৃমি কি এই মত সমর্থন কর যে, রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতীয় জননমাজের 
সীমারেখার সঙ্গে এক হওয়া উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও । 


অষ্টম অধ্যায় 
নাগরিকতা 
(02002908201) 
নাগরিক লংজ্ঞ। (00695161018 01 ৪. 6161507) 


সাধারণ অথে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, 
বোস্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাধ করে তাহাদের এ শহরের নাগৰিক বল! 
হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি স্থযোগ-ন্থবিধার অধিকারী হয়। 
কন্ত বর্তমান যুগে 'নাগরিক' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক 
শবঝটির একটি প্রকৃত অর্থ নিধ্ণারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়] যায় যে, 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন। তাহারা স্কত্র ক্ষুত্ধ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগন্র- 
রাষ্ট্রেরে সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া! পরিগণিত হুইত না। যে সমস্ত 
অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্ধকলাপে যোগদান 
করিবার যোগ্যতা ও অপাঞ্ধ সময় ছিল, তাহা্িগকেই নাগরিক আখ্যা 
দেওয়া! হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ, যথা, ক্রীতদাপ, মজুরশ্রেণী,স্্রীলোক 
প্রভৃতি যাহার! পরনিভ রশীল বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে নাগরিক 
বলিয়! গণ্য কর! হইত ন1। এই জাতীয় নিয়ন্তরের লোকগুলিকে সমাজের 
অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হুইতনা ও সেইজন্য তাহারা নাগরিক 
অধিকার হুইতেও বঞ্চিত থাকিত। ক্রি্নভাবে রাষ্ট্রপরিচালনাকার্ধে অংশ 
গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাঁগৰিকতার প্রধান বৈশিষ্টয। 

বর্তমানকালে নাগরিক শবের ব্যাবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
নাই। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্রগুলি অপেক্ষা আত্ততনে ও 
জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর । নাগরিক বলিয়া! পরিগণিত হইতে গেলে আর 
পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োঞ্গন হয় না। 
কোন রাষ্ট্রের সন্ত হইলেই তাছাকে বর্তমামে মাগরিক বল! হয়। যে লোক 
একটি রাষ্ট্রে স্থাপ্পিভাবে বাস করিয়া! সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া 


১৯৬ রাষ্ট্ুতত্ব 


লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বল! হয়। নাগরিক বলিয়। পরিগণিত 
হইলে প্রতোক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদশ্তর্ূপে কতকগুলি সুযোগ-হ্বিধার 
অধিকারী হয় এবং অন্তদ্দিকে তাহাকে কতকগুপি কর্তব্য নম্পাদন করিতে 
হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র ইছার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিম্ছভাবে 
কোন কর্তব্পালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি এ কথা মনে 
করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-স্থবিধার অধিকারী, 
রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যণম্পার্দনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা! 
হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমট্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি 
লোক বাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিনাধন করিয়! উন্নততর 
সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্ত প্রতোক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন । 
সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদশ স্তরে উন্নীত হইতে 
পারে সেইজন্ত প্রত্যেক নাগরিকই এবধপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্ধকলাপ 
পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল দাধিত হয় । 
সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্ধকলাপে যোগদান ন। করিলেও প্রত্যেক 
নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাক। চাই। প্রতোক নাগরিকই 
তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিস্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়! সমষ্টিগত জীবনকে 
উন্নততর করিবার জন্ত যত্ববান্‌ হইবে । সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় ঘষে, 
নাগরিকত। হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুপি গুণের সমাবেশ--যে নমাবেশে 
সমাজ জীবন সহজ ও স্থগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাঞ্চি নাগরিকতা 
সংজ্ঞা নিদ্শি করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার মারমর্ম হইল-. 
সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-ছার!-গ্রাপ্ত মাঞ্জিত বৃদ্ধির প্রয়োগ । 
(01612908101) 459 005 ০0061006190 ০01 00818 £709600680. )008&- 
10876 60 00110 ৪£০০০..৮) সমাজের প্রতোক নাগরিক এক্পভাবে তাহার 
চিন্তাধারা ও কার্ধাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকণ্যাণ সাধিত হয়। 
এইজন্ত অবশ্য প্রত্যেক নাগবিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা! পাওয়া চাই। 


নাগরিক ও বিদেশী (016122) ৪70 81195) 


নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য স্থম্প্ই। বিদেশি ভিন্নদেশবামী ও 
ভিন্ন রাষ্ট্রে আনুগত্য শ্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্ধব্যপদেশে 


নাগবিকতা ১৯৭ 


নাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিভে 
হয় ও সেই দেশের গ্রবত্তিত করও তাহাকে দ্বিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি 
পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে ন1) 
বা সে দাবী করিতে পারে ন1। বিদেশীকে অসদাচরণের জগ্ত দেশ হইতে 
বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদ্বেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য 
করা যায় ন1। বিদেশী নামগ়িকভাবে যে দেশে বাম করে সে দেশ পরিত্যাগ 
করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্ত। সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব 
থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়। 
নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বনূই তাহার নিজ রা 
তাহার নিরাপত্তা! রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 
সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দাত্রিত্ব_এমন কি 
প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান--তাহাকে পালন করিতেই হুইবে। 


পুর্ণ নাগরিক ও অসম্পুর্ণ নাগরিক (0161897 ৪70. [39610791 ) 


অনেক সময় ভোটদান-ক্ষমতাকে নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে 
কর] হয়। যাছার্দের এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় আর 
যাহার! এই ক্ষমতার অধিকারী নয় তাহাদিগকে নাগরিক বল! হয় না। কিন্ত 
এ কথ! সব সমপ্র» সতা নয়। প্রতোক রাষ্ট্রে একট] নির্দিষ্ট বযসের জনগণ 
ভোটদ্ানের অধিকারী হয়। ভারতবর্ষে একুশ বৎসর বয়ন্ক শ্ত্ী-পুরুষের 
ভোটাধিকার জন্মে। একুশ বত্মর বয়সের কম কোন স্ত্ী-পুরুষের এই 
ভোটদানের অধিকার নাই, স্ৃতরাং উপরি-উক্ত মত অনুলারে তাহার! নাগরিক 
নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থায়ী অধিবানী প্রত্যেকেই এই রাষ্ের 
নাগরিক। একুশ বদরের কম বলিম়। তাহাদিগকে অপ্রাপ্তবযস্ক বল! হয়। 
তাহার। পুর্ণ ন।গরিক না হইলেও নাগরিক পর্দবাচ্য। এইরূপ অপ্রাপ্চবয়ন্ক 
ভোটদান-ক্ষমভাবিহীন নাগরিককে অসম্পূর্ণ নাগরিক (238৮9281) বলা হয়। 
নাগরিক ও নির্বাচক (0868860 ৪70 [519০0 ) 

অনেক বার বিদেশীকে কৌন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভোটদান-ক্ষমত। 
গ্রধীন করে। বিদেশী ভোটদান করিতে পাবে বলি তাহাকে সেই বাষ্ট্রের 
নাগরিক ব্ল। চলে না, আর অগ্রাঞ্বয়ঞ্ধ নাগরিক ভোটদান ক্ষমভাবিহীন 


১৯৮ রাষট্রতত্ব 


বলিয়! তাহাকে নাগরিক বলিয়া! গণা না করা কোন মতে লমীচীন নয় । যাহার 
ভোটদান ক্ষমত। আছে, তাহাকে নির্বাচন বল! হয় । 
নাগরিক ও প্রজ। (0161590 ৪5৫ 3১6৫৮ ) 


নাগরিক ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের অধিবানী। কিন্তু নাগরিক শব্টির 
সহিত একট পদমর্ধাদা ও কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী ওতপ্রোত- 
তাবে জড়িত আছে, কিন্ত প্রজাপদ্ববাচ্য লোকের সেইরূপ কোন মর্ধাদ! বা 
অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। ট্ম্বরাচারী শাদনে জনগণের উপর 
শাসক তাহার নিজ ইচ্ছাকে বলপূর্বক কার্ধকরী করে। শ্বৈরাঁচারী শালন- 
ব্যবস্থায় শাগিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। শাদিত শাসকের সম্পূর্ণ 
পদাানত। এই ব্যবস্থায় শাদিতের কোন অধিকার থাকে না আর অধিকাত্র 
থাকিলেও সেগুলি শাসকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বৈরাচারী 
শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত জনসাধারণকে সাধারণতঃ প্রজা আখ্যা দেওয়া হয়। 
ইংরাজ শাদন কালে ভারতীয়ের! বৃটিশ রাজ্যে প্রজা বলিয্না অভিহিত হইত। 
বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে একপে নিরু্ট পদবাচ্য প্রজা! শবটি ধীরে ধীরে 
বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। 
নাগরিকতা অজনের পদ্ধতি (710095 ০? ৪০018816107 0£ 

01115678188) ) 


নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায় £--প্রথম, জন্নাধিকারে এবং 
দ্বিতীয়, অর্জনের দ্বাব1। জন্মাধিকার দুই প্রকার--একটি হইল রক্তগত 
অধিকার (7%8:927714819 ), অপরটি হুইল জন্মভূমিগত অধিকার ( 5%৪ 
90/ )। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিত! 
যে দেশের নাগরিক ছিল দে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান 
যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারভীয্ম পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর 
ধে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না|! কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হুইবে। 
দ্বিতীয় নিযমান্গপারে যর্দি কোন ভাবতীয় পিতামাতার সম্ভান আমেত্িকা 
যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহ! হইলে মে সন্তান তাহার পিতামাত1 ভারতীয় 
হওয়! সন্বেও যুক্তরাষ্ের নাগরিক বশিয়া বিবেচিত হইবে। এই শিয়মে 
জন্মভূমি বিচার করিয়। নাগরিকত্ব স্থির হয়। 


নাগরিকতা ১৯৯ 


যদি কোন রাষ্ট্র একই মক্ষে এই ছুইটি নীতি প্রয়োগ কবিয়া নাগরিকত্ব 
স্বির করে, তাহা! হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
নাগরিক বলিয়! কথ! উঠিভ পারে। মান যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার 
সম্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের 
ভিত্বিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়! গণ্য করা হয়। অপর পক্ষে 
ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত 
অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া! দাবী করা হয়। 
একপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইপ্বা এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ 
করিয়। নিজ ইচ্ছানুসাঁরে অন্ত দেশের নাগরিক হইতে পারে । 

শ্রীলোকগণ বিবাহের ছার! তাহাদের স্বামীর নাগরিকত পাক্স। বৈবাছিক 
স্বন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর 
রাষ্টে বদবাদ করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়! ও সামরিক বাহিনীতে 
ঘোগদদীন করিয়! নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়1 যাঁয়। 

সকল বাটুই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন 
দেশের জন্মগত নাগরিক যদ্দি ভিন্ন রাষ্ট্রের অপিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, 
তাহা হইলে তাহাকে অগ্রিত নাগরিকত্ ( 28501511590 0181591091710) ) 
বলা হয়। বিবাহ, সম্পততি-ক্রয় বা দেনাবিভাগে ঘোগদান--সব গলি উপায়ই 
হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতিঃ কিন্ত এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে 
শ্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব 
বর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতক গুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশ 
যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক গে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে 
একটি নির্দিষ্ট সময় বদবান করিতে হয় ও তাহাকে সৎন্বতাবাপন্ন বলিয়। 
প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় 
প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পৃরণ হইলে বাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশী 
উপর নাগরিকত্ব প্রধান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে 
হুইলে বিদেশীকে আব্দেন করিতে হুইবে এবং কোন বিচারালয় ব! শাসন- 
বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ আবেদন বিচার করিয়া! নাগরিকত্ব গ্রদান সম্বন্ধে 
দিদ্ধান্ত করে। 

এইরূপে নাগরিকত্ব অঙ্গিত হইলে বিদবেশীও দেই দেশের জাত নাগরিকদের 


২৩ রাষ্টরতত্ব 


লমপর্যায়ভূক্ত হুইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ছার! আবদ্ধ হয়। 
পাধারণতঃ এই ছুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় ন1। 
কিন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকেও লমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান 
করে না। যুক্তবাষ্্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্্রপতির প্রদ জন্মস্থত্জে নাগরিক তু 
প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্ত কোন নাগরিক পাইতে পারে ন1। 


যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাগরিকত্ব (03615639171 87) ৪. ৩6181 96866) 


যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থায় দ্িবিধ শাসনযস্ত্রের-_কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়--অস্তিত 
বর্তমান। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে যুগপৎ কেন্ত্রীয় সরকার ও 
স্থানীয় সরকারের আনুগত্য শ্বীকার করিতে হুয়। নাগরিকগণ উভয় সরকার- 
প্রণীত আইন ঘার! বাধ্য থাকে এবং উভয় সরকার প্রবর্তিত কর তাহাদিগকে 
প্রধান করিতে হয়। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেরে নাগরিকগণের এইরূপ ছ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহার! ঘেরাজ্যে বাম করে মেই রাজ্যের অধিবাসী হিসাৰে 
তাহারা সেই রাজোর নাগরিক বলিয়! পরিচিত হুয় এবং সেই রাজ্য-সম্পকিত 
নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বার] তাহাদের পরিচালিত হইতে হয়। 
এতম্ক্যতীত তাহার! সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন 
প্রশ্ন হইল যে, এই দ্বিবিধ নাগরিকত্বের কোন্টি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠতর? মান 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র চতুর্দশ সংশোধন আইন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছে। এই সংশোধন আইন অন্লারে যুক্তরাস্ীস নাগরিকত্ব অগ্রাধিকার 
প্রদান কর! হইয়াছে । নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুজরাষ্ট্রের নাগরিক 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহার! যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে 
বাজ্যে বসবাদ করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়! বিবেচিত হয়। নাগরিক- 
গণ এক রাঁজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্ত রাজ্যের নাগরিক হইতে 
পারে। শুধুমাত্র বাপস্থান দ্বারাই বাজ্যবিশেষের নাগৰিকত্ব স্থির হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রেন্ব নাগরিকত্ব অর্জন ব। বর্জন করিতে হইলে নির্ধারিত আইনান্যান্ী 
পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্ত কোন বাজ্যবিশেষের নাগন্িকত 
অর্জন ব1 ব্জন করিতে কোনরশ আইনাহুমোর্দিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ 


নাগরিকতা ২৯১ 


করিতে হয় না। শুধুমাজ্র বাদস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক রাজোর নাগরি কত 
বর্জন করিক়্া অন্ত রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করা হয়্। 

হুইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে প্রথমে কোন ক্যান্টনের 
নাগরিক হুইভে হয়। ক্যান্টনের নাগরিক হইলেই ম্বভাবতই স্থইস্‌ 
ঘুক্ররাষ্্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। সুতরাং স্থইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্যান্টনের নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইল গৌণ। 

জার্মানীতে ওয়াইমার শাদনতন্ত্র অনুপারে যুক্তরাস্ত্রীয় নাগরিকত্ব মৌলিক ও 
প্রধান বলিয়! পরিগণিত হইত। 
" ভারতে ফুক্তবাই্রী্ শাসনব্যবস্থ! প্রবর্তিত হইলেও নমগ্র ভারতে মাস্ত 
একদফ1 ভারতীয় নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট 
গ্রভৃতি দেশে যেখানে দ্বিবিধ নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, দে সমস্ত দেশে 
ভোটাধিকার ও সরকারী কার্ধে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক 
রাজা নিজ নিজ নাগরিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পাবে । 
কিন্ত ভারতে এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের ষধ্যে 
বৈষম্যমূলক আচরণ হওয়ার সভাবন1 অপেক্ষাকৃত কম। 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দোতিয়েত 
নাগরিক বলিয়া গণ্য কর! হয়। 


নাগরিক অধিকারের অবসান (14038 9? 08086781110) 


নৃতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকত্বের অবদান ঘটে। 
বিবাহের দ্বার! স্বীলোকের পূর্ব নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ 
ব। বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, দীর্ঘকাল হ্ব্দেশে অন্থপস্থিতি বা 
গুরুতর অপরাধে ত্বদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের 
বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। 


পুর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় (দু 25098069 $০ £০০৫ 08615৩1- 
৪1810) 
1 
নাগবিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি 
গুণের সমাবেশে । যে গুণগুলি থাকিলে হু-নাগরিক হওয়া যার দেগুলি হইল 


২০২ বাষ্ট্রতত্ব 


বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংঘম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা । নাগরিককে সকল সময়ে 
নিজের অধিকার ও কর্তব্যস্ঘন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হুইবে। 
অধিকারসম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে 
নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্থ-নাগরিক নিজের 
অধিকার সম্বদ্ধে যেক্ূপ সচেতন, অন্তের অধিকার সন্বন্ধেও তাহার অনুরূপ 
শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া উচিত। এইবপ পারম্পরিক নির্ভরশীলত। ও সম-ন্থখছঃখ- 
বোধের ছারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক 
জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ণ- 
নাগরিক জীবনের যে নকল অন্তরায় আছে তন্মধ্যে উদাসীনতা! ([90016009) 
হইল প্রধান। উদানীনতার কারণ হুইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক 
জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই 
স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগত্বিক কি সরকারী কর্মচারী 
গ্রত্যেকেবই স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্দা সচেতন থাকিতে হুইবে। সাধারণ 
নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে বারের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে 
অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পাবে ; কিস্ত নিরপেক্ষভাবে 
ভোটদ্বান করা, বাষ্রের সাধারণ সমন্তাগুলির সযাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত 
করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বাযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা রক্ষা) করিতে সাহায্য কর! বিষয়ে কোন নাগবিকেরই উদামীন 
থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদ তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়! 
রাষ্্পরিচালনা-কার্ধে সাহাধ্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে 
পরিণত হইয়! নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ন করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র 
জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদ্দি এই 
সহযোগিতা-গ্রদ্দানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দূর্বল হওয়া 
্বাভাবিক। 

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া! স্বার্থান্বেষণে 
বাস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (71555 3616-1069986 ) 
তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া! দাড়াইবে। লমাজ 
জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে 
হইবে। নাগব্বিকগণ অনেক সমন্ন যোগ্যতা! বিচার না করিয়া! আতীয়ত। 


নাগব্িকতা ২০৩ 


বন্ধনের জন্ম অথবা! অর্থলোভে অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। 
সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগাব্যক্তির নিয়োগ না হুইয়া ব্যক্তিগত 
বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্গ অযোগ্য লোককে নিয়োগ করা হয়। এরূপ 
্বার্থপ্রণোিত কার্ষের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতছ্যতীত 
দলগত রাজনীতি প্রবতিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (7815 ৪11) 
নাগরিক জীবনের এক অভিশীপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল 
হইয়া দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে 
অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য কুদ্ধ হইয়াছে । এই 


দলীয় স্বার্থের প্রাৰবলো আয়ারলাগু, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত 
হইয়াছে। 


অন্তরায়গুলির প্রতিকার (2০190168) 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ 
নাগরিক হওয়া! যাঁর়। লর্ড ব্রাইস্‌ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা 
বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাঁসনব্যবস্থার উতৎকর্ষলাধন এবং দ্বিতীয় হইল 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাপনব্যবস্থার উৎকর্ষ 
মাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদ্বানে বাধ্য করা, 
নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা, অল্প সময়ের ব্যবধানে 
প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, 
ইত্যাদি। শালনব্যবস্থায় এইগুলি বলব করা হইলে লোকের উদাপীনতা, 
দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রে 
কার্ধপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তুইহা অপেক্ষাও অর্ধিকতর 
প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উতৎ্ককর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ 
জাগরিত করিতে হইবে । কর্তবাবোধে অন্ুপ্রাণিত হুইয়! মান্য যখন কাজ 
করে তখন তাছার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানষেন মধ্যে 
কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার । এই শিক্ষার ফলে 
নাগরিকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উধ্বে উঠিয়া সমাজ জীবনকে 
উন্নততর করিতে পাবে। প্রকৃত শিক্ষা ফলগ্রস্থ হইতে হুযত দ্বীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত 


২৪৪ বাষ্রতত্ব 


হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে মোনার ফসল 
ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যেআজ এত নীচু হইয়াছে 
তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। 


সংক্ষিগুসার 


নাগরিকত1--একটি রাষ্ট্রের আনুগত্য বদ্ধ স্থায়ী বাধিন্দাকে নাগরিক 
বলাহয়। নাগরিকগণ বাষ্রের সদশ্ত হিসাবে কতকগুলি স্থযঘোগ-স্বিধা 
পাইয়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও আছে। 

বিদেশী হইল ভিন্নদ্বেশবাপী | যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে ৰাস করে 
সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহীর অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ কহিলেও 
বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়! রাজনৈতিক অধিকার 
দাবী করিতে পারে না। বিদ্বেশীকে দেশ হুইতে বহিষ্কার করা যায়, কিন্ত 
সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। 

নাগরিক হইলেই নির্বাচক হওয়া যায় না। অপ্রাঞ্চবয়স্ক নাগরিকদের 
ভোটদান করিবার অধিকার না থ।কিলেও অন্য সকল বুকম স্থযোগ-হথবিধ! 
তাহারা পায়। আবার বিশেষ আইনের বলে বিদেশীও অনেক সময় 
নাগরিকদের মত ভোটদান অধিকার অর্জন করিতে পারে । বিদেশী শাসনে 
ব1 শ্বৈরাচারী শাসনে জনগণের শাসনব্যাপারে বিশেষ কোন অধিকার থাকে ন! 
বলিয়! তাহাদের প্রজা বল! হয়। 


নাগরিকতা অর্জনের উপায়-_পুত্রকন্তাগণ পিভৃত্বের ভিত্তিতে অথবা 
জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাণ্ড হয়। কোন কোন দেশ উভদ়্ 
নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে । তাহাতে অনেক অস্থবিধ| হয়। ইহা ছাড়া, 
বিবাহের ছার] শ্রীপোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বা নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে আব্দেন করিয় নৃতণ নাগরিকত্ব লাভ করাযায়। এই পদ্ধতিগুপির 
সবার] পূর্বতন নাগরিকত বিনষ্ট হয় ও নৃতন নাগরিকত্ সষ্ট হয়। 


পুর্ণ-নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রত্তিকার-নাগরিক 
জীবনের পূর্নতাপ্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হুইল সাধারণের কাজে 


নাগরিকতা ২০৫ 


উদ্ধানীনতা, স্বার্থপরতা ও দ্বলগত স্বার্থবৃদ্ধি। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষমাধন 
ও শিক্ষা-বিস্তারের ছারা নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিদাধন করিতে পারিলে 
অন্তরায়গুলি দুর হইয়া স্থ-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে। 


প্রশ্নাবলী 


1, 7019979)0 01869 ৪6০90 7901219, 016159108) 30৮169068 &00 
119096023, 

জনগণ, নাগরিক, প্রঙ্জ! ও নির্বাচকগণের পার্থক্য কর। 

2. 1018610£9191) ০০66810 & 1098781-07) 800. ও। 18960751189 
01612911, 1098 919 6109 819759068 ০0£ £০০০. 96129109101 ? 

স্বভাবজাত ও অঙ্জত নাগরিকত্বের পার্থক্য কর। স্থনাগরিকতার উপাদান 
ককি? 

2, ভা1)9 &:9 0109 10100780998 6০ £০০০ 01129109101 1 180 
38 ড00. 29100079 (10910) ? 

স্থনাগরিকতার অন্তরায়গুলি কি কি? অন্তবায়গুলি কিভাবে দূর করিতে 
পার? 

4, ডা086 20 50৩. 21009286900 ০5 8 0161290 ? 11 আ1)96 ৪ 
1৪ 60৪ 00911910০01 8 0615910 90087101 60 6108৮ ০01 80. 91191 ? 
1096 1000০076806 01991900998  6019911011)6 609 ৪9011816100. ০01 


01612910811 9186 11) 019 197 01 6109 5811008 58698 1 


নাগরিক বলিতে কি বুঝ? বিদেশী হইতে নাগরিকের পদমর্যাদা শ্রেঠতর 
কেন? নাগরিকতা! অর্জনে বিভিন্ন দেশের আইনের কি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
আছে? 

৮, 17501511) 081:91601]5 009 71217688700. 006188 ০01 0161595881)11). 


নাগরিক অধিকার কর্তব্য সতর্কতার সহিত আলোচনা! কর । 





নবম অধ্যাস্ 
স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার 


(1109165, 100081165 800 1181)6) 


স্বাধীনতা _সমাঙ্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছাহ্ছদারে আপন দ্বীবন 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। অন্তের নির্দেশ পালন করিয়া কেহই পরনিভ রশীল 
হইতে চায় না। ব্যক্তির এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সাধারণতঃ ম্বাধীনতা 
আখ্যা দ্বেওদ! হয়। রাষ্টরবিজ্ঞানে এই “ম্বাধীনতা” শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবন্বত হইয়াছে ঘে, এই শব্বটির একটি স্থনির্দিই সংজ্ঞা নির্দেশ কর! 
প্রয়োজন । ন্থনির্দি্ সংজ্ঞানির্দেশের পূর্বে কিকি বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি 
ব্যবহৃত হয় তাহার আলোচন। কর! যাইতে পাবে। 

প্রথমতঃ, 'ম্বাধীনতা” শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (আন) 
[.0096:5) অর্থে ব্যব্ঘত হয়। এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল 
প্রত্যেক মানুষের অবাধ কার্যক্ষমতা । প্রারুতিক শ্বাধীনতাবাদের সমথকগণ 
বলেন যে, রাষ্টস্থ্টির পূর্বে মানুষ যখন প্রন্কৃতির রাজ্যে বাস করিত ভখন 
প্রাকৃতিক নিয়মগ্ুলিকে মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি দ্বার] বিশ্লেষণ কিয়া 
পেইগুলির দ্বার! তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজ্যে এই 
প্রাকৃতিক নিয়মের হারা নিধারিত যে স্বাধীনতার অধিকারী মানুষ ছিল, 
সেই স্বাধীনতাকে প্রারুতিক শ্বাধীনতা বল! হয়। প্রকৃতির রাঞ্জে স্বাধীনতা 
স্থনিয়নত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। 
স্তরাং এই প্রাকতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা বাতীত আৰু 
কিছু বুঝায় ন। 

দ্বিতীক্বতঃ, পৌর শ্বাধীনতা (08৮1] 7,1198:5) অর্থে এই শব্দটি 
বাবহার করা হইয়া থাকে । নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি আধকার 
ভোগ কর! ব্যক্তির ধৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । এই স্বাধীনতা 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক বলিয়! পরিগণিত হয়। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২০৭ 


সুবিধা প্রধান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান', স্বাধীনভাবে 
চঙলাফের। করা, বাক্য্বাধীনতা, ধর্শমমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি 
অধিকারের লমগ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বল! হয়; প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যক্তির 
চরিব্রবিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া এই স্বাধীনতা আইনের মাধাঙ্ে 
রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকে । 

তৃতীক্নতঃ, স্বাধীনতা বলিতে রাজনৈতিক ম্থাীনত1 (১০116109 
[)19765)-ও বুঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনপরিচালন| ব্যাপারে অংশ 
গ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখা। দেওয়া হয়। 
প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা 
ষোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাঞ্জকার্ধে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের 
অনুস্যত শীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলি রাজনৈতি ক 
স্বাধীনতাপর্যায়ভুক্ত। এই ন্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন 
করিয়া ভাহার অধিকার ও দার্িত্বসন্থষ্ধে সজাগ করে। সৃতবাং এই দ্বাধীনতা 
ব্যকিত্ববিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 

চতুর্থত:, স্বাধীনতা বগিতে বর্তমান যুগে অর্থ নৈতিক স্থা ধীনভার 
(01901002010 ]1108:5)-ও উল্লেখ করিতে হয়, নতৃব। স্বাধীনতার সংজ্ঞা! 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রর্কত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক 
মাহষকে তাহার নিজের শিক্ষ/ ও সামর্থ্যান্থযায়ী কার করিয়া জীবিকা 
অর্জনের সম্পূর্ণ যোগ দিতে হইবে। অনশনের তয় বা বেকার হইবার ভয় 
থাকিলে মহত্ত্ব নষ্ট হইয়। যায়। পৌর ম্বাধীনতা ৰা রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মমচেতন করে অপর 
দিকে তদ্প অর্থ নৈতিক ব্বাধীনতা৷ মাস্থুবকে আত্মনিভরশীল করিস! তাহার 
অন্তবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তোলে। সমাজে এই অর্থনৈতিক 
স্বাধানত। সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের একট! 
মান স্থির করিতে হইবে। জীবনধারণের এই নিধ্শরিত মান অনুযায়ী 
যাছাতে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনযাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রের সেই ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে । কাঞ্জ করিয়া জীবিক1 অর্জনের অধিকার, নির্দিই সময় কাজ 
করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অন্ুস্থ বা বেকার অবস্থায় 
ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 


২০৮ বাষ্্রভব 


বলা হয়। কতিপয় দেশের শাসনতত্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান 
পাইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শবটি জাতীস্ স্বাধীনতা (86100811167) 
অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে । জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রমূত্ত স্বাধীন সমফিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার । 
এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা! প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের 
অন্গ্রছের উপর নিভব করে সে স্বাধীনত! কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পাবে 
না। বৃটিশ-শাদিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ সব দিক্‌ দিয়াই স্বপ্ন হইয়াছিল। 
দেশ স্বাধীন হইবার পৰ ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনংগ্রতিষিত হইতে চলিয়াছে। 


স্বাধীনত। জংজ্ঞার মধ্যে ঘন্দ (000178010110] 11) (16 [06102 01 
18065) 


স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির বিভিন্র ছর্থ সমাজ সম্পর্কে ব্াক্ির বিভিন্ন পরিচয় 
বুঝায়। স্বাধীনতার প্রধানতঃ তিনটি রূপ দেখ! যায়, যথা, পৌর, বাঁজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা | স্বাধীনতার এই প্রতোকটি রূপই সমাজ সম্পর্কে 
ব্যক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার স্থচিত কবে। 

পৌর স্বাধীনতা হইল নিছক বাক্তিগত (0:507091) অধিকার । নিছক 
বাক্তিগত ব্যাপারে যে-কোন ব্যক্তি সামাজিক মান্য হিমাবে এই অধিকার- 
গুলি ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইল সাধারণ 
সম্পকিত। নাগরিক হিসাবেই এই স্থবিধাগুলি পাওয়া যাইতে পাবরে। 
শ্রমিক ব1 কর্মী হিসাবে ব্যক্তি যে অধিকারগুপি দ্বাবী করিতে পারে, 
তাহাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই 
তিনটি বিভিন্ন রূপ হইতে ইহার জটিল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 
ব্/ক্তি হিসাবে মাঙ্ছষ নাগরিক বা কর্মী হিসাবে মান্য হইতে সব সময়ে পৃথক 
নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে 
এঁক্য থাকিলেও প্রায়শই বিরোধ ঘটে। পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা অনেক সমন্ব একে অন্যের প্রন্কিলি আচরণ করে। আইনের 
সহিত স্বাধীনতার যে বিরোধ তাহা অনেক সময় নিষ্পত্তিযোগ্য | কিন্ত 


স্বাধীনতা, লাম ও অধিকার ২৯ 


স্বাধীনতার এই তিনটি রূপের মধ্যে যে অস্তপ্বপ্ব তাহার সন্তোষজনক লমাধান 
সম্ভব নছে। বাক্‌-শ্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বিয়া সব দেশেই বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার শ্রষ্টা ও 
ধারক শাসন কর্তৃপক্ষ যর্দি মনে করে ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতার দ্বারা 
রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখল! বিদ্িত হইতেছে তাহ! হইলে সরকার বাক্তিগত এই 
পৌর স্বাধীনতা নংকুচিত অথবা বিনষ্ট করিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
বা! সষহিগত ব্যক্কি-স্বাধীনতার সহিত সরকাবের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সখ্য 
ঘটে। 

অপর পক্ষে পৌর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সঘাত 
ঘটিতে পারে। আধুনিক শিল্প-গ্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রশ্নিক-মালিক 
বিরোধ সচরাচর ঘটিয্া থাকে। মালিক পৌর ম্বাধীনভার বলে নিদদি্ 
শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন। আবার অঙ্নিক অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার 
বলে তাহা মজুরী পরিমাণ ও কার্ষের অন্তান্ত শর্তাদি সম্পর্কে দর কযাকবি 
করিতে পারে। এইরূপে পৌর ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধো ম'ঘাতের 
শ্ন্রপাত হয়। এই বিরোধ যঙ্ি উভয় পক্ষের আপস ছার! ম্ীমাংস্তি ন| 
হয়, তাহা! হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভিভাবক সরকাল্রে হস্তক্ষেপ 
অবশ্তভাবী। সরকারী হন্তক্ষেপ এই বিরোধ বুদ্ধিবা আপস করিতে পার, 
অথবা নরকান্ব নিতে এই বিরোধে জড়িত হইতে পারেন। 


স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার জম্পর্ক 
(ঘু০৩ 11065 800 165 25196100 6০ 749৮ ৪0৫ 40601107165) 


সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছাহসারে কার্য 
করিবার অবাধ ক্ষমতা । ব্যক্তিগত এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে 
বিশুংখলার সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা হুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা! হরণ 
করিতে পারে। অধিক বলশালী বাষ্ট দুর্বল রাষ্রগুলিকে পর্দানত করিতে 
পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর 
শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি শ্বাধীনতার অধিকারী হইবে; অপরপক্ষে, দুর্বল ও 
নিবীহপ্রকতির লোকদের কোন ম্বাবীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ 
পর্ধস্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবদিত হুইবে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, 

১৪--(১ম খণ্ড) 


২১৩ বাষ্্রতত্ব 


স্বাধীনতা শুধু ব্যকিবিশেষ বা সশ্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বনস্ত 
নয়। সমাজের প্রত্োক নাগরিকই এই ত্বাধীনতার লম-অধিকারী। প্রতোক 
ব্যক্তি যাহাতে বা্ট্রের সদশ্ত হিসাবে নিরস্কৃশতাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়। 
তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের স্থযোগ পায়, সেইজন্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব 
হইয়াছে। রাষ্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগ 
করিবার মত অবস্থা! সমাজে সি করে। একজনের. ত্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের 
ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্র ন] হয়, সেজন্ত রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ 
স্বাধীনতাপ্রয়োগকে কতকগুপি বিধি-নিষেধ ত্য দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই 
বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বল! হয়, আর আইনের উদ্দেশ্ব হইল গ্রত্টেক 
ব্যকিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়! নিজ শ্বাধীণতা ভোগের 
সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত 
ন। করিত, তাহা হইলে মানৰ-গমাজের অবস্থা হবস্-বপিত প্রারকঁতিক 
পরিবেশের 'জোর যার মুঘ্ুক তার” অবস্থার অনুরূপ হইত। স্থতরাং প্রকৃত 
স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছ। 
এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্ত লোকের অনুব্ধপ 
স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত না হয়। ন্েচ্ছাচারিত] বন্ধ করিয় পারস্পঞিক 
স্থবিধা-অন্থবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত কাঁরিতে 
রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্তই রাষ্ট্রের সাবভৌমত্বের প্রয়োজন । 

স্থতরাং দেখ! যাইতেছে ঘে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকাণী হইতে হইলে 
এই সারভৌম শক্তিকে মানিয়া! লইতে হইবে। নতুবা একজনের হশ্বাধীনত৷ 
অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নিভরর করিবে। ম্বতরাং 
সাবভৌম শক্তি ও ব্যজি-্বাধীনতা পরম্পর-বিরোধী নয় (8০592918065 
870. 11096 879 006 90906801060) । আইন হুইল রাষ্ট্রের প্রধান 
অন্থ, যাহার ছার! রাষ্ট্র ম্বেচ্ছাচারিতা বদ্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি 
পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্টর-নির্ধারিত গপ্ডির মধ্যে 
নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের 
জন্যই বাট আইনের দ্বার! ব্যক্তি-ম্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। 
আইনের হবার! রাষ্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-দ্বাধীনতা অঙ্গন রাখে ও ব্যক্তি- 
স্বাধানতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনত 


্বাধীনতা সাম্য ও অধিকার ২১১ 


যদ্ধি অন্ত বাকির অধিকতর শক্তির জন্য ব্যাহত হয়, তাহ! হইলে আইন 
তাহাকে রক্ষা করে। ছ্বিতীয্বতঃ) শাদকসম্প্রদায়ের শ্থেচ্ছাঁচারিতায় যাহাতে 
ব্যজি-স্বাধীনতা৷ বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাই বিশেষ ধরণের আইন- 
প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া! থাকে । তৃতীয়তঃ, আইনের ছায়া 
রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃতি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি 
এই স্বাধীনতা ভোগের স্থযোগ পাইয়া বাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে 
পারে। এই স্থযোগম্থট্টির জন্তই বর্তমান বাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থা, শিশ্তপালন 
ও শিশুরক্ষা, মাদকত্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন 
করিতেছে। স্বতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনব্ধপ বিরোধ থাকিতে 
পারে না। আইনের নিয়ন্ত্রণ গ্বাধীনতা হাস না কবিয়া স্বাধীনতা ভোগের 
ক্ষে্জ প্রশস্ত ও নিরংকুশ করে। একে অন্যের পরিপূরক । এইজন্তই বলা 


হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্দেশক (18 £9 61১9 ০0200161010 
০1109: )। 


স্বাধীনত1 ও জাম্য (89615 5780 590 591865) 

স্বাধীনতা ও সাম্য-__-বাজনৈতিক জীবনের এই ছুইটি মহান্‌ আদর্শ সম্পূর্ণ 
পৃথক নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একটি আদর্শের ছুইটি বিভিন্ন বূপ। সাম্া- 
নীতি প্রবত্তিত না হইলে প্রন্কত শ্বাধীনতা কার্ধকরী হইতে পারে না, আর 
স্বাধীনতার অভাবে সমাজে সাম্যনীতিও প্রবতিত হইতে পাবে ন1। 

সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। এই নীতি 
মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। স্থতরাং এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে 
প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ডের লমান আয় করিবার ও সমান আচরণ পাইবার 
অধিকারী হুয়। কিন্তু সাম্যের প্রকৃত অর্থ সমানত্ব নয়। বাস্তব-লীবনে 
দেখা যায় কি শবীরিক, কি মাননিক গঠনে কোন ছুই ব্যক্তিই সমান নয়। 
মান্য অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বঙ্বোগ্রাপ্তির পরও তাহাদ্িগের মধ্যে 
এই সমানত্বের অভাৰ থাকিয়! যায়। স্থুতরাং সাম্যনীতির প্রয়োগ করিয়া 
শ্রে্ঠকে নিকৃষ্টের পর্যায়ে ব! নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠের পর্যায়ে পরিগণিত কর] সমাজের 
পক্ষে মঙ্গলজনক ছইতে পারে ন1। সকল ব্যক্তিকেই যে সমান হইতে হইবে 
ৰা সমান করিতে হইবে এ অর্থেও সাম্য শব্দটি ব্যবহার কর! যায় না। 
সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহা বংশ, পদমধাদ, 


২১২ বাষ্ট্রতত্ব 


জাতি-ধর্ম-নিবিচারে "সমান স্থযোগ দিতে হুইবে। এদিকে ঘেষন বা 
সকলকে তাহার ব্যক্তিত্বের চরষ বিকাশের-জন্ত সমান স্থঘোগ ও অধিকার 
দান করিবে, অন্ত দ্বিকে তন্ত্রপ ব্যক্িবিশেষ বা সম্পরন্ধায়বিশেষকে পার্থক- 
মুলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র কল নাগরিককেই সমান 
চক্ষে দেখিবে। কোন কারণে কাহাকেও বিশেষ স্থযোগের অধিকারী কৰিবে 
না, আর কোন কারণে কাহাকেও ন্যাষ্য স্থযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। 
এ বিষয়ে ব্বাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন কর! অবশ্য কর্তব্য। লমান 
স্থযোগ পাইলেই যে প্রত্যেকে নেই স্বযোগের নঘ্যবহার কবি! পুরণ নাগন্িক 
হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ব্যক্তির চরিজ্েবিকাশের 
পথে যে সমস্ত অন্তরায় থাকে, র্বাষ্্র এই সমান হুযোগ দ্বান করিয়। ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথের সেই অন্তরায়গুলি দূর করিতে লাহাধ্য করে। সমান 
সুযোগ দান করিবার পরও যদি কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে 
না পারে সেজন্ত বাই দায়ী হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্িরও অসমান স্ব 
প্রমাণত হইয়। তাহার যেগ্যতান্ুযায়ী কাধে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। সমাজ- 
জীবনে অধিকতর উপযোগী কার্য সম্পাদনের জন্য মানুষে মানুষে যে পার্থকা 
করা হয় একমাত্র তাহাই নমর্থনযোগা । 


লাম্যনীতির উদ্ভব ও বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতির প্রক্মোগ (01611. 
0: 6119 70691 ০0৫ 79018891165 8170 169 20011686107 60 ঠ1006০ 
96998 ) 


মানুষে মানুষে এত পার্থকা থাক সত্বেও মানুষ কেন মামোর দাবী 
করে-_এই বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন । মানুষের এই সাম্যের দাবী 
এঁতিহাদিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতি্তিত। প্রাচীন মানব-সমাজ-- 
ত্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত সশ্প্রদাযঘ ও সাধারণ প্রজা, ব্রাদ্ষধণ 
ও শুদ্র প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সময়ের 
পরিবর্তনে এই নির্যাতিত নিম শ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকধের শ্খ-সুবিধার 
লম-অংশীদার হইবার দাবী জানাইন ও কালক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থকা দুরীতৃত 
হওয়ায় তাহার! সমান পর্যায়ে উপনীত হইতে লাগিল। 

নৈতিক দ্বিকৃ ধিয়া দেখিতে গেলেও সাম্যের এই দ্বাবী অন্বীকার 


স্বাধীনতা, লাম্য ও অধিকার ২১৩ 


কর! যায় না। প্রত্যেক মানুষই অল্লবিস্তর বুদ্ধির অধিকারী । এদ্দিক 
ঘ্বিয়। দেখিতে গেলে একটি পশুর সঙ্গে একজন মাল্গষের যে পার্থকা আছে 
অন্ত একজন মান্যে€ সঙ্গে সে পার্থকা নাই। বুদ্ধিজীবী বলিয়া সকল 
মান্ঘই সমান ও পশুক্গৎ্ হইতে পৃথকৃ। সমাজে সকল মানুষের বৃদ্ধি 
মান হয় না। মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতমা থাকিতে পাবে। কিন্ত 
পম$গত জীবন স্ুষুভাবে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধিমান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ 
লোকের কর্তবা হইল তাহার অরবুদ্ধিপম্পন্ন ও অনগ্রসর প্রতিবেশীকে সাহায্য 
কণ্া। সমাজে সকলকে সমান স্তরে না আনিতে পারিলে সামাজিক 
জীবনের সবাঙ্লীণ মঙ্গললাধন সম্ভব নয। তাই অনমর্থ লোককে সমর্থ করিস] 
তোল সমর্থ ব্যক্তির একটি নৈতিক কর্তবা বলিয়া! সকল সমাজেই পরিগণিত 
হয়। স্থতরাং নৈতিক দিক দিয়াও এই সামোর দাবী সমথিত হয়। 
সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক সামা অর্থাৎ 
প্রার্তবয়স্কদের সযীন ভোটদানক্ষমতা। প্রদ্ধান করিলেই চলিবে ন।, সাম্যনীতি 
সমাজ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেতে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্ধস্ত 
কোন দেশেই সম্গ্রভাবে এই সাম্যনীতি প্রবতিত হইতে পারে নাই। 
দমাজব্যবস্থায় যতদিন জাতিতেদ থাকিবে ততদিন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই 
এই সাম্যভাষ কার্ধকর হষ্টতে পারে না। ইংলণগ্ড দেশে অভিজাত ও 
লাধারণ সম্প্রদায় থাঁকিলেও তাহাদের মধ্য জন্মগত পার্থক্য খুব কম। 
ফরাধী বিপ্রবের পর ফরা্পী দেশ হইতে মান্থষে মানুষে এই প্রভেদ অনেক 
স্াস পাইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাভাব এখনও প্রায় কোন দেশেই 
স্বপ্রতিষিত হইতে পারে নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মাম্যনীতির অভাব 
বিশেষরূপে দেখা যায়। অর্থনৈতিক সামোর অভাবে রাজনৈতিক বা 
সামাজিক মাম্য কার্ধকর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সামা না থাকিলে 
জনগণ আইনের দিক্‌ দ্রিয়াও সুবিচার পাইতে পারে না। বিত্তশালী 
ব্যক্তিগণ অন্তায় করিয়া অর্থের বলে শাস্তি এডাইতে পারে। রি 
বাক্তিগণ অর্থের অভাবে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের মামলা পরিচালনা ন! করিতে 
পারায় অনেক সময় স্থ।য় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
থে, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত ন৷ হইলে বাক্তিব 
ব্য1ক্তত্বের পৃ বিকাশ ব্যাহত হুয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল লমাজে এই 


২১৪ রাষ্ট্রতত্ব 


সাম্যপ্রতিষ্ঠার পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিয়া পূর্ণ সাম্য 
প্রতিষ্ঠা কর! । 


নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (88181768 ৪0০ 1006168 0£ 0161501881111)) 


সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের 
্ব-ইচ্ছাঁয় কিছু করিবার বা] না-করিবার অবাধ ক্ষমতা । এই ক্ষষতা 
যাহাতে কার্ধকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্নৈতিক অধিকারের 
মধ্যে পার্থকা ন্থম্পষ্ট। তঙ্চর মনে করে চৌর্ধবৃত্তিতে তাহার অধিকার 
আছে। কিন্তু সমাজ য্দি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া জয়, তাহ! 
হইলে সমীজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই বাষ্ব্যবস্থায় তস্করের 
এই অধিকার অনধিকার বল হয়। রাষ্ট তঞ্চরের এই অধিকার শ্বীকার 
কর দূরে থাকুক তাহ] খর্ব করিয়। দেয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য হইল আইনের ছ্বার1 সম।জে এরূপ পরিবেশের স্যঙি কর! যে-পরিবেশে 
ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়! সমট্টগত জীবনের উন্নতি নাধন করিতে 
পার] যায়। এই উদ্দেশ্য সাধপের জন্য ষে সকল অধিকার প্রয়োজন, 
সেগুলিকে রাষ্্নৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যান্কি বলেন, 
অধিকার হইল মানুষের সামাঞ্জিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা যেগুপণির 
অভাবে মানধ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। স্ৃতরাঁং যে ক্ষমতাগুপি 


ব্যক্তির পূর্ণ তাপ্রাপ্তির সহায়ক নেইগুপি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি 
পূর্ণতাগ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুপিকে অধিকার বলিয়া! স্বীকার করা ধায় 
না। মানুষ ধঝাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দ্বাবীতে। 
রাষ্ঈ এই অধিকারগুলি অক্ষ রাখে ও পবিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রে বশ্যত! 
স্বীকার করে। 
অধিকার ও কর্তব্যের পারম্পরিক সম্পর্ক (00776186100 ০1 28181)68 
৪7710 1006165) 
কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অনীম নয়। সমাজ-জীবনে 
প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিই গগ্ডির মধ্ো প্রশ্নোগ করিতে হয়, আর 
এই গণ্ডির সীমারেখা খ্বির হয় অন্য লোকের অধিকারের হ্বারা। নাগরিকের 


্বাধীনতা, সামা ও অধিকার ২১৫ 


যেমন কতকগুণি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বও 
আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । আমার যেমন 
বাচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফের। করিবার ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তান্ 
অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাচিয়1 থাকিতে 
চাই বলিয়া! অন্যের বাঁচিয়! থাকিবার অধিকারকে ক্ষণ করিতে পানি না। 
আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্ত সকলেরও মেইরূণ অধিকার 
আছে এবং অন্তের সেই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার দাত্িত্ব আমার 
রহিয়াছে । আমার অধিকার রক্ষা করা যেমন অন্টের কর্তব্য, অন্তের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ নাঁকরা তেমনি আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও 
কর্তব্য অঙ্গাঞ্লিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে 
না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি 
বিভিন্ন রূপ। প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যেটি অধিকার অন্যের পক্ষে তাহা 
কর্তব্য। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, 
অপর সকলের কর্তব্য হইল আমাব জীবননাশ নাঁকরা। দ্বিতীয়তঃ, অগ্ঠের 
যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তবা। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষু 
না-করা আমার কর্তবা। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্ত লৌকের অধিকীরগুলিকে 
রক্ষা কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য । স্থতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা! করা! গাষ্ট্রে 
পক্ষে কর্তবা বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু বাষ্ট্ ই আমাদের 
অধিকাগুপির শর্ট ও রক্ষক সেই হেতু আমাদের সকলের কর্তব্য হইল 
রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া ও সর্বতোভাবে 
রাষ্ট্রে নিবা'পত্তা বক্ষ! করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহ! কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলি 
অধিকার । স্ৃতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকারগুপি এরূপভাবে 
প্রয়োগ করিবে যাহাতে অন্তের অধিকার কোনমতে স্ষু্ন না হয়। অধিকারের 
এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সামাজিক জীবনের অগ্রগতির 
পথ স্থগম করিয়া দেয়। 


নাগরিক অধিকারের প্রকারতেদ (01985190861018 ০ £:1%069 ) 


যে অধিকারগুলি রাষ্ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা 
করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (1,9851 748066) বলা হয়। এই 


২১৬ রাষ্্রভত্ব 


আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও 
বলা হুইয়! থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন 
--এই অধিকার তাহার! দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার 
লীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভঙ্গ করিণে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় 
না। সেইজন্ত এইগুলিকে নৈতিক অধিকার (100281 7১18068) বল! হয়। 


প্রাকতিক অধিকার (1খ56515] [121)69 ) 


এতদম্বাতীত আরও কতকগুপি অধিকাবের উল্লেখ কর! হয়, যেগুলি 
সাধারণত: প্রাকৃতিক ব! মানুষের স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া পরিচিত। 

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের সমর্কগণ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই 
কতকগুলি সহজাত, চিরন্তন ও অপরিত্যাজা অধিকার লইয়! জন্মগ্রহণ করে 
এবং এই অধিকাঁরগুলি সে সমাঙ্জ বা রাষ্রনিরপেক্ষভাবে উপভোগ করে। 
মানুষের গ্রাচর্ষের বর্ণ ও মানুষের চলৎশক্তি ঘেরূপ তাহার অবিচ্ছেগ্চ অংশ 
প্রাকৃতিক অধিকারগুালও তদ্রপণ মান্গষের প্রারকৃতর অংশ (1010095 &:৩ ৪৪ 
2200010 & 1082 01 0019 086025 ৪৪ 6138 ৫0100 01 7019 81011) 8100 6108 
0০দ92 ০% 1০০০০০০6৫০৮ ) মানষের এই সহজাত ও পরিত্যাজ্য 
অধিকারগুলির মধ্যে 'জীবনের অধিকার, ম্বাধীনতার অধিকার ও স্থখের 
অনুদরণ করিবার অধিকার+ উল্লেখযোগ্য । 

গ্রীক দ্বার্শনিকগণের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও এই 
মতবাদ চুক্জিবাদী দার্শনিক হবস্‌, লক ও কশো কর্তৃক হুম্পষ্টভাবে আলোচিত 
হুয়। উপত্ি-উক্ত তিনজন লেখক বাষ্রজন্সের পূর্বে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ 
হইতে মানব-জীবনের স্থত্রপাত করেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মাস্থষের যে 
অধিকার ছিল, তাহাকে ইহার! প্রাকৃতিক বা শ্বভাবজাত অধিকার বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু হবস্‌ মানুষের যে অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহ! কোন দিক্‌ দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। তাহার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে 
মনাগ্ছবের যে অধিকার ছিল তাহ! শুধু শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিষ্তিত ছিল 
এবং স্বীয় ম্বর্থলাধনের নিমিত্ত মাছুষ এই অধিকারগুলির প্রয়োগ করিত। 
হবস্-বাণত প্রাকৃতিক স্বাধীনত। ম্বেচ্ছাচারিতার নামাস্তর মাত্র। 

লকের মতে গ্রারতিক পরিবেশে মানুষ পূর্ণ লাহ্য ও স্বাধীনতার অধিকানী 


স্বাধীনতা, সাম ও অধিকার ২১৭ 


ছিল এবং এই স্বাধীনতা যুক্তির উপর প্রতিঠিত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকার- 
গুলিকে স্ুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে অস্থবিধা ছিল তাহ! দূর করিবার নিমিতুই 
মান্য চুক্তিবন্ধ হুইয়! রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহারা অপেক্ষারুত গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকারগুলিকে-_যথা, জীবন, ধন ও স্বাধীনতা--স্থর্ক্ষিত করিবার উদ্দেস্তে 
প্রারুতিক পরিবেশের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সমর্পণ করিল। 

রুশোর মতেও প্রার্কতিক পরিবেশে মান্য যে পূর্ণ সামা ও স্বাধীনতার 
অধিকারী ছিল চুক্তি দ্বারা তাহারা মেই অধিকারগুলি সমষ্টিগত ইচ্ছায় 
(397978] 11) সমর্পন করিয়া সমষ্টির অবিচ্ছেন্ত অংশ হিসাবে প্রত্যেকে 
পুনঃগ্রাপ্ত হইল। কুশোর ষতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি অপরিত্যাজায নহে । 
সমটিই হইল সকল অধিকারের উত্। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাদী দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই প্রারুঁতিক 
অধিকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাকিন দেশের 
স্বাধীনতার থোবণা় স্ম্পষ্টতাবে বলা হইয়াছিল যে, অষ্ট! কর্তৃক মা্গুষের 
উপর কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার অপিত হইয়াছে (+6700ত6৫ 
9) 6591: 029860£ আ?65 08510 10911908019 7181069*)। ফরাসী দেশে 
্বাধীনতার ঘোষণার প্রস্তাবনায় বল! হইয়াছে যে, সকল মানুষই শ্বাধীন ও 
লমান হুইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল মানুষের এই 
জন্মগত সাম্য ও সমানাধিকার সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে 
স্বাধীনতার অধিকার, লম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচার 
প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 

আধুনিক কালের সমাজ-বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদের এক নৃতন ব্যাখ্যা 
প্রদ্দান কদিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে গিডিংস (91008089 ) বলেন 
যে, প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই সমস্ত অধিকার যে অধিকারগুলি সামাজিক 
মম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম ত্বার! প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে 
প্রয়োজনের অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আইনানুমোন্দিত 
অধিকারগুপি ঘর্দি উপরি-ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ভিত্তির উপর 
গ্রতিঠিত ন! হয় তাহা হইলে তাহারা স্থায়িত্বনীভ করিতে পারে না। 
স্থতরাং গিভিংসের মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সহজাত, চিরস্তন বৰ! 
অপরিত্যাজ্য হইতে পাবে না। পমাজে মানুষের পারম্পৰ্িক সম্পর্কনির্ণয়ের 
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ক্ষেত্রেই একমাত্র এইগুলি প্রযোজ্য । সমাঁজনীতির সহিত সামব্রস্য বিধান 
করিয়া! এই অধিকারগুলি উপভোগ কর! যায়। 
সমালোচনা ( 02161019 ) 

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে বু সমালোচনা উপস্থাপিত করা 
হইয়াছে । প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক” শব্টির কোন সর্বজনগ্রাহ ব! সর্ববাদিসম্মত 
ংজ! নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে এই শবটি ব্যবহার করিয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, 'প্রারুতিক' শব্টির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অবর্তমানে কোন্‌ কোন্‌ 
অধিকারগুলি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার-পর্ধায়ভুক্ত তাহা! নির্ধারণ করা 
অসম্ভব । উদাহরণন্বর্ূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দী 
পর্ধস্ত স্ত্রী ও পুক্তষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা 
যায়। তৃতীয়তঃ, চুক্তিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রঙ্ন্মের পূর্বে যে অধিকারগুলির 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহ সমর্থনযোগ্য নহে । অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি- 
স্বাধীনত। স্বেচ্ছাচারিতাঁর নামান্তর মাত্র। সত্য বটে যে, মান্য জন্মের সময় 
হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু অধিকার গুলিকে প্রকৃত 
অধিকার ন। বঙ্িয়া শক্তিসভূত কতকগুলি ক্ষমতা বল! অধিকতর সমীচীন । 
মান্থষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে অধিকারে 
রূপান্তবিত হয়। মানুষ নামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ 
সাধন করিতে সমর্থ হয়। মাহুষের সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত 
ও সমধিত হুইয়! অধিকারে পর্যৰসিত হয় এবং এই অধিকারগুলি যুগপৎ 
বাক্তিগত ও সমহীগত জীবনের উত্কর্ষপাধনে সহায়ক হয়। মাহ্গষের সমাজ- 
জীবনের ধার! পরিবর্তনশীল-- সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। পূর্বে যাহা অধিকার বলিয়! 
স্বীকৃত হইত বর্তঘানে তাহা শুধু অনধিকার বলিয়া! বিবেচিত হয় না--বর্তমানে 
মেগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বে ভূম্যধিকারিগণের কৃষিভূত্য 
রাখিবার অধিকার সমাজ কর্তৃক ম্বীরৃত হইয়াছিল, কিন্ত বর্তমান যুগে 
ভূম্যধিকারিগণের এই অধিকার অন্যায় ও অপরাধজনক বলিয়! বিবেচিত হয়। 

উপরি-উক্ত সমালোচন। হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় থে, সমাজ-নিরপেক্ষ 
কোন অবাধ বা চিরস্তন অধিকার মান্ধষের থাকিতে পারে না। সমাজ 
হইল সকল অধিকারের উৎস ও রক্ষক। যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ 
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তাহ।র ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাঁধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশের স্ট্রি ও সংবক্ষণ 
হইল বাষ্ট্রের কর্তবা। সুতরাং প্রারুতিক অধিকার হইল সেই অধিকারগুলি, 
যে অধিকার গুলির সাহাঘো একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সির কলাণের 
সহিত সামঞ্রন্য বিধাঁন করিয়! ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন করা সম্ভব হয়। 


পোর ও রাজনৈতিক অধিকার 

আইনগত অধিকারগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়) যথা-_-পৌর 
অধিকার (0:11 [১181288) ও রাজনৈতিক অধিকার (00110198] 78181)68)। 
পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাঁপন করিবার পক্ষে অপবিহার্ধ 
বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চবিত্রের পূর্ণ বিকাশ 
সাধন করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বার] মানুষ দেশের 
শাসন-পরিচাঁলনা-কার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 
পৌর অধিকার (01511 181769 ) 

নাঁগরিকগণের যে-সমস্ত পৌর অধিকারের দ্বাবী স্বীকুত হইয়াছে, 
সেগুলির তালিক] নিয়ে দেওয়া! হইল : 

১। জীবন রক্ষার অধিকার (7১9 70181,6 60 1519), ২। স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করিবার অধিকার (11176 78181) 60 709280108] [71990012) ). 
৩। কাজ করিবার অধিকার (11009 ১180৮ ৮০0 ভা০:]). ৪ সম্পত্তির 
অধিকার (719 70606 6০ 1009: ), ৫ | স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত 
চুক্তি করিবার অধিকার (179 7187৮ 6০ 00008506). ৬। বাক্-স্বাধীনত! 
ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (7705 10186 (0 9098019, 71988 8700. 
&88900]% ). ৭ ধর্মাচরণের অধিকার (079 7818178 6০ 189118100. 
&100. 00008019009 ). ৮ | বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার (159 
16196 6০ 01681016586 80. 78001151109). ৯। শিক্ষার অধিকার (109 
1১1806 6০0 77050861020), 

১। জীবন রক্ষার অধিকার-_বাচিয়া থাকিবার অধিকারই হইল 
মানষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার। অন্যান্ত অধিকারগুগির ভোগ 
এই অধিকারটির উপর নির্ভর করে। এই কারণে আত্মহতা] কর] স্বদেশে 
দগুনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মরক্ষা করিবার অধিকারও 
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জীবন ধারণের অধিকারের একটি অত্যাবশ্তকীয় অঙ্গ । কোন ম্বীলোক 
যদি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য কোন আততায়ীর জীবন নাশ করেঃ তাহা 
হইলে সেই শ্রীলোক হত্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হয় ন1। মানবজাতির 
অস্তিত্ব যাহাতে বজায় থাকে, পেজন্ত বিবাহ করিয়। বংশ বিস্তার করাও 
জীবন রক্ষার অধিকারের অন্তভুর্কি বলিয়! পরিগণিত হয়। কিন্তু যে সমস্ত 
লোক পৈতৃক ব1 ছুরারোগ্য বোগে আক্রান্ত, রাষ্ট্র সে সমস্ত লোকের বিবাহ 
করিয়] বংশ বিস্তার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 

২। ব্যক্তিগত অধিকার--এই অধিকারটর তাৎপর্য হইল স্বাধীন- 
ভাবে চল্লা-ফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের কার্ধসচী স্থির করিবার অধিকার । 
মান্তষের যদ্দি এই 'অধিকারটি ন1 থাকে তাহা হলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
বিকাশ ঘটিতে পারে না। এই অধিকারটির মর্ম হুইল যে, কোন ব)ক্তিকে 
আইনসম্মত পদ্ধতি বাতীত অন্য কোনভাবে গ্রেপ্তার ব| আটক রাখ! চলিবে 
না। শাসনকর্তৃপক্ষ যদি বে-আইনীভাবে কাহ্াকে গ্রেপ্ধার করিয়! তাহার 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করিতে উদ্যত হয়, তাহ! হইলে বিচারালয়ের সাহায্যে 
(শে 01 780988 00:0৪ ) শালনকর্তৃপক্ষের কাজে বাধ! দিবার ব্যবস্থা! 
থাকে। তবে আপৎ্কালে বিচারালয়ের সাহাধ্য গ্রহণ াংশিকভাবে বা 
সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ থাকিতে পারে। 


৩। কাজ করিবার অধিকার-_কাঁজ করিয়া জীবিকা অর্জনের 
অধিকার জীবন রক্ষার অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থ 
বেকার লোক সমাজের গলগ্রহম্বূপ । সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমস্ত 
লমর্থ লোকের ছিতকর কর্মসংস্থান সাহায্যে সকলকেই বাচিয়! থাকিবার এই 
প্রাথমিক অধিকারটি দান কর1। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে এই অধিকার 
দানে অক্ষম সে রাষ্ট্র নাগরিকগণের আহুগতা দাবী করিতে পারে না। 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরপভাবে বাষ্ট্র কর্তৃক বিন্যস্ত হওয়৷ উচিত, যে 
ব্যবস্থায় ধনী ও দরিত্রের ব্যাপক পার্থকা দুর হইয়৷ সকলেরই গ্রানাচ্ছাদনের 
ব্যবস্ব! সম্ভব হয়। শ্রমিকের কর্মদক্ষত] অক্ষুপ্ন বাখিবার অনুকূল পরিবেশে 
নির্ধারিত সময় কাজ করিয়! উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি পাইবার অধিকারও 
কাজ করিধার অধিকারের অন্তভুক্ত। বনু দেশে বেকার সমন্তা সমাধান- 
কল্পে নানা উপায় অবলঘ্িত হইলেও এক পোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্থা 
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কোন ঘেশে কাজ করিবার অধিকার আইনসঙক্গত অধিকার বিয়া শ্বীকৃত 
হতঘ্ঘ নাই। 

81 জম্পত্তির অধিকার- এই অধিকারের বলে লোকে তাহার 
আদ়তাধীন ভ্রব্যসমূহ শ্বাধীনতাবে ভোগ-ব্যবহাব করিতে পারে। সম্পত্তির 
ভোগ-দ্খন ব্যতীতও লোকের নিজ সম্পত্তি দান, বিক্রয় ও হন্তাত্তর করিবার 
ক্ষমতাও এই অধিকারটির অস্ততূর্ক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারটি সম্পর্কে 
প্রশ্থ উঠিম্াছে যে, যেহেতু এই অধিকারটি সমাজে অনাম্য সৃষ্টি করিয়! 
শ্র্বিমুখ এক নিষর্মা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী করে, সেইহেতু 
এই অধিকারটির কোন নৈতিক পমর্থন থাকিতে পারে না| কিন্তু এই 
যুব গ্রত্যত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অসদ্‌ উপায়ে অঙ্গিত দম্পত্তি সমর্থন- 
ঘোগ্য না ছহুলেও লমাজাহতকর কাধ সম্পাদনের পারিশ্রমিকরূপে থে 
মম্পত্তি অপ্িত হয়। তাহা সর্বক্ষেত্রে মমর্থনযোগা। সছুপায়ে অঙ্গিত 
গম্পত্তির ভোগ-দ্খলের জধিকার ম্বীকত না হইগে লোকের কাজের 
অন্থপ্রেরণা পষ্ট হইবে এবং গঠনমূলক কারের মধ/ দিয়! বিভিন্ন লোকেনু 
বোচতজ্যময় ব্াক্তিত্ব প্কুরণের সম্ভাবনা বহিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির সম্পূণ বিপোপ পাধন না করিয়া সম্পত্তির ম্যাষ্য বণ্টন ও তোগ- 
খ্বস্থা প্রবর্তন কর] প্রয়োজন। এমন কি, সামাবাদী সোভিয়েত দ্বেশেও 
নির্ধিষ্ট সীমার মধ্যে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছইয়াছে। তবে এই অধিকারও 
অবাধ নছে। লরকার কর ধার্ধ করিয়া সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পাবে। 
শম্পত্বির মাপিকানা ও ভোগ-খল দরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ' জাতীয় 
দংকটকালে সরকার ব্যকিগত সম্পাত্ত সাময়িকভাবে ব্যবহার কণিতে পারে । 

৫। চুক্তি করিবার অধিকার- এই অধিকারের ভিত্বিতে লোকে 
অপরের মৃহিত সমানভাবে স্তায়সঙ্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই 
অধিকারটি হইল আভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং এই 
অধিকার দাহাযোেই একটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইতে 
পারে। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ বাদান-ব্যবদা়্ প্রভৃতি বে-আইনী চুকি 
করিবার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীকৃত হয় না। 

৬। বাকৃ-্বাধীনত ও লংবাদপত্রের স্বাধীনতা! বাক্‌ শ্বাধীনতা 
মবদ্ধেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ, 
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এই অধিকারটি ব্যতীত মাহ্ুষের চিস্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিক'* 
হইয়া মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকার্টির 
অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান ছ্বার] উন্নত 
সমাজব্যবস্থা গঠন করিতে পারে না, ফলে লামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অপরিহার্ধ উপাদান হইল বাব-- 
স্বাধীনতা--যে ম্বাধীনত! প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাহাদের স্তাধা অধিকার 
রক্ষা ও সরকারী অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। 
বাক্‌-স্বাধীনতার একটি অপরিহার্ধ অঙ্গ হইল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা । 
বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে 
যাহ নত্য ও তায় বলিয়। বিবেচনা করে তাহ! প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। 
সংখাধপত্রের মধ্য দিয়াই ধেশের এই মতামত অধিক সংখ্যক পোকের মধ্যে 
প্রচারিত হওয়া সম্ভব। এইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নতা-মমিতির 
স্বাধীনত1 গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্ধ উপাদ্ধান বলিয়া পরিগণিত হয়। 
অনেকের মতে বুদ্ধের সময় এই বাকৃ-স্বাধীনতা! ও সংবাদপত্রের স্বাধানত। 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্গাকপ্গে সংকুচিত বা স্থগিত রাখা যাইতে পাবে। 
কস্ত এ যুক্তি শর্তহীনতাৰে সমর্থন ধোগয নহে । কোন সরকার যদি অন্তায় 
ভাবে বা দলীয় ম্বার্থমাধণের উদ্দেস্তে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ] হইলে 
নাগরিকগণের কর্তব্য হইল এই সরকারের কাধ প্রতিরোধ করা। কোন 
ব্যক্তিকে বলপূর্বক সরকারী নীতি ব! সরকারী কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিতে 
বাধ্য কর। গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত ব্যবস্থা! বল! যাইতে পরে না। অধ্যাপক 
ল্যাস্কির মতে যুদ্ধীবস্থায়ও নাগরিকগণের এই বাঁক্‌-ম্বাধীনতার কোনব্প 
বাধা হ্হি কর! সমর্থনযোগ্য নছে। 
নানাবিধ সংঘ গঠন কর! ও সভা-দমিতিতে এক[দ্রত হইয়। আলাপ- 
আলোচনা কর! মানুষের একট! শ্বাতাবিক প্রবৃত্তি, কারণ মান্য দামাজিক 
জীব। সমাজের সাধারণ স্বার্থের উপরই এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত। কিঞ্ঠ 
রাষ্ট্র শাস্তি-শৃংখল। রক্ষাকল্পে লোকের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে। 
৭। ধর্মাচপ্সণের আধকার- ইহার অর্থ হছল যে, অন্যের ধর্মমতে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া! বা শাস্তি-পৃংখল! বা! প্রচলিত নীতিবোধ লংঘন ন1 করিয়া 
লোকে যে-কোন ধর্মমত পোষণ ব। প্রচার করিতে পারে। ধর্ম হইল 
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ব্যক্তিগত জীবনের একটি নিজস্ব ব্যাপার এবং এই কারণে বাই সাধারণত: 
লোকের ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করে না। 


৮। বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার--পরিবার 
গঠনের অধিকারের অর্থ হইগ বিবাহ করিয়া সম্তান-সম্ততির পিত1 হওয়া এবং 
পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা অন্থৃ্ন রাখা । ইহা! একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, 
কারণ পরিবারই হুইল সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এই পারিবারিক 
সম্পর্কের অলংঘনীয়তা ও পবিভ্রতার উপর সামাঞ্জিক জীবনের শাস্তি-শৃংখন! 
নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক শাস্তি শুংখলার পরিপন্থী কোন পারিবারিক 
অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। এই কারণে বাই অস্থায়ী বিবাহ-বন্ধন 
(10192000281 81589 ) অশ্মোদন করে ন1 এবং অনেক রাই বছ- 
বিবাহ সমর্থন করে না। বাষ্্ী কতকগুলি পারিবারিক অধিকার স্বীকার 
করিলেও বিবাহিত জীবনের কতকগুলি বিশেষ করিয়া সম্তান-পাঁলন পম্পর্কে 
কতব্য বলবৎ করে। 


৯। শিক্ষার অধিকার-_ শিক্ষা র্যতীত মানবচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ 
মম্তব নছে, তাই বর্তমান যুগে এই অধিকারটি বিশেষ গুকুত্বপূর্ণ অধিকাব 
বণিয়া সভ্যদ্ধেশে পরিগণিত হয়। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক চেতনার উন্মেষ 
হয় না| ভাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক 
প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার স্থুবিধ| দান করা!। 


উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক বাক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়লক্গততাবে 
দ্বাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার- 
গুলির কোনটিই অবাঁধভাবে প্রয়োগ কর] চলে না। প্রত্যেক অধিকারই 
কর্তব্যের গপ্ডির ছারা সীমাযিত। আমার বাচিয়! থাকিবার অধিকার আছে 
মত্য, কিন্তু আমি যদি অন্তের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাচিয়া 
থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিয়া যাহা সত্য বলিক্প! মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকীব আছে, 
কিন্তু আমার ঘ্বাধীন মতামত এরূপতাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের 
মঙামত অভিব্ক্তির পথে অন্তরায় না হয়, ব1 অন্যের হুনাম নষ্ট পা হয, বা 
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সমাজের শান্তিভঙক্কের ভাবনা না! থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই 
স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অঁধকার হইতে আমাকে বাঞ্চত করিতে 
পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকার- 
গুলিকে ঘংকুচত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ- 
বিবোধী ছিংসাত্মক-কার্কলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শাস্তি-শৃংখলা ভঙ্গের 
সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য লরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে 
পারে। 

বর্তমান ঘুগে নাগরিক অধিকার সম্পকিত ধারণার আমল পরিবর্তন 
দাধিত হইয়াছে । অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন 
অধিকারই অবাধ বা] লমাঁজ-নিরপেক্ষ নহে। এতঘ্যতীত আরও একটি কথা 
স্মরণ রাখতে ছুইবে, সর্বকালের অন্ত স্থনির্দিভাবে এই অধিকারগুপির 
সংজ্ঞা নির্ণঙ কব] ৰা এগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির কর] যাঁর না। যেহেতু 
এই অধিজ্ারগুলি একটা নিই সামাজিক অবস্থাক় ত্বীকুত ও সমধিত হয়, 
মেই হেতু সামপ্গিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন 
ঘটে। মান্ছষের শিক্ষার অধিকার বা! জীবিক] অর্জনের অধিকার পূর্বে 
স্বীকৃতিলাভ কষে নাই বা বর্তমান জগতে বহদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত 
ছয় নাই, কালের বিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকার শ্বীকৃতি লাভ করিয়া 
মৌলিক অধিকারেন্ব পর্যায়ে উন্নীত হুইয়াছে। স্থতরাং অধিকারগুলি 
গতিশীল--স্থিভিশখীন নহে। 


মৌলিক অধিকার ( 07008016169] হ101018 ) 


অধিকারগুণি পর্যালোচনা! করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় ঘে, 
অধিকারগুণি আপেক্ষিক ও প্রত্যেকটি অধিকার অন্টের অনুরূপ অধিকার 
ও সামাজিক হিতবোধ দ্বারা সীমায়িত--অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকার বাক্তি 
কর্তৃক একটি নিরিই গণ্ডির মধ্যে প্রযুক্ত হুইবে। অধিকারগুলি অবাধ, 
অসীম বা চিরস্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুণি প্রাথমিক অধিকার 
আছে, যেগুল ব্ক্তিত্ববিকাশের অপরিছার্ধ অবস্থা বলিয়া পর্বদেশে হ্বীকৃত 
হয় এবং এইজন্ত এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
জীবনের অধিকার, শ্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শ্বাধীন ধর্মমত 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২২৫ 


পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকার- 
গুলি কল সভ্য দেশের বাট্র কর্তৃক স্বীকৃত হুইয্জাছে এবং এই অধিকা রগাল 
সংরক্ষণের জন্ত রাষ্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই 
অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি ব শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাঁচাব্রিতায় ব্যাহত 
ন1 হয় তজ্জন্ত অনেক দেশে শাদনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (73211 ০৫ 
7১168) সংযোজন! করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক 
অধিকারগুলি-_যেগুলির অভাবে কোন মাহুযেরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ 
লাভ করিতে পারে নাস্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্ধাদ। 
ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্টে অন্যান্ত অধিকার হইতে পৃথক করিয়া 
সংবিধানে সঙ্গিবন্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকাঁরগুলিকে মৌলিক 
অধিকার ( মা'0008778008] [8181)09 ) বলা হয়। যদ্দি কৌন কারণে এই 
অধিকারগুলি ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ! প্রতিবোধ করিবার জন্য 
শাঁসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত 
প্রন্থৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনর্দ দ্বারা অধিকার- 
গুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, মে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালযের বিচার বিভাগীয় 
ব্যাখ্য। ও নিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পারমাণে 
নির্ভর করে। গ্রেট বুটেনে বাক্তি-হ্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্র বার] ্থ রক্ষিত 
ন৷ হইলেও সে দেশের প্রচলিত আইন ব্যজি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে 
কার্ধ করে। আইনের হবার! জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা কর! হয়। গ্রেট 
বুটেনের জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! নাগরিক 
অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত 
অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া! স্থপ্রতিঠিত ও হুদ করিয়াছে। শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া! সত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি ব্যাহত হইতে 
পাবে-স্এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি যেরূপ অবহিত ও সচেতন 
থাকে, অন্থদ্দিকে সেইরূপ শাসনকর্তৃুপক্ষও এই অধিকারগুলিকে কো নক্রমে 
ব্যাহত করিতে বিরত থাকে । এইরূপে শানক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় 
করিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও শাননকর্তৃপক্ষের ক্ষমতার 
নামঞ্ুস্তবিধানে সহায়তা করে। 
১৫--( ১ম খণ্ড) 


২২৬ বাঞুতত্ব 


র।জনৈ তিক অধিকার (১0136168] 131%1168) 

নাগরিকগণ নিম্লিখিত রাজনৈতিক অধিকানগুলি ভোগ কবিয়া 
থাকেন 2৮ 

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার (58186 6০ ৮০১৪). ২। সরকারী 
কার্ধে নিযুক্ত হইবার অধিকার (7180৮ 6০ 10০10 ৪০110 01099). 
৩। জর্কাবের অন্কন্ুত নীতি ও কার্ধপদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার 
(78:£106 ৮0 011610189 1(109 (3059::072)8106), 

১। ভোটদান করিবার অধিকার--এই অধিকারের অর্থ হইল যে, 
প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি 
সরকারী কার্ধে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিবে। ভোটদান ক্ষমতা 
হইল গণতান্ত্রিক শামনব্যবস্থার মূল নীতি । কিন্তু গণতান্ত্রিক শাপনবাবস্থায়ও 
এই তভোটদান অধিকার সকল নাগবিিকের উপর অপিত হয় না। নাবাপক, 
দেউলিয়া, কয়েক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত এবং অনেক দেশে ম্ত্রীলোকগণকে এহ 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা4 
জাতি-বর্ণধর্ম ও স্ত্রী-পুকুষ বা শিক্ষা ও সম্প ত্র মালিকানা-নিধি5'রে এই 
ভোটদ।ন ক্ষমতা অপিত হওয়া উচিত। যে শাসনব্যবস্থায় ভোটর্দানের 
অধিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক পোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে শাসনবাবস্থায় 
সার্বজনীন কল্য।ণ বাহত হয়। 

২। জরকারী কার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার--উপযুক্ত ঘোগ্যতা- 
সম্পন্ন হইলে জাতি, ধর্ষণ ও স্বী-পুরুষ-নিবিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন 
সরকারী কার্ধে নিযুক্ত হইতে পারে। সকলকেই এ সম্পর্কে সমান অধিকার 
দান করিতে হইবে। বাষ্্র সর্বোচ্চ পর্দের জন্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন 
হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধশী ব্যক্তির সঞ্জান বিবেচিত হইবে। 

৩। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার-প্রারথবয়স্ক ব্যক্তির 
ঘেৰপ ভোটদ্রান করিবার অধিকার আছে, তন্রপ তাহার ভোট পাইবার 
অধিকার আছে। আইনপভায় বা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুপির সভায় 
প্রত্যেক ব্যক্তিই শির্বাচিত হইতে পারে। তবে নির্বাচিত হইতে গেলে 
তাহ।দের একট নির্দিষ্ট বধন্ক হওয়া চাই ও প্রয়োঞ্জনীয় অন্য যোগাতার 
অণ্ধকারী হইতে হয়। 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২২৭ 


৪। জরকারী কাজের সমালোচন। করিবার অধিকার-_নাগরিকগণ 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাঁদনব্যবস্থার উন্নতির জন্ত আইন- 
ক্গতভাবে সরকাঁবের কার্ধের সমালোচনা করিতে পাঁরে। গণতান্ত্রিক 
শাগ্নব্যবস্থায় শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত শাপিতের নিকট দায়ী । স্রতরাং শীলক- 
শ্রেণী শাপ্সতের ন্তায়নঙ্গত অতাঁব অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পাবে না। 


অর্থনৈত্তিক অধিকার (72৩০7707710 701£1869) 


বর্তমান যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
মারোপ করা হয়। এই অঅধিকাবগুপি ব্যহীত রাজনৈতিক অধিকার সার্থক 
হইতে পারে না। মাম্ষ বন্দ সর্বদা অনশন, বেকার ও আশ্রয়হীন 
হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে ক্াহ! হইলে একপ ব্যক্তির নিকট €ভাঁটাধিকাঁর 
বিডন্বনা মাত্র । 

যোগ্যতা অন্রসারে কার্ধে নিযুক্ত হইবার, নির্ধাত্রিত পময় কাজ করিয়া 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও টপণুক্ত অবসর লাভের দাবী অর্থনৈতিক 
অধিকারের শন্তভূক্তি। অনশনরিই বংঞ্তির তোটদীন ক্ষমতা থাঁকিলেও দে 
ক্ষমত| সে যথাধথভাবে প্রয়েগ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে জাতীয় বা 
্বানীয় আইনসভাগুপিতে সন্ত নর্বাটিত হওয়া অসপ্তব। হৃতরাং কাজ 
করিয়া জীবিক1 অর্জনের অধিকাব স্থপ্রতিঠিত পা হইলে মতামত প্রকাশের 
হ্বাধীনতা৷ বা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মূল্যহীন । 

অর্থনৈতিক অধিকাৰ স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইপে সমাজে একপ অবস্থ 
দক করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মভাব পূরণের 
»মগ্রী ন। হওয়া পর্যন্ত মুদ্টমেয়ের জন্য গুচুর্ধ খাকিতে পারিবে না। এবপ 
»মাজব্যবস্থাধ কোন শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। 
অর্থনৈতিক অধিকার-যুক্ত ধমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শুধু শ্রমের বিক্রেতা ও 
পরের আজ্ঞাবহ বলিয়া পরিগণিত হয শ।। এপ সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক 
দমাজ-হিতকর উৎপাদক হিদাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
এভরাং অথ নৈতিক অধিকারের ত।ৎ্পধ হইল উৎপাদন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের 
পবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তন দুইটি অবস্থার 
উপর নির্ভব কবে। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণের কাজ করি উপযুক্ত মজুরি 


২২৮ রাষ্টরতত্ব 


পাইবার, বিশ্রামলাভের, অন্স্থ, বেকার বা! আকম্মিক বিপদ্দ অবস্থায় সাহাষ্য 
পাইবার, শ্রষিক সংঘ গঠন করিবার প্রভৃতি অধিকার । দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক- 
গণের উৎপার্ধন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার । শ্রমিকগণের যদি 
উত্পাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার না থাকে তাহ! হইলে তাহাদের 
কর্মে অনুপ্রেরণা নষ্ট হইয়া তাহার! উৎসাহহীন নিস্পৃহ কঙ্মীতে পর্ধবদিত 
হইবে। যে উৎপাদন ব্যবস্থা অনশন বা বেকার ভয়ে ভীত কতিবৃন্দ ছারা 
পরিচালিত হয়, মে উৎপাদন বাবস্থা কখনই দক্ষ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। একূপবাবস্থায় মানবিক অধিকার ্থপ্রতিঠিত না! হইয়! শুধু ক্ষ 
হয়। 


অধিকারের আইনগত ভিত্তি (-68811১8519 0£ 73181168) 

রাষ্টরেৰে সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ অবাধ ও অনীম ক্ষমতা হইল ব্যক্তিগত 
অধিকারের একম।আ উৎস। এই মতবাদে বল! হয় যে, ব্যক্তির অধিকারের 
অর্থ হইল ব্যক্তির এমন কতিপয় দাবী যাহ! বিচারালয়ের নির্দেশে বাই 
কর্তৃক বলবৎ কর হয়। স্থতরাং দেখা যায় ঘে, রাষ্ই বাক্তিগত অধিকারের 
সংজ্ঞা নিদেশ করিয়া ইহার পরিধি ও কার্ধক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। ইহা 
হইতে বুঝা যাঁয় যে, অধিকারগুলি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত এবং রাষ্্র বাতীত 
কার্ধকর কর! যায় না। রাষ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া এই আইনের সাহাষ্যে 
অধিকারগুলি ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য করে। যেহেতু আইনের সাহায্যে 
অধিকারগুলির স্থট্টি হয় এবং বলবৎ কর] হয়, দেই হেতু আইনের বিষয়বস্তর 
পরিবর্তন ঘটিলে, অধিকারগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্ধের পরিবর্তন ঘটে । স্থতরাং 
অধিকারগুলি একাস্তভাবে আইনের উপর নির্ভরশাল। 

অধিকারের উপরি-উক্ত নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা হারা অধিকার 
গুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। কোন নির্দি্ই কালে কোন সমাজে 
ব্যক্তি যে অধিকারগুলি আইনের বলে কার্ধতঃ ভোগ করিতে পারে তাহা 
নিশ্চয়ই তাহার যে সমুদয় অধিকার ভোগ কর! উচিত তাহার সমান নাও 
হইতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলিঙ্ব 
সকল সত্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক দমাজে শিক্ষার 
ইএ অধিকার শ্বাইনের সাহাধ্যে শি হয় নাইবা স্বীকৃতি লাত করেনাই' 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২২৯ 


স্মরতরাং ব্যজির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সমুদয় অধিকার একাস্তভাবে 
অপরিহার্য তাহা শুধুমাত্র আইন দ্বার! হুষ্ট ও স্বীকৃত অধিকারের ত্বার! পূরণ 
করা নম্ভব নয়। ইহা! ব্যতীত বল] যায় যে, মানুষ প্রকৃতি ও প্রয়োজনের 
তাগিদে সমাজ মধ্যে বহুবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে । এই বিভিন্ন সংঘগুলি 
+ম্পর্কেও মানুষের বিভিন্ন অধিকার আছে যে অধিকারগুলিও তাহার ব্যক্তিত্্‌ 
বিকাশে সাহাযা করে। স্থতরাং একমাত্র বাষ্ট্রীর আইন দ্বারা স্থিবীকৃত 
মধিকারগুপ্সি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে 
না। পর্রিশেষে বল! যায় যে, অধিকারের ধারণার প্রত উৎস হইল 
»মগ্রিকভাবে সামাজিক হিতাহিত বৌধ। আইন নির্দিষ্ই সময়ের সামাজিক 
'চন্তাধারাঁর প্রতিবিষ্ব মাত্র । সুতরাং অধিকারগুলিও এই সামাজিক চিন্তা- 
ধারার অভিব্যক্তি মাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্যষ্ট নহে । 

শেষ বিঙ্গেষণে দেখা! যায় ঘে, অধিকারের নিছক অহিন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা 


দপূর্ণনহে। আইন-তিত্তিক অধিকার বাতীতও নৈতিক অধিকার সমগ্র 
সমাজ ব্যবস্থায় অপরিহার্য । 


অধিকারের অর্থনীতিভিত্তিক সংজ্ঞা (19607107110 ডগা 06 
[11565 ) 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সংজ্ঞাটির 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধিকার সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা 
করা হউক না কেন, অধিকার সম্পর্কে প্রধান কথাটি হইল ষে, যেহেতু রাষ্ট্র 
প্রণীত আইন সাহায্যে অধিকারগুলি স্বীকৃত ও বলবৎ করা হয়, সেই হেতু 
অধিকারগুলির রণ ও প্রকৃতি আইনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। 
হ্ৃতরাং অধিকারগুলির প্রকৃতি জানিতে হইলে আইনগুলির প্রকৃতি জান! 
প্রয়োজন। 

কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত আইনগুলির কোন সার্বজনীন 
রূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্ল মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাধী 
লেখকদের মতে আইন হুইল একটি নির্দিই্ সময়ে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে রচিত 
কতিপয় আচরণ-বিধি । যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন রচিত হয়। লাধারণভাবে 


২৩০ রাষ্তত্ব 


বলিলে বল! যায় ষে, যে শ্রেণীর হস্তে অথনৈতিক ক্ষমত] কেন্ত্রীভূত, সেঃ 
শরেণীই বাষ্নৈতিক ক্ষমত| দখল করিয়া তাহাদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে 
ইহাদের মতে দেশের ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই আইনের কাঠাযো নিওর 
করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি স্বপ্ন নংখ্যক ভূম্যধিকারী ও ধনিক শ্রেণীর 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় তাহ! হইলে এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া 
তাহাদের শ্রেণীন্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। 
এরূপ ক্ষেত্রে আধকারের অর্থ হুইল শ্রেণীবিশেষের আইন দ্বার! স্রক্ষিত 
কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা। এক্ষেত্রে বিত্ুহীন শ্রেণীর অধিকার বিশেষভাবে 
সংকুচিত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত না হইলে 
সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

অধিকারের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সাহাঁধোে ধনব্টন ব্যবস্থায় যে গুরুতর 
বৈবম্য আছে তাহা সহজেই অন্থমান করবা যাত্স এবং এই বৈষম্য দুব্বীভূত ন। 
হইলে অধিকারের সার্জণীণ বূপায়ণ সম্ভব নয় তাহা! বিশেষভাবে বুঝিতে 
পার] যায়। তবে একটি কথা মনে রাখি হইবে ষে, বর্তমান যুগে অধিকার- 
গুলির র্টা ও প্রবর্তকী্ী আইন শুধু একটি মান শ্রেণীর প্রভাবে রচিত হস 
না। আইন প্রণয়ণে অল্পবিস্তর পরিম।ণে সামাজিক অন্যান্য শক্তিরও প্রভাব 
দেখা যাযস। "তাই প্রায় সব দেশেই আইন প্রণয়নে বরম।নে সমাজতান্টিক 
প্রবণতা! দেখা যায়। 


নাগরিকের কর্তব্য (1)81165 01 01612923 


নাগরিক কঙপা বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্গুলি নাগরিকের পশ্ছে 
অবশ্য করণীয়-যেগুলি পালন প1 করিলে আইনসঙ্গতভাবে শান্তি পাইন 
হয়। নাগরিক যেক্ধপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট9 
তদ্রপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্প(লনের দাবী করিতে পারে। এই 
কর্তব্য গুলি হইল-_ 


আঙ্গুগভা (51162151106) 


প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল র।্রের প্রতি একনিষ্ভাৰে আনুগত 
প্রদর্শন করা। আহ্বগত্যের অর্থ হইল, রা্রের কার্ধে বাধা না] দিয়, 


স্বাধীনতা, সামা ও অধিকার ২৩১ 


সর্বতোভাৰে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্ডার 
কাধে, শান্তি-শৃঙ্খপা রক্ষার কার্ধে, অন্তরধিপ্রৰ ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা- 


কার্ধে নাগায্য কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই গুকুদাত্রিত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত 
হয়। 


রাষ্ট্রের আইন মানত করিয়া চল। (0১৫016709 1018৪ ) 


রাইট আইনের ছার ব্ক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। স্থতরাং ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়। চল1 উচিত। 
কোন বাক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া 
মনে হয়, তাহ! হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্থিক উপায়ে সেআইনের 
বিকৃদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে। 


করপ্রদান 17895116776 01 (86৪) 


আইন শৃঙ্খলা “জায় রাখা ও জনহিতকর কার্সমম্পাদনের জন্য ববাষ্ট্রের 
গুভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এহ অথ দংগৃহীত 
হয়। গতর।ং রাহ পঞিচালন। কার্ধ যাহাতে হ্ুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্য 
প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত বাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হছইবে। 


এতছ্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে 
হইবে । ভোটদান করাম্তধু একট] নাগরিক অধিকার নয়, ইহা] নাগরিকেব 
পক্ষে একটা গুরু দাধিত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। স্থতরাং সততা 
ও ম্ুুবিবেচনানহকারে এই দ্বীয়িত্ব পালন কর! প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । 
সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয় সেইজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন 
থাকা উচিত। প্রয়োজনঙ্ত সরকারী কার্ধে সাহাযা কবা নাগরিকদের 
অবশ্ত কর্তবা। এইজন্য সর্বদেশে জুবীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হুইল নিজের 
জীবন তুচ্ছ কৰিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট সকল অধিকারের উৎ্স। 
বাঁষ্টের অবর্তমানে ব্যক্তি-ত্বাধীনতা থাঁকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা 
করা প্রত্যেক নাগবিকেরই অবশ্য কতব্য। 


২৩২ রাষ্ট্রতত্ব 


ব্যক্তি-স্বাধীনত1 রক্ষ। করিবার বিভিষ্প উপায় (89989889৪ ০9? 
[১870625) 
স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়! স্বদেশে বিবেচিত 


হয়, মেইজন্ত সকল দেশেই এই ব্যক্তি-শ্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা! কর] হইয়া 
থাকে। 


মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একট৷ স্থনির্দি্ই লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। শাসনতস্ত্রে নাগরিকগণের মৌপিক অধিকারগুলি সুদংবদ্ধভাবে 
লিখিত হইক়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যর্দি শাপনকর্তৃপক্ষের কার্ধ 
ঘারা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ স্থুপ্রীম কোর্টে ইহার বিকুদ্ধে 
অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুনারে শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কার্ধ পরিচালন! করিতে হুই্বে। স্থৃতরাঁং অনেক দেশে লিখিত 
শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচাঁরালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। 

কিন্ত ইংলগ্ডে কোন লিখিত শাসনতম্র নাই ৰা সেখানকার উচ্চ বিচাবর।- 
লয্বের শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্ধের টবধতা বিচার করিবার ক্ষমতা] 
নাই। ইংলগ্ডে কতিপন্ন অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা 
নাগরিক অধিকারগুলিকে অঙ্গন রাখিতে সাহায্য করে। ইংলগ্ডের শালন- 
ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্ত ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (019 ০1 118) 
বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার স্থরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন 
নাগরিক বিনা বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা! হইলে বন্দী 
ব্যক্তির আবেদনক্রষে বিচারালয় এ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্ত তাহাকে 
আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও 
ব্ক্তিত্ঘাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলগ্ডে আইনের চক্ষে সকল 
নাগরিকই সমান । 

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (99087861020) 01 0০019:8 ) অনেক সময় 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতা বক্ষ! করিবার চেষ্ট। কর! হইয়াছে । কিন্তু ক্ষমতার এই 
বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্ধ উপকরণ বলিয়া নর্বক্ষে তরে গণ্য 
হইতে পারে ন1। গ্রেট বুটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহ! সত্বেও 
ইংলগুবালী স্বাধীন । 


স্বাধীনতা, সামা ও অধিকার ২৩৩ 


নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা ( [10067080090906 ০01 0১৪ 
০৫$০%1্র ) ব্াক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা কর! সম্ভব বলিক্া অনেকে অভিমত 
প্রকাশ করেন। বিচারালরগুলি য্দি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ 
হইতে মুক্ত হয় তাছা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্থায়বিচারের ছারা ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ন রাখা যায় ইছা। অনন্থী কার্ধ। 

গণতান্ত্রিক শাননব্যবস্থায় (10992000789 ) ব্যক্তি-ম্বাধীনতা সর্বতো- 
তাবে রক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি পাষ্যের 
অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্থন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা 
কোন দিক্‌ দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হয়। এইজন্তই বল! হয় নাগরিকগণের আঁত্মচেতন ভাবই হইল তাহাদের 
দ্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। 


সংক্ষিপ্তসার 
স্বাধীনত!, সাম্য ও অধিকার 


স্বাধীনতা --ত্বাধীনতা শব্দটি প্রাঞক্তিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় শ্বাধীনতা প্রভৃতি 
অর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । ম্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা! নয়। তাহা 
হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা! 
থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে 
স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হয় না। এইজন্ত রাষ্্ট কতকগুলি 
বিধি-নিষেধ সৃস্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা লীমাগ্িত করে। 
বাষ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ষে স্বাধীনতা প্রয়োগ কর! যায় তাহাই হইল 
প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন-না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই সীমারেখা স্থির করিয়! 
বাষ্ট সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের স্থযোগ দেয়। স্থতরাং আইন 
শ1 থাকিলে শ্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-গ্রণয়ন দ্বার! ব্যক্তি - 
স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষু্ন রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি 
করে। 

সাম্য-_সাম্য বলিতে সকলেই সমান এ কথা বুঝায় না বা মকলকেই 
সমান হইতে হইবে ইহাও সামোর প্রকৃত অর্থ নয়। সাম্যের প্রকৃত অর্থ 


২৩৪ রাষ্ট্রতত্‌ 


হইল, সকলকেই সমান স্থুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিতবিকাশের অন্তরায়- 
গুলি দূর করা। সমাজে সামানীতি স্প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, 
বাষ্টপরিচালনায় কোন বাক্তিবিশেষ বা সম্প্রদ্রায়বিশেষের জন্য কোনরূপ 
বিশেষ স্যোগ-হ্থবিধার ব্যবস্থা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সকলকেই 
সমান চক্ষে দেখিবে। আভিজাতা, ধর্ম বা বিত্ত প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে 
মান্থষে কোন ভেদ থ'কিবে না। একমাজ্র সমাজকল্যাণকর অধিকতর 
যোগ্যত1] ব্যতীত মাগষে মাষে কোন পার্থক্য করা হইবে না। তাহ! 
হইলেই পূর্ণ-স্বাধীনতা ও সামা প্রতিষিত হইতে পারে। বহু বাষ্ে 
রাজনৈতিক পায্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্ধ সামাজিক সাম্য ও 
অর্থনৈতিক সাঁমানীতির অভাবে রাজনৈতিক সাম্য কার্ধকর হইতে 
পারে না। 

অধিকার_-অধিকাঁরের সাধাবণ অর্থ হুইল ক্ষমতা । কিন্তু অবাধ 
ক্ষমতার প্রয়োগ বাক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশংখলা আনয়ন করে। 
সেইজন্ত এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তবোর দ্বার] সীমাফ়িত করা হয়। এট 
অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্ধ। কিন্তু এগুলি 
এবপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে ম্মাজের অন্য লোঁকের অধিকার 
বর না হয়। কাজেই বাক্তিবিশেষের অপিকারপ্রয়োগ অন্তের প্রতি 
তাহার কতবাবোৌধ ভ্বার] সীমাবদ্ধ। একব্যক্তির যাহ! অধিকার, অন্তের 
তাহা কর্তব্য। এই পারস্পরিক সন্বদ্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত বাখে। 

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য-_-অধিকারগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ কর 
হয়) যথা-পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির 
অধিকার, বাঁকৃ-স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা! প্রতি পৌর অধিকার । 
ভোটদান-ক্ষমতা, সরকারী কাজে নিধুক্ত হুইবার অধিকার প্ররভৃতিকে 
রাজনৈতিক অধিকার বল! হয়। কিন্তু এই অধিকারগুলির কোনটিই শত'হীন 
নয়। 

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যধাযথভাবে ভোটদ্ান করা, 
সময়মত কর প্রদান করা ও প্রয়োজনমত অন্যভাবে রা্রকে সাহাধ্য কর, 
নাগরিকদের কর্তব্য বপিয়! বিবেচিত হয় এবং এই সকল কতব্যপালন্ে 
উদ্গাসীন হইলে অধিকারের দাবী রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীকৃত হয় না। 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২৩৫ 


ব্যক্তি-ম্বাধীনত। রক্ষার উপাম্্--লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার- 
ব্যবস্থা, আইনের অন্থশাসন, ক্ষমতার শ্বাতস্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার 
রক্ষার উপায় বলিয়! বিবেচিত হয় । কিন্ত স্বাধীনতা রুক্ষা করিবার এঁকাস্তিক 
ইচ্ছাই হইল স্বাধীনতা! রক্ষার গ্রধান উপায়। 


প্রশ্নাবঙগী 

4. 1056 19 109%06 ৮5 009 0010081৮ 01 1197? 
“90581918065 800 11971581910 90106801960] 69005. 
[05800109009 02000816100. 

স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির দ্বার! কি বুঝ? “সার্বভৌমিকতা! ও স্বাধীনতা! বিরোধী 
সংজ্ঞা নছে।” উত্তিটি পরীক্ষা কর। 

2, 1991106 (109 00০06709০01 109001%] 7161)6, 

প্রকৃতিদত্ত অধিকার সম্বন্ধে আলোচন৷ কর। 

2. 1201810 0209 90008106 ০% 1106165 11070116108] 199191099. 
1086 819 009 88৪69608709 0£ 11109: 11) & 00000186869 ? 


রাষ্ট্বিজ্ঞ।নে “স্বাধীনতা? সংজ্ঞাঁটি বাখ্যা কর। বতমান রাষ্ট্রে স্বাধীনতার 
রক্ষাকবচ কি কি? 

4,1318065 10015 006168. [06189 12095 1709 1096881%9 ০0 
00816159, 17/1)1811). 

অধিকাঁর কত'ব্যের নির্দেশক । কতৰাগুলি নেতিবাচক অথবা ইতিবাঁচক 
হইতে পারে। এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। 

8. 10%001810 (108 9019896 01 10109165 17) 701861981 99191009. 
[00988 6109 19860510601 19 1068) 007:09111)916 ০ 110০৮ ? 
(0159 79880738 601 ০00] &08 অয, 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। আইনের নিয়ন্ত্রণ 
বলিতে কি স্বাধীনতার হাপ বুঝায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। 


চ্পহম প্যাক 


রাষইসমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ 


( 0101010 ০01 96%68৪ 8100. [710717)9 01 90591117002 ) 


প্রত্যেকটি রাষ্ট একই উপাদানে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ কর! 
সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকারের প্রকারভেদ দেখা যায়। এই 
প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচন। করেন গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটুল্‌। 
তাহার রচনায় ছই প্রকারের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ দবেখ। যায়; যথা_- 
স্বাভাবিক ও বিকৃত (30208] &00 7787597690)। জনকল্যাণের জন্তু যে 
শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে তিনি ম্বাভাবিক আখ্য। দেন, 
আর যেগুলি শুধু শানকশ্রেণীর স্বার্থের জন্ত পরিচালিত হয়, সেগুলিকে তিনি 
বিকৃত আখ্যা প্রদান করেন। তারপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ- 
কারীদের সংখ্যাঙ্গপারে তিনি স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে 


আরও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। 
আযারিস্টটুলের শ্রেণীবিভাগ নিয্নলিখিততাবে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে £-_ 
চালনাকারীর ূ 7 
সার্বভৌমত্ব পরিচালনাকার চারা ০ 
সংখা! 
এক ব্যক্তি রাজত্্ শ্বৈরাচার 
একাধিক ব্যক্তি ফোর 
( একটি সংসদ) 95600 ধনিকত্ত্ 
বহু ব্যক্তি 


গণতন্ত্র ৰ বিকৃত গণতন্ব 
(জনপাধারণ ) 


আযারিস্টটুলের এই শ্রেণীবিভীগের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচন। 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীবিভাগ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
শুধু ক্ষমত! পরিচালনাঁকারীর সংখ্যা! অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে। 
ছিতীয়তঃ, এ যুগে সার্বতৌম ক্ষমতার অধিকাঁরী এক বা কতিপয় ব্যক্তি হইতে 
পারেনা। হ্তরাং এই শ্রেণীবিভাগ-নীতি বর্তমীন রাদ্্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নহে 


রাষ্ নমবায় ও সরকারের বিভিন্ন কূপ ২৩৭ 


প্রকৃতপক্ষে আযারিস্টট্লের শ্রেণীবিভাগ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
ছিল। শাপনব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্ের দিক লক্ষ্য রাখিয়া আযাব্রিস্টটুল এই 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা জনকল্য।ণের উদ্দেশে 
পরিচাপিত হয় মেগুলিকে তিনি ম্বাভাবিক বলিয়াছিলেন, আর যেগুলি 
শানকের শ্বার্থসিদ্ধির জন্ত পরিচ।শি'ত হয় পেগুপিকে তিনি বিকৃত আখা। 
দিয়াছিলেন। বার্কারের মতে আযারিস্টটুলের নৈতিক ভিত্তি বর্তমান যুগেও 
একেৰারে অচল হইয়া যায় নাই। বর্তম।ন যুগে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচিতির 
জন্য বিভিন্ন নামকরণ কর! হয়, যথা-_-কল্যাণ বাট, যৃদ্ধবাদী রাষ্ট্র, পুলিশ রাই, 
বাণিজ্যক রা, তখন পরোক্ষভাবে আরিস্টটুলেরই নৈতিক মান প্রয়োগ 
করা হয়। 
বর্তমানকালে নিয্নলিখি ত প্রকারে শাসনবাবস্থার প্রকারভেদ করা হম £-- 
১। বাজজতন্্ব-- 21008191)5. ২। অভিজাতততম্্র-:4119600180, 
৩। গণতন্ত্র-1)970000:90. ৪1 আমলাতন্ত্ব--3068900180$ 
«| একনায়কতম্ব -1)19686028101]) 
লিকক্‌ তাহার গ্রন্থে নি্মপিখিতরূপে সরকারের প্রকারভেদ করিয়াছেন :₹- 





গণতন্ 
| 1 
প্রতাক্ষ মা 
[চা 1 
নিয়মতান্থিক রাজতন্ প্রজাতন্্ 
ৃ | | | 
এককেন্দ্রিক ফি এককেন্দ্রিক নার 
] | | | 
মন্ত্রমগুল- রাষ্রপতি- মন্ত্িম গুল- রাষ্ট্ুপতি- 


| পরিচাগিত পরিচাপিত। পাুচাচিত 


সপ পপ পা 
সপ সপ | সপ 


| ূ ূ | 
মনত্িমগুল- রাগ্রপতি- মন্ত্িমগুল- রাষ্রপতি- 
পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 


পরিচালিত 


২৩৮ রাষ্ট্রতত্ব 


রাজতন্ত্র (81078705) 

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত 
থাকে, সেই শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় বাজাই হইঙ্গেন 
*[পনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় । রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তপাধিকীরের উপর 
নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা জনসাধারণের ছার] নির্বাচিত হইতে পারেন । 
প্রাচীন রোম ও পোল্যাগড দেশে এইবপ নির্বাচিত রাজতঙ্ত্রের অস্তিত্ব 
দেখা যায়। 

রাজতন্ত্র ছুই প্রকারের হইতে পাবে ১ অসীম ক্ষমতাৰিশিষ্ট বা অবাধ 
রাজতন্ত্র (8050109 10010870105) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতম্ত 
(99208616061009] ০011 11001690 11008101)5) । অসীম ক্ষমতা বিশিষ্ট 
রাজওন্ত্রে একমাত্র বাজার ইচ্ছ'য় শালনকার্ধ পরিচালিত হয়। এই শাসন- 
ব্যবস্থায় শাদিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই । এই শাদনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ 
ফ্রাপী দেশের কাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি 
বলিয়।ছিলেন-__'আমি বাষ্টর ১ স্থতর।" বাজ ও রাষ্টে এই শাসনব্যবস্থায় কোনও 
ভেদ থাকে না। 

অবাধ রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, বাষ্বীয় চরম ক্ষমতা এক হস্তে ত্যস্ত 
থাকাৰ ফলে শাসনবাপারে দ্রুত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সভব হয়। বাদ! 
প্রজাবৎ্নল হইলে তাহার স্বকীয় উদ্যমে তিনি প্রঞ্জর বহু হিতসাধন কবি 
পবেশ। ব্যক্তিত্বলম্পন্ধ বাজ] জনগণের মনে ওয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উড্তেক 
করিষ! তাহাঁদগকে আইনশৃংখলা মানিধার শিক্ষা দিতে পারেন । 

কিন এতগুলি গুণ থাকা সত্বেণ একথা বলিতে হইবে যে, শাননব্যবস্থার 
যতগুলি প্রকারভেদ আছে তন্মধ্যে এইটিই হইল নিকৃটতম। তাহার কারণ, 
এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্িত্ববিকাশের কোন স্থযোগ নাই । বাজ! প্রজার সর্বাৰধ 
হিতসাঁধন কনিলেও স্বাধীনতা ও সাম্যের অভাৰে তাহাদের বাক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ 
হইতে পাবে না। শাপনকার্ধে প্রজাসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না 
থাকায় তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা] ও রাজনৈতিক বুদ্ধি পরিস্ফুট হয় না। 
স্তরাং এই শাপনবাবন্থায় ক্র-নাগরিকের শত হইতে পারে না। 
আত্মসম্মীনবোধ ও আম্মপ্রত্যয়ের অভাবে জনসাধারণ ক্রীতদ্বামের পর্যায়ে 


পরিণত হয়। 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৩৯ 


নিয়মতান্ত্রিক রাজতস্ত্রে একজন রাজা শাদনবাবস্থার শীর্ষদেশে শবস্থ।ন 
করেন নত্য, কিন্ত কাঁধত" তাহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসবন্য 
র।জারূপে বিরাজ কবেন। তীহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ নির্বাচত প্রতি 
নিধিদের ছারা গঠিত মগ্ত্রিপরিষদ কতৃক পরিচালিত হয়। রাজ।র ক্ষমতা 
৪ পদমর্ধাদা শাপনভন্ত্র কতৃক নির্ধারি৩ হয়। এইজন্য এহ শাসনব্যবস্থা 
লম্পর্কে বলা হয়-বাঞ্জা রাজত্ব করেণ কিন্ত তিনি *াসন করেন না। 


অভিজাততন্ত্র (41156007805) 


দেশের শাসনব্যবস্থা যখন জ্ঞাণী ও গুণীব্যক্তিদের ঘব পরিচালিত হয়, 
“খন তাঁহাকে অভিঙ্জততস্ত্র বল। হয়। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ কারয়। 
আযারিস্টটুল্‌ এই অভিজাততন্ত্রকে সবোত্কষ্ট শাননব্যবস্থ। বশিয়া গণ্য 
করিতেন। জ্ঞ।নী ও গুণী বাক্তিণ সংখ্যা স্বভাবতই কম, সেজন্ত অণেক সময় 
মভিজাততম্বকে অরপংখাক বাপ্সির দ্বারা পারচানিত শাদনব্যবস্থা আখ্যা 
দওয়া হর। অভিজাততত্ব গুণবাচক তিথির উপর প্রতিষ্ঠিত হিল। 
শীলনকাধে গুণ বশিতে 'মনেক গুলি বৈশিষ্েরব মমাবেশ বুঝাইত। অভিজাত 
বশে জন্মশাভ, প্রভৃত বিজ্তের অধকব, সামবিক খাতি প্রভৃতি নন 
গণের সশাবেশে মভিজাততন্ত্রের শষ্ী হয। অতঙ্জাততন্ত্রের পক্ষে বল! 
যায় যে, প্রকৃত সোগা ব্যক্তিগণের হস্তেই এই ব্যবস্থান্ব শ।সনক্ষমতা ন্যস্ত 
কে । শাপচবর্গ ঘোগ্যতা সম্পন্ন হলে শাসনকাধের উন্নতি হইতে পারে। 
এই ব্যবস্থায় শাদনবাপারে 'শখিলঙা বা দ্রুত পরিবতনশীনতা আদিতে 
পারে পা। সদ্গ্তণেব ভিঝ্িব উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাষন্ব্যবস্থার 
প্রতি জনসাধারণের আস্থা! জন্মে। 

আধুনিককালে আর অভিজাততন্থ্ের স্থান নাই। রাজনৈতিক চেতনা- 
বুদ্ধির ফলে মানুষ আর এখন শালকের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে চায় না 
তাহার] চায় আইনের প্রীধান্ত ও আহনের শাসন। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়।র ফলে রাজতন্ত্র ও অভিজাত গন্ত্র সমূলে উত্পাদিত হুহয়াছে। 
পমাজে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অভাব ন1 থাবিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ও গ্ণী 
ব্ক্তিদিগকে নিবাঁচিত করা সহজ নয়। তাহ। ছাঁডা, মুষ্টিমেষ পোকের হস্তে 
অবাধ ক্ষমতা ন্তস্ত করিলে ত।হাদের পক্ষে ম্বেরাচাণী হওয়া স্বাভাবিক । 


২৪৬ রাষ্্রতত 


অভিজাততন্ত্রের প্রভাব (1767 09069 01 81186060805) 

বর্তমান যুগে অভিজাততত্ত্র অচল হইলেও কোন দেশের শাসনব্যবস্থাই 
অভিজাততন্ত্রের প্রভাবমৃক্ত নহে। অতীতে ও বর্তমানে সকল দেশের শাসন- 
ব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া! ঘায়। অতীত যুগে রাজার 
হস্তে সমূদ্রয় শাসনক্ষমতা৷ কেন্দ্রীভূত থাকিলেও শাসনব্যাপারে রাজ। তাহার 
মুটিমেয় সামস্ত বাজন্যবর্গের পরামর্শ হবার! পরিচালিত হইতেন। শাদনকার্ধে 
অধিকাংশ লোকের অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তখন ছিল না। সামস্তপ্রথ 
উচ্ছেঘ্বের পরও ব্হুদিন পর্যস্ত শামনক্ষমত|। সংখ্যালঘিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 
তাহার কারণ হইল ভোটদান-ক্ষমত] প্রবতিত হইলেও এই ক্ষমতা সমাজের 
একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়া সত্বেও 
শাসনবাবস্থার এই অভিজাততান্ত্রিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। আইন-প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা পূর্বের 
ন্যায় বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগেও একদল লোকের হস্তে স্ুস্ত থাকে--ধাহার! 
সমগ্র জনসংখ্যার এক অতি অকিঞ্চিখকর অংশ । অকিঞ্চিংকর অংশ হইলেও 
এই দ্বল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতানম্পর্র বলিয়া 
বিবেচিত হয় এবং এই অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে তাহার! শাসনকা্ধ 
পরিচালনা কবে। এক স্থইজারলাও বাতীত অন্যান্ত দেশের গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা কার্ধত: সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে দলের নেতৃগণ 
কর্তৃক পরিচালিত হয়। দলীয় সংগঠন ও দলীয় নীতি এরপভাবৰে পরিচালিত 
হয় ষে, সাধারণ লোকের শাসনকার্ধে অংশগ্রহণ করিবার হুযোগ খুব কমই 
ছয় । জনপাধারণের অধিকাংশ নানাকারণে ভোটদান-ক্ষমতাঁবিহীন 
ভোটছ্গাতগণ দলেব নির্দেশে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া! আইনসভ1 গঠন করে 
সার দলের নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে মন্ত্রিমগুলীর সদস্য" 
রূপে শাসন-ক্ষমভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া দলের সমর্থন-পুষ্ট হইয়! তাহাদের 
শাসননীতি বলবৎ করেন। গ্রেট বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ফরাসী দ্বেশ, 
রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত শাসনব্যবস্থা ঈষৎ তারতমোর 
সহিত পরিলক্ষি্ হয়। মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণের বিচাববুদ্ধি ৭ 
কর্মতারমক্ষ অভাবের স্বযোগ লষ্টয়া অধিকতর ধোগাত!র দাবীতে শাঁসন- 


রাষ্ট্র অমবায় ও সরকারের বিভিন্ন কূপ ২৪১ 


ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে । তবে একথা শ্বীকার করিতে হুইৰে যে, শাসন- 
বাবস্থার কাঠামো অভিজাততান্ত্রিক হইলেও বর্তমান অভিঙ্গাততন্ত 
মনলাধারণের ইচ্ছা-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পাবে না। 


প্রজাতল্প বা সাধারণতন্ত্র (1607)716 ) 


যে শাপনবাবস্থায় জনসাধারণই হুইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
ও যে শামনবাবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্ধকরী হয়, তাহাকে 
প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গঠনের দিক দিয় প্রজাতন্ত্রের সহিত নিয়মতান্ত্রিক 
বাজতন্ত্রের একট] প্রভেদ থাকিলেও ক্ষমতার দিক দিক উভয় শাপনব্যবস্থায়ই 
সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব স্ুচিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাঁজতন্তথ্রে একজন জন্মগত 
ঈত্তরাধিকারস্থত্রে প্রতিষ্ঠিত রাঁজা থাকেন, কিন্তু তাহার কোন ক্ষমতা থাকে 
না। প্রজাতন্্রে নির্দি্কালের জন্য নির্বাচিত একজন ব্রাষ্নায়ক থাকেন। 
ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক বাষ্। এখানে একজন নির্বাচিত ব্বাষ্্রপাতি 
রাষ্ট্রের শর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্ত তাহার বিশাল 
ক্ষমতা আইনসভার তত্বাবধানে মন্ত্রিমগ্ুলী কর্তৃক পরিচালিত হয়। 


গণতন্ত্র (10607706705 ) 


“গণতন্ত্র শব্দটি নানা অর্ে ব্যব্ধত হইতে পারে। সাধারণত: গণতন্ত্র 
গণতান্ত্রিক সরকার বুঝায়। কিন্তু কেহ কেহ আবার গণতান্ত্রিক সমাজ বা 
“ণস্তান্ত্রিক বাষ্ট্র অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া! থাকেন। স্থৃতবাং 


“শৃতন্থ শব্দটির অর্থ ুম্পষ্ট করিবার জন্য উপরি-উক্ত শব্বগুলির অর্থ বিশ্লেষণ 
করা আবশ্যক । 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট ( 1001780078610 36866 ) 


যে রাষ্্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
হাহাকে সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বল! হয়। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
বাপারে জনগণই হুইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণই দেশের 
শামনপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে । শাসকশ্রেণীর নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও 
পদচ্যুত করিবার ক্ষমত! জনগণের হস্তে স্যন্ত থাকে । 
১৬--( ১ম খণ্ড) 


২৪২ বাষ্ট্রতত্ব 


গণতান্ত্রিক সমাজ (10677008616 9০0০1965 ) 

গণতান্ত্রিক সমাজ-বাবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট হইল জাতি, বংশ, ধন বা 
পদ্মর্ধাদা নিঙিচারে সকলের সমানাধিকার। এই ব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে 
মাচুষে মান্তষে কোন পার্থক্য করা হয় না। ন্থৃতরাং শ্রেণীহীন সমাজ- 
ব্যবস্থাই হুইল গণতান্ত্রিক সমাজ-বাবস্থার যূল আঘর্শ। ভারতে প্ররুত 
গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কবিবার উদ্দেস্তে শাদনতন্ত্রে কতিপয় মৃগনীতি 
গ্রহণ কর হইয়াছে । অস্পৃশ্ঠতা-বর্জন ইহাদের মধ্যে অন্যতম । 


গণতান্ত্রিক সরকার (10670007860 (30৮91077878 ) 


গণতান্ত্রিক শাঘনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
গণের মাধ্যমে শাসনবাবস্থা পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থায় বাজনৈতিক 
ব্যাপারে জনসাধারণের সমানাধিকাঁর ও সাম্ানীতি শ্বীরুত হয়। 

উপরি-উক্ত পাথক্য করা সত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতন্ত্র এমনই একটি 
অখণ্ড আদর্শ যে, সমাজ-ব্যবস্থায়, ব্াষ্ট্র ব্যবস্থায় বা শাদনব্যবস্থায় এই আদর্শ 
কার্ধকরী না হুইলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন]। সমাজ-ব্যবস্থায় 
গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্রিত না হুইশে রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থাঙ্গ গণতন্ত্র পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। গণতান্থিক বাষ্টে অ-গণতান্ত্রক শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরে। হিটলারের সময়ে জার্মানী, জ্টযালিনের সময়ে ক» 
দেশে গণতান্ধিক রাষ্ট্রে অ-গণতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থচিত করে । অপর্পক্ষে 
ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জরুণী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তে যে সমুদ্বয় বিশেষ 
ক্ষমতা গ্তস্ত কর] হইয়াছে তাহাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-বিরোধী বণ 
যাইতে পাবে। 
গণতগ্্র--প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ €(710078007905--7017666 2710 1001766%) 

“গণতন্ত্র শব্দটির বুযুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণ-শপন অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় 
জনগণই হুইল শাদনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । এই শাদনব্যবস্থার স্বরূপ 
এব্রাহাম পিন্কন্‌ অতি শ্বন্দরতাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন 
সাধারণকে লইয়া! জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসনব্যবস্থা 
পরিচালিত হস তাহাকেই গণতন্ত্র বল হয় ( & £০05971009906 01 66 
[০9০019, 1০: 6179 [9০19 870 05 609 709০19)। জনসাধারণকে 
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লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসনব্যবস্থা! পরিচারপিত হইতে পারে, কিন্ত 
জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্ধ কিভাবে পরিচাপিত হইতে পারে--ইহা 
চিন্তার বিষয়। 

প্রাচীন গ্রীক ও বোম দেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শামনকাধে অংশ গ্রহণ 
করিত। তখনকার রাষ্রগুনি ক্ষুত্রকায় নগর-রাষ্ট্র ছিল। জননংখা'ও ছিল 
স্ব্প। আর জনপংখ্যার বেশীর ভাগ ছিপ ক্রীতদাস, স্ত্রীপোক ও মজুর 
-শ্বণীর লোক । ইহাঞ্বের বজন করিয়। পূর্ণবয়স্ক ত্বাধীন নাগরিকগণহ আইন- 
পার সদস্যরূপে বাষ্পরিচালনা-কার্দে অংশ গ্রহণ করিত। শুধু নাগরিকদের 
শম্পর্কে গ্রীক শাসনবাবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা হইত। স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল প্রন্যেক পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির গা্পরিচালনায় 
মংশ গ্রহণ। তাহার] একত্রে মিপিত হইয়া আইন-প্রণয়ণ ও কর ধাধ 
চরিত। আধুনিককালে স্থইস দেশের চাবিটি অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে এই 
এত্তাক্ষ গণতন্ত্র বলবৎ দেখা যায । এই শাদনব্যবস্থায় আইনাস্থগ সার্বভৌম 
ও রাজনৈতিক সীর্বভৌমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। 

বর্তমান বাষ্্রগুণি আয়তনে ৪ লোকসংখ্যায় নগর পার হইতে বনৃগুধ 
।হন্তর। ইহাদের সমন্তাগুণপ অনেক বেশী জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের 
শক্ষে একত্রিত হইয়া শামনপগিচালনা-কাঁধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ কর! 
ব$মান যুগে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ নাঁগরিকর্দের সেপ অপধাপ্ত 
সমযও নাই, ঘোগ্যতাও নাই। লেইজন্য আধুনিককালে পরোক্ষ গণতস্ত্রের 
শাবির্ভাব হইয়াছে । পরোক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় 
খাটনাম্গ সার্বভৌম ও বাঁজনৈতিক সার্বভৌম, একে অপর হইতে সম্পূর্ণ 
পৰক। পরোক্ষ গণতন্ত্রে পূর্ণবয়ঞ্ধ ও নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী জনগণ 
একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত কবিয়! শাসনব্যবস্থা 
এছ নির্(চিত প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনি ধিগণ 
সপকার গঠন করিয়! নির্বাচকমণ্ডলীর মতাহ্যাক়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা 
করে। শাপন-কর্তৃপক্ষের কার্ষে যদি নির্বাচকমণ্ডলী সন্ধষ্ট না হয় তাহা 
হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হুইলে নির্বাচকমগ্ডলী নৃতন শাসন- 
কর্তৃুপক্ষ গঠন করিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাপন- 
ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। ম্থতরাঁ কোন শাসনব্যবস্থাই শুধুমাত্র ভোট 
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দ্বারা প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই গণতন্ত্র আখ্য 
পাইতে পারে না। জনগণের এই সম্মতি লক্রিয় ও সদা-জাগ্রত হওয়া চাই। 
যে সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থার উপব প্রভাব বিস্তায 
করিতে পারে, একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতাস্ত্িক আদর্শ সার্থক হয়। 
বর্তমান গণতন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা ন্মরণ রাখিতে হুইবে। বর্তমানে 
গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাদন বুঝায়। সংখ্যাগরিষ্টের শাসন 
হইলেও এই শাসনব্যবস্থা সংখ্যালাথঠ দলের মতামত উপেক্ষিত হয় ন!। 
তাহার নিয়ে তাহাদের আইনপম্মত অধিকার ভোগ করিতে পারে। 
গণতন্্র-স্বাধীনভা, সাম্য ও মৈত্রী (10600007805 -__[,11১6765, 

[500691165 920 77796527865 ) 

এখন দেখা যাউক গণতন্ত্র কি? বর্তমানে গণতন্ত্রের যে সর্বজনগ্রাহ্ 
সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে তদহুদারে জনগণের কল্যাণে জনগণ ছার! পরিচালিত 
জনগণের শাসন গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হইল 
গণতন্ত্রের আদর্শ এবং এই আদশত্রয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়। 
চাই। স্বাধীনত৷ ও সাম্য এই দুইটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্ধ শর্ত এবং এই দুইটি 
আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃভাব। 

আধুনিক গণতন্ত্রের শাপন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: প্রাপ্চবয়স্কে 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠ।, সংখ্যাগরিষ্ঠের 
শাসন, দয়িতশীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিব্র্তন 
(81097086800 0 0০9] ) এবং ব্যাপক স্বায়ত্ুশাপনব্যবস্থার সাহায্যে 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরুণ। 

দেশের আইনান্গলারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক তভোটদাতাগণের ছা 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ধীহার1 দলীয় ভিত্তিতে 
নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাহাবা সরকার গঠন করিয়া 
দ্বলের সমর্থনে শ!সনকার্ধ পারিচালন1 করেন। সংখ্যালঘিঠ দল বিরোধী দল 
ছিসাবে সরকারের সমালোচনা! করিয়া জনমত জাগ্রত প্লাখে। সরকার 
গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনস্বার্থবিরোধী কার্কলাপের ফলে জনসমর্থন 
হারাইলে বিরোধী দল পুনঃনির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়! বিকল্প 
সরকার গঠন করে। স্থতরাং এই শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন 
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এই শাসনব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণের নিকট দীয়ী তাহা নহে, এই শালনব্যবস্থায় কোন বাঁজনৈতিক 
দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়! দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার হবার গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও 
সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার স্রযোগ পায় না। গণতন্ত্রের ম্বাভাবক গতি রুদ্ধ 
হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপম্ৃতা । ইংলগু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে 
ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রিয়াছে। 
গণতগ্থ হইল জনগণের শাসন । সুতরাং যত অধিক সংখা ও অধিকতর 
প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাপনব্যবস্থার সহিত যুক্ত কনা যায়, গণতন্ন হয় তত 
ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ (90970 0811896100 
০1 ৮০৪: )। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা 
স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
স্বনীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বার] স্বাবন্ী ও দায়িত্বশীল করিয়া 
ভোলা । কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় 
শন প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্ত্র নিয়ন্্রমুক্ত থাকাই হহল গণতন্ত্-সম্মত নীতি। 
ধের রাজনৈতিক জীবনে ম্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিগাও স্থরক্ষিত 


করাই হইল প্রকৃত গণতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 
উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়! হইল তাহা শুধু গণতান্ত্রিক 


শাসন কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে 
অ-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গণতগ্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা 
প্রচলিত থাকিয়। সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফলোব অন্তরায় 
ধটায়। হ্ৃতরাং সমজব্যবস্থায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচার 
বাবস্থায় যাহাতে স্বাধীনতা ও মামানীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্িক শাসন- 
বাবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ হৃটি না হইলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন 
প্রতি এক ভোট প্রবন্তিত করিয়া স্বাধীনত1 ও সামা প্রতিষ্ঠা করা যায় না 
শর্থাৎ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় ন1। দামাপ্জিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা- 


বহীন স্বাধীনত। ও সামা অর্থহীন । 
গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে জাি-বর্ণ-ধর্ম-স্্রী-পুরুষ ও সংগতি নিরপেক্ষভাবে 


ব্ক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মৃল্য ও মর্যাদা! গ্রদ্দান করা হয় এবং ইহার ফলে 
আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অন্ুতূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জন্মলাভ 


২৪৬ রাষ্রতত্ব 


করে। সকলেই যদ্দি সমান স্বাধীনতা ও সমান স্থযোগ পায় তাহা হইলে 
সকলেই পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয়। ইহার ফলে 
মাঙ্ছষের অধ্যে ভ্রাতৃভাব স্বভাবজাতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 

সমাজব্যবস্থাক্স প্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেগ্য উপাদান হিসাবে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গণতাস্ত্রক আদর্শ কার্ধকর পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেতে 
অপরিভার্ব। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য হইল কাজ করিয়! জীবিকা 
অর্জনের আঁধকার। গণতন্ত্রে মকলেই কাজ কবিয়] গুণ ও যোগ্যতা অনুমারে 
জীবিক1 অজনেখ যোগ পায়। গণতন্ত্রে ব্ক্তিমাত্রই অনশন, বেকার ও 
সহাগ্ভূতিহীন মালিকের ভয়মুক্ থাকিয়। স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া মাকে 
উপরুণ্ত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজও বাক্তিকে তাহার কাজের ন্তাঘ। 
মুপ্য প্রদান করিতে কার্পণা করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল সেই বাবস্থা 
যে ব্যবস্থাব ফলে সমাজে মকলের জন্য পরধাণ্ডের বাবস্থা ন। হওয়ার পূর্বে 
মুষ্টিমেয় লোৌক অনাবশ্ঠক আধিকোর অধিকারী হইতে পারিবে না। (41579 
00096 09 81301018900 101 &]11 0996078 011816 18 ৪1198111016 107 616 
6৪7”) 

গণভশ্বের আর একটি অপন্িিচার্ধ শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই 
সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্থবিচার পাইবার অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত কণ' 
হয়। গণতন্ত্রে বিচার বাবস্থা একপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, 
ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ৪ 'অনভিজাতত সকলেই প্রচশিত বিচার বাবস্থার গ্রা্ি 
আতন্থীবান থাকিয়া সমভাবে স্থুবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিঙীদ 
সম্প্রদীয় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যাষ 
অধিকতর হ্থবিচার ক্রয় করেতে না পারে । 

ত্বদ্বযতীত গণতন্ত্রের অব একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণতঃ 
'অসম্পূর্ণ থাকে | এই রূপটি হইল ইহার পররা ই সম্পাঁকত অথবা! আস্তর্জাতিক রূপ। 
গণ-তম্থ হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর অঙ্টা ও রক্ষক। যে গণতন্ স্বাধীনতা, 
সাম্য ৪ মৈত্রীর জষ্টা ও বুক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খল] রক্ষার 
সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চব্রম বিকাশের স্রযোগ হ্থ্টির দাবি রাখে সেই গণতঙ্ত্রে 
পক্ষে পররাষ্ট্র দম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিছ! সভ্যত! বিধ্বংনী কার্ধকলাপে 
লিগ হওয়! মারত্মক গণতন্ত্র বিরোধী কার্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে: 


বাষ্ট সষবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪৭ 


যে গণতন্ত্র পররাষ্্েরে আশা-আকাক্কা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি উদ্দানীন 
মে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা! ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। স্থতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরম্পর-বিবোধী, কারণ গণতন্ত্র 
হইল স্যিকামী (০:9861) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (7)98650655)। 
দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র যেরূপ লামোর ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানাধিকার 
চটি করিয়। ঠমস্রী স্থাপন করিতে সাহায্য করে আস্তর্জাতিক জীবনেও তদ্রপ 
দাম্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার হৃষ্টি দ্বার বিশ্ব-মৈত্রী 
গ্বাপনে সাহাধ্য করে। 


ণাণতন্পের গুণ (7167568 ০0৫ 1)0970)007905) 


অধুনা! গণতস্ব সর্বোকষ্ট শাসণবাবস্থ| বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার 
প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা শাসকগোঠী শাদিতের নিকট দায়ী 
গকে। ইহাতে ৈরাচাখের সম্ভাবন! দূরীভূত হয়। জনগণ ছার! নিবাচিত ও 
জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া শাসন-কতুপক্ষকেও সর্বদা সতক থাকিয়া স্বদদক্ষভাবে 
«'সনকার্ধ পরিচালন] কখিতে হয় 

দ্বিতীয়তঃ, এই শাপনব্যবস্থায় প্রতোক নাগরিকই তাহার গ্তাধ্য অধিকার 
ধক্ষা করিবার স্থযোগ পায় । জনন্বর্থ এই শাপনবাবস্থায় ঘেক্পভাৰে সংরক্ষিত 
দয়, অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রতোক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসন- 
ায অংশ গ্রহণ করিবার শ্যোগ দিয়া! তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহাদ্নত! 
হে। প্রত্যেক বাক্তিই ভাবিতে শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহা্ অংশ। 
এ মনোভাবে অন্রপ্রাণিত হন্য়া জনগণ দেশকে ভালবামিতে শিখে এবং 
গাহাদের রাজনৈতিক চেতন! পূর্ণতা প্রাপ্ধ হয় । ফলে, তাহাদের চবিত্রের 
*২কর্ধ সাধিত হয়। 

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সমগ্িগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ 
ন্ধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি “সকলের তরে সকলে আমর, প্রত্যেকে 
অ'যরা পরের তরে*_-এই আদর্শ ছ্বার। অন্ধপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থামত 
শমষ্রিগিত কল্যাণসাধনে সাহায্য করে। ফলে, ব্যক্তি ও সম্টি উভদ্নেই 
গাতবান হয়। 


২৪৮ রাষ্টতত্্‌ 


পঞ্চমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা মানুষের মধো সাম্য ও মৈত্রীর ভাৰ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! মাছষে মানুষে ভেদ দূর করিতে সাহায্য করে। কোন বাক্তিৰিশেষের 
বা দলবিশেষের শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এঠ 
শাসনব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইণ যে, মুঢ় ও যুক জনগণকে ভোটদান ক্ষমত' 
গ্রদানপূর্বক উহা! তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মমচেতন 
করিয়! তাহাদের মন্স্তত্ববিকাশে সাহাধ্য করে। 
গণতন্ত্রের দোষ (71067867869 ) 

গণতন্ত্র সবোৎকষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয় পরিগণিত হইলেও ইহ1 একেবাণে 
দৌববিমুক্ত নয়। গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা 
যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, বলা যায়, গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, 
গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সামোর নীতির উপর প্রতিষ্িত। এই শামন- 
ব্যবস্থায় “জন প্রতি এক ভোট' এই নীতি প্রবতিত হুইয়! যোগ্যতার সমাদর 
হাস পাইয়াছে। ফলে, এই শাসনব্যবস্থা অন্মম বিকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই 
খ্যাধিক্য গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা । ম্থৃতরাং অক্ষম 
অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাপনব্যবস্থা কখনই স্ষ্ঠভাবে বাষ্ট্রকর্তণা 
সম্পাদন করিতে পাবে না। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। 

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কে।ন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না' 
সকল মানুষই সমপর্ীয়ভুক্ত বিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ 
যায়, গণতন্ত্রের কার্ধ পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবজিত লোক 
ঘবারা। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিষা 
প্রধানত: নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। 


চতুর্থত:, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্জনীন কলা।ণের জন্ব আইন প্রণযন 


করা হয়। কিন্ত দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় বা যে-দল সংখ্যাধিক্যের জোরে 
শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের স্বৰিধার জন্য আইন 
প্রণয়ন করে। সুতরাং এইরূপ আইনের দ্বাধা সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষিত পা 
হইয়া দলগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। 


শন 


রাষ্ট্র মমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪৯ 


পঞ্চমতঃ, মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে গণভন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা 
করে। সাছিতা, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলির চর্চা অধ্যাত্ম জীৰনগঠনের 
সহায়ক বলিয়৷ বিবেচিত হয, দেগুলি গণতান্ত্রিক শামনব্যবস্থাঘ সমাদৃত হয় না। 
অজ্ঞলৌক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সম্ভৰ 
হয় না। 

ষষ্ঠত:, এই শাসনবাবস্থাধ প্রধান দৌষ হইল যে, ইহ] স্থায়িত্ব লাভ করিতে 
পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাখনব্যবস্থাব স্থায়িত্ব নিভর করে, 
স্থতরাং নির্বাচক মণ্ডলীর খুশিমত সরকার পরিবত্তিত হয় । স্বল্পকালস্বায়ী সরকার 
কোন দুরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্ধ করিতে পারে না। 
গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটুল্‌ ইহাকে বিরুত গণতন্ত্র আখা। দিয়াছিলেন। 
আধুনিককালে ওযেল্স্‌ বলেণ যে, এই শাসনব্যবস্থা এত ভঙ্গুর যে, ইহাকে পাঁচ 
মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট করা যাষ। 


পরোক্ষ গগতন্ব্যবন্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রস্পোগ 
(11910710905 01 1)17501 10671001805 89 ৪1)71190 £0 [7017901 
7)06118008805 ) 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের 
আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে । নানাকারণে গণতগ্ত্বের ভিত্তি শিথিল হইতে 
থাকে। প্রথম কারণ হইল, শির্বাচনেধ পর নিবাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক 
ক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য করেন। ছিতীযতঃ, 
অবস্থার পরিবর্তনে জনমত এত ভ্রত পবিবতিত হয় যে, শির্বাচিত প্রতিনিধির 
পক্ষেও সকল মমযে জনমতের সহিঙ সমান গতিতে চলিয়া তাহাদের মতের 
মর্ধাদ1 রক্ষা! কর! সম্ভব হয় না। এততদ্বতীত শিক্ষাবিস্তাবের ফলে জনমত ও 
অনেকটা স্থন্বদ্ধ ও সুশিক্ষিত হইয়1 প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাধে অংশ গ্রহণ 
করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়! উঠিযাছে। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশেই 
আইন-প্রণয়নে ও শাসনক।ধে জনগণ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সক্ররিষ অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে, দেজন্ত কতকগুলি উপায় অবলঘ্বন কব] হইয়াছে । এই উপায়ে 
জনগণ শাসনবাবস্থায় প্রতিনিধিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ন। করিখা মলিতভাবে 


২৫০ বাষ্রুতত্ব 


তাহাদের মতামত কার্ধকর করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। হুইজারল্াগ, স্বাধীন 
'আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্তবে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
স্বান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতাস্থিক ব্যবস্থার চারিটি প্রকারভেদ হইতে 
পারে, যথা 


গণনির্দেশাখিকার (796 তাজ ) 

ইহার অর্থ হইল যে, কতকগ্চলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চৃড়াস্তভাবে 
আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খপডা-াইন জনগণের সংখ্াযাধিকা 
ছারা অন্থমোর্দিত হওয়া চাই। অইননভ1 কর্তৃক প্রনতিত খস্ডা-আইন 
জনসাধারণের নিকট বিবেচনাথে প্রেরিত হয। যদ্দি জনসাধারণ অধিক 
ভোটে খসডাটি সম্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত তয়। আইন- 
সভার আঁর পৃথক অন্থমোদনের প্রয়োজন হয না । জনগণের এই নির্দেশ 
অধিকাঁর বাধাতামূলক (00100518075) বা এচ্ছিক (0106102081) হইতে 
পারে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাঁধাতামুলকভাবে ব্যবস্বত 
হইবে শ'সনতস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে । সাধারণতঃ শাদনতাস্ত্িক আইনের 
লংশোধন, বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন, বা অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই 
অধিকার বাধাতামূলকতাৰে প্রয়োগ করা হয়। এচ্ছিক গণনির্দেশ গ্রহণ করা 
ছয় ছখনই যখন (ক) একটি নিদিষ্টসংখ্যক নির্বাচক এই অধিকার দাবী করে, 
অথব। (খ) আইনসভার একাংশ ইহার দাবী করে, থা (গ) শাপন-পরিষদ্‌ 
এই দাবী করে। 
গণ-প্রস্তাব অধিকার ( [116186159 ) 

মনেক স্যয় আইনসভা হয়ত কোন বিষয়ে 'আইন-প্রণয়ন করিতে 
ন্মনিচ্ছুক বা উদাসীন থাকিতে পারে। সেজন্ জনগণই আইন-প্রণয়ন 
বাপাবে অগ্রণী হছষ। নির্বাচকমগ্ডলী ঘর্দ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা 
প্রয়োজন মনে করে, তাহ হইলে তাহারা সেই আইনের একট1 খসড়া 
আইনসভায় বিবেচনার্থ পাঠাইঙে পারে । আইনষতা সেই খসড়া নির্বাচক- 
মণ্ডলীর নিকট বিবেচন1 করিবার জল পুনরায় পাঠাইতে পারে । যদি জন- 
মাধীরণ সেই খসভাটি ভোটাধিকো অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহ! 
"্সাইনে পরিণত হইবে । আইন-প্রণয়নের এই সরাপরি অধিকার ছুই 


রাষ্ট সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫১ 


প্রকারের হুইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খপভা-আইনটি আইনসতার 
নিকট পেশ করিবে, সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ-সম্বিত 
হয় তাহা হইলে তাহাকে স্বপরিকলিত গণ-প্রস্তাব বা! 70100018680. 1101618- 
৮1৮৪ বল! হয়। বিস্তারিত বিবরণবজিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ প্রস্তাৰ 
বা [0010:000818690 17016188159 বলা হয়। স্ৃইজারপায।ণ্ডে শামনতান্ত্রিক 
আইনের বাপারে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ কর] হয়। 
পর্চাশ হাজার ভোটদাতা মিলিতভাবে যর্দি শাসনতান্ত্রিক আইন পরির্তনেও 
কোন প্রস্তা২ কবে, আর এই প্রস্তাবটি যদ্দি বিস্তারি 2 বিবরণ সমন্বিত খসড। 
আকারে আইনসভাব নিকট পেশ হয় তাহ! হইলে ইহাকে স্থপরিকল্লিত প্রস্তাব 
বলা হয়। 

গণভোট । 7৮100180169) 


গণতোট অনেকট। গণশির্দেশাধিকারের অনপ্ধপ। গণতো।ট দ্বারা শানন- 
কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষযসম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত জনমত গ্রহণ 
করেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগীগ সমগ্টার সমাধানকল্ে এই পদ্ধনিন 
অবগন্থন করা হয়। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে জনমত গ্রহণ করা হয় গণ- 
নিদেশাধিকাবের মাধ্যমে । ১৯৪, খুষ্টাজে ভার-বিভাগের সময় মাসাম 
রাজ্যের শ্রহট্ট জেল। ভারত.*] ব্মস্থদুক্ত হইবে, না পাকিস্তানের অন্তভু্তি 
হইবে, ইহ নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ কর] হইয়াছিল 


প্রত্যাবর্তনের আদেশ ( £১০০৪]। ) 


কোন কোন দেশে “ভাটদাতৃগণ যদ্দি নির্বাচিত প্রতিনিধির আচবনে 
সন্ধষ্ঠ না হন 1 নিধাচিত প্রতিনিধি যদি তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বক্ষা না 
করেন, তাহা হলে ভোটদাতৃগণ তাহার পদ্দত্যাগ দাবী করিতে পারেন। 
পুনর্বার ভোট গ্রহণ করিয়া এই প্রত্যাবর্নের দাবী কাধকরী কর! হয়। 
এ প্রতিনি'ধকে অপসারিত করিতে হইলে কিছু সংখ্যক তোটদাত। তাহা 
অপগারণের দাবী করিবেন এবং যদি ভোটদাতৃগণ দ্বিতীয়বার ভোটে 
তাহাকে নির্বাচন না করিয়া অন্য প্রতিনিধি 'নবাচন করে তাহা হইলে 
স্ঠাহীকে নির্ধারিত সময়ের পূরৰে পদত্যাগ করিতে হইবে। 

উপরি-উক্ত উপায়গুলি গণতন্ত্রের সাফল্য হ্ছচিত করে। এই উপায়গুলির 


২৫২ রাষ্ট্রতত্‌ 


মধ্যে গণনির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব-অধিকার গণতন্ত্রকে সাফল্যনপ্তিত 
করিতে সমধিক লাহায্য করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক উপায়গুলি স্থইস দেশে 
বহুদিন হইতে কাঁধকরী কর! হইয়াছে ও সুইস আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! 
অধুন। স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ইহার অস্থকরণ করিয়াছে । গণনির্দেশ ও 
গণ-প্রস্তাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অন্তটির পরিপুরক। গণ-প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য হইল অগ্রস্তাবিত আইনের স্থচনা করা আর গণনির্দেশের উদ্দেশ 
হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞজুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন 
করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রপ্তাৰব আইনসভাকে সেই জাতীয় আইন প্রণয়ন 
করিতে বাধা করে। অপরপক্ষে জনমতের বিরুদ্ধে ষদি আইনন্ভা কোন 
আইন জনগণের উপর প্রবর্িত করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে গণনির্দেশ 
প্রয়োগ করিয়া সেরূপ আইনকে কারধকরা করিতে দেওয়া হয় না। ম্ুতরাং 
উভয় পছ্তিই জনমতের বিজয় ঘোষণ1 করে । 


গণতান্ত্রিক উপায়গুলির গুণাগুণ (71671658100. 1)67761868 ০0৫ 
€219 1087666 186010908 ) 


গণতান্তিক উপায়গুলির প্রধান গুণ হুইল যে, উহার] সাধারণ বাপারে 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ব্যক্তিকেও শাপনকার্ধে অধিকতর উৎসাহী করিয়! তাহাকে 
তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সন্বষ্ধে সচেতন করে। জনগণ যদি তাহাদের 
অধিকার সম্বন্ধে সতত সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শালন- 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাছসী হয় না। কোন 
কায়েমী স্বার্থ বা দলবিশেষ তাহাদের স্থার্থপাধনের উদ্দেশে কোন আইন 
প্রবর্তন করিতেও পারে না। 

কিন্তু এই উপায়গুলি সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নছে। আইন-প্রণয়নে ব 
শাসনকাধে এই উপায়গুলি অবলশ্বিত হইলে আইনসভার বা শাসন- 
কর্তৃুপক্ষেক আর কোন দ্বায়িত্ব থাকে না। আইনলত। একটি বিতর্কসভায় 
পরিণত হয়, ফলে আইন-প্রণয়নে অনেক গলদ থাকিয়া যাঁয়। ব্র্তমানকালে 
শাসনব্যবস্থায় এত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যা দেখ! দিয়াছে যে, সে 
সমন্তাগুলির সমাধান করিবার মত শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান লাধারণ লোকের 
নিকট হইতে আশা করা যায় না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও স্থক্ জ্ঞানের 


রাষ্ট্র সমবায় ও লরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৩ 


প্রযোজন হয। সেইজন্য কি শাসনব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়নে অভিজ্ঞ ও 
কর্মপটু লোকের গ্রয়োজন। গণপ্রবত্তিত আইন সকল সময়ে জনহিতকর 
নাও হইতে পাবে। ক্ষুদ্রকায় স্থইস দেশে এই পদ্ধতিগুপি কার্যকরী হুইযাছে 
বলিয়! বৃহদায়তনের অন্য দেশেও যে কার্ধকরী হুইবে তাহার আদে কোন 
নিশ্চয়তা নাই। 


গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদ্ধান ( 00710161978 698678619] 107 617৩ 
88060688 01 1)67180607905 ) 


গণতম্ব একটি বিশে প্রকারের শাপনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সার্জনীন 
অধিকারেব তিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত। ব|জতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনাযক- 
তন্ত্রে এক ব্যক্তির হস্তে অথব] মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত 
থাকে ১ কিন্ত গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হষ জনসাধারণের দ্বার] | 
স্থতরাং গণতন্ত্রের সাঁফণ্য যে জনসাধাবণের বিচাএবুদ্ধ, দায়িত্ববোধ ও 
কমর্দক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে একথা সহঞ্জেই অন্তমেয়। জন 
্মার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফলা তিনটি বিষষের উপর শির্ভর করে 
প্রথমতঃ, দেশের জনলাঁধারণের শ1ননকার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মত 
সামর্থা ও ইচ্ছা থাক] চাই! দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পলে 
জনসাধারণের স্বর্দা সজাগ থাকিতে হুইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে 
তাহাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। 
শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে 
নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দুঢপংকল্প ও কর্তব্য-পাঁলনে 
তৎপরতা।--এই দুহুটি গুণের উপর নিভ'র করে। নাঁগরিকগণ যদি তাহাদের 
কতব্য-পালনের কথা ভুলিযা গিয়! শু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহা 
হইলে গণতন্ত্র কার্ধকর হইতে পাঁবে না। অপএপক্ষে, নাগবিক অধিকার 
সম্বন্ধে যদি তাহারা সতর্ক না হয় তাহা হুইলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে 
অভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে পর্যবদিত হইতে পারে। স্থতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাপ্ সাফল্য জনগণের 
অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্য-পালনের একাস্তিক ইচ্ছার উপর 
একাস্তভাবে নিভবরশীল। যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দাপীন 


২৫৪ বাষইতত্ব 


এবং বাষ্প কারধকলাপ সম্পর্কে নিবাক দর্শকের ভূমিক গ্রহথ করে, 
সেখানে গণতন্ত্র ট্বরতত্ত্রে প্ধবপিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহান্নভূতি ও মহযোগিতার 
মনোভাব। এই মনোভাবের অবতর্মানে গণতস্্ব মফল হইতে পানে না। 
জাতি-্ধর্ম-ধনী-দরিদ্র-নিবধিশেষে সকলকেই সাধারণ হিতার্থে অন্থপ্রাণিত 
হইতে হইবে। গণতন্কেথ সাফপ্যের আর একটি আবশ্বিক উপাদান 
হুইল জনগণের মধ্যে পারম্পরিক ম্হনশীলতা ও আপসমূলক মনোভাব। 
ংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালখিষ্ট দল যদ্দি এইকূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত 
না] হয়ঃ তাহ! হইসে গণতগ্্রের মূল আদর্শ ব্যাহত হয়। এজগ্ত চাই 
বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক । স্থ-শিক্ষার বিস্তার বাতীত স্থ-নাগরিকের 
সি হতে পারে না। ম্ুতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হুইলে দেশের 
জনলাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি 
ও বিচারবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমত। 
প্রতবাং প্রত শিক্ষা! ত্বারা জনমতকে ন্দংবদ্ধ ও শিক্ষিত কিতে পারিলে 
গণতন্ত্র পরিচালনার আর অন্তরায় থাকিতে পারে না। 

বর্তমান যুগে প্যাস্কি প্রম্খ অনেক লেখকের মতে অর্থ নৈতিক সাম্য 
অভাব গণতস্ত্রের সাফষলোর পথে একট! প্রধান অন্তরায় বলিয়া! পরিগণিত 
হয়। ধনবণ্টপ-ব্যবস্থায় অত্যধিক বৈষম্য থাকিলেও গণতন্ত্র সকল হইতে 
পাবে না। সুতরাং গণতন্ত্র যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাঙ্নৈতিক বাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় 
তাহার ব্যৰস্থা কর] প্রয়োজন । 


গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (46019 0£ 10978007805 ) 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতী কালে নানা কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার 
উপর জনদাধারণের আহা হ্রাস পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসনব্াবস্থ 
যুদ্ধোত্তরকাপীন অবস্থায় কোন দেশেই জাতীয় জটিল দমস্তাদমূছের 
সম্তোবজনক সমাধান করিতে লক্ষম হয় নাই। পেজন্ত কোন কোন দেশে 
একনায়কতন্ত্রেরে আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন রাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থায় জনসাধারণ গণণপ্রস্তাব, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি অধিকারগুলি 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৫ 


স্প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে স্বতাবতঃই 
ধারণ জন্িয়াছিণ যে, গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থা! চিরস্থায়ী হইতে পারে ন]। 
কিন্ত উপরি-উক্ত ধারণ] সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। 
একনায়কতন্ত্র একট! সাময়িক পরিবর্তন মাত্র। কোন দেশেই একনায়কতন্ু 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিককালে জার্মীনি ও ইতাশী হার 
প্রকষ্ট প্রমাণ । সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকর্দন হইতে 
জনকল্যাণের অন্ুকৃন বলিয়া আজও পর্ধস্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় পাথিতে 
সমর্থ হইয়াছে । পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে শ্বৈরতন্ত্র, আভঙ্জাততন্ত্র, ধনতশ্র, 
প্রতি শাসনবাবস্থ। প্রবতিত হইয়াছে, কিছ্খ গণতাস্থিক শাপনবাবস্থায় 
মানুষের সাধারণ অধিকারগুণি যেভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে অন্ত 
কোন শালনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হত নাই। সতা বটে গণতন্ত্র এখনও প্ত্ত 
মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্ত তাহা 
পত্বেও বশিতে হইবে এই শাসনবাবস্থা পূর্বতন শাননবাবস্থাসমুহ হুইতে 
নানাদিক দিদ্বা উত্কৃ্ঠতর। বার্ণস্‌ তাহার 10920001805" নামক পুস্তকের 
একস্থলে বলিয়াছেন যে, মোটণগাড়ী সব মময়ে ভাপ কাঞজ্জ করে না বণিয়া 
গা-যান ব্যবহার কর! যেষপ নিবধোধেব কার্ধ, আধুনিক গণতন্ত্রের দোঁষ- 
রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ। পরিহার করিয়! ভিন্ন জাতীয় শাপনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা তদ্ধণ নিবু্গিতার পরিচায়ক । আমল কথা হইল আধুনিক 
গণতান্ত্িক শাসনব্যবস্থার উত্কর্ষমাধন করা । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 
প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক প্রভাব হুইচে মুক্ত করিয়া ইহার প্রকূত সার্জনীন রূপ 
কার্যকর করা একান্ত আন্শ্তক। এই উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত লমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
হপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গঞ্চতন্ত্ের মূল কথ! হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও 
মৈত্ীভাব। সমাঞ্জ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি কার্ধকরী না হওয়া 
পর্বন্ত গণতন্ত্র মীফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মানুষের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট+ নীতির দ্বার প্রকৃত গণতন্ত্র 
প্রতিষিত হইতে পাবে না। সুতরাং সমাজ-জীবন মহত্তর করিবার উদ্দেশে 
গণতন্ত্রের সাফল্য একাস্ত অপরিহার্য। কিন্ত জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে 


৫৬ বরাষ্ট্রতত্ব 


যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ব্যক্তিত্ববিকাঁশের চরম যোগ 
প্রদান করিতে পারে। তাই আজ পুথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র-প্রাতিষ্ঠার জন্য 
গপদাৰী উিত হইয়াছে। এই দাবী প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও 
নশাই। সুতরাং গণতন্ত্রের জয় অনিবার্ষ ও অবশ্ঠস্ভাবী। 


প্রান্টীনকালের গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্র (471017 ৪7৫ 
1190670) 1067770079,0863) 


প্রচীন যুগেও গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়! যায়। গ্রীক ও 
রোমকগণের গণততশ্ত্ সন্ঘদ্ধে একট বিশেষ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের 
গণতন্ত্র প্রাচীনকালের গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথকৃ। 

প্রথমতঃ, প্রাচীন যুগেখ গণতন্ব ছিল প্রতাক্ষ গণতন্ত্র। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন 
নাগরিকগণ শাসণব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিত। কিন্ত 
বর্তমান যুগের গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক | পূর্ণবয়স্ক নাঁগরিকগণ 
বর্তমান যুগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! তাহাদের মাধ্যমে শামনকার্ধ 
পরিচালন! করে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট। আয়তনে ও 
লোকসংখ্যায় বর্তমান বাষ্টী অপেক্ষা! সেগুলি বহুগুণে ক্ষুদ্রতর ছিল। 
নাগরিকগণ যাহাতে শাসনকাঁধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে, 
মেজন্ত জনসংখ্যা] নির্ধারিত কর] হইত। বর্তমান বাষ্ট আযতনে ও লোক- 
সংখ্যায় বিশালকায়। স্থতরাং বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বা লোকসংখ্যা 
সংকুচিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। 

তৃতীয়তঃ, প্রাচীনকালের বাষ্টে মুষ্টিমেয় বিশ্রীমভোগী, পরজীবী 
অভিজাতসম্প্রদায় নাগরিক বলিয়! পরিগণিত হইত ও তাহারাই নাগরিক 
হখ-সবিধার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোক, মজুর-সম্প্রদ্ধার় ও ক্রীতদাসগণ 
পরনির্ভরশীল বলিয়া নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান গণতন্ত্রে 
মাচিষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যাঁয় না। সকলেরই সমান নাগরিক 
অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়৷ 

চতুর্থতঃ, প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়! 
হইত। ব্যক্তি বাষ্ট্রের একটি অকিঞ্চিংকর অংশ বলিয়া! পরিগণিত হইত। 


রাষ্ী স্ববাক় ও সরকাবের বিভিন্ন ব্ধপ ২৫৭ 


শ্ুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেপ্তসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবেদীমূলে বলি দেওয়া হইত। 
রাষ্ট কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জনকল্যাণ-ক্ষমতার দ্বারাই সমর্ধিত হুয়। 

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য 
কর] হইত না। বর্তমান যুগে এই পার্থক্য হুম্পষ্ট। এখন সরকার শুধু 
রাষ্প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন] কবে । 

পরিশেষে বল! বায়, প্রাচীন যুগের গণতন্বগুলিকে প্রকৃত গণতন্্ বলিয়া 
অভিহিত করা যায় না। যে গণতন্থে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি 
নিকষ স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত, যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি- 
্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, তাহাকে বর্তমান গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে 
প্রকৃত গণতন্ত্র বল| ষায় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমানে গণতন্থের 
মনেক উত্কধ সাধিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রে সকণ স্থায়ী অধিবাসীহই 
নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় ও বর্তমান গণতন্ত্র সর্ববিধ উপায়ে নাগরিক 
অধিকার রক্ষাকল্পে তৎপর থাকে । 


একলায়কতন্তর (8)166560781717)) 


একনার়কতন্ত্র-সম্ঘষ্ধজে আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা ন্মরণ রাখা 
প্রয়োজন । অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ব এবং স্বৈরতন্ত্র সমধমী । 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে তাহ! নয়। একনায়কতত্ত্রের আলোচনা করিলে এই 
শত্যটি উপলব্ধি কর যাইৰে। বিগত প্রথম মহাসমরের পরৰতী কালে 
একনায়ক তন্ত্রের অভ্যু্বয় হয়। যুদ্ধোত্তরকালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশের 
পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে, এ সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্র বেকার- 
সমস্তা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ক্ত্র জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ- 
অধিকার প্রভৃতি সমন্যাগুলির সমাধানে তৎকালীন সরকারগুলির অক্ষমত! 
প্রকাশ পায়। এতঘ্যতীত অনেক দেশে বু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্থ 
থাকায় বাষ্রনায়কেরা তাহাদের দলীয় নীতি বিপর্জন দিয়া সঙ্ঘবন্ধভাবে 
জনসাধারণের অতাব-অভিষোগ দূর করিবার জন্ত একমত হুইতে পারেন 
না। আত্যন্তরাণ বিশৃঙ্খলার জন্ত শাসনব্যবস্থা ছুর্বল হুইয়! পড়ে। ফলে, 

১৭--(১ম খণ্ড) 


২৫৮ বাষইতত্ব 


জনসাধারণের মধ্যে অনস্তোষ বুদ্ধি পায়। লোকের ধারণা জন্মে যে, 
গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থ| আর অবস্থার উন্নতি কৰিতে সক্ষম নয়। দেশের 
এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের দুর্বলভার স্থযোগ লইয়া একনায়কতঙ্ত্রে 
আবির্ভাব হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটে ে, একনায়কতন্ত্র একান্ত 
অপরিহাধ হইয়া! উঠে। 

একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, হথ! সামরিক (14111091), 
সামাবাদী (00000000186) ও ফ্যাসিবাদী (ঘ্া৪০198)। সামরিক 
একনায়কতন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাপনব্যবস্থা লোপ 
পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক নৈম্তগণের লাহায্যে 
শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া টৈন্তবাহিনীর সাহায্যে শাঁদনকার্ধ পরিচালনা 
করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বল! হয়। ফরাসী 
দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন 
ও অতি আধুনিককালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আঁখুব খানের শান 
ইহার প্ররুষ্ট উদাহরণ। 

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হইল একজাতি, একরাষ্ট্র ও একনায়ক। 
একনায়ুকতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক নেতীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় € 
রাষ্ট্রেরে সকল কার্কলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের 
বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যে-কোন উপায়েই হউক একত্রিত করিস্বা দেশকে 
একট! উজ্জলতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে একনায়কতন্ত্র সাহাযা 
করে। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল ধে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে 
ও নেতা! হইলেন দলের সর্বময় কর্তা । দেশে অন্ত কোন রাজনৈতিক দল 
থাকিতে দেওয়। হয় না_-বল প্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট কর! হয়। 

অবাধ দলীয় কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেত1 ব্যক্তির সামাজিক 
জীবনের প্রত্যেকটি কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্তে জাতীয় শিক্ষা, 
সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র বেতার প্রভৃতি সব কিছুই বাষ্ট্রকর্তৃক 
পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান 
নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে বাষ্ট্রনিয়ন্রণের অধীনে আনা হয়। 

একনায়কতন্ত্র-অনুসারে রাষ্ট্র সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তির রাষ্ট্রে ৰিরুছে 


রাষ্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৯ 


কোন অভিযোগ দুরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ 
পর্বস্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হুইয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় 
পর্ধবপিত হয়। কুশিয়ায় সাম্যবাদী, ইতালীতে ফ্যামিবাদী ও জার্ধানীতে 
নাৎসীবাদী দিদ্ধাস্তের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুশিয়ার 
এই সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ইহার গঠনমূলক কার্য দ্বারা পৃথিবীর বহুদেশে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

গণতন্ত্র ও একনায়কতত্ত্র (10678061865 8170 1))06960181))1)) 


গণতন্ত্রের মূলনীতি হুইল স্বাধীনতা ও সাম্য । কিন্ত একনায়কতস্ত্রে এই 
নীতির কোন স্থান নাই। গণতন্ত্রে একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতাৰলগ্বী বাজনৈতিক 
দলের অস্তিত্ব লম্ভবপর, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকে । অন্য 
গলের অস্তিত্ব আদৌ বরদীন্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, 
স্তবিধা ও সহযোগিতার উপর প্রতিঠিত। আর একনায়কতন্ত্র হইল দলীয় 
্ার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য একনায়কতন্ত্রে দলীয় দৃট্টিভঙ্গী, জাতীয় 
দু্টতঙ্গী ও দলীয় শ্ার্থ জাতীয় ন্ধার্থ বপিয়! বিবেচিত হয়। কিন্তু লগত এই 
নৃ্টতঙ্গী ও স্বার্থ ঘদ্দি বিকৃত হয়, তাহ! হইলে শুধু দলগত স্বার্থের হাঁনি 
হয় তাহ! নয়, সমস্ত জাতীয় জীবন এই বিকৃত দৃষ্টিতক্গী হ্বারা বিপর্স্ত হইতে 
পাঁবে। কুশীয় একনার়কতন্ত্রে এবং নাৎমী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রে 
য্ধষ্ট পার্থকা দেখ! যাঁয়। কার্ধতঃ যাহাই হউক না কেন, কশীয় 
একনায়কতস্ত্রেরে উদ্দেশ্য ছিল ধনিক শ্রেণীকে নির্্ল করিয়া শ্রমিকরাজ 
প্রতিষ্ঠা করা। অপরপক্ষে, নাৎসী ও ফ্যামিবাদী একনায়কতস্ত্রের উদ্দেশ 
ছিল কোন সম্প্রদাধকে উৎখাত ন! করিয়া! সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক 
দাতীক় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা। কার্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী 
একনায়কতন্ত্ব এবিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা! অবশ্ঠ 
িচারসাপেক্ষ। 


একনাস্সক তন্ত্রের গুণ (11619 91 1)1০656019181]) ) 


একনারকতন্ত্র নন্থদ্ধে সকলেই স্বভাবতঃ একটা! বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
কবে। বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিবার বথেষ্ট নঙ্গত কারণ থাকিলেও 
একনীয়কতন্ত্রের যে কোন গুধ নাই, একথা বলিলে সত্যের অপল!প হইবে । 


২৬০ রাষ্টুতত্ব 


একনায়কতদ্বের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই শালনব্যবস্থায় জাতীয় একা 
স্থপ্রতিচিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল ব1 উপদলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়। 
জনমতের প্রাধান্য প্রমাণ কর! হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে স্ষ্টি করা 
হয় এবং দলগত বিবোধ জাতীয় স্বার্থকে অনেক সময়ে ক্ষুপ্ন কবে। প্রায় সকল 
গণতান্থিক দেশেই জনগণ দলের নেতাকে অন্ধভাবেই অনুসরণ ' করিয়া থাকে । 
রাজনৈতিক দগগুলি শেষ পর্যন্ত নেতাঁর যন্বন্বরূপ হুইয়া পড়ে । একনায়কতম্ত 
জটিল সমস্যাঁসমূহের দ্রুত সমাধান করিতে পারে, যাছা গণতন্ত্রে নকল সময়ে 
সম্ভব হয় না। জকরী অবস্থায় একন।য়কতন্ত্র জাতীয় স্বার্থনংরক্ষণে অধিকতর 
কার্যকরী হয়। মাগ্ষের নৈতিক উৎকর্ষণাধনেও একনায়কতন্ত্রের অবদান 
উপেক্ষণীয় নয়। রুশ দ্বেশে এই একনাঁযকততন্ব জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে 
স্বদ্নেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ ত্বারা জাতীয় গৌরব বুদ্ধি করিবার 
শিক্ষা! দিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সামা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট হয়, তাহা! বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। রুষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন 
শিক্ষাবিস্তাবে জার্মানী, ইতালী ও বিশেষ করিয়! কুশিয়া একনায়কতস্ত্রে 
অধীনে অতি অল্পকালের মধ্যে যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা! গণতন্ধে 
কোঁথায়গ সম্ভব হয় নাই । অনেকে যনে করেন ষে, একনায়কতন্ত্র পশুবলেনু 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য কখনট 
নয়। বর্তমান যুগে কোন রাই সম্পূর্ণভাবে জনমতকে উপেক্ষা করিয়! শক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একনায়কতস্ব্বের কার্ধাবলী যদ্দি ক্রমাগ-* 
জনন্বার্থবিরোৌধী হয়, তাহা হইলে তাহার অবসান অবশ্ন্ভাবী। ইহ 
এঁতিহানিক সত্য। স্ৃতরাং একনায়কতন্ব ও শ্বৈরাচার একার্থবোধক হইন্ছে 


পারে না। 


দোষ (7067161869) 


একনায়কতস্ত্রেরে পক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক ন] কেন, তাহ' 
সত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসনব্যবস্থা আদৌ বাঞ্চনীয় নছে। ব্াক্তি- 
স্বাধীনতা সু প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাক্তিত্ববিকাশের হৃবিধা দান যদি রাষ্ট্রের গ্রধা” 
উদ্দেশ্ট হয়, তাহা! হইলে কোন ক্ষেত্রেই একনায়কতন্্ সমর্থনযোগ্য নয়। 
একনায়কতত্ত্র যে শেষ পর্বস্ত শক্তির উপর প্রতিষিত, এ কথ! অস্বীকার কর' 


রাষ্্ সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৬১ 


যায় না। মান্য আইনের শাসন মানিতে চায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের 
প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। একনায়ক তত 
এই ব্যক্তিবিশেষের শাসনই প্রতিষ্ঠিত করে, সতরাঁং জনকল্যাণকর হইলেও 
এই শাননবাবস্থ1! কাম্য নহে। অনগ্রণর ও অপরাধপ্রবণ জনগণ শামনের 
পক্ষে সহায়ক হইলেও একনায়কতন্ত্র জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনী সম্পন্ন 
জণসমূছের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তত্বায় বলিয়। বিবেচিত হয়। অনেক সময 
এই একনায়কত্ববাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিঠিত হইয়। ক্ষত ক্ষ্দ্র 
জাতিগুলির উপর কর্তৃক স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়। স্থতরাং একনায়ক তন্ত্র 
আন্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া তুলে। জার্মীনী ও 
ইতালির একনায়কতন্ত্রেষ এই ছিল প্রধান দোঁষ। এই দোষের জন্যই 
তাহাদের পতন অবশ্ঠভাবী হইয়াছিল। 


আমলা তন্ত্র (35798007905) 


আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাদনকার্ধ পরিচালিত হয় স্বায়ী কর্মচাঁরি- 
নদের দ্বারা। এই কর্মচাবীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা! দ্বারা যোগ্যত। 
স্থির করিয়া সরকারী কার্ধে নিয়োগ কর! হত্ব। একটা! নির্দিষ্ট বয়স হইতে 
কাধ আরস্ভ করিয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাহাদের শাসনকার্ধ হইতে অবসর 
৮৭ করিতে হয়। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাহারা! ভবণপোষণের জন্য 
খাতা পান। এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বাধ! নিয়মে দিনের পর দিন 
কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহার! অনেক ক্ষেত্রেই ধরাবাধ। নিয়মের গগ্ডির 
বাছিরে আর কোন কিছুই করিতে রাজী হন না। সরকারী কার্ধে নিধুক্ত 
ধপয়া তাহারা নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্ধাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন ও 
“সজন্য সাধারণ লোকের সহিত তাহাদের প্রায়ই যোগাযষেগ থাকে না। 
ফলে, সরকারী কর্মচারী হইলেও তাগাদের জনগণের প্রতি বিশেষ সহাঙ্গভূতি 
থাকে না। তাহারা এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোবুন্তিদম্পর হইয়া 
গণসাধারণ হইতে নকল সময়ে তাহাদের পার্থক্য বুক্ষা করিতে যত্ববান হন। 
"সনকার্ধে দীর্ঘস্ত্রত৷ আমলাতান্ত্রিক সরকারের আর একটি প্রধান দ্বোষ। 
শস্থব হইলেও ইহারা নিয়মবহিভূ্তি কোন কার্য করিতে নারাজ। এইজন্য 
আমলাতান্ত্রিক নরকার সম্বদ্ধে মিল বলিয়াছেন যে, এই সরকার অন্বাতাৰিক- 


২৬২ বাষ্টতত্ব 


রূপে নিয়মান্গবতী ও এই রোগেই ইহার মৃত্যু ঘটে। এই অস্বাভাবিক 
নিয়মাবতিতার জন্য অনেক সময় জনম্বার্থও ব্যাহত হয়। 

দীর্ঘনত্রী ও অত্যধিক পরিমাণে নিয়মা্ছবর্তী হইলেও আমলাতান্ত্রিক 
সরকারের কর্মদক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিনের সরকারী কার্ধের 
অভিজ্ঞতাৰ ফলে ইহার্দের সরকারী কাষেবরি যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি 
পায়। জটিল সমস্তানমূছের সমাধানে এই জাভীয় কর্মচারীর] দিদ্ধহত্ত। 
অনেক সময় মন্ত্রিপরিষদঃ কি আইন-প্রণয়নে আর কি নীতিনির্ধারণে, এই 
কর্মচারীদের দ্বারা বিশেষভাবে উপরুত হন। আমলাতন্ত্রের উপর অস্ত্র 
পরিষদ্দের এই নির্ভরশীগ্তা অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলগ্ডে আমলাতস্ত্রের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমলাতন্তথ্বের বিশেষ দোষ হইল দায়িত্ববোধের 
অভাব। স্থ-শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কর্মদক্ষতা ও 
দায়িত্ববোধ এই দুইটি গুণ থাক একাস্ত আবশ্তক। ম্মামলাতন্ত্র কর্মদক্ষ। 
ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত জনগণের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বার্থসম্পকে 
একটু অবহিত হইলে আমলা'তন্তর আদর্শ শাণনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমলাতন্ত্রের গঠন 
হওয়1 বাঞ্ছনীয় । 


সংক্ষিগুসার 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ--আ্যারিস্টটুল গুরণবাচক ভিত্তির উপর 
সরকারকে স্বাভাবিক ও ৰিকৃত এই দ্ুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহা? 
পর শাসকের সংখ্যান্থসারে উক্ত ছুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। 
জনকল)াণের জন্য যে শাসন পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক 
ব্ণিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক সরকারকে দংখ্যাহুসারে রাজতন্ত্র, অভিজাত” 
তন্ত্র ৪ গণতন্ত্র এই তিন আখা। দিয়াছিলেন। বিরুত শ্রেণীকেও সংখ্যাঙ্ছসাণ্ে 
তিনটি ভাগ করিয়াছিলেন : যখা_শ্বৈরাচার, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র 
এই প্রকার শালনের উদ্দেশ্য হইল শ।সক শ্রেণীর স্বার্থ পরিপুষ্ট কর! । 

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত শাসনব্যবস্থাগুলি দেখ! যায় : 

রাজতন্ত্র--জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তির শাসনকে 
রাজতন্ত্র বলা হয়। রাঁজ! নিজ ইচ্ছানুসারে যখন অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা 


বাষ্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন বপ ২৬৩ 


করেন, তখন তাহাকে অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা! অবাধ রাজতন্ত্র বলা হয়। 
রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়! শুধু নামসর্বন্ব রাজা 
“হসাৰে অবস্থান করে, তখন তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বল! হয়ু। 

অভিজাত্ততন্ত্র-হ্বল্পসংখ্যক গুণী ও জ্ঞানী লোকের দ্বার যখন শাসন- 
বাবস্থা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র নাম দেওয়া! হুয। 
প্রত যোগা ব্যক্তিদের হস্তে শীসনকাষের ভার থাক। বাঞ্ছনীয়, কিন্ত প্রকৃত 
যোগ্য লোক নির্বাচন কর! কষ্টপাধ্য। 

গ্রজাতন্ত__রাষ্ট্রের গ্রধান যখন রাজার পরিৰর্তে একজন নির্বাচিত রা্রপতি 
হইয়া থাকেন, তখন তাছাকে প্রজাতন্ত্র বল! হয়। এই শাসনব্যবস্থায় জন- 
সাধারণের উচ্ছাই পরোক্ষভাবে কাকনী। 

গঁণতন্্-_ এই শাদনব্যবস্থায় জনগণই হইল শাঁসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারা। 
“হারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্ষ 
“রিচালন। করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকদংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া 
প্রতাক্ষ গণতন্ব কার্ধকর করা লব নয়। সেইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন 
£তয়াছে। গণতন্ত্র সফল করিবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বধীনত] ও সামা অপরিহাধ। 

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব গণতন্ত্রের মুলমন্ত্র। এই শাদনবাৰস্থ। 
বাক্তিত্ববিকাশের সর্বশ্রে্ঠ সহাযর়ক। গণতন্ত্র কার্ধকর করিতে হুইলে 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষ1! বিস্তার করিয়া তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি কর! 
অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় । 

অধুনা গণত্তম্বকে বিশেষত!বে কার্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক 
"সনে গণপ্রস্তাব-অধিকার, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
বাবস্থা! অবলঘ্িত হইয়াছে। 

একলায়কতন্ত্র_- প্রথম মহাযুদ্ধে পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার 
স্বযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবি3তাব হয়। একনায়কতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, 
অগ্ধ দলগুলিকে বলপ্রয়োগে নিলি করিয়। একটি মাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত 
করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান পুরুষ, যাহার নির্দেশে সমস্ত 
শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্ধানী ও কশিয়ায় একনায়কতস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়| 


২৬৪ রাষ্্রতত 


একনায়কতন্ত্র সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্‌ 
স্থাপন করিয়া! দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে লচেষ্ট হয়। কিন্ত 
আংশিকভাবে কাধকরী হইলেও বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্িত বলিয়া! এই 
শাসনবাবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। 

আমলাত্তন্ত্র- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীরা স্থিরীকৃত যোগাতাসম্পন্ 
স্থায়ী কর্মচারী লইয়া আমলাতন্ব গঠিত হয়। জনসাধারণের সছিত বিশেষ 
কোন সংযোগ না থাকার দরুণ এই কর্মচারিবৃন্দ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন 
হইয়। উঠেন। ইহারা অত্যধিক পরিমাণে ধরাকাধা নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, 
সেজন্য সরকারী কার্ধ সম্পাদদনে বিলম্ব অনিবার্ধ। আমলাতান্ত্রিক সরকার 
সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়, কিন্ত ইহাদের মধো জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি: 
একাস্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. নও ০৪] 500 0185811% 8071078 0৫ £05621072206 ? 


তুমি কিভাবে সরকারের অেণী বিভাগ করিবে ? 
2. [0180088 (179 1091168 800. 0918068 ০৫ 01068601700), 


একনায়কতন্কের গুণ ও দোষ আলোচনা কর। 


8. 70886808018), 96990 09200007805 &00 01008018101], 
1১191) 9০ ০০ 10:8191, 8100. আ])স ? 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্্ঁ_ইহাদের মধো পার্থক্য দেখাও। তোমার 
মতে কোন্টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন 1 
4. ছ1096 %7৩ 659 00001610709 98989100181 1০0 0108 8090985 ০1 


86700097805 8৪ ৪ 1012) 01 £০%97072097)8 2 19০ ০৪ (10100 6080 
09000০0:8,0 আ1]] ৪015৪ ? 


সরকারের অন্ততম বপ িসাবে গণতন্ত্রের সাফলোর মূলে কি কি উপাদা” 
আছে? গণতন্ত্রের ভবিষ্বুৎ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষণ কর? 


একাদশ অধ্যায় 


যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা! 


এককেক্দ্ীর ও যুক্তরাষ্তরীঘ পাসনব্যবন্থ। (00716815 ৪710 78৫78] 
(0৮ ৫77127167769) 


শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদ্দি একটিমাত্র উচ্চতম কতৃপক্ষের 
হস্তে কেন্জ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এককেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা বণনা হয। 
অপরপক্ষে সরকারের ক্ষমতাসমৃহ যদি বিভক্ত হইযা একাধিক কর্তৃপক্ষের 
ছারা] পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যুক্তরাষ্রী় শাঘনবাবস্থা বলা হয। 
এককেন্ত্রীয় ও যুক্তরাষ্্ীয় শাননবাবস্থর মধ্যে নিম্লিখিত পার্থকাগুলি 
দেখা যায় £-- 

১। এককেন্ত্রীয় শালনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল সরকারের ক্ষমতাসমূহের 
কোনরূপ ভাগ কবা হয় না। সমুদয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
থাকে । শাপনকার্ধে গ্লবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কতকগুপি প্রাদেশিক 
সরকারে ভাগ করা হয়। কিন্ত এই প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলিব 
কেন্দ্রীয় সবকার-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অধিকার বা দ্বাধিত্ব কিছু খাকে ৭। 
কেন্দ্রীয় সবকাবের নির্দেশ অন্তসারে ইহার] কার্ধ পরিচাশনা করে। কেন্দ্রীয় 
সরকার ইচ্ছা করিলে স্থানীষ সরকারগুলিকে ক্মমতাচুত করিতে পারে। 
ইংলগু, ফ্রান্স এবং ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারত শাসনব্যবস্থা ইহার প্রকষ্ত 
উদাহরণ 

যুক্তরাষ্্রায় শাসনব্যবস্থাঁয় বকরের সমুদয় ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রর্দেশ বা বাঁজো বিভক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে 
কতকগুলি নির্ধারিত বিষযের উপর স্বাধীন ক্ষমত1 আপত হয়। দেশেব সবত্র 
সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয় গুলি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা! যুক্তরা্্বীয ৰা কেন্তরীয় 
গরকারের হস্তে ন্স্ত থাকে । অপর পক্ষে, স্থানীয় শ্বার্থ-সংক্রীন্ত বিষয়গুলি 
পরিচালন! করিবার ভার থাকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে। 
যু্রাষ্ট্রর স্থানীয় সরকাবগুলি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর অবাধ 
কর্তৃত্ব করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শীসনব্যাপারে কেন্দ্রীয় 


২৬৬ রাষ্ট্রতত্ব 


সরকার সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। স্থতরাং যুক্তরাষ্্ীয় শালন- 
ব্যবস্থায় ছুইটি ক্ষমতাঁবিশিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব বি্যমান। যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় 
বা আঞ্চপিক সরকারগুদল এককেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানীয় সরকারগুলির মৃত 
কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন প্রতিনিধি মাত্র নম। ইহাদের নিজন্ব কেন্দ্রীয় 
সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে । 

২। এককেন্দ্রীয় শালনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হুইল সর্বেনর্বা--লমস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী । স্থানীয় বা প্রাদ্দেশিক সরকারগুলির কোন নিজন্ব ক্ষমতা 
নাই। কিন্ত যুক্তরাপ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রাধান্য দেওয়া 
হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রীর্দেশিক সরকারগুলি__উভয়েই শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক হৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্দেশিক সরকারগুলির 
মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করিয়! দেয়। স্থতরাং যুক্তবাস্ীয় শানব্যবস্থায় শালনতন্ত্রের 
প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

৩। এককেন্দ্রীয় বাষ্ট্রের শাননতন্ব লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা 
অনমনীয় হইতে পারে, কিন্ত যুক্তরাম্্বীয় শাসনতন্ত্র সবদ1 পিখিত ও অনমনীয় 
হয়। 

৪। যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনতত্ত্রই হইল উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার উৎস। 
সেইজন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্রের 
প্রাধান্ত অটুট বাঁখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুক্তরাদ্্ীয় শীলনব্যবস্থায় একটি যুক্ত- 
বাষট্রীায় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগপিত হয়। এই বিচারালয়ের 
সিদ্ধাপ্ত দ্বারা শাননতন্ব সংক্রান্ত সর্ববিধ মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। এককেক্দ্রীয 
শাসনব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন উচ্চ বিচাবালরের প্রয়োজন অন্থভূত 
হয় না। 


যুজ্জরাষ্ট্রের বিশেষত্ব (1859 07 0089750662186108 0 5 60678] 
০০৮67771786) 


ুক্তরাষ্্রীর শাদনব্যবস্বার় কতকঞ্চলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই 
বৈশিষ্ট্য গুলির বার! ইহাকে এককেন্দ্ীয় সরকার হইতে সহজে পৃথক্‌ করা 
যায়। ডাঃ ফাইনার ফুক্তরাষ্ট্রেরে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টযগুলি উল্লেখ 
করিয়াছেন £-- 


যুক্তরা্্রীয় শাসনব্যবস্থা ২৬৭ 


১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মহ- 
অবস্থান (00-518692169 01 €ছা০ (05670116768) 


ুক্তরান্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সর্বজ্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির 
শাসনকাধ পরিচালন! করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার থাকে 
আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য কতকগুলি 
স্থানীয় সরকার থাকে । উভয় সরকারই শালনতন্ত্র হইতে তাহাদের ক্ষমত। 
প্রাঞ্চ হয় ও শাসনতন্ব কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর পরস্পরের প্রভাব- 
মুক্ত হুইয়৷ উহাখা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
স্বানীয় সরকার গুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকে । 


২। সরকারের ক্ষমভাসমুহ্ের বিভাগ ও বণ্টন (1)518807 
৪710 70180211006107) 01 1৯068 ) 


যু্তরাস্ত্রীয় শাননব্যবস্থায় সরক।বের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়৷ একটা 
নির্দিষ্ট নীতি অন্থ্ায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে 
বণ্টন কর! হয়। সাধারণত: জাতীয় স্বার্থসংশ্িষ্ট বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়, আর স্থানীয় স্বার্থনংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার দেওয়! 
হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর । উভয় সরকারই ভাহার্দের নিধ্ণারিত 
এলাকায় পরম্পরের প্রতাব-মুক্ত হুইয়া স্বাধীনভাবে শামনকার্ধ পরিচালনা 
করে। 


৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (90012671905 
01 111০ (00718110610 চা1)101) 18 ৮/71666177 2180 78610) 


যুক্তরাষ্্বীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হুইযা কেন্দ্রীয় সরকার ও 
আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। এই 'ব্টনকার্ধ শাসনতন্ত্র ছার 
সম্পাদিত হুয়। স্থৃতরাঁং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়! যুক্তরাষ্টে 
শাসনতশ্বের প্রাধান্য শ্বীকৃত হয় । ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ লইয়! ধাহাতে 
উভয় সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ ৰা কলহ হ্যটি না হয়, সেজন্য 
ক্ষমতার বিভাগ ্ুম্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে । অলিখিত 
শাসনতন্ত্র অস্পষ্ট, অনির্দি্ ও পরিবর্তনশীল বলিয়া! অনেক সময় শাসনব্যাপারে 


৬৮ বাষ্ট্ুততব 


নানাবিধ জটিলতার স্থ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় যাহাতে কেন্দ্রীয় 
সরকার ও আঞ্চলিক নরকারগুপি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে তাহাদের 
কার্ধকলাপ পরিচাপিত করিতে পারে, একের ক্ষমতা যাহাতে অন্তের দ্বার 
নষ্ট না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্র হুম্প্টভাবে উভয় সবকারের ক্ষমতার সীমারেখা 
স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিখিত শাঁসনতত্ব অপরিহার্য বলিয়া 
পরিগণিত হ্য়। 

যুক্তবাদরীয় শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত হইলেই হয় না, এই শাননতন্ত্র অনমনীয় 
হওয়াও একাস্ত আবশ্যক। সহজ-পরিবর্তনীয় হইলে উভয় সরকাঁর বিশেষ 
করিয়] কেন্দ্রীয় সরকার তাহার শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার বলে নিজ ইচ্ছা ও স্থবিধ! 
অন্থসারে যে-কোন সময়ে নির্ধারিত ক্ষমতাব্টনের পরিবর্তন করিতে পারে। 
ম্দি শাসনতন্থের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক 
পঙ্ছতি ভিন্ন একটি সরকারের ইচ্ছ! অনুসারে ইহার পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নয়। 


8৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি (83018657106 
01 20 10091)61106106 220 11119876121 9681)7:0719 00087) 


শ/সনতন্বের প্রাধাগ্ত হহল যুক্তবাষ্টের একটা প্রধান বিশেষত্ব । 
শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্ত সকল ফুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উচ্চ 
বিচারালয় অপরিহার্য । কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চপিক সরকারগুলির 
শাসনতন্থ নিধ্পরিত পারস্পরিক সম্পর্ক যাহাতে কোনক্রমে বাহত ন। হয়, 
সেজন্য উচ্চ আদালত শাসনতাঙ্কিক আক্টনসযুহের ব্যাখ্যা] ও বিশ্লেষণ করিয়া 
শননতন্ত্রের প্র।ধান্য রক্ষা করে। অপরপক্ষে, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ 
শাসনতন্ত্রবিরোধী কাধকলাপ দ্বারা যাহাতে ব্যক্তি-ন্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করিতে 
না পারে, দেজন্ধ উচ্চ আঞ্দালত শাপন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের 
নির্দেশগ্ুনিকে অনেক সময় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। 
এক কথায় উচ্চ আদালতকে শাসনতন্গের রক্ষক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে । 


৫। দ্বিনাগরিকত্ব (1)০9)91০ ০1$159791710)) 


যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভগ্র সরকারেরই আহুগত" 
স্বীকার করিতে হগ্র। ফুক্তরা্ে নাগরিকগণের দ্বিবিধ আইন মান্য করিতে 


যুজরাস্্রীয় শাসনব্যবস্থা ২৬৯ 


হয়। যে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে, সেই সেই বিষয়- 
গুলির জন্ত গ্রতাক্ষভাবে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগতা ও বশ্ততা 
ক্বীকার করিতে হয় ও স্থানীয় ব্যাপাবগুপির জন্য নাগরিকগণ যে প্রদেশের 
অধিবাসী, সেই প্রার্দেশিক সরকারের আইন মানিতে বাধ্য থাকে । শালন- 
তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারতের অধিবাপীদের শুধু একনাগরিকত্ব স্বর 
হইয়াছে । ভারতের নাগরিকত্ব ব্যতীত তাহাদের স্বত্ব কোন প্রার্দেিশিক 
নাগরিকত্ব নাই। 


৬। রাজন্থের বণ্টন-ব্যবস্থ (961081566 ৪1109026101 01 ₹6597098) 


যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি সাধারণত: স্থানীয় বাপাঁরে কেন্দ্রীয় 
পরকার-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে শাপনকার্ধ পরিচালনা করে অর্থাৎ 
স্থানীয় শ্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহারা স্বাক্ন্তশাদনশীল সরকার বলিয়া 
পরিগণিত হুয়। সেইজগ্য ক্ষমতাব্টনের সঙ্গে রাজস্ব বণ্টন করিয়া দেও 
5য়। আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহাদের নির্ধারিত রাজন্ম দ্বার] নিজেদের 
শাসনকার্ধের বায় নির্বাহ করে। 


৭। আন্ুুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (41196187006 2180 8606891017) 


আঁঞ্চপিক সরকারসমূহের সম্মিপিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার তিত্তির উপর 
ক্তরাষ্ট্ প্রতিষিত। যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাঁবিশিষ্ট বা বলিয়: 
বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে 
কার্ধ করিবার অধিকার থাঁকিলেও তাহারা স্বতন্ব রাষ্্ী বলিয়া স্বীকৃত হয় 
না। হুতবাং প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই মূল রাষ্টে" আঁঙ্গগত্য স্বীকার 
করিতে হয়। আঞ্চলিক সরকারগুপি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুপু মান্গত্য 
শ্বীকর করে তাহ! নয়, কোন আঞ্চলিক সরকারই যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পর্ক 
ছে করিয়! স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কোন আঞ্চলিক 
সরকারের এই দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলপ্রয়েগে 
আঞ্চলিক সরকারের এই প্রচেষ্টা দমন করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্টে 
ও সুইজারল্যাণ্ডে আঞ্চলিক পরকারের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বল- 
প্রয়োগে দমন করা হয়। একমাত্র মোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 


২৭০ বাষ্ঠতত্ব 


আঞ্চলিক সরকারগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট গঠন করিবার অধিকার 
দ্বীকৃত হুইয়াছে। 

স্থৃতরাং যুক্তবাস্্বীয় শাসনব্যবস্থ। সম্পর্কে নিয়লিখিত বিষয়গুলি স্মরণ 
রাখিতে হুইবে। 

১। অবিমিশ্র একা হইল এককেক্ত্রীয় রাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 
যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হইয়া ঘে এক্যবদ্ধ বাষ্ট গঠন করে 
সেই নবগঠিত রাষ্ট্রে অবিমিশ্র এঁক্য বা সমবূপতা থাকে না। এককেন্ত্রীয় 
রাষ্রেরে সর্বত্র একই আইন ও একই শালনবাবস্থ! প্রবতিত থ।কে। কিন্ত 
যুক্তরাদ্ত্রীয় ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে সমরূপতা থাকিলেও অনেক বিষয়ে 
আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থকা দেখা ঘায়। 

২। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই 
মেই অমুর্ধর় আঙ্লিক রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা লোপপাইয়া তাহার! নবগঠিত 
হবধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশর্ূপে পরিগণিত হয়। 

৩। যুক্তবাস্্ীয় ব্যবস্থায় দুই জাতীয় শাদনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় 
একদিকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকাবু, অপরদিকে রাজ্য সরকারগুপি নির্ধারিত 
ক্ষেত্রে স্ব ্থ শাসনকার্ধ পরিচালনা করে। 

৪। যুক্তরাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্থার্থ-সংশ্লিষ্ঠ সাধারণ ৰ্যাপরগুলি 
পামনভার কেন্দ্রীয় সরকাবের উপর ন্তন্ত থাকে, আর স্বানীয় স্বার্থ-সংশ্ষিই 
ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য পরক্কার কর্তৃক পরিচালিত হয়। 

€। যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিবর্তনে আপনা হইতে গড়িয়া 
উঠে না, প্রয়োজনমত মাতষ ইহ] হৃষ্টি করে। স্থতরাং ইহার গঠনত? 


লিখিত থাকে । 
৬। যুক্তরাষ্ে শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের ক্ষমতাঁই ভাগ করিয়া 


দেওয়। হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গপ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কোন সরকারই নির্ধারিত 
পদ্ধতির সাহায্যে শামনতন্ত্রের পরিবর্তন বাতীত নিজ ইচ্ছান্যায়ী অন্যেব 
ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পাবে না। 

৭। শাপনতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি শাননতন্ত্রে বিধিবন্ধ কর] থাকে । এই 
কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শালনতন্ত্রের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয় এবং যুক্তরাণে 


যুক্তরাত্্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৭১ 


শাসনওন্ত্র শোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ সারভৌম ক্ষমতার 
ম্বাধার বলিয়া পরিগণিত হয় । 

৮। যুক্তরাষ্ট্র হইল আঙ্গিক বাজাগুলির একটি স্থা্ী সমবায়। স্ধি- 
সমবায় বা সন্ধিবন্ধন বাষ্ট্রগুলির মত অস্থায়ী নহে। 


যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী ( হ077186107) 01 76061968078 ) 


দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তব হয়। অনেক সময়ে কযেকটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র শাননকার্ধের সুবিধার জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
নিজেদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বলম্মতিক্রমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন 
কবে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে তাহারা স্থনির্দিই ক্ষমতা অর্পণ 
করিয়া! অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (1991098] 7০৪:৪ ) আঞ্চলিক সরকার- 
গুলির কর্তৃত্বধীনে রাখে । এইবপে বন রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র জাঁতি- 
সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তৰ হয়। এইট পদ্ধতিকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি 
( 0:09688 01 0906:8119801020, ) বগা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে 
গঠিত হইয়াছে। আদি তেরটি উপনিবেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের 
স্বাতন্ত্য পরিত্যাগ করিয়! একটি যুক্তরাষ্ট্রে অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত 
হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন- 
বাবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক শাপনব্যবস্থায় পরিবত্তিত করিয়া সরকারের 
শমুদবয় ক্ষমতা! কেন্দ্রীয় সরকার ও শবগঠিত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার- 
&লির মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়! একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই 
গতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সাধারণতঃ নিধারিত 
করিয়। দেওয়। হয়; অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকে । 
থহ পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (00988 01 19898708:81188607 ) 
বলা হয়। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হয়। ক্যানাডায় একটি এক 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তিত ছিল। এই এককেন্দ্রীয় সরকারকে নয়টি 
পৃথক প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের শাসন- 
ববিচালন। করিবার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট সমৃদয় গমতার 
অধিকাৰী করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে । স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে প্রধানতঃ 


২৭২ বাষ্টুতত্ব 


ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। ঘে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তবাস্্ীয় পদ্ধতিতে 
গঠিত হইয়াছে সেখানে বিকেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইজন্ত 
সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডি স্থির করিয়া 
মাঞ্চপিক সরকারগুলির প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার 
ক্যানীড| যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তবাপ্্রগুলি কেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য 
পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রার্দেশিক সরকার গুলির ক্ষমতা 
সীমাবছ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্ত বজায় রাখা হয়। ভারত 
প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্্ী এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । 


যুক্তরট্র-ব্যবস্থ'র সাফল্যের ্টপায় (092168079 689671681 €9 


1776 90006989019 176909181 [0181018 ) 


যে পদ্ধতিতেই গঠিত হউক না কেন, যুক্তবাষ্ট্রব্যবস্থায় ছুইটি বিপরীতমুখী 
ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একটি হইল কেন্ত্রীভাব (0970:10968) 
6600995), অপরটি হইল বিকেন্দ্রীতাব (09002605881 69097005)। 
একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে পরস্পরের প্রতি আকষ্ট করিয়া একটি 
সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে, অপরটিতে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্যবোধ 
জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে। পরম্পব-বিরোধী এই ছুইটি শক্তির প্ররুত সমন্ব' 
সাধন করিতে পারিলে যুক্তবাষ্রব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাকলোর জন্তা কতকগুপি বাহ্িক পরিবেশ ৪ 
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থ' অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। 

প্রথমতঃ, যুজরাষ্ট্রের সাঞ্ল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধে। 
ভৌগোলিক এঁক্য (390£18010108] ০0061£515) থাক একাস্ত আবশ্বক। 
ভৌগোলিক নৈকটোর অবর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদুচ 
হইতে পারে না। এতদ্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি দূরত্বের দ্বারা 
যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহার্দের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান 
হইতে পারে না। ফলে জাতীয়তাঁবোধ বাঁধাগ্রাঞ্ধ হয়। অংশগুরি 
বিচ্ছিন্ন থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী-নিরাচন-ব্যাপারেও যথেঃ 
অন্থবিধা হয়। এক অঞ্চলের লোক দৃরত্বের জন্য অপর অঞ্চলে গিয়া, 
জাতীয় বাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বতন পাকিস্তান 
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রাষ্ট্রে এই অস্থবিধ। বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই বাষ্টরেরে পূর্ব অঞ্চল 
রাজধানী-নমন্বিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহশ্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। 
এইজন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে শাসনবাবস্থার নানাবিধ জটিল সমস্থ 
দেখ' গিযাছে। 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্য নিতর করে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধিবামীদের মধ্যে জাভীয়তাবোধের উপর। ৰিভিন্ন অঞ্চলের অধিবামিগণ 
তাষা, ধম ব1 সংস্কৃতির এক্য সত্বেও জাতীয়তাবোধ ছারা ষ্দি অন্ধপ্রাণিত 
ন] হয়, তাহ! হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। 

ততীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ব। 
শাবগত একোর উপর । স্ৃতর।ং উপরি-উক্ত একাগুলি বিশেষ কৰিষা তাঁবগত 
এক যুক্তরাষ্টরগঠনে একটি অপরিহার্য উপার্ধান বলিয়া পরিগণিত হয়। 

১তুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের স্থাগ্রিত্বের জন্য বিতিন অঞ্চল বা প্রর্দেশগুলির মধ্ো 
আয-নের, সম্পর্দের ও বিশেষ করিয়া] রাঁগনৈতিক অধিকারের সমতা থাকা 
একান্ত অপরিহার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আয়তন ও সম্পদের সমতা সব 
দময়ে কার্যকরী কর! সম্ভব হয় ন|, কিন্ত প্রদেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা! 
(0০116198] 90088185) বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা রক্ষা কর! অত্/স্ত 
আবশ্যক । প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোঞ্সংখ্যায়, ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, 
জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার থাকা চাই। এই সমতার অভাৰ 
তইলে একাধিক বৃহৎ প্রর্দেশ সম্মিলিত হইয়। ক্ষুন্্র ক্ষপ্র গ্রদেশগুলির উপর 
কর্তৃত্ব স্বাপন করিতে পারে) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুবে জানান যুক্তরাষ্ট্রে এই 
রাজনৈতিক সমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
প্রদেশ প্রুপণিয়! ভোটাধিক্যের বলে সমগ্র জার্মান দেশে স্বীয় আধিপত্য স্বাপন 
করিতে সমর্থ হয়। সমতার অভাবেই জার্মীন যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব পাভ করিতে 
পাবে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক 
সবকারকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়! হইয়াছে। 
মা্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন, সম্পদ বা জনসংখ্যা নিধিচারে প্রত্যেকটি প্রদেশ 
জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ্‌ দিনেট সভায় দুইজন করিয়া 
প্রতিনিধি নিবাঁচন করিতে পারে। ক্যানাডার দিনেট পভ প্রত্যেক প্রদেশ 


হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কোন প্রার্দেশিক সরকারকেই 
১৮--7(১ম ও) 
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লংখ্যাধিক্যর বলে অন্ান্ত অংশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী কর! যুক্তরাষ্ট্র 
সাফল্যের প্রধান অন্তরায় । 

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের ছারা অনুপ্রাণিত হুইয়। যুক্তরাষ্ট্রের 
স্থট্টি হয়। এই আদর্শ হইল এঁক্যবদ্ধ জাতিগঠন। জাতীয়তাবোধ ও 
আঞ্চলিক শ্বাতন্ত্রৰোধের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট গঠিত হয়। এই ছুইটি পরস্পর- 
বিরোধী মনোভাবের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ ন! হয়, সেজন্ত জনগণের মধ্যে 
উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও মহনশীলত৷ থাকা চাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থা জটিল ও নান! লমস্তাপূর্ণ। নাগরিকগণেরও যুগপৎ কেন্ত্রীয় সরকার 
ও আঞ্চলিক সরকারের আম্গত্য ত্বীকার করিতে হয়। স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রে 
সাফল্য যে অনেক পরিমাণে নাগরিকদের শিক্ষা কর্মদক্ষতা! ও রাজনৈতিক 
চেতনার উপর নির্ভর করে, ইহ] অস্বীকার করা যায় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি ভারতে বর্তমান (875 
€11092 ০078011610779 1076991) 17) [18018 ? ) 


এই সম্পর্কে ত্বভাব্তঃই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারতীম্ব যুক্তরাে 
যুকরাষ্টরের সাফল্যের উপার্ধান গুলি কি বর্তমান আছে? ১৯৫৬ খুষ্টাব্দের রাঁজা 
পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম-পর্ধায়ভুক্ত ১৪টি রাজ্য ও 
৬টি কেন্দ্রশাগ্তি অঞ্চল লইয়! গঠিত হুইয়াছে। বর্তমানে পিকিমসহ রাঁজযসংখা। 
হইল ২২টি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল ৯টি। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার নাফল্যের অন্যতম 
প্রধান উপাদান হুইল যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজাগুলির ভৌগোলিক এঁকা। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর ঘবীপপুঞ্ত এবং আমিনদ্বীপ 
স্বীপপু্ ব্যতীত অন্ান্য প্রধান অংশগুলির মধ্যে এই ভৌগোলিক একা 
বিগ্ভমান আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের মছিত অপরাপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগ- 
স্থত্রের ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া 
জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহাঁধ্য করিয়াছে। অধিকন্ত এই ভৌগোলিক 
এঁকোর জন্ত ভারত তাহার প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের দ্বিতীয় উপাদান হইল অধিবামিগণের মধ্যে জাতি- 
গত, ভাষাগত, ধর্মগত, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত এঁক্যের অবস্থিতি। এপিক 
দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবামিগণের মধ্যে এরূপ 
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কোন এঁক্য নাই। বিভিন্ন ধর্মীৰলম্বী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বহু জাতি 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করে। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বিভের্দ অনেক 
সময় যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। অপর্পক্ষে এই বিভিন্ন জাঁতিগুলি এরূপ মিশ্রভাৰে 
পরস্পরের সহিত একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাদ করে ঘে, এই বিভিন্ন 
জাঁতিগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়। ধর্মভিত্তিক ব1 ভাষা তিত্তিক রাজ্য গঠন 
করাও সম্ভব নহে। 

কিন্ত এই বিভেদ থাক1 সত্বেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিভিন্ন 
জাতিগুলি শতান্বীর পর শতাব্ধী ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে 
পরস্পরের সন্নিকটে বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, 
চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত 
হইতেছে । ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম- 
নিবিশেষে এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং ভারতের নকল ণাগরিকের 
জন্ত সমান স্থযোগ-স্থবিবার ব্যবস্থা করিয়া! এই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য 
সট্টিতে সাহায্য করিয়াছে । জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত টবষম্য থাক! 
সত্বেও মোভিযেত যুক্তরাষ্ট্র, সথইস্‌ যুক্রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যদ্দি এক জাতীয়তা- 
বোধ বুখি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ক্ষেত্রে এক জাঁতীযতাবোধ 
ধদ্ধি না পাইবার কোন সংগত কারণ নাই। 


ভারতের ক্ষেঞ্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয্মতাবোধ 
যে নাই, ইহা! বলিলে সত্যের অপলাপ হুইবে। বুটিশ শানকগণ কর্তৃক 
অন্থহ্থত ছুষ্ট বিভেদমূলক শানন-নীতির (7)/5109 &0 7919) ফলে এই 
জাতীয়তাবোধ এখনও পর্বস্ত দুর্বল, কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই 
শক্তিশালী হুইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশগুলি বুঝিতে পারিয়াছে 
যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল এবং বিভেদই হইল তাহাদের ধ্বংসের 
কারণ। একতাবৃদ্ধির জন্ত বর্তমান ভারত নবকার বিতিনন বাজ্যের 
পারম্পন্বিক মতভের্দ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন 
করিয়াছেন ও প্রায়শই রাজ্যগুলির শাসনকর্তার্দের স্মিলিত বৈঠকের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজাগুলির 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর হইদ্া সহষোগিতামূলক মনোভাব 


২৭৬ বাষ্ুতত্‌ 


স্থষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি স্্দূব 
আন্দামান দ্বীপে পুৰ-পাকিস্তান তইতে আগত উদ্ধাপ্থদের পুনর্বামনের 
পরিকল্পনা এই সহযোগিতাষূুলক মনোভাবের পরিচায়ক । পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্যা আজ নর্বভারভীয় সমশ্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । সুতরাং 
ভারতীয় যুক্তরাঞ্টে ষে যুক্তরা্রহ্বলভ জাতীয় এঁকা নাই একথা বলা আদে' 
সমীচীন নহে। 

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদে 
ও বিশেষ করিমা রাজনৈতিক সমতা বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমত' 
থাক] একাস্ত আবশ্যক । ভারতের ক্ষেত্রে এই লমতার একান্ত অভাব দেখ 
যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ঝাজ/গুলি আয়তনে 
লোকসংখায় ও সম্পদে অন্যান্য রাজাগুলি হইতে শুধু বৃহত্তর নয়, রাজনৈতিক 
দিক দিয় দেখিতে গেলেও ভারতের পালণমেণ্ট মভাষ এই বাজাগুল্সির 
প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশী । স্তরাং এই রাজাগুলি ইচ্ছা করিশে 
সম্মিলিতভাবে রাঁঈীয খা।পারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্ত ক্ষু 
কত্র রাজ্যগুলির অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রেরে একটি 
মূলনীতি হইণ আঙ্গিক রাজ্যগুলিগ্ সমানাঁধিকার এবং এই সমাঁনাধিকা, 
নীতি শ্বীকৃত না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের মাল” অনসম্ভব। ভারতের ২২টি আঙ্গি 
রাজ্য সম-ক্ষমতা সম্পন্ন হইলেও মাকিণ বা ক্যানাডার যুক্তবাষ্ট্রেরে আঙ্গি 
বাজ্যগুলির ন্যায ইহাদের সমান প্রতিনিধিত্ের দাবী স্বীকৃত হয় নাই 
গ্রতিনিধিত্বের দ্বিক দিয়! শুধুমান্্র আন্তপাতিক সমতা রক্ষিত হুইয়াছে। 

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সাঁফলোর জন্য নাগরিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক 
শিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুত1 একান্ত আবশ্বক। ইহ] ছাড়া, যেহেনু 
আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সম-অংশীঘার সেই হেতু প্রত্যেকেরই সমান 
কর্মদক্ষতার অধিকাবী হওয়া! চাই। যুক্তরাষ্টী একটা জটিল শাসপব্যবস্থ' 
নাগরিকগণ ঘর্দি জটিল শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকার্ধে অনভিজ্ঞ হন তাহ' 
হইলে এই শাসনব্যবস্থা! সাঁফলালাভ করিতে পারে না। ভারতে স্বাধীন 
লাতের পর কিছুদণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শাসকের অতাবে শাপনকা 
বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিত" 
হই্য়াছিপ। কিন্ধ বর্তমানে এই অস্থবিধ। অনেক পরিমাণে দূর হুইীয়ছে 
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দশরক্ষা বিভাগে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
শাঁরতীম্গগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, 
এন প্রভৃতি বিভাগগুলিও সম্পূর্ণন্ধপে ভার্তীয়গণই পরিচালনা করিতেছেন। 
শুধু মূলধনের মালিক ও যন্ত্র-বিশেবজ্ঞরূপেই বর্তমানে বিদেশীষগণের সাহাঘা 
লওয়। হইয়া পাকে । স্বতরাং এন্দক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, 
।ক্ররাষ্ীয় শালনব্যবস্থ। পরিচালনা করিবার প্ররোজনীর অভিজ্ঞতা ও 
কর্মপট্রতা ইভিমধ্েই শিশুরা ভারত তাহার আয়ভাধীন কত্রিঘ্াছে। 
্তরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য স্রনিশ্চিত। 


যুক্তরাষ্ট্রব্যবন্থায় ক্ষমতাব্টনের নীতি ও পদ্ধতি (চ11001019 ৪70 
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নীতি 


যুকবাষ্-বাবস্থ।য় সমগ শাসনক্ষমতণ কেন্দ্রীয় ও 'াঞ্চলিক দরকার গুলির 
»ধা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষমতাব্টনের মূলনীতি হইল যে, 
জাতীয় স্বার্থনংক্লিঃ বিষয়গুলি এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে একই রকমের 
'্মাইন-কালন ও শাসনব্যবস্থা প্রয়ইজন, সেই সকল বিষয়ের ভার সাধারণতঃ 
.কন্ত্ীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে । অপরপক্ষে, শুধু স্থানীয় স্বার্থসংশ্লি্ 
বিষয়ঞ্চলি অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে বিিন্ন অঞ্চলের অবস্থাতেদে ভিন্ন ভিন্ন 
হাইন-কানুন ও পরিচালনা-ব্যবস্থ দরক।বু সেই সব বিষয়েন ভার আঞ্চলিক 
"রকারগুলির উপব দেওয়া হয। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, 
,বদেশিক সম্পক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ডাক ও তার বিভাগ, 
দ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিধয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেওয়া হয় এবং 
'শক্ষা, সমবায়, কৃষি, জনন্বাস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের 
হস্তে গ্যস্ত থাকে । 

এই বীতি অনুযায়ী সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা ব্টন করা হইলেও কোন্‌ 
ব্ষয়টি জাতীয় হ্থার্থসংগ্রিই আর কোন্‌ বিষমুটি স্থানীয় স্বাথসংশ্লিষ্ট এ-নবদ্ধে 
(থেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিবাহশাবচ্ছেদ, দেউলিয়া ও শ্রমিকসংঘ- 
সংক্রান্ত বিষয়গুলি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রার্দেশিক মরকারগুলির উপর ্তস্ত 
ছে, কিন্ত ক্যানাডায় এই বিষয়গুলির ভার কেন্ত্রীয় সরকারের 


২৭৮ রাষ্ট্রতত্ব 


উপর দেওয়া হইয়াছে । ফলে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
বভিন্ন প্র্দেশে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের স্থ্টি হইয়া আস্তঃপ্রার্দেশিক সম্পর্ক 
তিক্ত করিয়। তুলিয়াছে। 

অঠ্লিয়া, পোভিয়েত যুক্তরাষ্ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে প্রার্দেশিক 
সরকারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার 
প্রার্দিশিক সরকারগুপণি তাহাদের নিজন্ব প্রতিনিধি দ্বার! পৃথকভাবে 
প্রার্দেশিক স্বার্থসংপ্রিষ্ট অনেক ব্যাপারে গ্রেট বুটেনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে পারে? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন বাইলো-বাশিয়া 
প্রভৃতি কয়েকটি প্রার্দেিশিক সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বাধীনভাবে 
তাহাদের কার্ধকলাপ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ প্রতিষ্ঠানেও ইহাদের পৃথক্‌ প্রতিনিধি আছে। 


পদ্ধতি 


উপরি-উক্ত ন্বমতাবণ্টনের নীতি বিভিন্ন উপাে বিভিন্ন যুক্তরাষ্টে 
কারধকরী করা হয়। যুক্তরাষ্টে ক্ষমতাবণ্টনে সাধারণতঃ ছুইটি নীতি 
অন্ুহ্থত হুয়। 


প্রথমতঃ) যুক্তরাষ্ট্রবাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে শালনকার্ধ পরিচালন! 
করিবে, শীসনতদ্থে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকে । প্রার্দেশিক সরকার- 
গুপিকে অবশিষ্ট অল্ুলিখিত ক্ষমতাগুলির অধিকারী করা হয়। এই 
প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন কেন্দ্রীম্ম সরকারের দুর্বলতা শ্চিত করে । মাফ্কিন 
সুজরাষ্টে ক্ষমতাবণ্টনের এই প্রণালী কার্ধকরী করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডায় অন্য প্রণালীতে ক্ষমতার ব্টন হুইয়াছে। এই 
প্রণালী অন্ুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী 
করিয়! অবশিষ্ট অন্ুল্িখিত বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
করা হইয়াছে । ফলে, এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার 
অধিকতর শক্তিশালী হয়। 

অধুন! যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাব্টনে এক তৃতীক় প্রণালী অনন্ত হইপা 
থাকে । কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক পরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতত্্ে 


যুক্তরাত্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা! ২৭৯ 


ন্ননির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে । ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে কতকগুলি যুগ্ম 
বিষয়েব (00000089206 1186) উল্লেখ থাকে, থে বিষয়গুলির উপর উভষ 
সরকাব একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন । কিন্তু উভয় সরকারের 
প্রণীত আইন পরম্পর-বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়। 
প্রাদেশিক সরকারের ব্যাবস্থা বাতিল হয়। ক্যানাডাব কৃষি ও দ্বেশাস্তরে 
খাদের নিয়ম (1507918186107) যুগ্ম তালিকার অন্তভুর্ত এবং ভারতে 
কৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি, শ্রমিকসংঘ, বিছ্যৎ, ছাপাখানা, সংবাদপত্র 
প্রতৃতি নাতচন্লিশটি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। 


যক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
কুন (হ60679] 00260] 0৮67 7,0০9] (05611786169) 


যুক্তরাষ্টে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অন্নবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয 
ধরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয। সকল যুক্তরাষ্টে কেন্দ্রীয় সরকারের 
গাদেশিক সরকারগুলির উপর আধিপতা সমান হয় না । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনত্ম্ব অন্ুলারে প্রার্দেশিক সরকারগুলিতে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বলবৎ 
করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হুইয়াছে। অন্তবিপ্রব 
বাপ্রার্দেশিক বিদ্রোহ নিরোধ করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে 
টাম্ত হইযাঁছে। ক্যানাড| ও ভারতে প্রার্দেিশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় 
শ(সকপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উভয় দেশে অনেক ক্ষেত্রে 
প্রা্দশিক আইনগুলি কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধানের সম্মতিনীপেক্ষ। সোভিয়েত 
বুগরাষ্টে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাঁজন্ব-সংক্রাস্ত 
বিধিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিসাপেক্ষ। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে আইন বলব ও রাজন্ব আদীষ 
করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রার্দশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়। 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন, আবার জার্মানি, স্থইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি 
দেশে উপরি-উক্ত বিষয়গুপির জন্য অনেক লমক়্ প্রাদেশিক সরকারগুলির সাহায্য 
লওয। হইয়া! থাকে। 


৮৩ বাষ্ট্রতত্ব 


যুক্তরাষ্ছ আধুনিক প্রবণত (1100 7167009200199 |] 
ঢু ০0০7961018) 


যুক্তরাষ্ট্র বলিতে দেশের সাধারণ সম্পর্কিত কাজের জন্য কেন্দ্রে অনস্থিত 
একটি জাতীয় সরকার ওস্থানীয় শামন-মম্পকিত কাজের জন্ত কিছু নংখাক 
স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের এক সঙ্গে অবস্থিতি বুঝাঁয়। যুক্তরাস্্ী 
শাসনতগ্ন কর্তৃক উভয় সরকারের কার্ষক্ষেত্র সুনির্ধারিত থাকিলেও বন্ঠমানে 
মাকিনী, ক্যানাডীয় বা মিশ্র--সকল যুক্তরাত্ীপ্র-বাবস্বায়ই একদিকে যেরূপ 
কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতার প্রাবলা দেখ] যায় অপর দিকে 
তদ্রপ স্থানীয় বা! প্রার্দিশিক সরকারগুলির গুরুতর হাপ পরিলক্ষিত হয়। 
কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারগুলির ক্ষমতা বুদ্ধির কারণ ইহা! শে যে, 
তাহার! প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হরণ করিয়! অধিকতর এক্িশালী 
অথবা! অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বাতীতও নৃতন ক্ষমতা 
পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্রুত ক্ষমতা বুদ 
হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের এইৰপ 
ক্ষমতা বুদ্ধির ফলে যুক্তরা্্রীয় শাদনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাননবাবস্থায় পর্ধবমিত 
হইবে। 


কিন্ধ যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিণতি ইতিহাস দ্বারা পমধিত হয়ন1। প্রায় 
কোন যুক্তরা্ই এ পর্বস্ত এককেন্দ্রীয় শাঘনব্যবস্থায় পরিণত হয় নাই। 
জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বুঝ্ধিরি প্রধান কারণ হইল ঘে, এই সরক।রগুপি 
ইহাদের শালনত্ব-প্রদন্ত ক্ষমতাগ্ুণলি বিশেষভাবে সম্প্রদাৰণ কবিয়াছেন। 
ইহা ছাড়! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রন্থতি কমেকটি যুক্তরাষ্টী কিছু নৃতন ক্ষমতা 
পাইয়াও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। 


যুক্তরাষ্ট্র বাবস্বায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে 
অধ্যাপক হওয়ার (0:০1. ড1199£9) চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার মতে যুদ্ধ (97), অর্থ নৈতিক সংকট (11000092010 0610:988107), 
রাষ্ট্রেরে নমাঞ্জনেবাযূলক কার্ধের প্রনার (9:০6) 0£ 89918] 88::51998) 
এবং শিল্প ও পরিবহন জগতে অভ্তপূর্ব পরিৰ তন (01901801981 795০0106101 
1) 0:8090076 800 179009075) | 


যুক্তরাষ্রীয় শাপনব্যবস্থ। ২৮১ 


বতগ্নান যুদ্ধ হইল পর্বাত্মক যুদ্ধ। এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচাপনার জন্য 
দেশের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ এক-ণিয়ন্ত্রণাধীন করা একান্ত আবশ্যক এবং 
জাতীয় সরকারই হইল একমান্ত্র প্রতিষ্ঠান যাহ। সাফলোর সহিত এই কাধ 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুদ্ধগুলি এত বাষপাধা ষে, একমাত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারই এই বিপুল ব্যভার বছন করিতে সফম। উপবি-উক্ত 
কারণে যুকরাষ্ট বাবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমত। বুদ্ধি পাইয়াছে। 

আধুনিক যুগে প্রায় কোন দেশই অর্থ নোতক সংকটের প্রভাব-মুক্ত নছে। 
অর্থনৈতিক সংকটকালে একমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারই জাতীয় 
স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আধিক ও রাজন সম্পকিত ব্যবস্থ। অব্লঘ্ন 
করিয়া সংকটমুক্ত হইতে পারেন। একারণে জাতীয় সরকারের প্রাধান্য ও 
ক্ষমতাবৃদ্ধি ত্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। 

সমাজসেবামূলক কার্য বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষা ও শ্বাস্থা-সম্পকিত 
কার্দগুলিকে বুঝায়। প্রায় প্রতোক যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্ধগুলি স্থানীয় বা 
প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকে । কিন্তু এই সমাজসেবামৃল্‌ক 
কার্ধগুলি সঠভাবে সম্পাদন করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির জাহীয় 
সরকারের আথিক সাহায্য ও উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মাকিন, 
সোভিয়েত, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সমাজসেবামূলক কার্গের জন্য প্রার্দেশিক 
সরকারগুলি জাতীয় সরকারগুলির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য 
পায়। এই ব্যবস্থার হ্বারাও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ঘোগাযোগ ও পরিবহন বাবস্থার উন্নতির ফলে আস্ত£বাঁজা ভৌগোলিক 
বাধ! সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে। আতন্তঃরাজ্য নানা জাতাঁয় সামাজক, 
অর্থ নৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্থা গঠিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে 
একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাবসায় বাণিজা-সংক্রান্ত 
সমস্তাগুলি স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্তায় পরিণত হঈয়াছে এবং এই 
কারণে এই পমন্তাগুলির স্থানীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের তিন্তিতে 
সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাইস্থানীয় ব্যাপারেও জাতীয় সরকারের 
সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা! অপরিহাধধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

পরিশেষে ব্লা যায় যে, বতমান রাষ্ট্রগুলি হুইল সমাজসেবামুলক সংগঠন 
এবং এই কার্ধ একান্তরূপেই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনামুায়ী পরিচাপিত 


২৮২ রাষ্্রততব 


হুয়। পরিকল্পনার (1820108) সাফল্য কেন্ত্রীকরণ, সংযোগ ও বিভিন্ন 
অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এ কারণেও কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় 
সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কিন্ত জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতাবুদ্ধির শুন্য ইহা মনে কর! যুক্তিযুক্ত 
নয় ঘে, প্রাদেশিক অরকারগুলিকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রীদেশিক 
সরক।রের পর্যায়ে পরিণত করিবার উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হইয়। যুক্তরাষ্রীয় জাতীয় 
লরকারগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমশঃই অপহরণ করিতেছে। 
আসল কথা হইল ঘে, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাত্ত্রীর শাসনব্যবস্থা যাহাতে 
সাফলামণ্ডিত হয়, দেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার প্রাদেশিক পর কারগুলিকে 
নানাভাবে সাহায্য করিয়! থ$কে | 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ত্রের পার্থক্য 


(10190110180 196619610 2. [60079861071 00 01186 
[013 01 (97720998866 91816) 


সন্ধি-বন্ধন (411187706) 


যখন একাধিক বাগ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপাধনের নিমিত্ত পাঁরম্পরিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়, তখন এই সন্ধিত্ৃত্রে আবদ্ধ 
রাষ্ট্রসমবায়কে সন্ধি-বন্ধন বলা হয়। সন্ধি-বন্ধন হুইল কতকগুলি সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে এঁকাবদ্ধ ভাঁব। একটি চক্তি স্বাক্ষরিত করিয়া তাহার! 
সংঘবদ্ধ হয় ও একযোগে নির্দিষ্ট বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে। সম্পাদিত 
চুক্তি তাহাদের মধ্যে একমত্য ও সহযোগিতা প্রতিষিত করে, কিন্তু চুক্তির 
ফলে কোন নৃতন জাতি বা নৃতন রাষ্ট্রের জন্ম হয় না। সন্ধিবদ্ধ প্রত্যেকটি 
বাষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে । নসগ্দি- 
বন্ধনে উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় শীসনকর্তৃপক্ষ গঠিত হয় না। 
সন্ধি স্ধনে আবদ্ধ সদস্য রাষ্রগুপি ইচ্ছা্ত সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। 
আন্তর্ভীতিকক্ষেত্রেও সন্ধি-বদ্ধন এক বা বঙলগিয়! স্বীকৃত হয় না। নির্দিষ্ট 
উন্দেশ্ট সিদ্ধ হইলে বা অন্য কোন কারণে সদ্ধি-বন্ধনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। ক্থুতরাং সদ্ধি-বন্ধনকে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক 


যুক্তরাষ্থীয় শাসনব্যবস্থ। ২৮৩ 


সহযোগিতার মনোভাব বল! যাইতে পারে । এই সহযোগিতার মনোভাবের 
স্থাক্সিত্ব খুব কম বলিয়া সদ্ধি-বন্ধনকে লমবায় রাষ্ট্রের দুর্বলতম প্রকাশ বুলিয়া 
গণ্য করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট সংঘবদ্ধ হইয1 একটি স্বাত্র 
সার্বভৌম ক্ষমতা বিশিষ্ট রাষ্ট্রের স্ট্টি করে। যুক্তবাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার 
থাকে এবং আস্তর্জাতিকক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র রা বলিষ! পরিগণিত 
হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি সদ্ধি-বন্ধনের সব্বস্যগুলির ন্যায় ইচ্ছামত যুক্তবাষ্ট্রের 
সহিত অম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। সন্ধি-বন্ধন অস্থায়ী; যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যবস্থা স্থায়ী। 


ব্যক্তিগত বন্ধন (1১675078] ঢ0107) 


একাধিক রাষ্ট্র ষখন একজন রাজার অধীনে লশ্মিলিত হইয়া ইহাদের 
শাসনকাধ রাজার নামে পরিচালিত করে, তখন এই রা্টুসমবায়কে 
ব্যক্তিগত বন্ধন বল] হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ বাষ্রগুলির 
মধ্যে অন্ত কোন বিষষে এক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কি আত্যন্তরীণ ব্যাপারে, 
কি বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদন্ত রাষ্র ইহার সার্বভৌমত্ব বজায় 
বাখে। রাষ্্রগুলির মধ্যে একমাত্র এক্স হইল সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত 
এক রাজ । একটি রাষ্ট্রের রাজ যদি নাবালক হন, তাহা হুইলে তাহার 
সাবালক ন1 হওয়1 পর্যন্ত পার্খববর্তী রাষ্রের রাজাকে সাময়িকভাবে শাসন- 
বতাগের উচ্চতম ক$পক্ষ বণিক স্বীকার করিয়া তাহার নামে শীমনকার্ধ 
পরিচালনা করা হয়। অনেক সময় চুক্তিম্পাদদন দ্বারা বা! উত্তরাধিকারের 
বলে একাধিক রান একজন রাজার অধীনে সামগ্সিকভাবে মিলিত হইতে 
পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্রগুলি একজাতি বা! একবারে পরিণত 
হয় ন1। ইহার্দের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মে যুদ্ধকে অন্তর্ধিপ্রব না বলিয়া 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলা হয। ১৭১৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলগু ও 
হানোভার ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 


প্রকৃত বন্ধন (06৪1 ঢ1107) 

প্রকৃত বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে মিলিত হয, কিন্তু 
প্রকৃত-্বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সম্মিলিত বাষ্রগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
স্বাধীন হুইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে ইহাদের কোন পৃথক্‌ সত্তা থাকে না, 


২৮৪ বাষ্ট্রতত্ব 


স্থতরাং আতন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এই ব্রাষ্্ীমবায় একটি মাত্র বাষ্টু বলিয়া 
পরিগণিত হয়। প্ররুত বন্ধনের সদস্য বা্রগুলির মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা 
হইলে সে যুদ্ধ আস্তর্জাতিক যুদ্ধ বলিয়া! স্বীকৃত হয় না, লে যুদ্ধকে অন্তবিপ্রব 
খলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে অস্ত্রিষা ও হাঙ্গেরি দেশ ছুইটি প্ররুত 
বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 
সন্ধি-সমবায় (00756756107) 

যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্ত সমবায় থাষ্টগুলির মধ্যে সন্ধি সমবায় হইল 
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সংগঠন । একাধিক স্বাধীন বাষ্ের সহযোগিতায় 
সন্ধ-সমবায়ের উৎপত্তি হয়। সদন্ত বাষ্টরগুলির পারম্পরিক চুক্তির ভিত্তির 
উপর সন্ধি-সমবায় প্রতিষ্ঠিত। লাধারণতঃ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্থদৃঢ কবিবার 
নিমিত্ত বা অন্য কোন ব্যাপকতর উদ্দেশ্তসাধনেব জন্য সন্ধি সমবায়ের স্থষ্টি 
হয় এবং এই সমবায়কে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত সদ্রস্ত বাষ্রগুলির 
প্রতিনিধি লইযা একটি কেন্ত্রীয় শাসনপ্রতি্ানও গঠিত হয়। সগ্ধি-সমবায় 
অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হুয়। সুতরাং সদ্ধি-সমবাঘকে 
যুক্তরাষ্্গঠনের প্রাথমিক স্তর বলা যায়। সন্ধি সমব"য়, সদ্বি-বন্ধন বা 
ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী সমবায় রাষ্ট্র বলিযা পরিগণিত 
হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থকা দেখা যায়। 

প্রথমণ্ঃ, যে বাষ্রগুলি সম্মিলিত হইয়া ঘুক্তবাষ্টী গঠন করে তাহারা 
তাহাদের হ্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া একটিমাপ্র সার্বভৌম রাছে 
পরিণত হুষ। সন্ধি-সঙ্গবায়ে প্রত্যেকটি সদন্ত বাষ্ট ইহার স্বাণীন সাবভৌম 
অস্ভডিত্ব বজায় রাখে। 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্রাষ্ট্রব্যবস্থায অনেকগুলি জাতি ও বাঠ্রের সম্মিলনে এক 
নৃতন জাতি ওনৃতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের হষ্টি হয, কিন্ত সন্ধি-সমবাধে কেন 
নৃতন একাত্মবোধ-সম্পন্ন জাতির বা একটি সাঁবতৌম গাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় না। 

তৃতীযতঃ, মুক্তরাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমট্টি থাকে ' এই 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবানীদ্বের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাঁধে প্রযুক্ত ছয় 
সন্ধি সমবায়ের এপ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ বা জনসমষ্টি থাকে না। 
প্রত্যেকটি স্ধস্য রাষ্ট্রের পৃথক ভৌগোলিক সীমা থাকে ও এই পিগি 
ভৌগোলিক সীমার বাহিরে ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে ন]। 


যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা! ২৮৫ 


চতুখতঃ, যুক্তরাষ্ট একটা লিখিত শাদনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। 
শাসনতন্ত্র সরকারের সমুদ্ষ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার- 
গলির মধ্যে ব্টন করিয়া দেয় । যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশেষত্ব হইল ক্ষমতা 
[বতাগ। অপরপক্ষে লন্ধি-লমবায় হইল একটা আতস্তর্জাতিক চুক্তিগ উপর 
প্রতিঠিত। সার্বভৌম রাষ্টরগুলি একটি পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়! 
তাহাদের সমন্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির সমাধান করে। স্তরাং সদ্ধি- 
পমবায়ে সরকারের ক্ষমতা'বিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। 


পঞ্চমতঃ, যুক্তপাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার বিভাগ করা হষ বলিয়া 
শালনতন্ত্রের প্রাধান্ত বজায় রাখিষার নিমিত্ত একটি যুক্তপা্্ীয় উচ্চ 
বচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু সন্ষি-লমবায়ে শাসন- 
্নমতার কোনপ্রকার ভাগ হয় না বলিয়া উচ্চ বিচারালয়ে আদৌ কোন 
প্রয়োজন অনুভূত হয় না, 


ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাঞ্টের অধিবাপী সমস্ত নাগরিকেখ 
টপর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করিতে পারে । কেন্দ্রীয সরকার-প্রবর্তিত আইন 
মকল অঞ্চলে সকল অধিবাপীর উপর প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ কর! হয়। কিন্ত 
সন্ধি-সমবায়ের কেন্দ্রীয সংগঠনের সকল সদন্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে প্রযোঙ্গা 
কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। সাস্ত বাষ্্রগুলির নাগরিক 
বাতীত সদ্ধি-পমবাষের নিজন্ব কোন খাস নাগরিক থাকে না। সুতরাং 
সন্ধি সমবায়ের কেন্ত্রীয় শাসনগ্রতিষ্ঠানের কোন নিদেশ কার্ধকবী করিতে 
হইলে সন্ত বাষ্টগুপির মারফতে করিতে হয়। 


সগ্মতঃ, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন আঞ্চলিক নরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেচ্ত 
অংশ বলিয়! পরিগণিত হুষ। যুকরাষ্ট একটি স্থাধী রাষ্রসংগঠন, স্থতরাং 
আঞ্চলিক সরকারগুলি কোনক্রমেই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন1। 
তাহাদের বিচ্ছিনন হইবার প্রচেষ্টা বিদ্রোহ বলিয়া গণা হয় ও বলপ্রয়োগে 
এহ বিদ্রোহ দমন করা যাইতে পাবে। অপরূপক্ষে, সদ্ধি-সমবাধ অস্থায়ী । 
দদন্ত বুষ্গুলি স্বাধীন ইচ্ছাপ্রণোদ্দিত হুইয! নিজেদের কতকগুপি সাধারণ 
শ্ব'থসংরক্ষণের নিমিত্ত সাঁমঘিকভাবে এক্যবদ্ধ হয়। উদ্দেস্ট সাধন হইলে 
ম্'ণা অন্য কোন কারণে ইহারা ইচ্ছামত সন্ধি-সমবাঁষ হইতে বিচ্ছিন্ন 


২৮৬ রা্ুতত্ব 


হইতে পারে। আবার, অনেক সময় মার্কিন দেশ ও স্থইজারল্যাণ্ডের মত 
সন্ধি-সমবায় মৃক্তরাষ্টরেও পরিণত হইতে পারে। 

জার্মান ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র একটি সন্সিলিত রাষ্ট্র (789109998$ ) বলিয়া 
পরিচিত, আর সদ্ধি-সমবায়কে বলা হয় বাষ্ট্রের সম্মেলন বা সমবায় 
(908869000 )। যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র রাষ্ট্রে 
অস্তিত্ব ক্ছচিত করে, আর সন্ধি-সমৰায়ে পৃথক্‌ সার্বতৌম ক্ষমতাসম্পন্ 
বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও সদ্ধি-সমবায়ের 
মধ্যে সূলগত পার্থকা সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তির উপর 
প্রতিষঠিত। 


এককেক্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণ (1157163 01 [07716875 (০5202706716) 


এককেন্জ্রীয় ব্যবস্থায়, কি শাসনব্যাপারে বাকি আইন-প্রণয়নে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের অবাধ আধিপত্য, থাকে । সেইজন্ত দেশের সর্বত্র একই প্রকারের 
আইন প্রচলিত হয়) শাপনপদ্ধতিতেও সর্বত্র একই নীতি অন্ুহ্ুত হয়। 
স্থতরাঁং অখগুতার জন্তই এককেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরণ শাসনকার্ধ-পরিচালনায় বা 
বৈদেশিক ব্যাপারে এককেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলির 
মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয় নাঁ। জকুবী ব্যাপারে তাই ভ্কত সিদ্ধান্ত 
কর! এককেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, দ্বেশে একটিমাত্র 
শাসনবাবস্থা চালু থাকার জন্য কোন বিষয়ে মততেদ বা অনৈক্যের সম্ভাবনাও 
কম থাকে। চতুর্থত:, দেশের শাঁসনকার্ধ একটিমাত্র সরকার কর্তৃক 
পরিচালিত হয় বলিয়! ব্যয়সংকোচ করা ভব হয়। 


অপগুণ (71067167169 ) 


বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এককেন্ত্রীয় সরকারের উপযোগিত| অনেক 
পরিমাণে হান পাইয়াছে। এই শাপনব্যবস্থায় গণতাস্ত্রিক আদ্শকে কার্যকর 
কর] সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্তের জন্য আঞ্চলিক সরকার- 
গুলির আমে, কোন ক্ষমতা থাকে না। স্থৃতবাং স্থানীয় ব্যাপারগুলির 
শাসনপরিচালনায়ও স্থানীয় লোকের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে, 


যুক্তরাষ্্রীয় শাননবাবস্থ। ২৮৭ 


স্থানীয় স্বায়ত্তশীমন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকস্ত কেন্ত্রীয় আমলাতন্্ 
ক্রমেই শক্তিশালী হুইয়! গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেয়। 

দ্বিতীক্তঃ, এককেন্ত্রীয় সরকারের প্রধান দোষ হইল যে, কেন্ত্রীয় দরকার 
দূরে অবস্থিত বলিয়! বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নানাবিধ স্থানীয় স্মন্তার ভ্রুত 
সমাধান হওয়া একপ্রকার অনলভব হুইয়! পড়ে। শাননব্যাপারে কোনরূপ 
অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমত! না থাকার দরুণ জনগণও রাজনৈতিক ব্যাপারে 
কোনরূপ উত্সাহ বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, শামন পরিচালনার সমস্ত 
ভার একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্তস্ত বলিয়া! ইহার উপর অতাধিক পরিমাণে 
কার্ধের চাপ পড়ে। স্থতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন কার্যই সুষ্ঠভাবে 
পরিচালন! কর! সম্ভব হয় না । 


যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব (8190165 ০1 [76099] (30561210810) 


যুকতরাষ্্রীর ব্যবস্থা! হইতে অনেক স্থবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই 
শাসনব্যবস্থা ছারা বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা সম্ভব হয়, অথচ এই 
একআীকরণের দকুণ বিভিন্ধ অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ হানি হয় ন|। 
এইরূপে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, হুইজারল্যাগু প্রভৃতি দেশে আঞ্চপিক বৈচিত্র্াকে 
অস্বীকার না! করিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন কর! 
সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিরাট নান! ভাষাভাষী ও নানা 
জাতি-অধ্যুষিত দেশকে কতকগ্ডলি অঞ্চলে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রা ও 
জাতীয় এক্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে ন1। তৃতীয়তঃ, এই 
শাস্নব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অন্থদাঁরে নিজেদের 
প্রয়ো্জনমত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া স্থানীয় সমশ্যাগুলির সমাধান 
করিতে পারে। এইজন্ত তাহাদের দূরবর্তী কেন্দ্রীয় লরকারের উপর নির্ভর 
করিতে হয় না। চতুর্থত:, গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্ধকর করিবার একমাত্র 
পন্থা হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন । স্থানীয় স্বায়ত্বশাদন প্রবর্তন 
করিয়! যুক্তরাস্রীয় সরকার শাসনকার্ষে জনগণকে অংশ গ্রহণ করিবার 
অধিকতর সুযোগ দ্েয়। এই স্থযোগের ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতন] বৃদ্ধি পায়। তাহার! শাসনব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট 


৮৮৮ বাষ্রতত্ব 


ব্যবস্থায় শাসনকার্ষের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও 
আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্ো ক্ষমত! বিভাগ হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর শাদনকার্ষের নমস্ত ভার থাকে না। এইরূপে শাসনব্যাপারে গুরুভার- 
মুক্ত হুইয়! কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থণংশ্লিই ব্যাপারগুলিতে অধিকতর 
মনোযোগ দিয়! সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। 


যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা! 0)৫7167105) 


যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির জন্ত পৃথক্‌ 
পৃথক শাঁসনবাবস্থা চালু থাকার নিমিত্ত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও 
বায়সংকুল হইয়া পডে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাবিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
দুল হুইয়! পড়ে, ফলে আভাত্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বিশেষ করিয়া! টবর্দেশিক 
ব্যাপারে সাধারণতঃ: যুক্তরাষ্ট্রেব ছুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমস্ত আঞ্চলিক 
সরকাবগুলির মত অনুসারে সর্বসম্মত নীতি নির্ধারণ করা অনেক সময় অসভব 
হুইয়? পড়ে । ফলে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলেও কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর] সম্ভব হয় না। তৃতীষতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চল 
একন্তিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিতে পারে। এই দল ইচ্ছ! 
কবিলে রা্বীয় সরকারের কার্ধে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে 
বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে । বিভিন্ন অঞ্লগুলি 
পথক হইয়া স্বাধীন বাষ্ট গঠন করিবার প্রয়াসও পাইতে পাবে। 

উপরি-উক্ত ছুর্বসতাগুলি থাক! সবেও বলিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা! 
দিন দিন জনপ্রিয় শাঁসনবাবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। উল্লিখিত 
দুবলতাগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোথায়ও সক্রিয়ভাবে কার্ধকরী হুইয়া উঠিতে 
দেখা যায় না। যুক্তপাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হুইয়। যাওয়ার 
উদীহরণ আধুনিক কালে বিরল। পরস্ব, যুক্তর।্ ব্যবস্থ! হইল একমাত্র 
শাসনব্যবস্থা, যাহার হ্বারা জাতীয় এঁক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা।--এই ছুইটি 
বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন কর! সম্ভবপর হইয়াছে। মাফিন দেশে 
যুক্তবাষ্ই ব্যবস্থা প্রবতিত না হইলে দে দেশ আজ জগৎ্পভায় এত উচ্চ 
আলনের অধিকারী হইতে পারিত না। স্থইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যাপ্টনগুলি 
একত্রিত না হইলে ইযুরোপ মহাদেশের শাস্তি আরও বহুবার বিল্লিত হইত । 


যুক্তাপ্্রীয় শাসনব্যবস্থ1 ২৮৯ 


ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবতিত না হইলে ইংরাজ ও ফরাপী জাতি আজ 
এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়া স্থখে ও সম্প্রীতিতে বাম করিতে 
পারিত না। অধ্যাপক ল্যান্কি বলেন, ঘেদ্দিন বিশ্বরাষ্্রসূহকে এই 
মুক্তবাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ কর] সম্ভব হইবে সেদিন জগতে স্থায়ী শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


মন্ত্িসংসদ-চালিত সরকার (7১810187867)6275 0: (08098 0] 
01 (90561০])07%) 


মন্ত্িদলদ-চালিত সরকারের শাদনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি 
মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিদভাই এই লমূদয় ক্ষমতা কার্ধক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেন । কিন্ত এই শাপনব্যবস্থায় আইনত: সমস্ত ক্ষমতার অধিকাবী 
হইলেন একজন নামপর্বন্থ রাজ! কিংবা নির্বাচিত একজন রাগ্রপতি। রাজা 
ৰা! রাষ্পতির নাষে সমস্ত কার্ধ পরিচালিত হইলেও তাহার নিদম্ব কোন 
ক্ষমতা থাকে না। মব্ত্রিংঘদই শাননণ পরিচালনা করেন। আহনমভার 
সখ্য।গরিষ্টধলের নেতাগা মঞ্রিসংস্দ গঠন করিয়া আইশসগাএ অশ্মোদনে 
সমস্ত শাপনকার্ধ পরিচালনা করেন । মন্ত্রিণংসদ তাহাদের নীতি ও কাধের 
জন্য আইনসতার নিকট দ্াধী থাকেন। মন্ত্রিপভার কাধ যদি আহনসভা 
কতক অন্মোপ্দত ন! হয়, তাহা! হইলে মন্ত্রিদভার পদত্যাগ করিতে হয়। 
মন্ত্রিংস্দ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনবিভাগীম়্ ও আইনবিভাগীন 
ক্ষমতার একজ্র সমাবেশ । এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোনরূপ স্বাতন্ত্রবিধান 
করা হয় না। মন্ত্রিগপণকে আইনলভার সন্ত হহতে হয়। আইনসভার 
মস্ত ছিসাবে তাহার! আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, নরকাঁরের আয়-ব্যষ 
[নর্ধারণ করিতে পারেন ও শালনবিভাগীয় সমুদক্ন কার্য পরিচালনা করিস 
থকেন। কিন্ত আইনলভা যদি মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থা" প্রকাশ করে, 
তাহা হইলে মন্ত্রিগুলীর হুষ পদত্যাগ করিতে হয় নতুবা আইনসভা ভাঙ্গিয়া 
দিয় নৃতন নির্বাচনের বাবস্থা করিতে হয়। এই নূতন নির্বাচনের ফলের 
উপর স্ত্রিংসর্দের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নৃতন নির্বাচনে যদ্দি বিরোধী দল 
'খ্যাগরিষ্ঠত৷ লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক 
হুয়ু। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসকগোঠী অর্থাৎ মন্ত্রিদংসদ 

১৯--(১ম খণ্ড) 


২৯০ রাষ্ট্রততব 


গ্রতাক্ষভাবে আইনপভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডঙ্গীর নিকট 
দায়ী থাকেন--এইজন্ত ইহাকে দাত্রিত্বশীল সরকার (99700088919 
৫০592000906) বলা হয়। এই শাপনব্যবস্থায় শালনবিভাগ ও 
আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে 
পাওয়া যায়। | 

মন্ত্রিমংসদ-চালিত সরকারের উৎপত্তি হয় ইংলগ্ডে ও অন্যান্ত দেশদমূহ 
ইংলগ্ডের শালনব্যবস্থার অনুকরণে প্রয়োজন অন্ুদারে এই শাপনব্যবস্থার 
কিছু পরিবর্তন করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিয়াছে । ফরাসী দেশ, 
ক্যানাডা, অঙ্্েলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসনব্যবস্থ! প্রবর্তিত 
হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের পর আইনসভায় যে রাজনৈতিক দল 
সংখাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল মন্ত্রিংসদ গঠন করে। দলের প্রধান 
নেতা! প্রধান মন্ত্রিরপে পরিচিত হইয়া! মস্ত্রিষগুলীর সংহতি বজায় রাখেন। 
মন্ত্রিংসদ আইনমভার নিকট দায়ী থাকেন ও আইনসভা কর্তৃক তাহাদের 
কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এই সরকারকে আইনসভা-প্রধান (%201৯- 
1061)081 90581010906) বলা হুয়। 


রাষ্ট্রপতি-চালিভ সরকার (779510978619] 0: [০0-1১97188186006875 
(905 61:1 71161) 


বাষ্্পতি-চালিত মরকার একজন রাষ্রনায়ক নির্দি্ই কালের জন্য 
পরিচালন। করেন। এই শাসনব্যবস্থায় শাপনব্ভাগীয় কর্তৃপক্ষ শাপনতর 
অন্মারে আইনমভার কর্তৃত্বাধীন নছে। অপরপক্ষে, আইনসভাও শাসণ- 
কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়! কার্ধ পরিচালনা করে। এই শাদনব্যবস্থা 
ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ন স্বাতন্ব্যবিধানের উপর প্রতিষ্তিত। শাসনকর্তৃপক্ষ ও 
আইনসভার মধো নামমাত্র যোগাযোগ থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই 
শালনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 

মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্ট্রের শাপনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। 
তিনি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে চারি বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। তাহার এই চারি পত্র কার্ধকালের মধ্যে কেহই তাহাকে 
'অপপারিত কৰিছে পারে না। তীহার সহকারী ম্ধিপরিষদের সান্তগণকে 
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তিনি নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করিতে পাঁরেন। মন্ত্রিগণ তাহার 
অধস্তন কর্মচারী। বাষ্রপতির নির্দেশ ব্যতীত তাহাদের ব্যক্তিগত অভিমত 
বা দাধিত্ব কিছুমাত্র নাই। বাই্রপতির সহিত আইনপভার প্রত্যক্ষ কোন 
যোগস্থত্র নাই। তিনি আইনদভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণযনে তহার্‌ 
প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। আইনদভা অনাঞ্থী প্রস্তাব পাস করিয়া 
তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এক কথাণ, বাষ্রপতিকে গ্রেট, বৃটেনের 
মন্ত্রিংসদের ন্যায় আইনসভা উপর নির্ভর করিতে হুম ন1। অবস্থা 
অন্ুদারে ব্যবস্থ! গ্রহণ করিবার শাদনতত্ত্রামোদিত ক্ষমতা বাই্পতির্‌ 
আছে। এইজন্য আইনমভার নিকটে তাহার কোন দায়িত্ব নাই। অপরপক্ষে, 
আইনসভার কার্ধেও রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপে করিতে পারে না। আইনলভ] 
তাঙ্গিয়! দিবার ক্ষমতা রাট্রপতির নাই। 


মন্ত্রিসংসদ চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত জরকারের পার্থক্য 
(80178858091 016707106 19০6] [১৪111878671027 ৪170. 
হ১19810671618] হা 009 01 00৮67187068) 


১। মন্ত্রিঘংসদ-চালিত শাসনব্যবস্বায় নামসর্ব বংশান্গক্রমিক একজন 
রাজ ব1 নির্বাচিত ব্রাষ্্রপতি থাকেন। ইনি শাসনতাগ্রিক আইনাহুসাঁরে 
রাষ্ট্রের প্রধান শ।সনকর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যত ইনি গ্ররুত 
ক্ষমতার অধিকারী নহেন। ইংলগ্ডের রাজা, ভাঁগতের বাষ্পতি ও 
ক্যানাডার গভর্ণপ-জেনারেল ইহাব প্রকৃ্ই উদ|হরণ। 

অপরপক্ষে বাষ্ট্রপতি-চাঁলিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হুইশ যে, 
রাষ্ট্রপতি শুধু নামপর্বস্ব শাসক-প্রধান নহেন, পরন্ত তিনি প্ররুত ক্ষমতাণ 
'অধিকারী। তিনি ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ অধবা পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 

২। মন্ত্রিসংদদ-চালিত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্ি- 
সংসদ । মন্ত্রিপংসদের নির্ধারিত কাধকাল থাকিলেও তৎপূর্বে আইনসভা 
অনাস্থা প্রস্তাবে ইছার। পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারেন, কিন্ত 
রাষ্্পতি-চালিত সরকারের প্রকৃত শাদনক্ষমতার অধিকারী রাষ্রপতিব 
নির্বাচনপদ্ধতি ও কার্ধকালেএ স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শাসনতাদ্ত্িক আইন দ্বার! 


২৯২ বাষঠতত্্‌ 


নির্ধারিত হয়। বিশেষ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত বা্রপতিকে পদচ্যুত করা 
যায় না। 

৩। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাঁদপব্যবস্থায় মন্ত্রষগ্ুণী আঁইনসভার উপর 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীপ-_যতর্দিন তাহারা আইনমভার আস্থাভাজন থাকেন 
ততদ্দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পরেন। এপ্দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে রাষ্র্পতি চালিত শাদনব্যবস্থাস্স রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে আইনসভা- 
নিরপেক্ষ ও আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া তাহা শাদনতন্ত্র-নির্যারিত 
কার্ধকাল পরধন্ত শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে পাবেন । মআাইনসভার আস্থ! 
ব অনাস্থ! প্রস্তাবে তাহার পদমধদ1 বা কাধকাল ক্ষুণ হয় ন1। 

৪| ন্ত্রিপংসদ-চালিত শাপনব্যবস্থাম মন্ত্িংসদ সাধারণতঃ সংখা- 
গরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গের ছাধা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী এই নেতবর্গের 
শশন্বাণীয় হইলেও প্রধানমন্ত্রিসহ সমূদ্ঘয় সদণ্ত সমপর্ধায়ভক্ত লহকমী। মন্ত্র 
স"সদের সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বার] স্থিরীক্ুত হষ। 

অপণপক্ষে রাষ্টণতি-চাপিত শালনবাবস্থায় একমাত্র ঝাগ্ুপতিই হইলেন 
শ।ণনক্ষম তাঁর অধিকারী-স্থতত" ভাহার মন্ত্রণাসভ।র সদস্তগণ তীর 
াঞ্জাবহ অধস্তন কর্মচারী মাত্র। এক রা্্পতি স্বয়ং ব্যতীত দলের 
প্রশাব গ্রতিপত্তিশাী অগ্তান্য নেতবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার শদশ্ত 
থাকেন--কর্দ।চিৎ ভাহাদের মন্ত্রশীঘভান দেখিতে পাওয়া যায়। মস্্রশামভ।র 
সদন্তগণ রাইপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ও রাষ্ট্রপতি হচ্ছ! করিলে তাহাদিগকে 
পদঃয৩ কপ্রিতে পারেন। মন্ত্রামহার পিদ্ধান্তগুপি একমাত্র রাষ্টপতির 
মতামতের উপর নির্ভর করে। 

৫| সন্ত্রিপংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা শাসনকর্তুপক্ষ ও আইনসভা 
মধ্যে ক্ষমতার কোন স্বাতন্ত্রীকরণ পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রিংসদের সমূদূহ 
স্দগ্টকে আইননভার সহ্য হইতে হয় এবং আইনলতার সদন্ত হিসাবে 
তাহারা আইন-প্রণয়নঃ নীতি-নির্ধারণ ও আদ্ম-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া! থাকেন। 
ইহারা আইনসভার নিকট ইহার্দের কারের জন্য দায়ী থাকেন-_-আবার 
আইনসভার সহিত মতভেদ হইলে আইনসভা ভাঙ্গিষা! দিতে পারেন । 

অপরপক্ষে বাষ্্পতি-চাপিত শাসনব,বস্থায় শাসনবিত'গ ও আইনমভাএ 
মধ্যে প্রীয় সম্পূর্ণ ক্ষমতা শ্বাতন্বীকরণ পীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। বাষ্প 
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আইলসভাঁর সদস্য নহেন। তিনি বেসরকারী সাশ্তের সাহা ব্যতীত 
আইন-প্রণয়ন কার্ধে যোগদান করিতে পাবেন না ব' প্রত্যক্ষভাবে আইন- 
প্রণয়ন কার্ষের উপর প্রভাব বিস্তীর করিতে পাবেন না! । তিনি আইনসভা 
ঙ্গিয়া দিতে পাবেন না বা আইনসভাও বিশেস বিচারপদ্ধতির আশ্রয় 
গ্রহণ না কবিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পাবে না। মাঞ্ষিন যুক্রবাষ্রী হইল 
রণট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


মন্ট্রিসংসদ্-চালিত সন্কারের সুবিধা ও অন্তুবিধা। (71616 ৪70 
10617767168 01 087911866 0০৮০1777010) 


মগ্ত্র'স্দ-চাঁলিত শালনব্যবস্থার প্রধান স্থবিধা হইঙ্স যে, শাদনবিভীগ 
৪ আইনবিভাগ পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিত্ব পর প্রতিষ্ঠিত বলিয়। 
শাসল্কার্ধ বিন বাধায় হ্ুচারুভাবে সম্পন হয়। দ্বিতীষণ্তঃ, অন্ত্িসংসদ 
আইনলভার নিকট ঠাহাদের কাধের জন্য দাঁধী থাকেন বলিষা শাঁসনব্যবস্থায় 
কোনবপ শৈথিল্য খা স্বেচ্ছাচাব্তিতার সন্ভাবন1! থাকে না। মন্্িভা ষে 
“ সনবাবস্বা গ্রহণ করেন তাহ সংখাধিক্যের বলে আইনপভার অশ্মোদন 
লাঁত কবে। দলগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিংসদের সববর্দাই 
দলের নতি অনুযাধী কাধ করিতে হয। তৃভীয়তঃ, জনগণের স্বার্থবিরোধী 
কোঁনজণ কার্ধ করিলে ভবিষ্তুন্তে ইহারা জনগণেব সমথনলাভে বঞ্চিত হইতে 
পাবেন--এইজন্য জনস্বার্থ স্ঘন্ধে উদ্দাসীন থাকা বা! জনমত উপেক্ষা কর! 
ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় পারম্পবিক আলাপ- 
আলোচনা যথেঃ ন্ুযোগ আছে। আলাপ-আলোচনার ছাবা মততেদ দুর 
করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয বলিয়া এই শাদনব্যবস্থ! অপেক্ষার ত হুদৃঢ হয়| 
পঞ্চমতঃ, মন্্রিঘংসদ-চালিত সরকার সহজেই প্রয়োজনঘত পরিবর্তন কর! যায় 
বলিয়া জকুরী অবস্থায় ইহা! বিশেষ কার্ধকরী হয়। ইংপগ্ডে যুদ্ধকালে সর্বদলীয় 
মন্ত্রিনত বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শসনকার্ধ পরিচালন! 
করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় ন1। 

উল্লিখিত স্থবিধাগুলি থাকা সত্বেও মন্ত্রিংসদ-চালিত শাসনব্বস্থায় 
কতকগুলি মারাত্মক ক্রটি দেখ| দেয়। মন্ত্রিমগুলীর দদশ্তগণ যদি একমত না 
হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থ|! পদে পদে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা 


২৯৪ রাষ্ট্রতত্ব 


থাকে। বিশেষ করিয়া আপৎকালে এই একমত্যের অভাবে শাসনব্যবস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক 
দলের অস্তিত্ব আছে, সে সমস্ত দেশে মন্ত্রিমগ্ুলী পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের ফলে 
শাঁঘনব্যবস্থায় কোনরূপ প্রকৃত প্রগতিশীল নীতি অন্থন্থত হইতে পারে না। 
ফরামী মন্ত্রিমতার এইটি ছিল প্রধান ক্রটি। দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া দলগঠনের কোনৰপ পরিবর্তন ঘটিলেই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 
অবশ্যন্ত।বী হইয়া পডে। সুতরাং এই শাপনব্যবস্থর বিশেষ কোন স্থাযিত 
নাই। তৃতীয়তঃ, এই শীাসনব্যবস্থার ছর্বলত। ছুই দিক দিষ! প্রকটিত হয়। 
ইংলগ্ডে এই শাপনব্যবস্থা মন্ত্রিঘংসর্দের বিশেষ করিয়া! প্রধানমন্থীর একনায়কত্ে 
পর্দবসিত হইয়াছে। মন্ত্রিসংঘদের অ।ইনসতা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের 
বাবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকায় 'আইনপত! বর্তমানে একটি তাবেদার আইন- 
স্ভায় পরিণত হইয়াছে । ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্ববিষয়ে অবাধ কর্তৃত্বের 
অধিকারী হুইয়াছে। ফরাসী দেশে আবার আইনসভার হস্তে মন্ত্রিংসদকে 
ইচ্ছামত অপদারিত করিবার ক্ষমত] থাকায় সেখানে কোন মস্ত্রিসংসদই স্থায়িত্ব 
লাভ করিতে পারে না।। 


রাষ্ট্রপতি-চালিভত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অন্ুবিধা! (8197165 ৪70 
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রাষ্টপতি-চাঁলিত সরকারের প্রধান ৭ হইল যে, ইহ। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
শাসনব্যবস্থা । নির্দি্ই সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। এ সময় পর্যন্ত তিনি নিজের নীতি অন্দরণ করিতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় বা! জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা আবশ্ক সেখানে ররাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার অধিকতর উপযোগী । 
তৃতীয়তঃ, এই শাঁসনব্যবস্থায় মস্ব্িমগুলীকে মাইনসভায় উপস্থিত থাঁকিয়া 
তাহাদের কার্ধকলাপের জন্য জবাবদিছি করিতে হয় না, স্থতরাং মন্ত্িমগ্ডলী 
একা গ্রচিত্তে শাসন পরিচালন! কার্ধে মনঃসংযোগ করিতে পারেন। ইহাতে 
শাসনব্যবস্ার উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্ধশ্ঃ, আইন-প্রণয়ন-বযাপারে ও 
আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়! দেশের প্রয়োজন অনুসারে আইন 
প্রণয়ন করিতে পারে। 


ুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৯৫ 


কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রটি হইল যে, আইনসভা ও শাপন- 
বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধানের জন্য ইহারা মহযোগিতার ভিত্তিতে 
কার্ধ পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কারণে যদি শাসনকর্তৃপক্ষের 
সছিত আইনসভার মতবিরোধ বা সংঘর্ষ হয়, তাহ! হইলে শাসনব্যবস্থায় 
অচল পরিস্থিতির উত্তব হইতে পারে। ফলে, জাতীয় স্বার্থের হানি হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । দ্বিতীক্গতঃ, এই শাননব্যবস্থায় শাসনকতৃপক্ষ দায়িত্বহীন 
হইয়া পড়িতে পারে। যে নির্দিকালের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক 
পরেশক্ষভাবে নির্বাচিত হন, সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত করা যাঁয় 
না। বাষ্রপতি তাহার কার্ধের জন্য কাহারও নিকট তীহাঁএ কার্ধকলে দায়ী 
নহেন। জনগণ বা আইনসভা বা মন্ত্রিঘংস্দ তাহার কার্ষের জন্য ঠৈফিয়ৎ 
তলব করিতে পারে না। স্তরাং বাষ্্পতি ইচ্ছা! করিলে তাহার খুশিমত 
শাসনকাধ পরিচালনা করিতে পারেন। তৃভীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় 
সরকারের ৰিভিনন বিভাগের মধ্যে যোগন্থত্র ন। থাকার ফলে পারস্পরিক 
সহযোগিতার তিত্তিতে শাদনব্যবস্থ। পরিচাঁলিত হইতে পারে না। কিন্ত 
রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইয়া দলীয় ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন 
হওয়াব ফলে বর্তমানে বিতিম্ন বিভাগের মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপিত হইয়! 


শাপনকাধ অণেক পরিমাণে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত 
হইতেছে। 


বিকেন্দ্রন বা বিকেক্্ীকরণ (709670781188600 ) 

বিকেন্ত্রীকরণের অর্থ হইল শীর্বস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে কর্তৃত্ব ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। 
বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাঁসনখ্যবস্থার একটি গুরুত্ুপূর্ণ নীতি। এই নীতি 
অনুসারে প্রশালন ও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত 
বিষয়ে ক্ষমতা স্থানীয সরকারগুলিকে হস্তাস্তরিত করে এবং হস্তাস্তরিত 
ক্ষমতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন হস্তক্ষেপ করে না। কেন্দ্রীকরণ 
(99081188600 ) ব্যবস্থায় ইহার বিপরীত ঘটে। সরকারের সমগ্র 
ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্থানীয সরকার- 
গুলি শুধু কেন্ত্রীর় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাঙ্গ করে। ইহাদের 
কোন ম্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। স্বতরাং বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় 


২৯৬ বাষ্টতত্ব 


সরকারগুলি যেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল (৪960702905৪ ) হয়, কেন্দ্রীকরণ 


ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নহে--ইহারা সর্ববিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । 


আধুনিক রাষ্ট্রগ্তুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দুইটি বিপরীতমূখী 
প্রবণতা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনবাবস্থাকে সুদক্ষ 
করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা 
হয়। আবার শসনব্যবস্থ€র গণতান্ত্রিক কাঠামো! অব্যাহত রাঁখিবার 
উদ্দেশ্টে কোথায়ও বা বিকেন্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করা হয়। 
তারতের শাননব্যবস্থায় এই উভয় নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবার উদ্দে্টে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, অপর পক্ষে 
দেশে প্রকৃত গণতাগ্রিক শাঁদন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েখরাজ প্রতিষ্ঠিত 
₹ইয়াছে। 
বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা (৩9৫ 107: 7)6067178115281107) 

আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের কার্ধাবলীর ব্যাপকতা এবপ বৃঞ্ি পাইয়াছে 
যে, কোন একটিমান্তর কেন্দ্রী়্ দরকাণেের পক্ষে সর্ববিষয়ে পুংখানুপুংখবূপে 
আইন প্রণস্ন ও প্রশাসনিক ব্যাপান পরিচালনা কর] সম্ভবও নহে, 
কাম্যও নহে। এজন্য তিনটি কারণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষম্ত। মুষ্টিমেয় তথাকথিত 
নেতাগণের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে । ফলে অধিকাংশ লোকই পিদ্ধান্ত 
গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত হুইয়! শান ব্যাপারে 
উদ্বানীন হইয়া পড়ে। এরূপ শাপনব্যৰস্থায় জনসাধারণের সরকারের 
প্রতি যে আনুগত্য দেখা যায় তাহ! স্বেচ্ছ-গ্রণোদ্দিত হইতে পারে না। 
যে আহ্গত্য সহযোগিতামূলক নছে তাহ! কখনই হ্জনশীল হইতে পারে 
না। বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে অধিকসংখ্যক লোককে প্রশাদনিক ব্যাপারের 
সছিত সংশ্লি্ই কর! সভ্তবহয়। প্রশাপনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিচে 
অধিকারপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে আগ্সদম্মন ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। 
ফলে তাহারা স্বষেচ্ছ!-প্রণোর্দিতভাবে বাষ্রের আঙ্গগত্য ত্বীকার করিয়' 
স্থনাগরিকে পরিণত হয় । 


যুক্তবাহ্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৯৭ 


ছিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন 
খ্ন্থুসারে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও অনুদদ্ধান পরিচালনা! ত্বার! কার্ধকর 
“ল পাওয়া সভতব হয়। কেন্দ্রীকবণ ব্যবস্থার সমরূপতার (80160779165 ) 
পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনমত বৈচিত্র্য তি কর] সম্ভব হয়। 

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় পরকারের পক্ষে 
সর্ববিধ আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালন! কর! একান্তৰপে অসম্ভব ) 
এহজন্য বিকেজ্জীকরণ পাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ওত সমাধানের 
দোশ্তে স্থানীয় সরকারগুলির হস্তে প্রযোজনীযর় আহন প্রণয়ন ও শালন 
পরিচাপনা ক্ষমতা ন্যস্ত করা! একান্ত প্রধোজন। এই বাবস্থার সাহ য্যে 
একদিকে যেবণ কেন্দ্রীয় সখকারুকে গুরু কার্ধভার মুক্ত কণা সম্ভব হয় 
'মপরদ্দিকে তদ্রপ জনসাধারণকে প্রশাসশিক ব্যাপারের সহিত খুক্ত ক্রিম! 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি অরদূঢ ও প্রসারিত কর] সম্ভব হয। 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার অন্থুবিদা! (10171601693 ০1 


(15591510861010 01 0১০৮ ০7017101169) 


আযরিষ্টটলের সময হইতে ব্মানকাপ পর্ধন্ত ঘে সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুপিকে ভিন 
করিয়া বিভিন্ন দেশের বিঙিন্ন শ'সনব্যবস্থাগুলিকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণ"়ক 
»রিবার চেষ্ট। হইয়াছে ভাহ! বর্তমান যুগে কতদূর প্রযো] দে সম্পর্কে আজ 
প্রশ্ন উঠিয়াছে। শুধু শাসনব্যবস্থার গঠনবপ বা শামনব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য 
সিত্তি করিয়া যে-কোন শ্রেণী বিভাগ ঝর! হউক না! কেন এইরূপ শ্রেণীবিভাগ 
ভ্রটহীন নহে। সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার বহু অহ্বিধা আছে । 

উপার উক্ত অন্থবিধা সম্পর্কে তিনটি শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে 
"ারে। প্রথমটি হইল আধুনিক কালের ব্হু-পরিচিত এখং বহু-বিতকিত 
সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা । সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেহীবিভাগ নাতি অনুযায়ী 
সোভিয়েত শাপনব্যবস্থা যুক্তরাধীঘ পার্লামেট-প্রধান ([609:81 
£১821180)90/2৮ ) শাসনব্যবস্থা বলিয়া কথিত হয়। শুধু শাননব্যব্থ।র 
কাঠামোর দিক দ্বিয়া দ্বেখিতে গেলে যুক্তরাই্্রীয় পার্ণামেপ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা 
বলিক্! মনে হইলেও সমগ্রভাবে সোঁভিষেত শাসনব্যবস্থাপন বিশ্লেষণ করিলে 
হহাকে যুক্ন্রাস্ীয পার্নামেপ্ট-প্রধান শাননব্যবন্থ। বল। যাষ না। এই শানন- 


২৯৮ রাষ্টীতত্ব 


ব্যবস্থার একদলীয় শাসন এবং শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে এই একটি দলের লীমাহীন 
প্রভাব যুক্তরাদ্ত্রীয় পার্লামেন্ট-প্রধান শাদনব্যবস্থার মুলনীতি-বিরোধী। স্থৃতরাং 
সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এক অভিনব শাদনব্যবস্থা যাহাকে প্রচলিত কোন 
শ্রেণীভুক্ত করা যাঁয় না। 

ঘবিতীয় উদাহরণ হুইল প্ররুত গণতন্ত্র জন্মভূমি বহু-প্রশংসিত সুইজার- 
ল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা । এই রাষ্রটির সংবিধানগভ নামকরণ হইল স্ুইস্‌ 
লদ্ধি সমবায় (9189 000680৩2850) ), স্ৃইস্‌ যুক্তরাষ্ট (9185 
77608796101 ) নহে। ক্যান্টনগুপির স্বাধীনতা ও আংশিক সার্বভৌমিকতার 
উপর গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশে এই নামকরণ কর হইয়াছে। 
পার্লামেন্ট-প্রধান বুটিশ শাসনব্যবস্থা! ও বাষ্পতি-প্রধান মাকিন যুক্তরাষ্্রীয় শালন- 
ব্যবস্থা এই উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সুইস শাদনব্যবস্থায় দেখা যায়। 
এতদ্যতীত এই শাসনব্যবস্থার অভিনবন্ধব হইল অন্তান্ত দেশের একজন সর্বোচ্চ 
শাসনকর্তৃপক্ষের স্থলে সাতজন স্দন্ত-স্মদ্বিত এক সমগ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষের 
অবস্থিতি। স্থতরাং সুইস্‌ শাদনব্যবস্থাকেও প্রচলিত কোন নীতি অনুযায়ী 
কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। 

তৃতীয় উদাহরণ হইল বর্তমান ফরাঁমী শাদনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থা 
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবতিত হইয়াছে । ১৮৭৫ হইতে আরস্ত করিয়া 
১৯৫৭ থুষ্টাৰ পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ লাধারণতন্ত্রের শাপন কাঠামোকে 
এককেন্দ্রীয় পার্পামেন্ট-প্রধান (00168 28111500900925 ) বলা যাইতে 
পারে। ব্ছ রাজনৈতিক দলের অবঞ্থিতি সত্বেও ভতীয় ও চতুর্থ সাধারণতস্ত্ের 
শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃটেনের পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসন 
ব্যবস্থার অনুরূপভাবেই পরিচালিত হইত । কিন্তু ১৯৫৮ খুষ্টাব্দে পঞ্চম 
সাধারণতন্ত্র (71660 1094110 ) প্রবতিত হইবার পর এবং বিশেষ করিয়া 
জেনারেল দ্য গল বাষ্টপতি নির্বাচিত হইবার কলে ফরাসী শাঁদনব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন ঘটে। এই নৃতন শাদনতন্ত্র অনুযায়ী বাষ্্পতি মগ্রিমভার পরামর্শ 
ব্যতীতই দিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পিদ্ধান্ত কার্ধকর করিতে পাঁরিতেন--তিনি জাতীয় 
পরিষদ ( 2৪/০001 £8990০৮1 ) ভাঙ্গিয়! দিতে পারিতেন। এইরূপে ফরাদী 
শাসনব্যবস্থায় মাফিন রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাদনব্যবস্থার কতিপম বৈশিষ্ট্য প্রকটিত 
হয়। স্থৃতরাং করাঁপী শাসনব্যবস্থাকেও পার্লামেন্ট-প্রধান বা রাষ্্রপতি-প্রধান 


যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৯৯ 


শাদনবাবস্থার অন্তু করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভারত ও নবগঠিত বাংলা 
দশের শাগনবাবস্থা! দুইটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষ। ও বিচার করিলে 
প্চলিত কোন শ্রেণীভূক্ করা স্থকঠিন। 

স্থতরাং শাসনব্যবস্থার সুক্ম শ্রেণীবিভাগ আদৌ সহজপাধ্য নহে । এই 
ক রূণে শুধু শামন-কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ না কবিয় 
»মগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার (0116198] 95391, ) 
“»ত্ততে মরকারের শ্রেণাবিভাগ অধিকতর ফন্প্রন্থ হইবে। 

সামগ্রিকভাবে রাজপ্নতিক ব্যবস্কাপনাব তিক্তিতে শাসনবাবস্থা গুলিকে 
॥ টাঁমুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাঁধ। যথা, 

১। উদ্দারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা! ([.1968] [70970 
(12616 55৪66119) 

২। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপন] (0:06811687181) 95566709) 

৩ । ম্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপন। (856০০158616 ৪5 966773) 

১। উদ্দারনৈন্তক গণতাপ্রিক বাবস্থানার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টাগুলি 
ঘপ্ল, এই ব্যবস্থাপনায় বাক্ম্বধীন ত1, চলা-ফেরাঁর স্বাধীনত।, ধর্মমতের 
গধীনতা প্রভৃতি বাক্তি-স্বাধীনতা স্বীরুত ও স্থরক্ষিত হয এবং সাধারণভাবে 
বল্গিতে গেলে বিচার বিভাগপ্ড স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে । বিভিনন রাঁজনৈতিক 
দন গঠন করিয়া ক্ষমত| লাভের ছন্দে কোন বাধা নাই। সার্বজনীন 
শটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের বাবধাঁনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং 
নদ্দঈ লীমার মধো সরকার অন্হ্থত নীতির সমাঁলোচন1 কর] যায়। সংবাদপত্র, 
১পচ্চিত্ব, বেতার, টেলিভিদন প্রন্থতি জনম গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 
ম্কারের একচেটিয়া আত্তে থাকে না। ইংলগু, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাপী দেশ, 
দন্ত প্রভৃতি দেশগুশির শাঁদনব্যবন্থ(গুপিকে এই পর্যাফভুক্ত করা গেলেও 
*" রনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার যে বৈশশধাগুলির উল্লেখ করা হট 
"রি-উক্ত চাঁবিটি দেশেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য দেখ] যাঁষ। 

২। একনাযকতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনজীবনের বিভিন্ন 
, দিক কার্ধতঃ বাষ্ট কর্তক নিষন্ত্রিত হয । এই ব্যবস্থাপনাধ একটি বিস্তারিত 
্ দর্শ থাকে এবং এই আদর্শই রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক কর্মতৎ্পরতা নিয়ন্ত্রণ 
ক্ব। একজন শীর্ষস্বানীয় নেতার অধীনে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল হইল 


৬৩)৩ ৩5 বাষ্ট্রতত্ব 


আইনতঃ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ব্যবস্থাপনাকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ 
দিবাব অভিপ্রায়ে নান! উপায়ে জনসাধারণকে এই ব্যবস্থাপনার সমর্থক করিয়া 
তোলা হুয। ইহ1 ছাঁডা, বিচারবিভগ ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ 
রাষ্ট্র কর্তক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রও বা কর্তৃক 
স্থিবীকৃত হয়। 

ন্টালপিন শাসনে ঘোতিয়েত যুক্তবাষ্র, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মীনী ও 
মুমৌণিনি শাসিত ইতালী হইল এখ্নায়কতত্ত্র ব্যবস্াপনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
একনায়কতন্ত্রী হইনেও এই তিনটি দেখের বিশেষ করিযা মোতিয়েত ও জার্মান- 
ততালীও বাবস্থাপন'র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হিল এবং এই পার্থক্যের জন্ত এই 
তিনটিকে সঠিকভাবে এক শ্রেণীভুক্ত করাযায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টানদের পর 
একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কিছু পরিবর্তন ঘটিযাছে। একজন নেচার 
'অবিসংবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

৩। শ্বৈর্তন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কতিপত্ম সাধাবণ বৈশিষ্ট্য দেখ! যাঁয়। 
এই ব্যবস্থাপনায় শানকবর্গ এঁক্য ও আন্গত্য আদায় করিবার উদ্দেশ্রো 
প্রধানতঃ বলপ্রযোগ নীতি গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎ্পরতা! অর্থাৎ 
দল গঠন ও নির্বাচনের ক্ষেত্র স্ব্পপরিসব । এই ব্যবস্থাপনার আর একটি 
ঠবশিষ্ট্য হহল যে, একপায়কতনত্রী ব্যবস্থাপনার অন্গরূপ ইহার কোন আদর্শ নাই। 
তবে রাজনৈতিক এক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে সময় সময জাঁতীযতাবাদ বা স্বজাতিএ 
প্রতি অন্তবাগ শষ্টির অবতারণ! কর! হয়। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইগ 
ঘষে, সমাজের একদল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করিয়া থাকেন এবং নাগরিঞ 
অধিকার ও জনম'ত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই প্রত্যক্ষভাবে সরকার কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় আবার এই ম্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থ।পন। সেনাদল কর্তৃ 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ইথিওপিয়া, নেপাল, আলজিবিয়। গ্রভৃতিকে এই শ্রেশ 
ভুক্ত করা গেলেও ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত অপরটির মৃলগত পার্থক্য আছে 

স্থতগাং দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ পহে 
অধিকন্ধ এই শ্রেণীবিভাগের্ও ক্রটি আছে। তবে এই শ্রেণীবভাগের সপক্ষে 
বল! যাক্প যে, এই শ্রেণীবিভাগ সমগ্র শানব্যবস্থা'পন! বিশ্লেষণর উপর গ্রতিষ্ি » 
(8596920 ৪0815818) এবং শুখুমাআ সরকারের বিভিন বিভাগঞ্লি বিশ্লেষণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত (10961901978] ৪0815818) উপর প্রতিষ্ঠিত নছে। 


যুক্তরাহীয় শাসনব্যবস্থা! ৩৭১ 
সংক্ষিগুলার 


এককেক্জীয় ও যুক্তরা্রীয় শাসনব্যবস্থা-_-এককেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হনব না। কেন্দ্রীয় সকার হইল সরকারের 
সমূদঘ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । স্থানীয় সরকারগুলি হইল কেন্দ্রীয় 
সরকারের স্থষ্ট আজ্ঞাবহ সংগঠনমাত্র। কিন্তু যুক্তবাষ্টে কেন্দ্রীয় সরকার ও 
স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। একটি লিখিত ও অন- 
গনীয় শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। এককেন্দ্রীয 
শাদনব্যবস্থায় পিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্ষ নছে এবং কোন উচ্চ 
বিচারালয়ের প্রয়েরজন নাও হইতে পারে। কিন্তমুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বটন ও 
উভয় সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট বাখিবাব জন্য একটি উস্চ আদান 
পরিহার্ধ বলিয়! বিবেচিত হয় । 


যুক্তরাষ্ট্রের বিশেবত্ব-যুক্তবাষ্্ীয় ব্যবস্থায নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য 
দখিতে পাওয়া যায় :-_ 


(১) একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার গুলির অবস্থিতি 
২) ক্ষমতাঁব বিভাঁগ, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) শ্বাধীন ও 
পরুপেক্ষ বিচাবালযের অবস্থিতি, (৫) রাজস্বের বণ্টন ইত্যার্দি। 


যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী--১। কতকগুলি স্বাধীন বাট একজ্িত 
“য়া তাহাদেএ সার্বভৌমত্ব বিদর্জন দির! একরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পাবে। 
একপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষ' 
অধিক ক্ষমতার অধিকানী হয়। ২। দ্বিতীয়তঃ, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন 
ব্বস্থাকে কতকগুলি স্বায়ত্তশানশীণ অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে 
ম্বধিক ক্ষমতার অধিকারী কর! হয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের জাফল্যের উপায়-যুক্তরা তীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষীরুভ 
জটল। এই্জন্য ইহার স|ফল্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
শবস্থাগুলি হইল--১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক নৈকট্যেব 
অবস্থিতি। ২। অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিছামানত| | 
১। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও এঁতিহাগত এঁকোর বিচ্যমানতা। 


৩০২ বাষ্ট্রতত্ব 


৪। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বাঁজনৈতিক সমতা । ৫ | জনগণের মধ্যে 
রাজনৈতিক শিক্ষ! ও পারস্পরিক স্ছনশীলত]। 


যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধত্তি- জাতীয় স্বার্থসংস্ি্ 
বিষয়গুলি, যথ!, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা! প্রভৃতি 
সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত 
ব্যাপারগুলি, যথা, কৃষি, শিক্ষা! প্রভৃতি আঞ্চলিক সরকারগুলির হন্ডে ন্যস্ত 
থাকে । দেশভেছে এই ব্টন-নীতির পার্থক্য দেখা যাঁকস। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্ষমতাগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক যুক্তরাস্্ীয় 
ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ড অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
অবাধ ক্ষমতা থাকে ও এইজন্য আঞ্চলিক সরকারগুলিকে মূল রাষ্্ীক্স সরকারের 
'আন্গত্য স্বীকার করিতে হয়। 


যুক্তরাষ্ট্র ও জন্ধি-বন্ধন-_সন্ধি-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র কোন নিদি 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চুক্তি হবার সাময়িকতাবে আবদ্ধ হয়। যুকরাষ্ট্রের মত 
তাহার। তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা! বিনর্জন দিয়া একটিমাআ সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত 
হয় না। 

ব্যক্িগত-বন্ধন__ব্যক্তিগত-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে 
সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পৃথক্‌ সন্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে। 


প্রকৃত-বন্ধন-_একাধিক রাষ্ট্র যখন একই রাজার অধীনে মিলিত হইয়া 
পররাষ্ট্র সম্পকিত ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীন পৃথক সন্তা লোপ করিয়া 
একবাষ্ে পরিণত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃত-বন্ধন বলা হয়। আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে ইহাদের স্বাধীন সত্ত। থাকিতে পারে। 

সন্ধি-সমবায়-সক্ষি-সমবায়ে একাধিক রাষ্ট একাধিক উদ্দেস্ত সাধন 
কৰিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় শাসননংগঠন হৃষ্টি করিয়া সম্মিলিত হয়। কিন্ত 
এই সম্মেলনের ফলে তাহাদের ম্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়! কৌন নৃতন জাতি 
ৰা নৃতন রাষ্ট্রের সি হয় না। রাষ্রগুলি ইচ্ছামত এই সন্মেগন হইতে সম্প 
ছেদ করিতে পারে। 

এককেন্দ্রীর রাষ্ট্রের গুণাপগুণ- এককেকন্দ্রীয় রাষ্ট্নে প্রধান ৩৭ 
হইল ইহার অখণ্ডতা, এবং এই অখগুতার জন্ত ইহ! অধিকতর শক্তিশাশা 


যুক্তরাস্ত্রীয় শালনব্যবস্থা ৩০৩ 


হইয়া আভ্যন্তরীণ শাসনবাবস্থ] ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
কিন্ত এই শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্রগুলির বিভিন্ন সমহ্যার সু সমাধান 
হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেপর্া বলিয! এই শাসনব্যবস্থা 
স্থানীয় দ্বায়ত্তশানন ও তদ্দার! লোক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের গুগাপগুপ-যুক্তরাীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে এরক্যবদ্ধ 
কারয়! আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাষ। 
স্থানীয় স্বায়ন্রাপনের মাধামে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একটি অখণ্ড 
জাতিসংগঠনে ইহা সহায়ক বপিয়। বিবেচিত হয়। আঞ্পিক সরকারগুলির্‌ 
উপর স্থানীয় শাদনপরিচালনার ভার ন্তস্ত থাকার ফপে কেন্ত্রীয় সরকার গুরু 
পাসনভার হইতে মুক্ত হইয়া দেশের সাধারণ স্বার্থনংখ্িই ব্যাপারসমূছ্র 
উন্নতিনাধনে অধিক তর তৎপর হইতে পারে। 


কিন্ত এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দৌষ হুইল যে, শাসনক্ষমতা-বিভাগের 
[লে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক ব্যাপারে হূর্বল 
হইয়া পডে। বৃহত্তর আঞ্চপিক সরকারগুপির সংঘবদ্ধ হুইয়1 কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরোধিতা করিতে পারে ও বিচ্ছিন্ন হুইয়া স্বাধীন রাষ্্রগঠনের প্রচে্তাও 
দেখ! দিতে পারে। বর্তমানে যুকরাস্রীয় ব্যবস্থা ক্ষমশ:ই জনপ্রিয় হইষ। 
উঠিতেছে। 


মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও ইহার গুগীপণ্ডণ__মগ্বিমংসদ্‌- 
চাপিত সরকার-ব্াবস্থার শসনকর্তৃপক্ষ এবং আইনলভার ষধ্যে সহযোগিতা 
৪ পারম্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যাঁয়। এই বাবস্থায় মন্ত্রিমগুল্লী আইনসভার 
অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইয়া! থাকেন। আইনসভার ও শাসন- 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে 
শালনকার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু আইনমভার আস্থা 
হারাইলে মন্ত্রিমগুশ্ীকে পদ্ধত্যাগ করিতে হয় বনিয়া এই ব্যবস্থা! স্থায়ী হয় 
ন1। দলীয় শাদনের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হ্বারও সভ্ভাবন! 
থাকে। 


রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ-_রাষ্ট্রপতি-চালিত 
সবকার ক্ষমতার স্বাতগ্্যবিধানের উপর প্রতিঠিত। এই ব্যবস্থায় আইনসভা 


২৩৪৬ $ বা্টুতত্ব 


ও শাসনকতৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগম্থত্র থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক 
বিভাগই পরম্পরের প্রতাবমুক্ত হুইয়৷ নিজ নিজ কার্ধ কবিবার স্থযোগ পায় । 
আইনসভাঁব প্রতভাবমুক্ত হইযা স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য 
পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। 
কিন্তু দায়িত্বশীল নয় বলিয়া! শাসণক$পক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। 
আর ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধানের ফলে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতদ্বৈধ 
ঘটিয়। শামনকার্ধে অচল অবস্থা সষ্টির সন্ভাবন]1 থাকে। 


বিকেক্দ্রীকরণ--বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত 
হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্ধকর করিবার ক্ষমতা অধস্তন কতৃপক্ষের 
হস্তে ন্যস্ত করা। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় সবকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকা ব- 
নিরপেক্ষতাবে কার্ধ পরিচাণনা করিতে সমর্থ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
গুপ্ভার মুক্ত হয়। অধিক সংখ্যক লোক শঞ্রিষভাবে শাসনকার্মে অংশগ্রহণ 
করিতে পারে বলিয়া তাহাদের সাধারণ সম্বাথনম্পর্কিত কার্ধে উৎসাহ জন্গে 
এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বুদ্ধি পার। গণতান্ত্রিক আদশ সফল করিতে 
ছুহতলে শাসন ব্যবস্থা বিকেন্ী হবণ নীতি গ্রহণ কবা অপগ্থিহ্য। 


প্রশ্নাবলী 
1, 07%101910 009 09009 ০01 & 178067:81 (70101) 800. 079610 
80180 ৪ [89081100010] (৪) 17000) ৪ 0010190886100 8100 
(9) 1000 & (00016৪09৪69. ৃ 
মুক্তরাষ্রীর ব্যবস্থ'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং যুক্তরাষ্ট্র ও (ক) সন্ধি-সমবায় 
এবং (খ) এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পার্থক্য কর। 
2. [713018170 079 ০010161 19860:99 01 76091811010 800. 70017) 
00 168 10971658170 ৫6190৪. 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণ ও দৌষ 


দশা ও | 
9, 70190106019) ০9৮9818 [001680 &00. [90918] 909:0- 


20066 &00. 0010৮ ০00৮ 606 80581368293 800. 01980%81068899 ০1 


(0০ 790618]1 60100 ০01 £০0ড97:0100906, 


যু্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা! ৩০৫ 


এককেন্্রীয় ও যুক্তরাহীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং 
গুক্তরাষ্তরীয় শালনব্যবস্থার সুবিধা ও অস্থবিধাগুলি উল্লেখ কর। 

4, 1018010881918 09657991) 1১911910619 9100. 179810910518] 
(305920.097068,. 1995৮ 99 6108 91910091068 ০ ৪1910061৪70 
ঘ98100989 01 781119,00910697 (090591:010)6706 ? 

সংসদশাধিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধো পাথকা 
প্খোও। সংসদশানিত সরকারের গুণাগ্ডণ কিকি? 


6, 101809889 009 01819 18860798 ০01 ৪ 760.618007১ [07009] 
190 90001610708 19 17180628010 21908988875 800 0991181019 ? 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। কেন কোন্‌ অবস্থায় 
এন্তপাষ্ প্রয়োজনীয় ও খাঞ্চনীয়? 


6০. 1080 819 0159 01388069719 010 1899681658 01 8 128,7115173610- 
[তব 1020) 01 £0592:101079106 2 10880098, 27) 02091) 6109 0781:169 8100. 
।[818068 ০01 0018 6509 ০1 £০592:010)910৮, 


মন্ত্রিপরিষদ-শানিত সরকারের বৈশিষ্ট কিকি? এই ধরণের সরকারে 
দোষ ও গুণ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


২০--(১ম খণ্ড) 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) 


(0728709 01 0186 00%9117776171) 


াইনসভা (7716 79688186876) 

সরকারের সমুদয় কাধ সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় ও এই 
তিনটি কার্ধ পরিচালনা! করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারই তিনটি বিভাগ 
লইয়া গঠিত হয়। [বিভাগ তিনটি হইল--আইননভা, শালনবিভাগ ও 
বিচারবিভাগ। অনেক লেখক আবার নির্বাচকমণ্ডণীকে সরকারের চতুর্থ 
বিভাগ বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচকমগ্ডলী আইনসম্মতভাবে 
সরকারের দৈনন্দিন কার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না ৰলিয়া 
সাধারণত: ইহাকে সরকারের একটি বিভাগ বায় গণ্য কর! হয় না। 

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্ত সর্বত্র স্বীকৃত 
হয়। আইনপভার কার্ধের বিশদ আলোচনা করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 


আইনসভার কার (07068079801 (086 1.9718196016) 


আইনলভার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা। আইনসভাকে 
বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা ও সতর্কত। অবপন্থন করিয়া! আইন প্রপয়ন 
করিতে হয়। বাষ্ট্রের অন্তভুর্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছা প্রতিফলিত 
হয় আইনসভার মাধ্যমে । আইনসভা-প্রণীত আইন অন্সারে শাসনবিভাগ 
শাসনকার্ধ পরিচালন! করে এবং খিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে ও 
মেই অন্পারে বিচারকারধ পরিচালনা করে। স্থতরাং আইনসভা কা 
হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ। আইননভ1 অন্থপযোগী পুরাতন আইনগুপিকে 
বাতিল করিতে পারে, ৰা পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে পারে 
এবং দেশের প্রয়োজন অন্ুমারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নূতন আইন প্রবর্তণ 
করিতে পারে । 


সরকারের ঝাতন্ন বিভাগ (১) ৩০৭ 


আইনসভা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়! কোন আইন অনুমোদন 
করে না। শাপনকর্তৃপক্ষের মত আইনসভা কোন বিষষে দ্রুত দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে না। এইজন্য আইন-প্রণয়নকাধ একটি জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্য 
দিয় সম্পন্ন করিবার বাবস্থা আছে । আইন কার্কর হইলে জনন্বার্থের 
উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, মে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ- 
আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না ককিিয়া কোন আইনই বলব করা যায় পা। 
বিরোধিদলের মতামত, জনমত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনামত গ্রহণপূর্বক 
নানা পদ্ধতি অন্থপবণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আইন পূর্ণতা প্রাপ্ণ হয । সুতরাং 
ন্বাইন-প্রণয়ন ব্যাপারে একট! প্রধাণ অঙ্গ হইল বিশেষ বিচার বিবেচনা 
কর (1)91108781100,)। এইজন্য বিশেষবপে বধিচাঁব বিবেচনা কব! 
আাইনসভার আর একটি কাধ বলিয়া প'রগণিত হয। 


সরকাবী আঁষ-ব'যের আলোচনা ও মগ্তুবী করা আইনসতার আর একটি 
গ্রধান কার্ধ। সরকারের আয কি পরিমাণে হইবে, কিকি কর ধার্য করা 
হইবে এবং কবপদ্ধতি কি হইবে ও কিভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য 
আদ্াধীরুত বাঁজন্ব বায করা হইবে, এই নকল বিষয় আইনসভাঁর অন- 
মোদনসাপেক্ষ। এক কথায়, শাননকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাঁগকে আইনসভা 
কর্তৃক মগ্তুবীকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হুষ। 


সরকারী বায় নিধাহের জন্য নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ 
আহরণ করা হয়। অর্থের অপচয় ও বাযবাহুল্য রদ করিবার উদ্দেশ্তে গ্রায় 
সকল দেশের আইনমত1 সরকারী আয়ব্যয়ের উপর তীক্ষ দৃষ্টি বাখে। 
সরকারী আধঘ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইনসভা শাসনবিভাগীয় নীতি ও 
বিভিন্ন কার্ধকপাপ স্থনিযস্ত্রিত করে। 


ইংলগ্ডে সরকারী হিসাব সংস্থা (10110 4.0৫00068 00000016698 
ব্যয়ের হিসাব সংস্থা (01961008095 00291016699) এবং হিনাব পরীক্ষক প্রধান 
সংস্থা (018০9 ০৫ 6১৪ 00002620119: &00 40016079961) সাহায্যে 
পার্ল।মেন্টের এই নিয়ন্থণ কার্ধ বলবৎ কর] হয়। মাকিন যুক্তরাষ্টরেও কংগ্রেস 
সভ। প্রয়োজনীয় কর আহরণ ব্যবস্থা ও ব্যয়-বরাদদ মুর করে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ঘে পরিমাণ অর্থ সংকারী ব্যয় নির্বাহেব জন্য দাঁশী করেন 


৩০৮ রাষ্টুতত্্‌ 


কংগ্রেস সাধারণতঃ তর্দপেক্ষা কম পবিমাণে অর্থ মঞ্জুর করে। উদ্দেশ 
হইল যে, সরকারকে পুনরায় অর্থের জন্য আইনসভার দ্বারস্থ হইতে হইবে 
এবং এইরূপে ব্যয়ের পরিমাণ পুনবাঁয় আইনমতা! কর্তৃক পরীক্ষিত হইৰে। 

গ্রেমের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সাধারণতঃ সাধারণ হিলাৰ সংস্থা (09209191 
409০8100108 01809) ছারা পরিচালিত হয়। 


ভারতেও বুটিশ ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর 
পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এখানেও সব্কারী হিসাৰ 
সংস্থা, ব্যয়ের হিসাব সংস্থা এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থার মাধামে 
পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কাধ বলবৎ করা হয়। 


এতদ্বাতীত মন্ত্রিংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনাবভাগ প্রত্যক্ষভাবে 
হহ।র শাননকাধ ও শাসননীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। 
আইনসতা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্্রিঘংসদকে অপসারিত করিতে 
পারে। প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ও অন্ত নানা উপায়ে আইনসভা শানণ 
কর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্বিত করে। বাষ্পতি-চাঁলিত শাসনব্যবস্থায় আইনলভা 
পরোক্ষভাবে পাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিষন্বণ করে। মাকিন যুক্তবা্টরে রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নয়োগগুপি পিনেট ভার অহ্ুমোদন-সাপেক্ষ । উভষ 
পরিষদেব অনুমে।দন ব্যতীত রাষ্পতি যুদঘোষণ করিতে পারেন না। 


অনেক দেশে আইনসভার তস্তে শাননতন্বী পরিবর্তন করিবার অধিকা4 
ন্যস্ত থাকে । ইংলগ্ডে পার্লামেট সভা সাধাণ আহন-গ্ুণষন পদ্ধতিতে 
শাসনতন্বের পবিবঙন করিতে পারে। মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেশ মভার 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার সম্পৃণণ ক্ষমণতা না থাকিলেও পরিবতনের প্রস্ত।ব 
উত্থাপন কবিবার ক্ষমতা আছে । 


মাইনসভা অনেক ক্ষেত্রে শাননবিভাগায় ক্ষমতা পারচালনায় কিছু অংশ 
গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ঘে, মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড 
সরকারী চাকুরীতে রাষ্টপততি ঘে সকল নিরোগ করেন তাহা উচ্চ পরিষদের 
অনমোদন-সাপেক্ষ । পরবাষ্টরের সহিত সম্পার্দিত চুক্তিও উচ্চ পরিষদের 
অন্রমোদন না হওয়া পর্ধস্ক বৈধ বলিপ্া বিবোচত হয় না ও সেগুলিকে বলবৎ 
কর যায় না। অনেক দেশে আইনসভ। নিবাঁচনক্ষমতাব অধিকারী থাকে 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩০৯ 


রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসতার দ্বার! নির্বাচিত 
হইয়া! থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনপভার নির্বাচিত সন্তবর্গের 
ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। স্ুইজারল্যাণ্ড ও সৌভিয়েট যুক্তবা্রে 
বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বার] নির্বাচিত হইয1 থাকেন । 

ইহা ছাডা আইনপভার কিছু বিচারবি্রাগীয় কার্ধ৪ সম্পাদন করিতে 
হয়। মন্ত্রী অথবা উচ্চপদ্প্থ পরকারী কর্মচারী ।দগকে অভিযুক্ত করিবার ও 
'বচার করিবার ক্ষমত| আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। নৃতন শাসনতন্ব 
অন্ুপারে ভারতের বাষ্্রপতির বিরুদ্ধে মভিযোগ আনযন করিষা তাছার 
'বচ'র করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেপ্ট সভার হস্তে দেওযা হইয়াছে। 
স্থতরা* 'আইন প্রণয়ন ছাডা৪ আকনসভার আরও নানাবিধ কার্য করিতে 
হয়। 


আইনসভার সংগঠন (0729778956101 ০91 618৩ 19519196016) 


আইনমভ1 এক-কক্ষ অথবা দ্বি-কক্ষবিশিঈ হইতে পারে। যে সমস্ত দেশে 
'ভ্ব-কক্ষ অর্থাৎ হি-পরিষদ্ৰিশিষ্ট অ|ইনসভ। প্রবতিত আছ, সে সমস্ত দেশে 
একটি পরিষদূকে উচ্চ পরিষদ, (00009: 70989 0::980070. (1)81)9: ) 
বল] হয়, অন্যটিকে নিম পরিষদ্‌ (11091 70889 ০0: 1১010819 4,88917000]5) 
বলা হয়। শ্রায় সকল দেশেই নম পাপিষদ ভোটদাতগণ কর্তৃক 1নবাচিত 
প্রতিনিধি গার! গঠিত হহয়া থাকে । হহা গণতাস্থক আদর্শের ।তত্তির 
টপর প্রতিঠিত। |কন্ত উচ্চ পারিষদের সংগঠন পদ্ধতি সবন্র সমান হয় 
না। উচ্চ পরিষদের নংগঠ*ন [ভন্ন তিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অন্থসরণ কর! 
₹ইয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব জাপান ও ইংলগু প্রভৃতি দেশে উচ্চ পরিষদ, উত্তরাধিকীর- 
সত্তরের (18979018% 001001019) ছারা সংগঠিত হইয়াছে। ইংলগ্ডে 
অবশ এই উত্তরাধিকার-সুত্র ব্যতীত অন্ত নীতিরও প্রয়োগ দেখা যায়। 
কানাডার উচ্চ পরিষদ যনোনযন-নীতির (11092019 ০1 20201086100) 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উচ্চ পরিষদের সমস্ত সঘন্তই ক্যানাডার গভর্ণর- 
জনাবেল কর্তৃক আজীবন সাশ্তবৰপে মনোনীত হইয়া থাকেন। ফরাসী, 
শারত প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের সস্তবৃন্দ জনগণ কর্তৃক পৰোক্ষ- 
ভাবে নির্বাচিত ([017900 6199102) হইয়া! থাকেন। জনগণ কর্তৃক 


৩১৩ রাষ্্রতত্ব 


নির্বাচিত রাজা আইনসভাগুলি উচ্চ পরিষদের মর্দশ্য নির্বাচন করে। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্‌ দিনেট লতা৷ ভোটদাতৃগণ-ক্তৃক প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত (7)1:908 61908107) প্রতিনিধিদের দ্বার! সংগঠিত হয়। দক্ষিণ 
আফিক1 ও ১৯৪৭ খুষ্টাবের পূর্বে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আঁইনসভাঁর উচ্চ 
পর্ষদ মনোনয়ন ও নিবাচন (৪8:৮1 916069৫ 8100 08105 10072)11086990) 
এই ছুইটি নীতির স্মন্ধযে গঠিত হইত । উচ্চ পরিষদের কিমুদংশ অদস্থা 
শাসনকর্তপন্ ছরা মনোনীত, এৰং অপ্র অংশ জনগণের ভোট দ্বারা 
নির্বাচিত হঠতে পাবে । 


এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা (70111971678 %৪, 31087060781 
[.,9588156079, 


আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ই হইবে এ সগন্ধে রাষ্র- 
বিজনীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখ! যায় । এক-ক ক্ষবিশিষ্ট আটনসভার 
সপক্ষে ঘে যুক্তিগুলির অবতাবণ1 কব হ্যা থাকে, সেগুলিকে ছি-কক্ষ বিশিষ্ট 
আইননভার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর! হয়। অপরপক্ষে ছি-কক্ষবিশি্ট আইন- 
সভার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে 
প্রযোঞজা। বর্তমান গণতান্ত্িক যুগে অধিকাংশ নভ্যদেশের আইনসভাই 
ত্বি-কক্ষবিশি্ট। অধিকপংখ্যক লোক যাহাতে সক্রিয়ভাবে শামনব্যাপারে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্ত ছিপরিষদ আইননভ1 গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার. একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বি-কক্ষের 
সপক্ষে সাধারণতঃ নিয়লিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা কর! হয় :-- 

লেকি তাহার 70670061650 ০2 774867/ নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব 
সহকারে বলিয়াছেন যে, যত প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে বা হইতে পারে 
তাছাদ্দের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক-কক্ষ আইনসভাবিশিষ্ট 
সরকার হইল নিকৃষ্টতম । এই বাবস্থা আইনপরিষদের একত প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ইহা পূর্ণ শ্বৈরতন্থে পরিণত হইতে পারে । এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার 
এই স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধ দিবার জন্য ছ্বতীয় কক্ষের প্রয়োজন অপরিছা্ধ। 
দ্বিতীয় কক্ষের অবর্তমানে এক-কক্ষ আইনসতা অনংঘত ও পক্ষপাতমূলক 
আইন প্রণয়ন করি! ব্যক্তিম্বাধীনত] বিপক্ন করিতে পাবে । 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১১ 


ঘিতীয়তঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্‌ লইয়া গঠিত হইলে প্রত্যেকটি আইন 
উপধুক্ততাৰে বিবেচিত হইতে পারে। একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে বিশেষ 
বিচার-বিবেচনাহীন ও ভ্রত আইন বচিও হুইবার সম্ভাবনা থাকে । আইন- 
সতা ছ্বি-কক্ষবিশি্ হইলে সাময়িক উত্ডেজনার বশে বা দতত পরিবর্তনশীল 
জনমতের চাপে কোন জাইন-প্রণম্ন সম্ভব হয় ন1। দুইটি পরিষদ কর্তৃক 
অহুমোদিতনা হইলে কোন আইশ বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। ক্থৃতরাং একটি পবষদ্‌ সাময়িক উত্তেজনার বশবতী হইয1 আইন- 
প্রণয়নের প্রস্তাব আনয়ন কৰিলে অপব কক্ষ তাহাকে বাধা ধিতে পারে। 
তৃতীয়তঃ আইন-প্রণয়ন হইল জনন্বার্থসংঙ্লিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্ষ। 
সতরাং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 
এই বিশেষ বিবেচনা করিবার জগ্য সময়ের প্রযোজন । আইনসভা 
দ্ব-কক্ষবিশিষ্ট হইলে আইনের প্রস্তাব ও শেষ অধ্যায়ের মধ্যে এত অবসর 
পাওয়া! যায়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব পুঙ্থাস্থপুঙ্ঘরূপে আলোচিত হইতে 
পারে। চতুর্থতঃ, আইনসভা! দুইটি পরিষদ্‌ দ্বার। গঠিত হইলে একটি পরিষদ্‌ 
দ্বারা আনীত আইনের ক্রটি বিচ্যুতিগ্ুলি অপর পরিষদ্‌ কর্তৃক সংশোধিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি পরিষদ থাকিলে অনেক সময় আইনের 
প্রত্যেক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিবার মত নময় বা যোগ্যতা সেই 
পরিষদের না থাকিতে পাবে। কিন্তু আইনসভা ছি-কক্ষ হইলে অপর 
পরিষদ্‌ প্রস্তাবিত আইন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ইহার গলদ 
দুর করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাষ দেশের বিভিন্ন 
মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয়। প্রায় সকল 
দেশেই এমন সমস্ত ব্যক্তি আছেন ধাছারা নির্বাচনব্যাপারে বীতস্পৃহ অথচ 
শীনন-পরিচালন কার্ধে তাহাদের এরূপ যোগ্যতা আছে যে, তাহাদের পরামর্শ 
ও উপদেশ জাতীয় স্বার্থের উতৎ্কর্ষণাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া! অন্ভূত 
হয়। উচ্চ পরিষদ্‌ থাকিলে এই নকল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বার! 
উচ্চ পরিষদের মান্য করা যাইতে পারে। যষ্ঠতঃ, যুক্তরাস্্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা! অপরিহার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
বিভিন্ন প্রদেশে হইতে সমনংখযক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া উচ্চ পরিষদ্‌ 
গঠিত হয়। যুক্তরাষ্্ীয় উচ্চ পরিষদ, বিভিন্ন 'অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়। 


৩১২ রাষ্রতত্ব 


গঠিত হয় বলিয়া আঞ্চলিক ন্বাধীনতা ও স্বার্থনংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে অন্কভূত হুয়। 

৯ ) বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা! ছুইটি কক্ষ লইয়৷ গঠিত। কিন্ত 
ইহ! সত্বেও ভ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইননভার বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে 
পারে। ল্যাস্ষি প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল লেখক ইহার সমর্থন করেন নাই। 
তাহাদের মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ ই যথেষ্ট । উচ্চ পরিষদ 
বাহ্ুলামাত্্। আধূর্নিককালে কোন আইনই ভ্রত ও বিশেষ বিচার-বিবেচন। 
না করিক়! প্রণয়ণ কর! হয় না। এইজন্য আইন প্রণয়নের পদ্ধতি প্রত্যেক 
দেশেই জটিল ও দীঘ হুইয়! পড়িয়াছে। হ্থনরাং বিশেষ বিয়রচন! করিবার 
জন্য একটি উচ্চ পবিষর্দের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই?” দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ 
পরিষদ. কারকরীভাবে নিম্ন পরিষদের মাইন-প্রণয়নকাঁধে বাধা দিতে পারে 
ন1। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ, 'আঁধক ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং 
শিশ্ন পরিষদ ইচ্ছা করিলে উচ্চ পণিষদের 'আপত্তি সত্বেও আইনল-প্রণয়ন 
নান এপ্দিক দিয়া দেখিতে গেলে উচ্চ পবিষদের কোন সার্ক] 
নাহ। তৃতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ থ!কিলে [বতিন্ন শ্রেণীর ও যোগা ব্যক্তিকে 
মনোনয়ন ছারা উচ্চ পরিষদের সশ্য কণা যাইতে পারে বটে, গকম্ক এই 
বাৰস্থায় ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী-ধিশেষের জন্ত পৃথক নীতি মহন্ত হয়। 
সেইজন্য মনোনয়ন ব্যবস্থকে গণতন্ত্রবিবোধা ব্যবস্থা বল যাইতে পারে। 
চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ত্ীয় শানব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদ, অপরিহা্ বলিম্না পরিগণি+ 
হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে গ্রার্দেশিক বা স্বাণীঘ্স মরকারগুলির ক্ষমা 
শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের দ্বার! কেন্দ্রীয় 
সএকার ও মাঞ্চলিক দবকফারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন বাখা হয়। উচ্চ 
পরিষদ কোনক্রমে ও আঞ্চলিক দরকারগুপির ক্ষমতা৷ সংরক্ষণে সাহা করিতে 
পারে না। ইহা ছাড়, আঞ্চপিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও উচ্চ পরিষদের 
সদস্যগণ ভোটদান দ্বারা ক্াারদের টার অপেক্ষা দলীয় নির্দেশের 
প্রতি অধিক মানুগনা প্রদর্শন করেন। “পৃঞ্চমত, দুইটি পরিহদ, ব্য়দাপেক্ষ। 
“র্ঠিতঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে অনেক লময় উততয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে 
কার্ধে অহ্থ| বিলগ্ব হয়। ও উচ্চ পরিষদ কিভাবে সংগঠিত হইবে পে 
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সম্বন্ধেও এখন পর্যন্ত কোন সস্থোধঙ্গনক নীতি উদ্ভাবিত হয় নাই। উহ 


সয়কারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৩ 


পরিষদের মধো ক্ষমতাব্টনের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। / এই 
সমস্ত কারণে ফরাসী লেখক আবে নিয়ে (4৮৮৩ 9616598) বলেন, উচ্চ 
পরিষদ যার্দ নিয় পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা বান্ছলামাত্র, আর 
উচ্চপরিষদ. যদ্দি নিন পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে তাহা! অতাত্ত 
হানিকয়। উচ্চ পরিষদ্‌ যতই কার্ধকরী হউক ন1 কেন, জনগণের প্রতিনিধি- 
গণ লইয়া গঠিত নিম্ন পরিষদের কার্ধে বাধা হি করিবার ক্ষমত ইহার 
থাকিতে পারে না। উল্লিখিত কারণগুপির জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার 
উপযোগিতা অনেকে অন্বীকার করেন । 


উচ্চ পরিষদের সংগঠন ও কার্য কল।প (0185778996107 ৪0 0৫01967 
10010650115 01 89097)0. (11971110679) 


অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাঁর ঘে, উত্তরাধিকার-স্ত্র ব মনোনয়ন ৰা 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বাব অংগঠিত উচ্চ পরিষদ আদর্শ বলিয়া! গণ্য হইতে 
পারেনা । অনেকে মনে করেন যে, উচ্চ পরিষদ্দের অধিকাংশ সাশ্য নিয় 
পরিষদ, দ্বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত, আর কিছুসংখ্যক দন্ত যোগাতার 
ভিত্তিতে শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত। 


উচ্চ পরিষদ্‌ য্দি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করা যায় তৰে উচ্চ 
পরিষদ্বের উপর নিম্বপিথিত কারধগুলির ভার দেওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ) নিম্ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলিকে পুঙ্থানুপুত্খবূপে পৰীক্ষা 
করিয়া সেগুলির গলদ দুর করা। দ্বিতীয়তঃ, যে আইনগুলি সম্বন্ধে কোন 
মততে থাকিতে পারে না, সে জাতীয় আইনের প্রস্তাব উত্থাপন কর] । 
হৃতীয়তঃ, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হই! নিম্ন পরিষদ্‌ যাহাতে ভ্রুত 
আষ্টন প্রণয়ন করিতে না পারে দেজন্ত আইন-প্রণয়নে সাময়িক বাধা কটি 
করিয়া জনমতকে সঙ্জাগ রাখা উচ্চ পরিষদের একটি প্রধান কার্ধ বণিয়া 
বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্তে গ্রেট বুটেনে লর্ড সভা বর্তমানে এক বৎসরকাল 
পর্বস্ত সাধারণ আইন-প্রণক্বন ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, উচ্চ 
পরিষদের আর একটি কাধ হুইল প্রস্তাবিত আইনগুলির বিশদ আলোচন! 
করিয়া দেগুলির ক্রটি-বিচ্যুতি প্রকাশ কর1। কিন্তু উচ্চ পরিষদের কার্যকলাপ 


৩১৪ বাষ্তত্ব 


এবপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্ঠক যাহাতে নিয় পরিষদের ইচ্ছা! কোনক্রষে 
বাধাপ্রাপ্ত না হয়। 


ভারতের রাজ্য সরকারের ক্ষেন্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীস্বতা 

(01115 ০1 9660710 0079777967" 178 006 1710187 969698) 

নৃতন সংবিধান অন্পাবে ভারতে ছয়টি বাজ্য -বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পাঞাৰ ও পশ্চিমবঙ্গ_ ছি-পরিষদ্‌ আঁইনলভার প্রবর্তন 
কর! হইয়াছিল। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বর্তমানে মহীশূর ও 
মধ্যপ্রদেশ রাজা দুইটির আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া! গঠিত হইয়াছে। 
১৯৫৭ সালের ২৭নং বিধান পরিষদ আইন অনুপারে অন্বপ্রদ্দেশ এবং জন্মু ও 
কাশ্'রের জন্য ও বর্তমানে নৃতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্ত দ্বি-পরিষদের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাঁজ্য দুইটির উচ্চ পরিষদ লোপ 
করা হইয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে খি-পরিষর্দের উপযোগিতা থাঁকিলেও 
রাজা সরকারের ইছাঁর উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। 
নৃতন শাসনতন্ত্র অনুপাবে কেন্দ্রীয় সরকারই হুইল কার্ধতঃ প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী । রাজা সরকারগুলির এরূপ বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই, যে জন্য 
বিশেষ বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্য একটি টচ্চ পরিষর্দের প্রয়োজন হইতে 
পারে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ কৰিয়া বল] যাইতে পারে যে, 
দেশবিভাঁগের ফলে এই রাঁজাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা এত পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র বাকা দুইটির পক্ষে একটি অতি-ব্যয়সাপেক্ষ 
উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। একটি উচ্চ পরিষদ পোষণের 
গুরু ব্যয়ভার জনসাধারণকে অনর্থক বহন করিতে হুয়্। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ 
পরিষদ্‌ ১৯৬৯ সালে বিলুণ্ধ হইয়াছে । 
খলডা। আইনের শ্রেণীবিভাগ (01899161686107 ০1 81119) 

আইন পাস না হওয়া! পর্যস্ত আইনের প্রস্তাবকে খসড়া আইন বল] হুয়। 
খসড়া আইনকে উদ্দেশ্্ের দিক দিয় সাধারণতঃ ছই ভাগে ভাগ কর] হয়ঃ 
যথা, সাধারণ স্বার্থনংগ্লিষ্ট খসড়া আইন (00110 31118) ও বিশেষ স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (77715566 7311]8)। সাধারণ ম্বার্থসংঙ্লিষ্ট খাইনের 
প্রস্তাব সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে সরকানী খপড়া আইন 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৫ 


(005:00)6006 73111) বল] হয়, আর বে-সরকারী সদন্ত কর্তৃক আনীত 
তলে তাহাকে বে-সরকারী সাস্ত-প্রস্তাবিত খসড়া আইন (21569 
11500098+ 01118) বল! হয়। সরকারী খমডা আইনকে আবার দুই 
ভাগে ভাগ করা হয়ঃ সাধারণ স্থার্থবিষয়ক প্রস্তাব (01:11087 31118) 
ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব (10185 71119)। অর্থসংক্রান্ত প্রন্থাঁব গুলি 
সাধারণতঃ শাপন-বিভাগীয় কোঁন সরকারী সদস্য বাতীত আইনসভা বে- 
সরকারী সদশ্তগণ উখখাপন করিতে পাঁঝেন না। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির 
ছুটি শ্রেণী আছে। বায়বন্বাদ্দের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব আনত হয় তাহাকে 
বায়ববুাদ্দ মগ্ার বিলি (১00:0100196100 31118) বলা হয়, আর কর ধার্ধ 
করিবার প্রস্ত।(বগুলিকে রাজস্ব বিল (01081099 131119) বলা হয়ু। 


আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (75:06893 01 [,957-1118151106) 


আইনসভাবর প্রধান ার্ধ হইল আইন প্রণয়ন কর।। আইন প্রণয়নে 
মাইনলভাকে বিশেষ সতর্কতা অবলঘ্বন করিয়| বিচার-বিবেচনাপূর্বক আইন 
প্রণয়ন করিতে হয়। এইজন্য প্রতোক দ্বেশে আইন-প্রণযনে দীর্ঘ সমদ্ষের 
প্রয়োজন হয়। প্রণধন-পদ্ধতিও জটিল এবং দীর্ঘ হয়। 

খনড1 আইনকে আষ্নে পবিণত করিবার পূর্বে কয়েকটি নির্ধাবিত পর্যায়ে 
ঢহার বিশদ-আলোচন1 করা হয়। আইনসভার যে সদস্য আইনের প্রস্তাব 
আইননভায় আনয়ন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাহাকে নিজে অথবা অভিজ্ঞ 
নৌকের সাহায্যে খসভাটি গ্রস্তত করিতে হয়। আইন-প্রণয়নে শব্ৰিন্যাসে 
বেষ্ট সতর্কতা৷ অবলম্বন কর! একা স্ত আবশ্তক। খসড়াটি গ্রস্ত হইলে আইন- 
সভার উহ] পেশ (10109000607) করিতে হয়। পেশ করিবার পর গ্রথম 
পায়ে আইনের গ্রস্তাবক সভাপতির অনুমতিক্রমে খসভাঁটির শিরোনাম! মাত্র 
পাঠ করেন, জরুরী আইন না হইলে পাঠে পর কোন প্রকারের আলোচন! 
হযনা। ইহাকে আইনের প্রথম পাঠ (1:86 5880108) বল! হয়। 
শরপর খসডাটি মুদ্রিত হুইযা স্দন্তগণের মধ্যে ৰিলি করা হয় ও একটি 
শিখারিত দিনে খপড়াটির দ্বিতীয় পাঠ (8৪০০০ 19890108 ) হয়। 
খিনীয়বার পাঠের সময় খসডাটির মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচন 
* ন্ক বিতর্কের অনুষ্ঠান চলে, কিন্তু খসভাঁটির ধারা-উপধার! সম্পর্কে 


4৩১৬ রাষ্্রতত্ব 


কোনরূপ বিশদ আলোচন। অন্যষ্ঠিত হইতে পারে না। খসড়াটি যদি 
সংখ্যাধিকোর অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে ইহা একটি বিশেষ 
সংস্থার (0০970208698) নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থ! কর্তৃক খসড়াটি: 
ধাঝ1-উপধাঁরা। প্রভৃতি বিশদদভীবে আলোচিত হয়। সংস্থা ইচ্ছামত 
থসড়াটির পরিবতন স।ধন করিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে 0০630718699 
9688৪ বলা হয়। সংস্থা ম্ধি খলড়াটির কোন পরিবতন করে তবে 
পরিবতিত আকারে খসড়াটি আইনসভায় প্রেরিত য় (7390: 98529)। 
শেষ পযায়ে খসড়াটির তৃঙায় পাঠ (10110 1১%908) হয় । এই পর্বায়ে 
খসড়াটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হয় নতুবা সমগ্রভাবে ইহাকে বাতি” 
কিতে হয়--এই পর্যায়ে খলড়াটির কোনরূপ পরিবর্তন কর] যায় না । 

নিম্ন পরিষদ্‌ কর্তৃক অনুমোদিত হুইলে খপড়াঁটি উচ্চ পরিষদে বিবেচনা থে 
প্রেরিত হয়। উচ্চ পরিষদেও একই পদ্ধতিতে খপড়াটির আলোচন। হয় 
উচ্চ পরিষদ্‌ পুনবিবেচনার জন্য খলড়াটিকে নিম্ন পারযদ্ধে ফেরৎ পাঠাইতে 
পারে। উভয় পরিষদের মতবিরেধ ঘটিলে খুক্ত অধিবেশন হয়, অথবা 
মতবিরোধ দূর করিবার অন্য পন্থা দকল দেশেই আছে। সাধারণতঃ আইন- 
প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছাই সর্বত্র বলবৎ হয়। উভয় পরিষদ 
কতৃকি গৃহীত হইলে রাজ, বা্রপতি ব। শাসনকতপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির 
অন্থমোদন পাত করিয়া খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। এইবূপে নাঁন। 
বাধাবিস্লের মধ্য দিয়া আহনপভ।র মাধ্যমে জনগণের সমবেত ইচ্ছ] আইনরূপে 
মূর্ত হইয়া উঠে। 


সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা 


(১০৮67৩80 2750 00-5905676101) [.8%7-20815776 1000868) 


আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার দিক দেখিতে গেলে আইনসভাগুলিকে 
সাবভৌম ্মাইনলভা ও অ-সার্বভৌম আইনদভা--এই ছুই ভাগে ভাগ করা 
যায়। আইনপভার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু এই আইন- 
প্রণয়ন ক্ষমতার তাঁরতম্যের ভিত্তিতে আইনসভাগুলিকে উপরি-উক্ত দু 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 


সরকারের বিভিঙ্গ বিভাগ (১) ৩১৭ 


সার্কৌষ আইনসভার প্রধান বৈশিষ্টা হইল যে, (১) এই আইনসভা 
শাইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ম্বৈর ৪ আদিম ক্ষমতার অধিকাঁরী। ইহার আইন- 
প্রণযন ক্ষমতা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভৃত নহে | (২) দ্বিতীয়তঃ, 
এমন কোন শ্বাইন নাই যাহা এই সার্বভৌম আইনসভা প্রণযন করিতে 
বাবু নাঁ। (৩) তৃতীয়ত, এম কোন "ইন নাই যাহা এই সভা সংশোধন 
(বাতিল করিতে পাকে না এক কথায়, আইন-প্রণধনে এই মাইনস' 
'াধ ক্ষমতার অধিকারী । (৪) চতুর্থচঃ দেশের মধ্যে এপ কোন 
ন'ঈনগ্রাহথ ব্যক্তি বাব্ক্তি ংলদ থাকে ন।যে বাযাঁছারা এই আইনমতা 
ধীঠ আইনকে বে-আইনী বাপয়া বাতিল করিতে পারে। সংক্ষেপে বল' 
য় যে, এই আইনসভা! কার্ধতঃ আইন-প্রণষন ব্যাপারে সর্বেলব। এব* ইহার 
পারা প্রণীত আইনগুলি দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য। 

অপরপক্ষে অ-সাভৌম্ন আইনসভার বৈশিষ্ট্য হহল যে, (১) এই 
্মাইণপভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা অন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভুত ইহার 
মাদদিম বা স্ব ক্ষমতা থাকে না। (২) দ্বিতীয়: এছ আইনসতা সর্বপ্রকাণ 
[ইন প্রণয়ন করিতে পারে না বা সব আইন সংশোধন খাপবিবর্তন করিতে 
“রে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এই আইনসভা প্রণীত আইন শাসনবিভাগীয় 
$গপক্ষ নাকচ করিতে পারে বা বিচারবিভাগ ইহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা 
৪ এতে পাবে। 


চংলগ্ডের পালামেট পভ! হইল সাৰভোম আইনণপভার প্রক& উর্দাহরণ। 
পয়েন্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা এতই ছুর্ভেছ্ তে, এ সম্পর্কে বল 
£চয়াছে ষে, পালাষেণ্ট সভা একমাত্র নারীকে পুকষে বপাস্তরিত করা ও 
পুকষকে নারীতে ব্বপান্তরিত করা ব্যতীত আর সবই পারে। পার্লামেপ্ট 
সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা শ্বৈর--ইহ! কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত 
ধা নাই। পালাষেণ্ট-প্রণীত আইনের টৈধত1 সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা 
*সগ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই বা কোন বিচাবালয়ের নাই। পার্ামেট 
ল্ভা সকলপ্রকার আইনই--কি পাধারণ কি শাদনতান্ত্রিক--প্রণয়ন। 
সশাধন ও বাতিল করিতে পারে। পালামেন্ট প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের 
»।ব্র প্রযোজ্য। 

পার্লামেন্ট সভার তুলনায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা কংগ্রেমকে 


৩১৮, রাষ্টরতত্ব 


অ-সার্বভৌ আইনদভা। বল। যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কংগ্রেস সভার আহণ-প্রণয়নক্ষমতা আদিম নছে-_হহা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতর 
আহন অথাৎ শাসপতন্ত্র কর্তৃক প্রত ও এই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিধ্ণরিত গণ্ডির 
মধ্যে কংগ্রেসের আহ্‌ণ-্প্রণয়নক্ষমত। সীষাবন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেষ-প্রণীত 
আইন রাষ্টপাতির অনমোদনদাপেক্ষ। তিনি ইছা! নাকচ করিতে পারেন। 
তৃতীঘ্তঃ, মাক্নি যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাস্্রীর় বিচারলয় সুপ্রীম কোট কংগ্রেশ- 
প্রণাত আহনকে পাসনতন্ত্র-াবঞোধা আইণ বাঁশধা ঘোষণ। করিতে পাঞ্সে। 
এইরূপ বে-আহণী ঘো।ধত আহন কার্ধকর হয় না। পারশেষে বণ। 
যায় থে ক্ংগ্রেন সভা আইন-গ্রণয়নক্ষমতা 1বাভন্ন রাজ্যগুপির শ্বাধান 
আইন-গ্রণয়নক্ষমতার ছ্বারাও সংকুচিত হুইয়াছে। এইজন্য বল হয় যে, 
মাকিন দেশে যুক্তবাস্্রীর আইনসভা ( কংগ্রেস) ছুই দক দিয়া সীমাঁবদ, 
(0)০015 6561989), কিন্তু ইংলগ্ডের আইনসভা! (পার্লামেন্ট ) আদৌ 
সীমাবদ্ধ শয়। 

এস্থপে ম্মপণ রা।খতে হইবে যে, নীতগতভাৰে পাপামেন্ট শতার সাব- 
ভৌমত্ব স্বীকৃত হইপেও কারতঃ বর্তমানে পালণমেণ্ট সভাকে আগ সার্বভোম 
ক্ষমতার অধিকারী বলা শমীচীন নহে। পার্পামেন্ট বপিতে রাজা-নহ 
লর্ড সভা ও কমন্স সতা বুঝায়। ব্তমানে বঙ্গ ও ল সভার আইন-প্রণয়্ন- 
ক্ষমতা নাই বললেও চলে। পার্লাষেণ্টের গ্রাধান্ত বর্তমানে কমন্দ মভাএ 
প্রাধান্য সুচি করে। িন্ত বংশ শতাব]র প্রার্সশ্ত হইতেই কমন্স স৩া 
হহুতে শ্বমতা হপ্তান্তরিত হইয়া কোঁধনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 
স্তরাং পালণমেণ্টের প্রাধান্ত বলিতে ফেবিনেটেরহ প্রাধান্য বুঝায়। ইত 
ব্যতাত, অপিত ক্ষমতা বলে শামন-বিভাগ কর্তৃক আহন-প্রণয়ন ও বিচার- 
বিভাগ কর্তৃক আইন-ব্যাখযাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পালণমে-চ 
সভার আজহপ-প্রণযনক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলগ্ড কর্তৃক 
স্বীকৃত আন্তগীতিক আইনগুলির বিরোধী কোন আইনও পালশমেপ্ট সত! 
প্রণয়ন করিতে পাবে না। পরিশেষে বল! যায় যে, পালণমেণ্ট-প্রণীত কোন 
আইনই ডোমনিক্কনগুলির বিনা সম্মতিতে প্রযোজ্য নছে। স্তরাং দেখা 
যায় যে, পালামেন্টের প্রাধান্ত বর্তমানে একটি নিছক কর্পনায় পর্ধবদিও 


হইযজাছে। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৪ 


'ভপ্গিত ক্ষমন্ত। বলে আইন প্রণয়ন (061688660 [,6218186107) 

আইন প্রণরন করা একমাত্র আইননভার কাজ বলিয়! পরিপাণত 
হয়। কিন্তু আইনমভা যখন এই আইন প্রণয়ন কার শাপনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে হৃস্তান্তঙিত করে, তখন শাসনকতৃপক্ষ কতৃক রচিত 
আইন অপ্িত ক্ষমতা বলে প্রণীত আইন বলিয়া কথিত হয়। আহন 
প্রণয়ন করা শাসনকর্তৃুপক্ষের মৌলিক ক্ষমতা নহছে- ইহা! উদ্ভুত বা 
প্রাপ্ত (95:15৪619) ক্ষমতা মাআ। ম্থতরাং শাসনকর্তপক্ষ কতৃক 
প্রণীত আইনকে প্রয়োজনীয় কিন্ত অপ্রধান আইন বল! যাহতে পারে। 
ইংলগ্ডের শাপনব্যবস্থায় এইরূপ আছন প্রচণিত আছে। এই আহনগুলি 
মন্ত্রগণ কর্তৃক নিয়ম (70198), বিধি (98019/1005) ও ৬প-াবধি 
(35০-1%579) প্রভৃতি আকারে প্রণীত হয়। 
অপিত ক্ষমত। বলে আইন-প্রণয়নের গুয্োজনীয়ভ1 (89৫ ০ 

10619696650 19818196807) 

নানা কারণে এই ধরনের আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়ত। দেখা 
যায়। প্রথমত: বলা যাধ ঘে, বতম।ন যুগে কল্যাণ বাষ্রগুপির ক্ষমত! ও 
কার্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিত্য নৃতন আইন-প্রণযনের বধিত 
চাহিদা একটিমাত্র আইননন্গা পূরণ করিতে পারে নাকারণ ইনার 
সবূপ পর্ধাঞ্ধ সময়ও নাই ও যোগ্যতা নাই। বর্তমানে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আইনমভা আইনের পরি্িধি-রেখা (03110) অংকন করে, 
[বশঙ্গ বিবরণ সঙ্গিবেশ করিতে পারে না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে 
কথ্য-সংক্রান্ত ও প্রীঞ্জোগিক জ্ঞান প্রয়োজন তাহা আইনলভার নাই। 
এই কারণে বূচ্ভি আইনকে কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগঘোগ্য করিবার উদ্দেশে 
পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন হয়। এই পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার শাপনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে ন্যস্ত হয়। শাসনকর্তৃুপক্ষ নানা নিয়ম, বিধি, ডপ বিধি প্রভৃতি 
চষটি করিয়া পালশমেন্ট প্রণীত আইনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রয়োগধোগ্য 
করে। পালমেন্ট প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকৃপক্ষ কর্তক আইনের এই 
পৃর্ণীঙ্ককরণ কাজকে অগিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন বল। হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন একটি জটিল কার্!। ইহার জন্য বিশেষ 
বিগ্ধা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রতিনিধিমলক আইনসভা আইনের নীতি 


৩২০ রাষ্তত্ব 


ও গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইলেও আইন-প্রণয়ন ব্যাশারে যে বিশেষ 
জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিকারী নহে । স্থুতরাং যাছার! এই বিশেষ 
জ্ঞানের অধিকারী, সেই শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন-গ্রণয়নের জটিল অংশ 
অর্পণ করা হয় । 

তৃতীয়তঃ, বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাঞ্গিক পরিবেশের সহিত 
সামগ্তস্ত বিধান করিয়া আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন । 
আইনসভা সমরূপ (011০:02) আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিভিন স্থানে 
স্থানীয় অবস্থা অন্ুপারে মাইন প্রয়োগ করিতে হমু। প্রক্জোগ "ক্ষেত্রে অনেক 
সময় স্কানভেদে আইনের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। নৃতন নিয়ম, 
বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন সাহয্ে শাসনকর্তৃপক্ষ এর "ক্ষেত্রে আইন 
'গ্রষোগযোগা করে । ইহাতে মাইনের নমনীয়তাঁও বুদ্ধি পায়। 

অপ্রিত ক্ষমঠাবলে আইন প্রণয়ন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আইনমভার 
স্মগ্নের মিতব্য়িতা হইয়াছে । মাইনের বিশদ তথ্য বাজটিল বিষয়ের 
'্বালোচনায় সমন্রক্ষেপ না করিষু! আইনম্ভ1 এখন আইনের নীতি ও গুণাগুণ 
বিচারে অধিক সমর ব্যয় করিতে পাবে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আইন-প্রণয়ন 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাহাযা পাওয়া সম্ভব। 

কিন্তু এই পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়নের প্রধান অস্থবিধ। হইল যে, 
শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদের শির্ধারিত ক্ষমত| লংঘন করিয়া আইন প্রণ্নন করিবার 
নীতিও নিধ্পরণ করে। ইত ফলে ব্যক্কিম্বাধীনতা কু হওয়ার সম্তাবন|। 
শাসনকর্তৃপক্ষের সাধারণতঃ জনসাধারণের নহিত কোন যোগাযোগ থাকে 
না। স্থৃতরাং শাসনকতৃপক্ষ কতৃক প্রণীত আইন জনন্বার্থবিরোধী হইবার 
সম্ভাবনা । হহ। ছাড়া, এহ অপ্রধান আইনশ্চলি যখন বিচারালয়ের আওতা- 
মুক্ত হয, তখন এই আইনগুলি বিপজ্জনক হ্র়। 
আইনসভার গুরুত্ব ভাস (1)৩০1106 01 0009 14888918106) 

সরকাঁবের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনলভার অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য 
্বপ্রতিঠিত। কারণ আইনসভা-প্রণীত আইনই হুইল শাদন ও বিচার 
বিভাগদ্ধয়ের কার্ধাৰলীর পথনির্দেশক। এতদ্বাতীত শাদন ও বিচার--এই 
দুইটি বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়বরাদের উপর নির্ভর 


করিতে হয়। 


সরকারের বিভিন্ন ৰিভাগ (১) ৩২১ 


কিন্তু বর্তমান যুগে আইনসভার প্রাধান্ত ক্রমশই হাস পাইতেছে, অপর 
দিকে শাসনবিভাগের গ্রক্ষত্ব অবশ্যসাবীবূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে লমন্ত 
কারণে আইনসভার গুরুত্ব হাম পাইতেছে তাহা নিক্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা 
যাইতে পাবে । 

প্রথমতঃ, সথসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে 
দলের তথা দলীয় নেতার ক্ষমতা অসভ্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বলীয় 
সংহতি এপ কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় যে, দলের লদশ্যগণকে 
অন্ধভাবেই দলীয় নির্দেশ পালন করিতে হয়। দলের সদন্যপ্দ গ্রহণ 
হইতে আরভ্ কারিয়! আইনসভায় ভোটদান ব্যাপার পর্যস্ত সমস্ত 
কিছুই দলীয় নির্দেশে পরিচালিত হয়। স্থতরাঁং আইনসভা সদন্তগণের 
কোন অনুপ্রেরণা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। ষেআইনসভার কোন সবস্ত 
নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে আলাপ-আলোচন। ৰা কাজ করিতে পারে না, সে 
আইনসভা শুধুমাত্র ভোটদান যন্ত্রে পারণত হয। এরূপ নিঞ্ষি'ম আইনসভার 
গুরুত্‌ হাস পাওয়া শ্বাভাবিক। 

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভার সাস্যগণ প্রধানত: কোন বিশেষ রাজনৈতিক 
মতবাদের ধারক বলিয়া নির্বাচিত হন। তাহাদের কোন বিশেষ যোগ্যতার 
অধিকারী হওয়া প্রয়োজন হয় না। কিন্ধবর্তমানে আইন-প্রণয়ন কাধ 
যে শুধু জটিল হইয়াছে তাহা ণছে, এই কার্ধে অনেক সময় বিশেষ 
বিচ্ধা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আইনসতার অধিকাংশ নাদশ্তই এই 
বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নহেন, সেইজন্ত স্দশ্তগণ আইন-প্রণয়ন কাঁধ 
বপায়ণের ভার শাসনকতপক্ষের হস্তে ন্স্ত করেন। আইনন্প্রণয়ন 
কার্ধে আইনসভার এই অক্ষমতা জনিত ওদাশীস্কের ফলেও ইহার প্রভাব হাস 
পাইয়াছে। 


তৃতীয়তঃ, প্রায় সব দেশেই দলের নেতৃবর্গ শীসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকেন। দলীয় অন্থশাসন অমান্য করিলে দল হুইতে বহিষ্কার এবং 
আইনসভ1 ভাঙ্গিয়! দিবার ভীতি প্রদর্শন হবার! নেতৃবর্গ আইননভার দলীয় 
সাস্তগণকে বশ্যতা। হ্বীকাত্ব করিতে বাধ্য করেন। ফলে আইনলতা 


শাসনকর্তৃপক্ষের তীবেদারে পরিণত হুয়। 
২১--(১ম খও্) 


৩২২ বাষ্টতব 


চতুর্থতঃ, অপিত ক্ষত! বলে আইন প্রণয়ন (399198590. 149818156102) 
প্রধ। প্রবতিত হওয়ার ফলেও আইনসতা আরও ক্ষমতাহীন হইয়াছে । 

পরিশেষে বলা যায় ধে, আইনসভার প্রাধান্ত ও অগ্রাধিকার বিচার 
বিভাগীয় পুনহিচার (0 0910181 7১9516ছ) ছারাও কিছু ক্ষু্ন হইয়াছে। 

ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় পালপমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস বিশেষরূপে 
দেখা যায়। পালণমেণ্ট আজ আর শাসন করে না বাশামন কর! 
ইহার উদ্দেন্ত বলিয়াও পরিগণিত হয় না। শাসনকর্তৃপক্ষ-কেবিনেট, 
সব ক্ষমতাই আত্মলাৎ করিয্াছে। ভারতে আইনসভার প্রাধান্য কোনদ্বিনই 
স্প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া, পালণাষেণ্ট সভায় বিরুদ্ধ মতাবলম্থী 
বদলের অবস্থিতির জন্ত পালামেপ্টের প্রাধান্ত গ্রতিষিত হইতে পারে না। 
কাজেই ক্ষমতামীন শাসনকর্তৃপক্ষই পাঁলশষেণ্টের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। 
মাফিন বুজরাষ্টে কংগ্রেদ সভার উপর শাসনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ 
না থাঁকিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি তীছার ভিটোক্ষমতা, বাণী প্রেরণ, প্রেস 
সম্মেলন, টেলিভিসন বক্তৃতা এবং কংগ্রেন সভায় তাহার দলের সাহায্যে 
আইন-সভার কান বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ । এতত্যতীত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, হ্প্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতা ছ্বারাঁ আইনসভার প্রাধান্য 
বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। 

আইনসভার প্রাধান্ত ক্ষুপ্র হইলেও বলিতে হইবে যে, আইন- 
সত! জনমতের প্রতিনিধি ও জনমত জাগ্রত করিতে লাহাধ্য করে। 
ইহার বিভিন্ন কমিটিগুলির মাধ্যমে এই সভা গুন্কত্পূর্ণ কাঙ্জ করে। 
যুগের চাহিদ্বা মিটাইবার জন্ত আজ আইনমতা ইহার পূব ক্ষমতা হস্তান্তর 
করিয়াছে। 


সংঙ্ষিপ্তসার 
সরকারের বিভিষ্ন বিভাগ--€১) 


আইননভা-_আইনলতা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ--সরকারের এই 
তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা সর্বপ্রধান বলিয়া! গণ্য হয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩২৩ 


আহইনসভার কার্য--১। পুরাতন আইন সংশোধন করা ও নৃতন 
আইন প্রণয়ন করাঁ। ২। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা। ৩। আয়-ব্যযের 
তদারক ও মঞ্জুর করা। ৪ শাননকর্তৃপক্ষের কার্ধ নিয়ন্ধণ করা। 
& | বিচার-বিভাগীয় কিছু কার সম্পাদন কর|। 


আইনসভার সংগঠন-_আইনসভার নিয় পরিপদ্‌ সাধারণতঃ নির্বাচিত 
সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদের গঠন-প্রণালী সর্বত্র সমান নহে। 
উত্তরাধিকার-হৃত্র, মনোনয়ন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি বিভিন্ন 
পদ্ধতির দ্বার উচ্চ পরিষদ্‌ সংগঠিত হয়। 


এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনঞভা-_বর্তমানে প্রায় সকল দেশে 
দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনগত] গ্রবত্তিত হইয়াছে। ছ্ি-কক্ষের সপক্ষে ও বিপক্ষে 
নিশ্নলিখিত ঘুক্তগুলি দ্বেখান হয়। 


পক্ষে যুক্তি-_-১। উচ্চ পরিষদ্‌ বর্তমান থাকিলে নিম্ন পরিষদ্‌ যথেচ্ছ- 
ভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। ২। নিম পরিষদের বিবেচনাহীন 
ও দ্রুত আইনশ্প্রণয়নে বাধ! দিয়া উচ্চ পরিষদ জনমত জাগ্রত করিতে 
পারে। ৩। আইন-প্রণয়নে নিষ্ম পরিষদের ভুলক্রটি সংশোধন করিতে 
পারে। ৪। বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। €। 
যুক্তরাষ্থীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার অক্ষ রাঁখিবার জন্য 
দ্বিতীয় পরিষদ্‌ অপরিহার্য । 


বিপক্ষে যুক্তি-_-১। আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমান যুগে একপভাবে 
পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কোন আইনই দ্রন্ত পাস কর! যায় না। আর নিষ্ন 
পরিষদ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইচ্ছা করিলে যে-কোনও আইন 
পাস করিতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিষদ বাধা দিতে পারে না। ২। উচ্চ 
পরিষদে বিশেষ স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে 
গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষন হয়। ৩। যুক্তরাষ্্রীক্ ব্যবস্থা লিখিত শাসনতন্ত্র ও 
উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষাকবচের কার্ধ 
করে, সেঙ্গন্য উচ্চ পরিষদের কোন আবশ্বকতা নাই। ৪। উচ্চ পরিষদের 
সর্ববাদিলন্মত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পর্যস্ত স্থিরীকত হয় নাই। 
€ | ক্ষমতাবটনের দিক দিয়াও উচ্চ পরিষদ্‌ যদ্দি নিম্ন পরিষদের সহিত 


৩২৪ রাষ্্তত্্‌ 


একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহুলামাত্র, আর যদ্দি নিন পরিষদের 
কার্ধে বাঁধ! দেয় তাহ! হইলে ইহা! ক্ষতিকর। 

উচ্চ পরিষদের প্রত কার্ধ হইল নিম্ন পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের 
ভুলক্রটি সংশোধন, মতবিরোধহীন আইনের প্রন্তাৰ আনয়ন ও উপযুক্তভাঁবে 
গ্রতোকটি আইনের প্রস্তাৰ বিবেচন। করা। 

ভারতে রাজ্য-সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীস্থত! 
- পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদ্বেশ, বিহার, বোম্বাই ও মান্রাজ__-এই 
ছয়াট বাজ্যে প্রথমে ছি-কক্ষবিশিই আইনসভার প্রবর্তন কর! হুইয়াছিল-- 
ইহার বিপক্ষে বলা হয় যে, ভারতের কেন্ত্রীয় সরকারই হইল প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকান্ধী। স্তর।ং কেন্দ্রে দ্বিপরিষদ আইনসভাঁর প্রয়ে।জনীয়ত! 
থাঁকিলেও বাজ্যপরকারগুলিতে ইহার আবশ্যকতা খুব কম। অনেক রাজা 
আয়তনে ক্ষুদ্র হইফাছে-_তাহাদের পক্ষে দ্বি-কক্ষ আইনপভা পোষণ করা 
ব্যয়সাপেক্ষ। 

আইন-প্রণফন-পদ্ধতি-আইন-প্রণয়ন-পন্ধতি বর্তমানে জটিল আঁকার 
ধারণ করিয়াছে । আইনের প্রস্তাবককে খসড1 আইন প্রণয়ন করিয়। 
আইনসভায় পেশ করিতে হয়। নিদিই দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর 
দ্বিতীয় পাঠ। দ্বিতীয় পাঠের পর বিশেষ একটি সংস্থার বিবেচনার্থ আইন 
মেই সংস্থার নিকট পাঠান হুয়। সংস্থা খসড়াটিকে পরিবঠিত আকারে বা 
পরিবর্তন না করিয়! পুনরায় আইন-পরিবর্দে প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাস 
হয়। তৃতীয় পাঠের পর খসড়াটি অন্ত পরিষদে প্রোরত হয়। অন্য পরিষদ 
একই পদ্ধতিতে খসড়াটি বিবেচনা! করে। অন্ত পরিষদের সমর্থন লাত 
করিলে রাজ্য ব| রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিযা খপডাটি আইনে 
পরিণত হয়। 
অপ্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন 

আইনমভা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শালনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন 
এই নামে অভিছিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন নিয়ম, (বিধি, উপবিধি 
আকারে বলবৎ করা হয়। 

ইংলগ্ডের শালনব্যবস্বায় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বহু আইপ 
প্রচলিত দেখা যায়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩২৫ 


আইনসভার সময় হ্বল্প। এই হ্বল্প সময়ের ষধ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন 
পূর্ণাংগরূপে প্রণয়ন কর! আইনসভার পক্ষে সম্ভব নয়। আইনসভার সদশ্য- 
গণের সেকধপ বিশেষ জ্ঞানও নাই। তাই নানা বিধি, উপবিধি সংযোজন 
স্বারা আইনসভা! প্রণীত আইনকে পূর্ণাংগ করিবার ভার শাদনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে ন্তত্ত কর! হয়। এই ব্যবস্থার সাহায্যে প্রত্যেকদি আইনকে স্থান ও 
কালের ভিত্তিতে র্ূপায়িত করিয়। অধিকতব উপযোগী করা সম্ভব। আইন- 
দতভারও সময়ের যিতব্যস্ত্িতা হয়। কিন্তু অনেক সময় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
রচিত আইন জনম্বার্থ বিরোধী হয়। এইরূপ আইন বিচারালয়ের আওতা- 
মুক্ত হইলে আরও বিপজ্জনক হুয়। 
আইনসভার গুরুত্ব ভ্রাস 

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভাঁর অগ্রাধিকার স্বীরূত 
হইলেও বতমানে নানা কারণে আইনলভার এই প্রাধান্য স্বপ্ন হইতে 
চলিয়াছে। আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা আজ দলীয় নেতৃত্বের চাপে 
অবরুদ্ধ। দলীয় নির্দেশ পালন করা বাতীত আইনলভার স্স্তগণের আর 
€কাঁন কর্তব্য নাই। দল হইতে বহিষ্কীর ও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার 
তীতি প্রদর্শন দ্বারা শাসন ক্ষমতার অধিঠিত দলীয় নেতৃবর্গ আইনসতাকে 
গয নিপ্রিয় করিয়াছে । অপিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় 
পুনবিচার প্রবর্তন ফলেও আইননভার অগ্রাধিকার ও মর্যাদ| বন্থ পবিমাণে 
শন হুইয়াছে। 

প্রশ্নাবলী 


1. 1056 89 009 90০61008 ০৫ ৪ 2000670 19818186879 ? 


আধুনিক আইনসভা কার্ধাৰলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
2, 10180099 606 100681168 9100. 09100.97159 ০01 01-080062:9118120, 


আইনসভার ছ্বি-কক্ষ ব্যবস্থার গুণাণ্ণ আলোচনা কর। 


৪,:175810176 605 0886 10: 800 82%1096 101-0980067:81197 , 


আইনসভার সংগঠনে ছি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা! 
কর। 


৪০০০ এপস 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২) 


শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ (মুগ 1205৩006155 ৪20 €89 
এ1001019) ) 


ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তুপক্ষ বলিতে শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশৰিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্ধস্ত বুঝায়। 
আইন-পরিষদ্‌ ও বিচারবিভাগ ব্যতীত দরকারী কার্ধে নিযুক্ত সমূদয় 
কর্মচারীই শাসনবিভাগের অন্তভূর্ত বলিয়া! সাধারণতঃ পরিচিত হয়। 
সংকীণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনবিভাগের নীতি ও কার্ধক্রমনির্ধারক 
শর্বস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংমদ্‌ বুঝা য়। 


শীসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও নিয়োগ-পদ্ধতি ( 0188518086107 
870 4 [01১01716762 01 (776 1%3:60086159 ) 


শাঁসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশাঙ্থক্রমিক একজন রাজা অথব। 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন। 

বংশাহক্রমিক রাজা (77091901881 806 ) অথব] নিবাচিত ববাষ্রুপতি 
(119960. 72268199706 ) নাষলর্ন্ব ( 20201081 ) শাসনকর্তৃুপক্ষ হইতে 
পারেন। ইংলগ্ডের বংশাহ্ুক্রমিক রাজা ও ভারতের নির্বাচিত বাষ্্রপতি 
নামপর্বন্ব শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইন- 
সভার সহিত ষোগশ্ুত্র থাকে ও পারস্পরিক সহষোগিতার ভিত্তিতে 
শাননকার্ধ পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আইনসতা-প্রধান শাসনকরতৃপক্ষ 
(257189796706975 170550968৮9 ) বলা হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থ। 
প্রচলিত আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের যদি আইননভার সহিত কোন প্রকার 
প্রতাক্ষ ফোগন্ত্র ন1 থাকে এবং আইনসভাও যদ্ধি শাঁসনকত্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত 
হুয়, তাহ] হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে রাষ্রপতি-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (টব০০- 
12511151090 989০86159) বলা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্টে এই শালন- 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২) ৩২৭ 


বাবস্থা চালু দেখিতে পাওয়! যায়। শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন 
একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাদনকর্তৃপক্ষ 
(910819 [15:9001%9 ) বল! হয়। এই ব্যৰস্থায় একজন ব্যক্তি শাসন- 
পরিসদেব্ সর্বাধিনায়ক থাকেন ও পরিষদের অপৰ সদস্যগণ তাহার নির্দেশে 
পরিচালিত হইয়া থকেন। একনায়কতন্ত্রে ও বাষ্রপতি-চালিত শাঁদন- 
ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন শীধস্থানীশা ব্যক্তি। 
শাসনকার্ষে সাহাধ্য করিবার জন্য তিনি সহকারী নিয়োগ করিতে পারেন, 
কিন্ত সহকািবৃন্দ তাহাব নিম্নতম কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হয়। যাঙ্কিন 
[ক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হইলেন শাননবিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি । মন্ত্রিসভার 
সগ্তগণকে তিনিই নিয়োগ করেন ও সাদন্তগণ তাহার নির্দেশেই পরিচালিত 
হণ । শাঁৎ্সী জার্মানী ও ফ্যাসিবাদী ইটালীতে এক নার়কতন্ত্র ব্যবস্থায় 
একব্যক্তিই সমস্ত ক্ষমতা-প্রয়ৌগের অধিকান্বী ও সমস্ত দায়িত্ববহনকারী 
বলিয। পরিগণিত হইত। 

শাসন-পরিধদ্‌ যর্দি একব্যক্তি দ্বারা গঠিত ন! হুইয়! একাধিক ব্যকির 
দ্বার! গচিঙ হুষ এব শাঁলনকার্য যর্দি একাধিক ব্যক্তির দ্বাবা পরিচালিত হয়, 
তাহা হইলে শাসন-পরিষদকে সমঠিগত শাঁসনকর্তৃপক্ষ (1619781 175900- 
৪৪) বল! হুম। মন্ত্রিসংসদ-চাপিত শাসনব্যবস্থাষ একাধিক ব্যক্তি যৌথ- 
তাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ও একজন নেত বা 
প্রধানমন্ত্রী থাকেন । তিনি মন্ত্রিষগুলীর অন্ততম হইলেও অনেক বিষয়ে তাহার 
প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সমষ্টিগত শাসন পর্িব্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
এইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পাওষা যাঁয়। স্থইস্‌ শাসন-পর্ষিদ্‌ (7909£51 
0০820] ) সাতজন সমক্ষমতাবিশিষ্ট সাস্য লইযা গঠিত । ইহাদের মধ্যে 
একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমতার 
দিক দিয়া দেখিলে এই সভাপতি অন্যান্ত সদস্য অপেক্ষা! উচ্চতর ৰা কোন 
বিশেষ ক্ষমতাঁৰ অধিকারী নছেন। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব 
শাদন-পরিষদের সাতজন সদস্যই সমভাবে বহন করেন। 

একক শাসন-পরিষদ্‌-ব্যবস্থায় একজন মান্্র ব্যক্তি শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় 
বলিয়া অবস্থা অন্ুণারে ভ্রত দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শাসনক্ষমত। 
একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হুইলে দৃঢ়তার দছিত কোন কার্যকরী পন্থা! 


৩২৮ রাষ্ট্রতত্‌ 


অবলম্বন কর! যায় না, স্থতরাং শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে । একক শাদন- 
পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, শাদনকর্তৃপক্ষ অন্তনিরপেক্ষ হইয়া শ্বাধীনভাৰে 
প্রয়োজনীয় কার্ধনমূহ সময়মত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একহন্তে সমস্ত 
ক্ষমতা কেন্্রীতৃত হওয়ার ফলে ট্থরাঁচারের সম্ভাবন! বৃদ্ধি পায়। 

সমঙিগত শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, একাধিক ব্যক্তির আলাপ- 
আলোচন। ও ভাববিনিময়ের ছারা শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্ধক্রম নির্ধারিত 
হইতে পাঁরে। সময়নাপেক্ষ হইলে ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থিবীকৃত নীতি 
অধিকতর কার্ধকরী ও সাফঙ্গযমণ্ডিত হয়। ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে 
বিভক্ত থাকার ফলে ইহার শ্বৈরপ্রয়োগের সম্ভাবন! হাস পায়। কিন্তু এই 
ব্যবস্থার বিপক্ষে বল! হয় যে, শাসনক্ষ্তা ঘর্দি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে 
বিতক্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা শুধু ছুর্বল হুইয়া পড়ে তাহা নয়, 
শাসকগণের মধ্যে দরায়িত্বজ্ঞানেরও অভাব হইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিদংসদ- 
চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমগুলীর যৌথ-দ্রায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয় এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মগ্ত্রিসংসদ্‌ পরিচালিত হয়। 
হুইজারলা।গডে এই সমগ্লিগত শাসন-পরিষদ্‌ সুষ্ঠভাবে শাপনকার্ধ পরিচালনা 
করিলেও অন্যত্র এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাঁই। 
শজসনবিভাগীয় কার্ধ (07061077901 6126 1]5686156) 

শাননবিভাগীয় কার্ধ পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর! যায় $-_ 


১। শীসনবিভাগীয় ক্ষমতা (8 010117181796159 [১0 ৩৫) 

শাসন বিভাগের প্রধাঁন কার্ধ হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য 
পরিচালনা! করা এবং দেশে যাহাতে আইন ও শৃঙ্খল! বজায় থাকে সেজন্য 
জনসাধারণকে আইন মানিতে বাধ্য করা। আত্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষা 
করিৰার জন্য শাননকর্তৃপক্ষকে পুলিশবাছিনী পরিচালনা করিতে হয় এবং 
আইনভঙ্গকারীদের বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত 
কারাবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। 

২। কূটনৈতিক ক্ষমতা! (10810708616 7১০57) 

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নানা কারণে অপরাপর রাষ্রের সহিত ঘনিষ্ 
সম্পর্কে আনিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হইবে 
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তাহা শাদনবিভাগ স্থির করে। বৈদেশিক ব্যাপারসযুছ নিম্পন্ন করিবার 
উদ্দেস্টে বাষ্ট্রমূহ পরম্পরের সহিত দৃতবিনিময় করে ও এই দূতের মাধ্যমেই 
রাষ্ট্রগুলির পারম্পর্িক আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক 
শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় 
কার্ধ শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অস্তভুক্ত। 


৩। সামরিক ক্ষমত। (11111695 2৩ ৩:) 


পররাষ্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়া যুদ্ধকার্ধ পরিচাঙ্সনা করা শাঁনন- 
বিভাগের আর একটি প্রধান ক্ষমতা । যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাসনবিভাগ 
স্থলবাহিনী, নৌ বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের 
পরিচালন। করে। যুদ্ধ সমাঞ্ করিয়া! শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতাও শাদন- 
কর্তৃপক্ষের হস্তে স্বন্ত থাকে । কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণ! করা বা যুদ্ধ পরিচালন! 
করিবাব বারের জন্ত শাপদনকর্তুপক্ষকে আইন-পরিষদের অন্মোদন লাভ 
করিতে হয়। 


8৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণম্ন ক্ষমতা! (.9218156155 810 
07017197106-118151716 £১০5০]:) 


শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও থাকে । মস্ত্রি- 
সংসদৃ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিংসদ্দের প্রত্যেকটি সাস্য আইনসভার সদশ্য 
হিসাবে আইনসভায় আইন-প্রণয়নের প্রস্ত।ৰব করিতে পারেন। আইনগভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাবাই মন্ত্রিঘংসদ্‌ গঠন কবেন। স্থতরাং মন্ত্িযগুলী 
কর্তৃক প্রস্তাবিত খমডা আইনগুপি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে 
আইনে পরিণত হয়। অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হইয়া 
মন্ত্রিংসদ্‌ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয্£! পাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রভৃতি বাষ্ট্রপতি-চাঁলিত শাসনব্যবস্থায় শাঘনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষ উপায়ে আইন- 
প্রণশ্থনকার্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এতঘাতীত, আইনসভা 
কর্তৃক অস্রমোদ্িত আইন শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছ।! করিলে বাতিল করিতে বৰ! 
স্থগিত বাখিতে পারে। আপত্কালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুত্রী আইন প্রবর্তন 
করিতে পারে। 


৩৩৯ রাষ্ট্রতব 

৫। বিচারবিবস্তক ক্ষমন্ত। (058688] 7১০৩:) 

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতাও থাকে । অধিকাংশ 
দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন। ভধ্বতন শাননকর্তৃপক্ষের দর্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতাও 
থাকে। 


স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (1১9019767% 0151] ৪62৮1০০) 


স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ হইল শাদনবিভীগের একটি অবিচ্ছে্য অঙ্গ । প্রত্যেক 
দ্বেশেই এই স্থায়ী কর্মচারিবুন্দ লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়্। শাসন- 
বিভাগের ভধ্বতন কর্তৃপক্ষ স-মন্ত্রিপরিষদ্‌ রাজ! বা! রাষ্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ 
নির্ধারিত কালের জন্ত নির্বাচিত বা নিযুক্ত হুইক়্া শাসনকার্ধ পরিচালনা 
করেন এবং নির্দিই কাল অন্তে কার্ধতারমুক্ত হন এবং নৃতন শানকগণ নিযুক্ত 
হন। ভধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন এবং 
তাহারা নিধণারিত নীতি ও কার্ধের জন্ত পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট 
দায়ী থাকেন। এইবূপে গণতান্ত্রিক শামনব্যবস্থাক্র শীঘকগণ শািতের নিকট 
দায়ী থাকেন। কিন্ত নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম স্থির করাই শাসন 
পরিচালনার একমাত্র কাজ নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্ষে 
রূপায়িত করিবার জন্য আর এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন । 
এই কর্মচাঁরিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকুশল হইলেই চলে না-_তাহাদ্বের কার্ধের 
স্থাস্নিত্বও থাক। আবশ্তক। নতুবা উত্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের 
পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচারিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাননবিভ।গের কার্ধ 
একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় ছুই 
শ্রেণীর শাসক দেখা যায়-- প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসনবিষয়ক নীতি 
নিধণরণ কৰিলেও নির্ধারিত কার্যকালের জন্ত নিযুক্ত হন। দৃক্ষত। অপেক্ষাও 
দবায্িত্ব্ীলত। হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্ত নিযুক্ত 
হন। দ্বায্িত্বশীলত! অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হুইল এই শ্রেণীর শানকবর্গের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার! নির্দিষ্ট বয়সে নিযুক্ত হইয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে 
কাধ হইতে অবদর গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে 
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নিরপেক্ষভাবে দক্ষতার লহিত লরকারী কার্ধ পরিচালন! করিতে পারেন সেই 
উদ্দেশ্তে ইহাদের নিয্জোগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ 
সংসদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। শাসনব্যবস্থা দক্ষতা ও দাদ্দিত্বশীলতা এই ছুইটি 
গুণের উপর নির্ভর করে এবং শামনবিভাগের এই ছুইটি অঙ্গের সুসামন্তস্তের 
উপর শাননব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। 


বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য (0115 080101915৪0 163 ঢা 00061008) 


লূর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, কোন দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ 
কর] যায় একমাত্র সেই দেশের বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষ প্বারা। একটু 
প্রণিধানপূবক দেখিলেই উক্তিটির সত্যতা সঘ্ন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না। আইনসভ1] কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্ষক্ষেত্ত্ে 
প্রয়োগের ভার থাঁকে বিচারকদ্দের উপর। বিচারপতিগণ শুধু ষে আইনগুলি 
প্রম্নোগ করিয়া দৌঁষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন তাহা নয়, প্রয়োজনমত 
তাহার] প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এন্পভাবে প্রয়োগ 
করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি যথাযথভাবে দণ্ডিত হয় ও নির্দোষ ব্যক্তি 
অব্যাহতি পায়্। বিচারকার্ধ একটা লৌকিক ব্যবস্থামাত্র নহে। অপরাধীর 
উদ্বেস্তা ও অপরাধের গুরুত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করিয়া শাস্তিবিধান 
করা উচিত। বিচারব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া! উচিত ষে, 
একাধিক অপরাধী অব্যাহতি ল।ভ করুক, কিন্তু একজনও নির্দোষ 
বাক্তি যেন শান্তি ন1 পায়। সৃতরাং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা] ও ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা অক্্ন রক্ষাকল্পে ন্যায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র 
স্বীঞ্ত হয়। 

বিচারপতিগণ আইনের প্রয়োগ করেন ও আইনের কি ব্যাখ্যা হওয়া 
উচিত তাহা স্থির করেন। এইরপে ব্যাখ্যাত আইনগুলি প্রয়োজন অনুসারে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। একাধিক বিচারক যখন তাহাদের পূর্ববর্তী 
বিচারক-কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, তখন এই 
নৃতন ব্যাখ্যা হারা নৃতন আইন হ্ঠি হুয়। বিচারকগণ অন্য আর এক 
প্রকারে আইন স্থট্টি করিয়া থাকেন। যর্দি কোন বিরোধের বিষয় প্রচলিত 
আইনের গগ্ডির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে বিচারকগণ তাহাদের বিবেক ও 


৩৩২ রাষ্ট্রতত্ব 


্যায়বৃদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিম্পত্তি করিয়৷ নৃতন আইন স্থাি 
করেন। 

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণকে আর এক প্রকারের কার্ধ সম্পাদন করিতে 
হয়। যুক্তরাত্রীয় বিচাঁরাঁলয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ হইল শাসনতান্ত্রিক 
আইনের ব্যাখ্যা করা । যুক্তরাষ্ট্রে শাদনক্ষমতা কেন্ত্রীয্ম সরকার ও আঞ্চলিক 
সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া! হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা 
আঞ্চলিক সরকারগুলির শামনতন্ত্র বার] নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া 
অপরের কার্ধক্ষেত্রে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেজন্ত যুক্তবাস্্ীয 
বিচারালকের উভয় সরকারের কার্যকলাপ শাঁসনতন্ত্রবহিভূর্ত ও বে-আইনী 
বলিয়া ঘোষণ1 করিবার ক্ষমত] থাকে । 

বিচারকগণ নির্দিইক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আইন-পরিষদ্‌ ও শাসনকর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক অনুরদ্ধ হইলে আইন সম্বন্ধে তাহার্দের অভিমত প্রদান করিয়! থাকেন। 
নৃতন শাসনতন্ত্র অস্থমীরে ভারতের রা্্ুপতি ভারতীয় উচ্চ বিচারালয়ের 
অভিমত জানিবার জন্য যে-কোন বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন। 


বিচারবিভাগের স্বাধীনত। ও নিরপেক্ষতা (70067600676 ৪00 
[11081618115 01 086 এ 00101875) 


স্বাধীনতা ও মাম্য হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই 
অপরিহার্য ছুইটি উপাদান হ্রক্ষিত কর! হুইল গণতন্ত্রের প্রধান কার্ধ। এই 
কার্ধ বছুলাংশে দ্বেশের বিচার বিভাগ সংগঠন, বিন্যাস ও বিচার বিভাগের 
শুচিতা, শ্বাধীনতা! ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। এই দিক দিয় দেখিতে 
গেলে শাসন বিভাগ ও আইনসভার সহিত বিচার বিভাগের পার্থকা দেখা 
যাঁয়। এই কারণে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক মত-নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্চনীয়। 

ম্তায়বিচার করিয়া ব্ক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকের পবিত্র ও 
গুরুদায্লিত্ব বলিয়! সর্বত্র স্বীকৃত হয়। বিচারকগণ যাহাতে আইন অন্লারে 
বিচারকার্ধ পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্ত তাহাদের শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
হওয়। একান্ত বাঞ্চনীয় । প্রথমতঃ, বিচার কগণ আইন প্রয্কেগ করিয়! দোষী 
ও নির্দোষ স্থির করেন ও অপরাধের গুরুত্ব অঙ্ছদারে শান্তিবিধান করেন। 
এরপপ ক্ষেত্রে বিচারক ধদি দ্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হন, তাছ। হইলে হয়ত 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২) ৩৩৩ 


নির্দোষ ব্যক্তি শান্তি পাইতে পারে ও দৌষী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে । 
সুতরাং স্ায়ধর্ম জনুসারে বিচারকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়া 
উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শাননকর্তৃপক্ষের বে-আইনী কার্ধকলীপের হস্ত হইতে 
নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করা বিচারকগণের আর একটি গুরু দায়িত্ব। 
ঘে ক্ষেত্রে বিচারকগণের আইনসভা বা শাঁসনকর্তৃপক্ষের ভ্বার! প্রভাবিত 
হওয়ার সম্ভাবন1 থাকে, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হওয়! 
অবশ্তভাবী। এদিক দিষা! দেখিতে গেলেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার- 
বাবস্থীকে ব্যক্তি-শ্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা যাইতে পারে] তৃতীয়তঃ, 
নকরাস্ীয় শাঁদনব্যবস্থাক়্ কেন্ত্রীয সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে 
ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকলে বিচারপতিগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ 
একাস্ত প্রয়েমজন। স্থতরাঁং বিচারবিভাঁগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার 
প্রয়োজনীযত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। 

ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা! ও নিরপেক্ষতা হট 
করিবার চেষ্টা কর! হয় । যথা, (১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি, (২) অপসারণ 
পদ্ধতি, (৩) বিচাঁরপতিগণের কার্ষকাঁল, (৪) যোগ্যতা, (৫) বেত” 
শরিমাণ ও (৬) শামন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। 


(১) বিচারপতি নিষ্োগ পদ্ধতি (11006 ০0£ 5010171092৮ 01 
00৩ 3 00669 ) 


বিচাঁরপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুল পরিমাণে তাহাদের নিয়োগ 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে বিচারক নিয়োগে ৰিভিন্ন পদ্ধতি 
মনৃক্থত হইয়া! থাকে । মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ শাসন- 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। দিনেট সভার অন্মোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি ইহাদ্দিগকে 
নিযুক্ত করিক্ থাকেন। যেহেতু মার্কিন শীসনব্যবহ্থা যুক্তরাত্ী় ভিত্তিতে গঠিত, 
দেই হেতু বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে দলীয় প্রভাৰ কার্ধকর হইয়া স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগে অনেক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ইংলগড প্রধান 
বিচারালষ লর্ড ভার বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া! থাকেন। 
কিন্ত ইংলগ্ডে প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্দেলর বিচারপতিগণের 
নিয়োগ নিয়ন্তরথ করেন। 


৩৩৪ বাষ্তত্ব 


ভারতে স্ুুপ্রীষ্ম কোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগ বাষ্ট্রপাতি করেন তবে 
তিনি এই সমুদয় নিয়োগ ব্যাপারে স্ুপ্রীষ কোর্টের অন্তান্ত বিচারপতিগণের 
ও রাজ্যগুলির উচ্চ বিচাবালয়ের বিচারপতিগণের কিছু সংখাকের সহিত তাহার 
ইচ্ছামত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্র 
ব্যতীত অন্ত সমূ্ধয় বিচারপতি নিয়োগঙক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অবস্ঠই স্থপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেনই। ভারতের রাজ্য উচ্চবিচারালয়- 
গুলির বিচারপতিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালঘের 
সহিত পরামর্শ করিয়! রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান 
বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে বা্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজা 
উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির লহিতও পরামর্শ করেন। 

মাকিন যুক্তব্বাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ গণভোট দ্বারা 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা 
কর্তৃক নির্বাচিত হন । 

স্থুইস্‌ ও মোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৰিচারপতিগণ আইনসভ! কর্তৃক নির্বাচিত 
হুইয়। থাকেন। 

ক্তরাং বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে সাধারণতঃ তিনটি নীতি অনুন্গত হয় 
_ প্রথমটি হইল শাঁসনকতৃ্পিক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন । দ্বিতীয়টি হইল জনগণ দ্বারা 
নির্বাচন আর তৃতীর়টি হইল আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন । এখন প্রশ্ন হইল যে, 
কোন্‌ পদ্ধতিটির দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ 
সম্ভব? 

ডঃ গার্ণীরের মতে শাঁদনকরৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বার] বিচারপতি- 
গণের নিয়োগ হইল দর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার 
ভিত্তিতে বিচার্পতিগণের নিয়োগ লম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হুইনে 
বিচারপতিগণ দলালির ও জনপ্রিয়তা লাভের ভধ্বে” থাকিয়া বিচারকা 
পরিচালনা করিতে পারেন। যুক্তির দিক দিয় আংশিকভাবে গ্রহণযোগা 
হইলেও শাসনকতৃ্পক্ষ কতৃকি বিচারপতি মনোনয়ন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে কতদূর সাফলামগ্ডিত হয় মে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। মনোনয়ন অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় 
ব্যক্তিগণ এই মনোনয়ন করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে ঘষে তাহার ব্যক্তিগত 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২) ৩৩৫ 


মতামতের ধ্র্বথাকিয়! কঠোরভাবে একাত্ম যোগ্যতা অস্থ্যায়ী নিষোগ 
করেন তাহা সত্য নছে। ইংলগ্ডে বাদ! ও ভারতে বাষ্রপতি কর্তৃক বিচার- 
পতিগণ আমুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হইলেও উভয় দেশেই এই নিয়োগ 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রিগণের প্রভাব অনতিক্রমণীয় এবং এই উভয় দেশের 
প্রধান মন্ত্রী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের নেতা। সুতরাং বিচারপতি 
নিয়োগ ব্যাপারে তীহাদ্বের কতদূর দ্বল-নিরপেক্ষ থাক] সম্ভব তাহা৷ বিতর্কের 
বিষন্ন । 

আইনদভ! কতৃকি বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই 
পদ্ধতিতে ব্হুলোক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা যোগ্যত! নিকপণ করিয়া বিচারপতি- 
গণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ আইনসভা প্রণীত আইনগুপির 
বাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং শাদনকত্‌ পক্ষ অপেক্ষা বিচার বিভাগ 
আইনসভার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত । সেই হেতু আইনসভা কর়্ক 
নির্বাচন উৎরুষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে। মইস্‌ দেশে এই 
পদ্ধতি বিশেষভাবে সাফল্যমপ্ডিত হইয়াছে । গোতিয়েত দেশে একটি মাত্র 
রাজনৈতিক দল থাকার ফলে এই পদ্ধতি অবশ্থস্তাবী হুইয়াছে। এই 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় ষে, এই ব্যবস্থায় বিচারপতিগণ দলাদলির সহিত 
জড়িত হইয়া পড়েন। বিচারপতিগণ তাহাদের নির্বাচন ও পদের স্থাকিত্বের 
জন্ত দলীয় ম্বার্থে বিচারকার্য পরিচালন1 করিতে পারেণ। 

একই কারণে জনসাধারণের হস্তে বিচারপতি নিয়োগের গুরুদাতিত্ব অগিত 
হওয়া! উচিত নয়। যোগ্য বিচারক নির্বাচন করিবার অন্থরূপ বুদ্ধি বা যোগ্যত! 
সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে বল! যায় যে, 
ভোটদাতাগণ যদ্দি আইনলভার সদশ্তগণকে নির্বাচন করিতে পারেন তাহা 
হইলে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের অযোগা বিবেচনা! করিবার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভুল করিতে পারে কিন্ত 
অসংখ্য ভোটরদ্দাতা সমবেতভাবে সাধারণত ভুল করে না। ইহা ছাড়া বরা 
যায় ষে, ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচন অধিকতর গণতন্ত্রম্মত নীতি । 

স্তরাং দেখা যায় ঘে, ম্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে 
তিনটি পদ্ধতিরই কিছু হবিধা ও অন্থবিধা আছে। শেষ পর্যস্ত বিচারপতিগণের 
হ্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা তাহাদের ব্যক্তিগত চরিঅ ও শিক্ষার উপর নির্ভর 
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করে। যে দেশে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই পদ্ধতির উপর যদি বিচানব- 
প্রাথী জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে তাহ] হইলেই সেই দেশে সেই পদ্ধতি 
উৎ্কুষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা যায়। 


(২) অপসারণ পদ্ধতি (81০0 ০1 7০710581) 


বিচারূপতিগণ যাহাতে ভীতি বা প্রলোৌভনের ছার! কর্তব্য সম্পারনে 
পরিচালিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে তাহার সামান্ত কারণে পদ হইতে অপসারণ 
না কর! যায় তাহার যথে।পধুক্ত ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। কাহারও খুমীমত 
যখন তখন অপসারণের তয় থাকিলে বিচারপতিগণ ম্তায়বিচার করিতে পারেন 
না। এই কারণে একবার বিচারপতি পিযুক্ত হইলে কোন দেশেই সহস। 
তাহাদের পদচাত না! করিবার ব্যবস্থা থাকে । ইংলগ্ডে বিচারপতিগণ যতদিন 
সর্দাচারী থাকেন (09108 ৪০০৫ 10917951003) ততদিন পর্বস্ত (একট' 
নির্দিষ্ট বয়ংমীম! পর্যন্ত ) তাহাদিগকে অপসারণ করা যায় না। কোণ 
বিচাবককে পদচ্যুত করা হউক এই মর্মে যদি পার্লামেন্ট সভা রাজার নিকট 
আবেদন করে তাহা হইলে একমাত্র দেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে পদচ্যু* 
করা যায়। স্থতরাঁং ইংলগ্ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুদ্র' 
হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। 
মা্িন যুকতবাষ্ট্রেব স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে একমাত্র অভিশংমন পদ্ধন্ি 
(17705013009) ব্যতীত রাষ্পতি “নজে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কোন 
বিচারপতিকে অপসারণ করিতে হইলে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ অভিযো? 
আনয়ন করিবে ও উচ্চকক্ষ সিনেটলভা সেই অভিযোগের বিচার করিবে । 
ভারতে সুপ্রীম কোট ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে 
ছইলে আইননভার উভঘ কক্ষের ঢুই-তৃতীযাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদশ্তগণের 
ভোটে কোন বিচারপতির অনদ।চরণ ব1 অযষোগ্যত| সম্পর্কে প্রস্তাব পাস 
করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তিনি অপ 
মাঁরণের আদেশ দান করিবেন। ন্থইস্‌ যুক্তরাই্ীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ 
ছয় বৎসরের জন্য আইনমভা কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পুননির্বাচশে 
কোঁন বাঁধা নাই-তীহারা ৭০ বৎসর বয়স পর্যস্ত ত্ব-পদে অধিষ্িত থাকিতে 


পাবেন। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--(২) ৩৩৭ 
(৩) কার্যকাল (75186 ০? 017105) 


কার্ধকালের স্থায়িত্ব নাথাকিলে কোন লৌকই কোন কাজ নিষ্ঠার সহিত 
সম্পার্দদ করিতে পারে না। বিচারকগণের গুরু দায়িত্বের জন্য তাহাদের 
কার্ধকালের স্থায়িত্ব অধিকতর গুক্তত্বপম্পন্ন। কারণ বিচারপতিগণ যত 
ধিক দিন স্ব-পদে অধিঠিত থাকিবেন ততই তাহাদের অভিজ্ঞতা বা আইনের 
জ্ঞান বৃদ্ধি পাত । ইংলগ্ড ও মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ যতদ্দিন সদাচারী 
থাকেন ততর্দিন পর্যন্ত তাহাবা স্ব-পদদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতে স্থগ্রীম 
কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত ও উচ্চ বিচাবলয় গুলির বিচারপতিগণ 
৬০ বৎসর পর্যস্ত বিচারপতির কাঁধ করিতে পাবেন । 


(8) বোগ্যভা (00811128698) 


বিচারকের যোগ্যতা আইনসভার বা শননকতৃপক্ষের সদস্তগণের 
যোগ্যতা! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি । বিচারপতিগণের আইনবিশেষজ্ঞ হওয়া 
আবশ্টিক এবং বিচারপতিগণ বাজনীতি-নিরপেক্ষ হইবেন ও সদা-পরিবর্তনশীল 
জনমত দ্বার1 প্রভাবিত হইবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তাহার] সদ্দাচারী ও 
নিষ্ঠাবান হইবেন । এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলও, মাকিন 
যুকবাষ্ট্, ভারত প্রভৃতি দেশে বিশিষ্ট আইনজীবিগণের মধ্য হইতে বিচারপতি 
নিয়োগ কর! হয়। ধাহারা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন উচ্চ বিচাব্ালয়ে বিচার- 
পতির কাজ করিয়াছেন অথব। রাষ্পতির মতে ষে বাক্তি আইনসম্পফিত বিষস্ষে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ভারতে তীহাদ্দিগকেই ক্থপ্রীম কোটের বিচারপতি নিমুস্ত কর: 
চয়। সুইস দেশে শাপনতাস্ত্রিক বিধান অন্থযায়ী বিচারপতি পিযুক্ত হইবার 
দন্ত কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সভায় নির্বাচনের 
যোগ্যতাসম্পন্ন ঘে-কোন হুইস্‌ নাগরিক উচ্চ বিচারাঁলয়ের বিচারপতি নিযুক্ত 
হইতে পাবেন । কিন্তু কার্ধত: উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতানম্পন্ন ব্যক্িগণই 
বিচারপতিপদে নির্বাচিত হইয়! থাকেন। 


(৫) বেতন পরিমাণ (88197168) 


উপঘুক্ত ঘোগ্যতা-সমস্থিত ব্যক্তিগণকে বিচারকার্ধে আকুষ্ট করিবার জন্য 
বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া আবন্তক। বেতন পরিষাণ যদি 
২২--( ১ম খণ্ড) 


৩৩৮ বাষ্ট্ুতত্্‌ 


তাহাদ্বের পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমানের জীবনযাজার লহিত সংগতিপূর্ণ 
ন] হয় তাহা হইলে বিচারপতিগণের স্বাধীনত ও নিরপেক্ষতা ক্ষুঞ্ণ হইতে 
পারে। তাহাদের বেতন পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই ঘাহাতে তাহারা 
প্রলোভনের উধের্ব থাকিয়া নির্ভয়ে ও সন্তষ্টচিত্তে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পারেন । তাহাদের কার্ধকালের মধ্যে বেতন পরিমাণ পরিবর্তন করাও 
কাম্য নহে। বেতন পরিমাণ উপযুক্ত না হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, 
উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্তিগণ বিচারপতিপদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন 
অথবা গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন। 


(৬) শাসনবিভাগ হইতে বিচারহিভাগের পুথকিকরণ (9908751500 


01 0115 0010192 িটাা। 016 106০0159 ) 


স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা। প্রবতিত ও সংরক্ষিত করিবার একটি 
অপরিহাধ শর্ত হইল বিচারৰিভাগের শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাক]। 
এই নিয়ন্ত্রণ মুক্ষি না থাকিলে বিচারবিভাগ নির্ভীকভ'বে ব্যক্তিত্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে শাসনকতৃ'পক্ষের হস্তক্ষেপ নিরোধ করিতে সমর্থ হইতে 
পারে না। ব্ছদিন পূর্বে ফরাঁনী লেখক মণ্টেম্কু বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতার 
উপর সমধিক গুরুত্ব 'মারোৌপ করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকাঁলে ভারতে 
বিচারবিভাগের এ স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে 
বিচারবিভাগকে শাননবিভাগের নিয়স্বণমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। 
স্বপ্রীম কোর্টের কার্ধপ্রণালী ও কর্মী নিয়োগ প্রধান বিচারপতির হস্তে ন্যস্ত 
হই্য়াছে। স্থ্প্রীম কোর্ট পরিচালনাবায়ও আইনসগার বাৎসরিক সম্মতি- 
নিরপেক্ষ করিয়া এই বায়কে সংযুক্ত তহবিলের 'উপর দায়যুক্ত ব্যয়শ্বরাদের 
অন্তভূ্কি করা হুইয়াছে। পার্লামেপ্ট সভায়ও এই বিচারালয্ের কোন কা 
ব। রায় সম্পর্কে আলোচন] হইতে পারিবে না। 


ঘআইনসভার সহিত শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক (চ6196107) 196৮ ৩৫7। 
(119 76819156079 800 6105 19360810856) 


সরকারের বিভিন্ন কার্য তিনটি পৃথক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও 
প্রশীঘনিক দক্ষতা অব্যাহত রাঁখিবার নিমিত্ত এই তিনটি বিভাগের সম্পূর্ণ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--(২) ৩৩ন 


1থকীকরণ সভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রতোক বিভাগে সহিত অপ 
বিভাগের সহযোগিত! ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শাঁনব্যবস্থাকে দৃঢচতর ও 


শ্ক্ষ করিতে সাহাধা করে। প্রতোক দেশেই আইননভার সহিত শ।সন- 
বভাগেব প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগস্ত্র বর্তমান । 


প্রথমতঃ, গ্রেট বুটেন, ফরাসী দেশ বা ভারত, যেখানে পাপামেন্টারি 
'পনবাবস্থ! প্রবন্তিত আছে, সেখানে আইনসভা ও শীলনকত্‌ পক্ষের মধ্যে 
প্রতাক্ষ যোগসুত্র ও পাণম্পরিক নির্ভরশীলত। দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্ি- 
পরিষদের সমুদ্রয় সদস্যই আইনসভার সদস্য এবং যতর্দিন ত্াহাবা! আহনসভাব 
শাস্থাভাঞজন থাকেন ততদিন তীহারা ক্ষমতায় মধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। 
নিছক নীতির দক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বুটেনে মন্ত্রিপরিষদ আইনসতার 
পর নির্ভরশীল হইলেও কার্ধত: বতমানে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধন্য পরিলক্ষিত 
হয। কি নীতিনির্ধারণে, কি আাইন-প্রণয়নে_সববিষয়েই মন্ত্রিপরিষদ হইল 
সর্বের্বা। কমন্স সভা! ভাঙ্গিয়! দিনা নৃতন নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ী রাজাকে 
পরামর্শ দিতে পারেন । ফরাসী দেশের পূর্বতন পালণমেণ্টারি শাসনব্যবস্থা 
উন্নরূপ পরিগ্রহ করিযাছিল। মেখানে আইনলভার প্রীধান্ত পরিলক্ষিত 
হইত এবং আইনমভ। ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদ ভাঙ্গিয়। দিতে পারিত। এইজন্য 
ফরাসী মন্ত্রিপরিষদ্‌ অতিমাত্রায় আইনসভার উপর নিভর্রশীল এবং ইহার 
গ্কাফিত্ব গডে তিনমাসের অধিক হইত নাঁ। ভারতে আইনপভার সহিত 
মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে গ্রেট বুটেনের শীসনবাবস্বার অন্থবপ 
করিয়া গঠিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্্রপতি-প্রধান শাসনবাবস্থা প্রবতিত 
*ওয়ার ফলে সেখানে আইনসভা ও শাগনকতৃপিক্ষেব সম্পর্ক চরম কর্মবিভাগ- 
নতি ছারা প্রভাবিত হইয়ছে। উভয় বিভাগই পারম্পরিক প্রভাৰ 
“ইতে যথালভ্তব মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে তাহ।দের কার্য পরিচালিত করে। 
নবে বাষ্টপতির সহিত মাইনসভার বিশেষ করিয়া উচ্চকক্ষ সিনেট মভার কিছু 
সম্পর্ক বিছ্যমান। 

তৃতীয়তঃ, সুই্জারলাগ্ডে আইননভা ও শাননকতৃপক্ষের সম্পর্ক এক 
অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । গ্রেট বৃটেনের পালণমেপ্টারি শাসনব্যবস্থা 
৪ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষট্রপতি-গ্রধান শাপনব্যবস্থার় সমন্বপ্ন সাধন করিয়" 


৩৪০ বাষ্্রতত্ব 


শাসনবাবস্থাকে যুগপৎ স্থায়ী ও দক্ষ করিয়া গঠন কর! হইয়াছে। স্থইস্‌ 
শাসনকতৃপিক্ষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা! একাধিক সম-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি 
লইয়া গঠিত এবং আইনলভা কতৃক তাহাদের নীতি বা কার্ধক্রম গৃহীত ন! 
হইলেও তাহারা আইনসভার মতের সহিত সামঞ্রস্যৰিধান করিয়া মন্ত্রিপদে 


অধিষ্ঠিত থাকেন। 


আইনসভার সহিত্ত বিচারবিভাগের অম্পর্ক (86196107। 19691 
619 7,921915607 8180 (189 ও 0010887) 


অনেক লেখক ধিচারবিভাগকে সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা 
না দিয়া আহৃনসভারই একটি প্রশাননিক অংশ বলিয়! বিবেচনা করেন। 
কিন্তু এপ মতথাদদ গ্রহণযোগ্য নয় -কারণ বিচাববিভাগ শুধু আইননভা- 
প্রণীত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষেতে প্রয়োগ বাতীত গুরুত্বপূর্ণ অন্য নানাবিধ কার্ধ 
সম্পাদন করিয়া থাকে। বিচারবিভাগ আইনের ব্যাথা দ্বারা ও তাহাদের 
বিবেক, বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগ করিয়া নৃতন আইন খ্রি দ্বারা আইনসভা- 
প্রণীত আইনগুলিকে পরিপুষ্ট করে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত প্রভৃতি 
দেশের উচ্চ বিচারালয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে এবং শাপনকতৃ পক্ষ 
ও আইননভার শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে । কিন্তু গ্রেট বুটেন 
বা ফরালী দেশের বিচারবিভাগ শেষোক্ত ক্ষমতার অধিকাপী নহে। 


অপরপক্ষে আইনমভাঁর উচ্চকক্ষ আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়বূপে 
কাষ করে-_যথা, গ্রেট বটেনের লর্ড মতা । এত্ছ্যাতীত ইহা শাসনকতৃপক্ষের 
উধ্বতন কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার অধিকারী । হুইজারল্যাও, 
মোভিয়েত যুকতরাষ্থ্র প্রভৃতি দেঁশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন। গ্রেট বুটেন ও ভারতে বিচারপতিদের অপদান্িত করিতে 
হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের পালা বাঁ রাষ্্রপতিনকাশে যুক্ত আবেদন 


করিতে হয়। 
শাসনকণপক্ষের সছিভ বিচারবিভাগের জম্পর্ক (£59186197 


096৮ 668 0186 539006859 8110 6119 ও 8080197) 
বিচারবিভাগ যাহাতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ইহার কার্য পরিচালন 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--(২) ৩৪১ 


করিতে পারে, তজ্জন্ত এই বিভাগকে শাসনকর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ করা হয়। 
অনুরূপ কারণে শাসনকতরপপক্ষের শীর্ধস্থানীর ব্যক্তিগণকে ও বিচারবিভাগের 
প্রভাবমুক্ত রাখ! হয়। রাজা, বাষ্ট্রপতি বা গভর্ণরগণ সাধারণ বিচারালয়ের 
ক্ষৰতাবহিভূতি বিশেষ মধাদালম্পন্ন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হুইয়] থাকেন। 
ঞবাঁপী দেশে শাসনবিভাগীম্ম কর্মচারিগণেব শাসন-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য 
পাধারণ বিচারালয়ে বিচার হইতে পারে না। শাপন সংক্রান্ত অপরাধের 
বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় আছে। 

কিন্তু উভয় বিভাগের মধ্যে উপরি উক্ত ম্বাতঙ্থ্য থাক! সত্বেও উভয় 
বিভাগের মধ্যে যোগন্থত্র বর্তমান । প্রথমতঃ, শাসনকতৃ্পক্ষ অনেক দেশে 
বিচারক নিযুক্ত করেন ও কিছু বিচ।রবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন, যথা, 
প্রাণদ্বণ্ড মকুব করা। অপরপক্ষে, বিচারবিভাগও অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে শাসনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
স্বপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ নিনেট সভাব অন্রমোদন ক্রমে রাষ্টপতি কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়1 থাকেন। কিন্তু বিচারপতিগণ তাহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাষ্র্পতির ক্ষমতার সংকোচ বা সম্প্রারণ করিতে 
পারেন । 


সংক্ষিগুসার 
শ[সনবিভাগ ও বিচারবিভাগ 


শসনকর্ভূপক্ষ _শাসনকার্ধে নিধুক্ত কর্মচারিপমূহকে লইয়া শাসন- 
বিভাগ গঠিত হয়। শাসনকার্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা বাক্তিসংসদকে 
পাধারণতঃ শাননকর্তুপক্ষ বল! হয়। 


শালনকর্তৃপক্ষীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক রাজ! অথবা নির্বাচিত 
রাষ্পতি হইতে পারেন। এইবপ বাক্তি নামপর্ন্ব প্রকৃত ক্ষমতাশুন্য অথবা 
প্রকত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। শাপনকর্তৃপক্ষ আইনপভা-প্রধান 
অথব! ন্বাষ্্পতি-প্রধান হইতে পারে। সাধারণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ একক হয়। 
কিন্ধ স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ হইল স্মষ্টিগত। একপ ক্ষেত্রে শাসন- 
ক্ষমতা একছহস্তে স্স্ত না হইয়া একটি সংসদের মধ্য সমভাবে বিভক্ত হয়। 


৩৪২ রাষ্ট্রততব 


স্থইজারল্যাণ্ডে সাফল্যমগ্ডিত হইলেও সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থা অন্যন্ 
সাফল্যলাভ করিভে পাবে নাই। 

শাসনবিভাগীয় কার্য২-_১। আত্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! এক্ষা কর! প্রভৃতি 
শাসনবিভাগীয় কার্য, ২। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্ত কৃট- 
নৈতিক কার্ধ; ৩। যুদ্ধ পরিচালনা ও শাস্তিস্বাপনের জন্য সামরিক কার্য, 
৪। সাধাবণ ও জরুরা আইপ-প্রণয়নের ক্ষমতা ১ ৫| বিচার-বিষয়ক কার্ধ। 

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্ষ_১। বিচারকগণ আইন প্রয্জোগ 
কিয়া আইন-ভঙ্গ কারীদের শান্তি প্রদ্দান করেন, ২। আইনের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করিয়া নৃতন আইনের কৃষ্টি করেন, ৩। অনেক সময় তাহাদেব 
বিবেক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও নততন আইন প্রণয়ন করেন, 
৪। যুক্তান্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কর' 
তাহাদের আর একটি প্রধান কা্য। 

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রকৃত অপরাধীকে 
শান্তি প্রদান করা ও নিরপরাধকে অব্যাহতি দ্বিয়া বিচাপ্নকগণ বাক্তিস্বাধীনতা 
রক্ষা করেন । এজন্য বিচারকদের শ্বাধান ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্ক। 
ছয়টি উপায় দ্বারা বিচার কদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা যায়, ১। নিয়োগ 
পদ্ধতি, ২। কার্ধকালের স্থায়িত্ব ১ ৩। উপযুক্ত বেতন, ৪। অপসারণ 
পদ্ধতি; ৫। যোগ্যতা ও ৬। শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে বিচারবিভাগের 
পথকীকরণ। 

বিচারক নিয়োগ-পন্ধতি-_-(১) জনগণ কর্তৃক অথব|] (২) আইন 
সভ1 কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্ত এই ব্যবস্থা ঘা 
ৰিচারপতিগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেজগ্ত 
(৩) শাপনকর্তপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি সর্বোত্কষ্ট বঙলিয়। 
বিবেচিত হয়। 

প্রশ্নাবলী 

17108081] 609 0091৪ ০1 609 9059201891006 10101 89 
817) 0750980. 710 0106 139818186075 8100. 6106 11590059. 96869 609 
০৮]৪০)০/ 6০ 609 9190৮101) 01 009 00896 1090906159 05 0106 
18819196016. 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--(২) ৩৪৩ 


আইনসভা ও শাঁণনবিভাগের অস্তভুক্ত সরকারের ক্ষমভাসমূছের বিশদ 
বিবরণ দাঁও। আইনসভা কর্তৃক শীর্ষস্থানীয় শালনকতর্পক্ষের নির্বাচণের 
আপত্তিগুপি বর্ণনা কর। 

2. ৮7056 &19 609 0০1101981) 90001019018 01%0 800. 19118198019 
10170610128 ০01 6006 1190061%9 ? 

শালনকর্তপক্ষের রাজনৈতিক, শাসনসম্পকিত ও আইনপ্রণস্জন-বিষয়ক 
ক্ষমতা কিকি? 

৪, 705101510 0009 019 01 6205 11001018175 117 88৭10000811) 86809, 
৪70 7100108689 6109 1801018 01) 11101) (119 1100181)819091008 01 0109 
]00101875 09109110908. 

আধুনিক ব্রাষ্ট্রে বিচারবিভীগের ভূমিকা ব্যাখা! কর এবং ষে উপাদানগুলির 
উপর বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহ দেখাও । 

4, 10889088 09 102177011)198 01 ০0168018801010) 01 60৪ 109.1018 
17) 10000911) 808,098. 

আধুনিক বাষ্টে বিচারবিভাগ বিন্তাস শীতিব আলোচনা কর। 

5. [৯০10৮ ০8 608 10000768008 8770 (91306101708 ০1 0199 
01019) 110 8, 12009170 96৪০. 


আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের গুরুখ ও কার্ধাবলা দর্শাও। 


০৯ জন্যাক্ম 
ক্কমতার স্বাতন্ত্রযবিধান নীতি 


(21785027091 96128181902 ০1 7১০৬/5:8 ) 


রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্রান্তর্গত জনসমির সর্বাঙ্গীণ 
কলাণ সাধন করা। এই কল্যাণসাধনের উদ্দেশে বাষ্ট্রকে সমাজ-মধ্যে 
এবপ পরিবেশ হি করিতে হইবে, যে পরিবেশে ব্যক্তিমান্জই স্বীয় ্বাভাবিক 
বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। এইজন্ত রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কতকগুলি 
অধিকার অর্পণ ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। রাষ্-নির্ধারিত আইনের 
লাহাযোই এই অধিকার ও কর্তব্য বলবৎ কর] যায়; স্থতরাং আইন-প্রণয়ন, 
আইন বলবৎ ও পক্ষপাতশুন্ততাবে আইন প্রয়োগ কর] হইল রাষ্ট্রের কার্ধ। 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা (66988165101 861)978- 

&190 01 205৮678 ) 


সরকারের কার্ধাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ কর! হয়। যথা, 
আইনবিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক। এই তিন শ্রেণীর কার্য 
তিনটি পৃথক বিভাগ ঘারা পরিচালিত হুয়। আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল 
আইন প্রণয়ন করা। শাসনবিভাগ এই আইনগুলিকে বলবৎ করে, এৰং 
বিচারবিভাগ আইনগুলির ব্যাখ্যা করে ও বিচারার্৫থ আনীত বিরোধসমুহের 
নিষ্পত্তির জন্ত আইনগুলির প্রয়োগ করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি 
অন্যায়ী প্রত্যেকটি বিভাগ স্বীয় কার্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অপরের প্রভাব- 
মুক্ত হইয়। হ্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকারী হয়। যদ একাধিক ক্ষমতা 
অথবা তিনটি ক্ষমতাই একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিসংসদের হ্তে ন্যস্ত হয়, 
তাহা হইলে শাসপব্যবস্থায় শ্বৈরাচারের উদ্ভব হুইয়া ব্যক্ি-স্বাধীনতা ক্ষ 
হইবার সম্ভাবনা! থাকে । 
মতবাদের উগ্পত্তি (106৮5100709 01 6189 106৩৮ ) 


প্রাচীনকালে রাজ! একাধারে এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতি ৩৪৫ 


তিনি আইন প্রণয়ন করিতেন, আবার শাক ছিসাৰে জনগণের দগুমুণ্ডের 
কর্তা ছিলেন এবং বিচার কশ্রেষ্ঠ হিলাবে বাঁজাই আইনের প্রয়োগ করিতেন। 
এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারবাবস্থ! গ্রহনে পর্ধবধিত হইয়1 ব্যজি-স্বাধীনতার 
সমাধি রচিত হয়। 'ম্বরাচারী শাসনব্যবস্থার কবল হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই মতবা? প্রবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটুল 
ও রোমক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে অম্পষ্টভাবে এই মতৰাঁদের উল্লেখ দেখা 
যায়। এই মতবাদকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন 
ফরাসী লেখক মন্টেক্ক। মন্টেক্ক তাহার “1771757250৫ 17023, নামক 
বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে বাষ্্রবিজ্ঞানের 
একটি মূল নীতি বলিয়া প্রচার করেন। মণেম্ক বূটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ 
ব্যাখা! ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একই বাক্তি বা 
ব্যক্তিনমষ্টি সরকারী সমূদয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহ! হইলে নাগরিক 
জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। ম্বরাচাবের সম্ভাবনা রহিত করিয়! 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পৃথক পৃথক্‌ বাক্তি বা ব্ক্তিস্মষ্টির সরকারের 
বিভিন্ন কারধাৰলী পরিচালনার অধিকার হওয়া উচিত। স্থতরাং মণ্টেস্ক 
ক্ষমতার ম্বাতন্্যবিধানকে ব্যক্তি-প্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অপরিহার্ 
বলিয়! মনে করিরাছিলেন। মণ্টেস্কের পর ইংলগ্ডে র্য।কৃস্টোনও এই মতের 
একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বিভাগকে বিশেষ কবিফ! 
বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ও স্বাধীন করিবার উপর গুরুত্ব আৰোপ 
করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই নীতি অনেক দেশের শাসনবাবস্থায় কার্ধকরী 
করা হইয়াছিল। বিপ্লবে পরবর্তী কালে করামী দেশে যে শাননতন্ত 
রচিত হয়, তাহাতে এই নীতির প্রযোগ বিশেষভাবে বলবৎ দেখা যায়। 
মাকিন দেশের শাপনতস্ত্রের রচিয়তাগণও এই নীতির দ্বাবা প্রভাবিত 
হইমা শাসনব্যবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে 
এই নীতির উপর আর পূর্বের মত বাস্তব গুরু আরোপ করা হয ন1। 


সমালোচন। (0216168877) 


সরকারী ক্ষমতা ও কার্ধসমূহ তিনভাগে ভাগ করিযা তিনটি পৃথক্‌ 
বিভাগের মধো বণ্টন করিষ| দেওয়া হইয়াছে একথ!। সত্য বলিয়া ধরিয়া 


৬৪৬ বাষ্ঠুতত্ 


লওয়া হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞভার দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, 
ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগেরই অন্ত 
দুইটি বিভাগ-সংক্রাস্ত কিছু-না-কিছু কার্ধ করিতেই হয়। বর্তমান শাপন- 
ব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই শ্বংসম্পূর্ণভাবে কার্ধ করিতে পারে 
না। উদ্দাহরণশ্বরূণ বলা যাইতে পাবে যে. আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল 
আইন প্রণয্বন কর1। কিন্তু আইনসভ1 একা দিক্রমে দুই-তিন মাঁস অধিবেশন 
পরিচালনা কবিয়। কিছুর্দিনের জন্য স্থগিত থাকে। তাহার পর পুনরায় 
দ্বিতীয় অধিবেশন আরভ হয়। আইনসভা এই ছুই অধিবেশনের মধ্যবতী 
কালে জরুরী প্রপ্নোজনে শাননকর্তৃপক্ষই মাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন কারয়। 
থাকে । বিচাববিভাগের প্রধান কার্ধ হইল আহনের প্রয়োগ করা । কিন্ধু 
অনেক সময় বিগারকগণ আইনের নতন বাখা] দ্বার! বা আইনের অম্পষ্টতা4 
জন্য নিজেদের ন্যামবুদ্ি। প্রয়োগের ভ্বারা বিচারকার্ধ পরিচ।লন1 করিয়! নুতন 
আইন স্থপতি কবেন। অপরপক্ষে, আইণমভাকেও অনেক সময় বিচার- 
বিষয়ক কার্ধ পরিচালনা করিতে হয়। সবকাঁরী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
কতবোর ত্রুটি হষ্টলে সাধারণতঃ আইনসভারু উচ্চ পরিধদ্‌ এই বচারকার্য 
করিয়া থাকে । শাসনকর্তৃপক্ষেও অনেক সময বিচারবিষদ্বক কার্য সম্পাদন 
করিতে হয গণতান্ত্রিক শ।সনবাবস্থা প্রবতিভ হইবার পর শাসনবিভাগ ও 
আইনসভাখ মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ৭ সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ঘে, এই দুইটি বিভাগের কার্ধের মধ্যে স্বাতস্ত্যবিধান নীতি একন্ধপ অন্তহ্ি 
হইয়াছে । বিশেষ করিযা ইংলগু প্রভৃতি মন্ত্রিসংসর্দ চালিত শাসনখ্যবস্থ।য় 
এই দুইটি বিভাগের মধো স্বাতন্বোর অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি কর 
যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থা দেখা যায় না যেখাপে 
সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কাধক্ষেত্রে বঙ্গবৎ করা 
সম্ভব হই্যাছে। কি মন্ত্রিপংসদচালিত শাসনে, কি রাষ্রপতি শাসনে, 
সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার কার্ধকারিতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর 
নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে উপরি-উত্ত 
উক্তির সত্যতা নম্বদ্ধে নন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

গ্রেট বৃূটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান অন্ুযাক্মী তিনটি বিভাগ দ্বারা 


ক্ষমতার ত্বাতত্ত্রবিধান নীতি ৩৪৭ 


সরকারের তিনটি প্রধান কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কি 
বাস্তবক্ষেত্র দেখা যায় যে, গ্রেট বুটেনে শাসনবাবস্থায় ক্ষমতার হ্বাতন্ত্যবিধান 
সর্বাপেক্ষা কম অন্ুশ্তত হইয়াছে । মন্ত্রিনংনদের সদস্তগণ সকলেই আইনসভার 
সদস্য ও আইন-প্রণয়নে তাহাদের পুর্ণ অধিকার আছে। মগ্ত্রিমগুলী আবার 
শাসনকার্ধের প্রকৃত পরিচালক | লড সা! আইনসভার একটি অংশ, কিন্ত 
ইহার কিছু কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। ইংলগ্ের বাজা শাসনকার্ধের 
উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনি আবার আইনসভ।র অবিচ্ছে্ত অংশ। তাঁহার 
কিন্তু বিচারক্ষমতাও আছে। লড চ্যান্সেপর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্ি- 
মগ্ডপীর সাস্ত ও ইংলগ্ডে প্রধান বিচারাপয়ের একজন বিচারপতি । তিনি 
একাধারে তিনটি ধিন্াগের সহিত সংশ্লিষ্ট । ম্থতরাং ইংলণ্ডে কর্ষবিভাগেরু 
উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হম পাই, অধিকন্থ আনকক্ষেত্রে 
ৰিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণ দেখিণ্ঠে পাওয়া যায় । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা, শাপনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ 
পৃথকৃ। বাঞ্রপতি শাসনকার্ধ পরিচাপনা কৰেন। তিনি আইনদতার সদ্য 
নছেন বা প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। আইনসভা গু 
বিচারুবিভাগও সম্পূর্ণ স্বাধীন । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
এখানেও তিনটি বিভাগের মধ্যে কিছু যোগম্থজ্র রহিয়াছে। বাষ্টুপতি 
বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিচারপতিগণ বাষ্্রপতির নির্দেশ বাতিল 
করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আইন বাতিল করিতে পাবেন, 
কিন্তু রাষ্টপতি যে সকল নিয়োগ করেন ও পরবাষ্ট্রের সাহত যে সমস্ত সন্ধি 
স্বাক্ষর করেন সেগুলি আইনলভার উচ্চপরিষদ্‌ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া 
চাই। মাকিন যুক্তণাষ্টে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়া ফলে আইনসভা 
€ শাসনকর্তৃপক্ষের মধো আরও ঘনিষ্ট সম্পক স্থাপিত হইয়া পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও নির্ভঝশীলতা৷ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্্পতি ও কংগ্রেল 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ্ল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে 
বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাপ পাইয়াছে। 

ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র সরকারের কর্মবিভাঁগ নীতি কিছু পরিমাণে 
কার্যকরী কর! হইয়াছে । কিন্তু তৎসত্বেও শাননপরিচালন। ব্যবস্থায় ক্ষমতার 
সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখ] যায়। 


৩৪৮ বাষ্টুতত্্‌ 


রাষ্ট্রপতি শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন, কিন্ত জরুবী প্রয়োজনে তিনি 
অডিগ্তান্স নামে অভিহিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি 
বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ও প্রাপদগু-যকুব প্রভৃতি কয়েকটি বিচার- 
বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার তীহার আছে। ভারতের আইনলভা ও মন্ত্ি- 
মগ্ডলীর মধো যোগশ্থত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিমগুলীর স্দন্যদের 
আইনদভার সদশ্য হইতে হইবে ও তাহাদের শানলনকার্ধের জন্য তীহার। 
আইনমভার নিকট দায়ী থাকেন। অপরপক্ষে, মন্ত্রিমভার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি 
'ম্বাইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনপভাকে আহ্বান করা ও 
সাময়িকভাইে আইনমভার অধিবেশন স্থগিত রাঁথিবার ক্ষমতাও বা্টপতির 
আছে। ভারতে দ্িলার শাসনব্যবস্থায় কর্মবিভাগ নীতির অভাব বিশেষ- 
ভাবে দেখা যায়। জিলাশাসক একার্ধারে পিলার শাসনব্যাপারে সর্বময় 
কর্তা ও তিনি ফৌজদারী মামঙ্গা-সংক্রান্ত বাপারে একজন বিচারপতি । 
শাসনবিভাগের কতা হইলেও জিলাশানকের বিচারক্ষমতা আছে। বর্তমানে 
অবশ্ঠ এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের শাদনকতৃ্পিক্ষ ও আইন- 
সতার মধো ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতি প্রযুক্ত না হইলেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
বিচারখিভাগের শ্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ কব! হইয়াছে। 
স্প্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যাহাতে শাননকর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষ ভাৰে 
তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়! কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন ভঙ্জন্ত 
তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদ্চ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘিত হুইয়াছে। 
বিচারপতিগণের ঘে বেতন ও অগ্তান্ত ভাতা শননতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত 
হইয়াছে, তাহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। 
নির্দিষ্ট বেতনে বিচারপতি নিযুক্ত হইবাব পর তাহাদের কার্ধকালে (জরুরী 
অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) তাহণদ্দের নির্ধারিত বেতনের পরিমাণ পরিবর্তন 
করা যায় না। পার্পামেন্ট সভার প্রতোক কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিকোোের 
আবেদনে অযোগ্যতা বা অসদ্দাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্ত কোন কারণে 
রাষ্ট্রপতি ৰিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পাবেন না। তাহাদের বিচার- 
বিষম্নক কর্তবাসম্পাদন বিষয়ে কোন আইনপভায় কোনপ্রকার আলোচন! 
চলিতে পারে না। এইরূপে ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে 
আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 


ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধান নীতি ৩৪৯ 


গোভিয্েত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্ততি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ও নাৎসী ও ফ্যা্ি- 
বাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতি প্রকাশ্তঃ অন্বীকত হইয়াছে, 
স্বতরাং শাদনব্যবস্থার এই নীতি কোন স্থান পায় নাই। সাম্যবাদী নেতৃবর্গ 
এই তথাকথিত স্বাতগ্াবিধান নীতিকে ল'খ্যাগরিষ্ঠ পুঁজিপতি?লের 
জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার একটি রাজনৈতিক কৌশস বপিষ়্া 
অভিহিত করেন। তাহাদের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দল 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করি] বিভ্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে 
এবং এই পুজিপতিদল রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক বপকে গোপন করিবার 
উদ্দেস্তে এই মতবাদের অবভারণ! করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শাসন- 
ব্যবস্থাই এই নীতি কার্ধতঃ প্রযুক্ত হয় নাই। মৃহ্িমেয় লোক এই তিনটি 
ক্ষমতার অধিকারী । 

সাম্যবাদিগণ এই নীতিতে আম্থাহীন। তাহারা ধনতান্বিক ব্যবস্থার 
উচ্ছেদ্পাধন করিস! বিব্রহীন শ্রেণীর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিত কৃতস"কল্প। 
স্বততরাং সাম্যবাদী শানব্যবন্থায় তিনটি ক্ষমতাই প্রকাশ্ঠতঃ দলীয় নেতৃত্ে 
কেম্রীভূত হইয়াছে । দোভিযেত দেঁশেব শাদনবাবস্থা বা পুর্বতন নাৎ্পী ও 
গানিবাদী শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহাব সত্যতা সগ্রমাণিত হয়। 
মোভিয়েত যু্রাষ্টে একমাত্র সামাবাদী দল ক্ষমতার অধিকারী । এই 
দলের পলিট ঝরে! নামক সংস্থ! বিভিন্নভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা পিয়ন্ত্র 
করে। স্্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সভার সংগঠন ও কার্ককলাঁপ 
বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণ- 
ধারগণ এই নীতিতে আদৌ আস্বাবান্‌ নছেন এবং সেই কাবণে তাহার! 
প্রকাশ্ঠত: এই নীতি বর্জন করিয়াছেন। 

তৃতীয়তঃ, প্রাণিদেছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। কোন জীবদেছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি যেৰপ 
পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হুইয়। কর্মক্ষম থাকিতে পারে না, তদ্রপ বাষ্ট্রের বিভিন্ন 
বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ করা! চলে না। অত্যধিক পরিষাণে কর্ম- 
বিভাগের ফলে বিরোধের স্ষ্টি হইয়া শাননকার্ধে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হষ্টতে পারে । ইহাতে শামনকার্ধ ব্যাহত হয়। 

চতুর্থতঃ, বল! হয় যে, ক্ষমতার স্বাতস্ত্যের অবর্তমানে স্বৈরাচারী শাসন- 


৩৫৩ বাষ্টতত্ব 


ব্যবস্থা প্রতিষিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এ 
যুক্তি সত্য নয়। গ্রেট বৃটেনের শাননবাবস্থায় ক্ষমতার ম্বাতশ্ত্রাবিধান নীতি 
খুবই কম অনুসৃত হইয়াছে, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই 
নীতি অত্যধিক পরিমাঁণে কার্ধকরী কর] হইন্াছে। কিন্তু তৎসন্তেও গ্রেট 
বুটেনের অধিবানীর] মাঁকিন মুক্তরাষ্ট্রের অধিবামীদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতার 
অধিকারী নয়। গ্রেট বুটেনের শাসনতন্ত্রকে ব্যক্তি-স্বাধীণতাঁর রক্ষাকবচ 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থতরাং বল! যাইতে পারে যে, বাক্তি-্বাধীনতা 
একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা -ন্বাতন্ত্রাবিধানের উপর নির্ভর করে না। তাহা 
হইলে গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা কখনই স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারি 
না। ব্যক্তিশম্বাধীনত।র প্রধান রক্ষাক্বচ হুইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা 
করিবার আন্তরিক প্রয়াম ও আত্মপচেতনভাব। 

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান অগ্ুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ও সম-ক্ষমতাঁর "অধিকারী হইতে হয়। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে এই তিনটি 
বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে অনেক তারতমা পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিভাগকে 
সঙ-ক্ষমতাবিশিষ্ট করাও সম্ভব নয় । প্রত্যেক দেশে আইনসভাই হইল 
সবৌচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । শাদনবিভাগ ও বিচারবিভাগ অনেক বিষয়ে 
আইনসভার উপর নির্ভরশীল। বাষ্টরব্যবস্থায় একটি বিভাগ সর্বোচ্চ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন না হইলে শাসনকাধ বাধাপ্রাঞ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য আইনসভার 


নির্দেশ সর্বত্র চূড়াস্ত বলিয়। পরিগণিত হয়। 
বঠতঃ, মার্কিন যুকরাষ্ট্রে এই নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগের ফলে বিচারবিভাগ 


ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসন- 
বিভাগের প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার উদ্দেস্তটে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অধিকাংশ বাঁজ্যের বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নিরাচিত হুইয়! থাকেন। 
জনগণের ভোট ছারা নির্বাচিত বিচারকগণ ঘোগাতা অপেক্ষ! জনপ্রিয়তার 
জোরেই নির্বাচিত হন। এইরূপে নির্বাচিত বিচারকের! পুনত্ির্বাচনের জন্য 
জনমতকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকার্ধ পরিচালনা! করেন। নিভীক 
পক্ষপাতশৃন্ত ন্যায়বিচার এইবূপে নির্বাচিত বিচারকদের নিকট হইতে আশা 
করা ছুরাশ] মাত্র । একটি রাজনৈতিক মতবাদকে কার্ধকর করিবার উদ্দেগ্র 
মাক্কিন যুক্তবাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে পঙ্গু কর] হইয়াছে । 


ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রবিধান নীতি ৩৫১ 


উপগংহার € 0086]10810 ) 

উল্লিখিত সমাপোচনাগচলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় থে, নিছক নীতি 
ছপাবে অথবা শাপনব্যবস্থায় কার্যকরী শক্তি হিপাবে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য 
নয়। শামনবাবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান বলবৎ হইলে শামপব্যবস্থায 
চল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, অপরপক্ষে, ক্ষমতার একভ্তীকরণে বাক্কি- 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হইবে । স্থতর।ং ক্ষমতার শ্বাতিস্ত্রাবিধানের প্রকৃত তাৎ্পর্ধ কি? 

বর্তমানে ক্ষমতার স্বাতম্বাবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগঞ্চলি 
সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি বা প্রয়োগ বুঝা না। ক্ষমতার স্বাতস্বাবিধান 
বর্তমানে ছুইটি অর্থে বাবহত হযম়। প্রথমতঃ, ক্ষমতার আ"শিক স্বাতম্ব- 
করণ ও দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগঞ্জলির কার্ধাবলীবর পথকীক্ষরণ , কিন্ত 


ক্ষমতার মধিকারী ব! প্রয়োগকারীর পুথকীকরণ গ্মপরিহার্ধ বলিষা গণা 
হয় না। 


শাসনকাধে সরকারের বিভিন্ন কারাবপী বিভিন্ন ধরনের । আইনমতার 
স্ার্ধ হইল সাধারণ ধরনের । মাইনসতার সাসম্তের কোন বিশেষ বিষে 
'বশেষজ্ঞ না হইলেও চলিতে পারে । সাধারণ জ্ঞান ও দায়িত্বদম্পন্ন যে-কোন 
ব্যক্তি আইনপভার সদস্য হুইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইতে পারেন। 
গন্ধ শালণকর্তৃপক্ষের ও বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগের সদন্যদের কোন 
কান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়! একাস্ত আবশ্তক। শাসনকর্তৃপক্ষের দূরৃি 
৭ তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে তৎপর হওয়! একান্ত আবশ্যক । 
ধচাঁবকাঁধ পরিচালনার জন্য ধীর ও স্থির, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন 
এবং আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, 
প্রতোকটি ৰিভাগের কার্ধেই কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেইজন্য একই 
৭ নর হ্বারা এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির কার্ধ হুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে 
পাবে না। বিচারকের কার্য আইনসভার দ্বারা নিপ্পন্ন হইতে পারে না, 
কেন শা বিচারপতিদের যে যোগাতা থাক দরকার আইসভার সদস্যদের 
মেহ জাতীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তিনটি কাধ বিভিন্ন বলিযা এই 
কার্ধগুলি বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্তিমংসদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই 
উচিত। কিন্তু এই পৃথকীকরণেরও একটা সীমা আছে। একটি যন্ত্র যেরূপ 
+৯তকগুলি প্রাণহীন অংশবিশেষের সমাবেশ, সরকারকে সেইরূপ কতকগুলি 


৩৫২ রাই্তত্ব 


ব্যক্তির সমঠি বলিয়া! মনে কয়িলে মারাত্মক ভুল হইবে । একটি ব্যাপক ও 
মান উদ্দেশ্ত সাধন করিবার নিমিত্ত সরকার গঠিত হয় ও সরকারের কার্ধের 
বিভিন্নতা সত্বেও প্রত্যেকটি কার্ধ প্রত্যেকটি বিভাগ কর্তৃক একই উদ্দেশে 
পরিচালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যোগস্থত্রের অভাবে 
দেছের বিনাশ যেরূপ অবশ্তসভাবী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধো 
যোগন্থত্রের অবর্তমানে সরকাবেরও বিনাশ সেইরূপ অবশ্বস্তাবী। এই 
যোগস্থজের জন্য বিভিন্ন বিভাগের উধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা! থাঁক1 একান্ত আবশ্তক। যাহার] নীতিগুলি কার্ধ- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবিভাঁগের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। এইবূপ কর্মবিভাগের ছারা 
কর্মদক্ষতা বুদ্ধি পায় ও সরকারী কার্ধ হষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। এপ্দিক 
দিয়! দেখিতে গেলে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধানকে ধনবিজ্ঞানের শ্রমবিভাগ নীতির 
একটি গ্রয়োগ বলা াইতে পাবে । 

স্বৈরাচারী শাঁদনব্াবস্থার যুগে ক্ষমতা-ত্বাতন্ত্রাকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা 
অন্থভৃত হইয়াছিল। কিন্ত বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রক রণ 
ভ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনত| স্থরক্ষিত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্তমান 
যুগে সরকারের কার্ধাবলী এত জটিল হুইয়াছে যে, সরকারের সমুদ্ধয় কার্ধই 
একবাক্তি বা! বাক্তি সংসদ হ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সেহেতু 
বিভিন্ন কার্ধের জন্য বিভিন্ন দ্ক্ষতাসম্পন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। স্থতরাং 
বাক্কি-্বাধীনতা। রক্ষা করা অপেক্ষাও সরকারের কার্য যাহাতে দক্ষতার 
সহিত পরিচাপণিত হয় সেইজন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন । কিন্তু এই 
কর্মবিভাগ এইরূপভাবে সাধিত হবে ঘে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধো 
পারস্পরিক যোগস্বত্র, সহযোগিতা ও পারম্পরিক দায়িত্বশীগতা বিনষ্ট 
ন1 হয়। 
ক্ষমতার স্থান্র্যবিধান নীতির আধুনিক ব্যাথ্য। (19097 
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রাষ্ট্র-সম্পর্কে মানুষের ধারণীর আমূল পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে গঙ্গে 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতির অন্তর্নিহিত তত্বের পরিবর্তন অন্ততৃত হুইতেছে। 


ক্ষমতার শ্বাতস্ত্রবিধান নীতি ৩৫৩ 


ক্ষমতার আধার রাষ্ট্র বর্তমান যুগে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রূপাগ্িত হুইয়াছে। 
স্বতরাং বাষ্ট্রের শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে বাষের 
গনহিতকর কার্ধকলাপের উপব অধিকতর গুরুত্ব প্রদ্দান কর] হয়। 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানত: শক্তির উপর প্রতিষ্িত। কিন্তু নিছক শক্তি- 
ভিত্তিক রাষ্ট্র জনকল্যাণ নাধন করিতে পারে না। কল]াণ রাষ্টের সহিত 
পশ্তবলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। স্থতরাং উপরি-উক্ত নীতিটিকে 
ক্ষমতার ্বাতন্ত্যবিধান নামে অভিহিত না করিয়া বাষ্ট্রের কল্যাণকর 
কার্ধকলাপের স্বাতস্থ্যবিধান নামে অভিছিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি বর্তমান রাষ্টের প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া পরিগণিত হয়, তাছা হইলে রাষ্ট্রের এই কল্যাণসাধন কার্ধ বিভিন্ন 
বিভাগ দ্বার! আংশিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না এই কল্যাণপাধনের 
নিমিত্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সমগ্রভাবে কার্ধ 
সম্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে বাস্্ীয় সমুদঘ্স কার্ধকলাপই 
একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরি কল্পনানুঘায়ী সম্পার্দিত হুয়। পরিকল্পনার মূল নীতি 
হইল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে একত্রিত করিষ! 
প।রম্পন্বিক সহযোগিতার দ্বারা সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। স্থতরাং বঙমান 
বাষ্টগুলির কার্ধকপলাপ পথকীকরণনীতি অপেক্ষ/ সহযোগিতার উপর 
অধিকতর নির্ভরশীল । এইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধকলাপে উপরি-উক্ত 
“তির উপর গুরুত্ব আরোপ কর] হয় না। 

কিন্তু তাই বলিষা! শাসনব্যবস্থায় যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রষ দেওয়] যুক্তিযুক্ত 
নয়। বর্তমান যুগে সর্বদেশে সর্ববিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষের আধিপত্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। শাসনকর্তপক্ষকে সংযত রাখিবার জন্ত বিচারবিভাগীয় নির্দেশ 
(001018] 1819) ও নিষমতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাকা একান্ত 
আবশ্তক। 


সংক্ষিপ্তসার 
ক্ষমতার স্বাতত্তর্যবিধান --সরকারের তিনটি প্রধান কার্য আছে ও এই 
ন্নিটি কার্ধ তিনটি পৃথক্‌ বিভাগ হারা সাধারণত: পরিচাপিত হয়। 
আইনসভার কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা। শাননকর্তৃপক্ষ আইন বলব্‌ৎ 
২৩--( ১ম খণ্ড) 


৩৫৪ বাষ্ট্তত্ব 


করে এবং ৰিচারবিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করিয়া বিরোধের 
মীমাংলা করে। ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধান অনুসারে সরকারের এই তিনটি কার্ধ 
পৃথকৃভাবে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া 
উচিত। নতুবা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে ক্ষমত] কেন্দ্রীভূত হইলে 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতা৷ বিপন্ন হয়। ন্ুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতার 
ক্বাতন্ত্রবিধান অপরিহার্য । 


আরিস্টটুল প্রভৃতি প্রাচীন দ্বার্শানকদের লেখার মধো এই মতবাদের 
উল্লেখ থাকিলেও ফরাপী দার্শনিক মণ্েম্ককে এই মতবার্দের জন্মপাতা 
বল! যায়। তিনি ও তৎপরবর্তী ইংরাঙজজ লেখক র্লাকস্টোন বাক্তি- 
্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে এই ষতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হুইয়াছে। প্রথমতঃ, 
সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগেরই অন্য বিভাগের কিছু কার্ধ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশের শসনব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী 
করা! সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ইংলগ্ের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতশ্কা- 
বিধান ন1 থাকিলেগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনরূপ হানি হয় নাই। পরন্ধ 
ইংলগ্ডের নাগরিকগণ এই বিষয়ে অন্য দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা অধিকতর 
স্বাধীনতার অধিকাঁপী বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ঠের 
শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অন্থহ্থত হওয়ার ফলে মেখানে বিভিন্ন বিভাগ গুশির 
মধ্যে বিরোধের সভভাবন] দেখ! দেয় ও এই নীতির প্রবর্তনে সেখানকএ 
প্রর্দেশিক বিচারবিতাগের অনেক ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, জীবদেতের 
অন্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধো যেরূপ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সরকারের 
কর্মবিভাগের মধ্যেও সেইরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। 


উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচন1 সত্বেও বলিতে হইবে যে, কর্মদক্ষতা ও 
ব্ক্তি-ন্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে পরিমাণে কর্মবিভাগ প্রয়োজন তাহার বাবস্থা 
করা আবশ্তক। সরকারের উদ্দেশ্তমাধনের জন্য কার্ধষের বিভিন্নতা সঃ? 
বিভাগগুপির মধ্যে পারস্পরিক লহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতা থাকা একান্ত 
আবশ্যক । 


ক্ষমতার শ্বাতনস্ত্য বিধান নীতি ৩৫৫ 
প্রশ্মাবলী 


1, 101800398 6109 58106 8100. 11700168010) ০ 6109 11980: ০! 
961১9196202 01 0১০7 ০2:8. 


ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল্য এবং ক্রচি আলোচনা কর। 


2, 44& 20810. 609০2 ০01 89129180102 ০0৫ 0০0797:5 18 188101)97 
[709598119 7007: 05887819.2, 


10199175885 6105 96868100910 160 21108618102, 
"কঠোর ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্ভবও নয় বাঞ্চনীয় ও নয়।” উদ্দাহরণ 
সহকারে এই উক্তিটি আলোচন। কর। 


3, [01807588, 11) 2181) 6195 609০2 01 89109.7:81010 ০0£ 10০0৬91:9. 
1086 919 609:200910 1809768, 51008 0£ 6009 6129০২ ? 
ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


এই মতবাদের 
প্রধান শীমাবদ্ধতা কি ক? 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


রাষ্ত্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ 
(12009 8120 72170110185 ০01. (185 90815 ) 


প্রাচীন যুগে গ্রাক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি ৰ 
উদ্ধেশ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রগঠনে; 
উপাদানঙ্বাত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষট্রবেদীমূলে অনায়াসে 
বলি দেওয়। যাইতে পারে। তাহার! রাষ্্রৰিহীন মান্ৃধকে অতিমানব অথব' 
অতি নিয়স্তরের জীব বলিয়! বিবেচনা করিতেন । এইবূপ ধারণার বশবতী 
হইয়া! তাহার! সমগ্র মানব-জীবনের উপর বাষ্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষিত 
করিয়াছিলেন। গ্রলিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আ্যরিস্টটুল রাষ্ট্রের উদ্দেস্ট বর্ণন।- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাষ্ট্র শ্ধু অপরাধ-নিবারণ ও ব্যবলায়-বাণিজ্যের উদ্দেশে 
গঠিত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত এক মহ্ুয্যসমাজ মাত্র নহে__ 
ইহার আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানৰ- 
জীবনের নৈতিক উৎকর্ষসাধন করা যাহাতে মান্তষ স্বাধীন ও সবাঙ্গনুন্দ : 
জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং গ্রীক দার্শনিকর্দের মতে ব্যক্তি 
স্বাধীনতার একমাত্র উৎস ছিল রাষ্ট্ী। রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির 
অন্ত কোনপ্রকীর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। গ্রীক 
চিস্তাধার1 দ্বারা প্রভাবিত হুইলেও রোমকগণ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি 
ত্বতন্ত্র অধিকার শ্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। 

ুষটধর্ম প্রবতিত হওয়ার পর ধর্মযাজকগণ মানুষের ধর্মজীবনকে রা 
প্রভাবমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টিউটন জাতি অতিমাত্রায় ম্বাধীনতা- 
প্রিয় ছিল। তাহার! রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অন্বীকাঁর করে। ফলে স্বানব- 
জীবনের উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত হাল পাইয়া বাঞুসম্বদ্ধে মানুষেক্র ধারণা 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । বর্মান মুগে বার আর মানব-ীবনের মুখ্য উদ্দেশ 
ৰা চরম পরিণতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্তমান রাষ্ট্রকে মানব-জীবণের 
পূর্ণভাপ্রাপ্তিগ একটা প্রধান সহায়ক বা উপাদান হিসাবে গপা করা হু? 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যকলাপ ৩৫৭ 


পাষ্ট মাহ্ৃষের জন্য হট হুইয়াছে, মান্য রাষ্ট্রের জন স্থষ্ট হয় নাই। বর্তমানে 
পক্তিত্ব-বিকাশের জন্ত ব্যক্তি-হ্বাধীনতার রক্ষক হিসাবেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শ্বীকত 
ও সমর্ধিত হয়। 


রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য (1:56 ৩70 01 369) 


রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্তট কি-_-এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা! মত। যতদিন 
পযন্ত বংশাহ্ক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল এবং রাষ্ট্র বশাহুক্রমিক শীসক- 
গোঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়! বিবেচিত হইত, ততদিন পর্যস্ত রাষ্ট্র প্রকৃত 
উদ্দেশ্ট সম্পর্কে কোন স্থ।য়ী মতবাদ গঠিত হইতে পারে নাই। শামকগোঠীর 
্ার্থসাধনই ছিল রাষ্রপরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্ত। গণতন্ত্রের অভ্যুথানের 
পঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল রাজনীতির অবসান ঘটিযা ক্রমশঃ উদ্দারনৈতিক 
শঞজনীতির প্রবর্তন হুয়। ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিৰার স্থযোগ পাইয়া নানারূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে। 

রাই্রমধো শান্টি-শৃঙ্খল। রক্ষা করিয়] নিয়মিত ব্যবস্থা! করা, অথব! প্রগতি- 
হক কার্ধ করা, অথবা ন্ায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করাকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়' 
অনেক লেখক বর্ণনা কণরয়াছেন। আবার মানুষের স্থুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর! 
নথবা জনছিতকর কাধ করা অথবা জাতীয শক্তি বা! মানব সমাজের 
"ভাতা বুদ্ধি করাকেই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া! অনেকে মনে করেন। 
জার্মান লেখক বুনৎঙ্গির মতে জনসাধারণের কলাণপাধন করাই রাষ্ট্রে 
পুধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় । হিতবাঁদী (0৮1195:180) দার্শনিকদের 
/্ত সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণনাধন করাই রাঞ্জের 
“ধান কর্তবা। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীব| বলেন যে, ব্রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ শুএুষাত্র 
"্নশৃঙ্খলা বক্ষাঁকার্ধে সীমাবদ্ধ থাক উচিত। অধুনা অনেক লেখক 
বষ্টকে শুধুমাত্র একটা সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানৰপে গণ্য করেন। 
শহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনন্থাস্থা, মাতৃমঙ্ষল, দারিদ্র্য দুরীক রণ, 
যাভষের নৈতিক চরিজ্রের উৎ্কর্ষপাধন প্রভৃতি নানাকপ সমাঁজহিতকর 
কাধ করা]। 

কিন্তু বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্ গুলি কোনটিই 
বাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্েব উদ্দেশ্য 


৩৫৮ রাষ্ুতত 


সম্পর্কে এগুলি আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্্র ঘে ব্যাপক ও সর্বাত্মক 
উদ্দেশ্টসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত হইয়াছে, উপরি-্উক্ত মতবাদগুলির কোনটির 
দ্বারাই সেই মহান্‌ উদ্দেশ্তের সম্যক পরিচয় পাওয়! ভব নয়। ভাঃ গার্ণার 
ও অধ্যাপক বার্জেস্‌ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা-- 
প্রাথমিক উদ্দেখয (12717087590), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (99০0199%1 
900) ও শেষ বা চরম উদ্দেশ্য (010100869 909)। বাষ্টের প্রাথমিক ব। 
আপাত উদ্দেশ্ত হইল শাস্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরতার পরিবেশ স্ন্ি 
করিয়] ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশের সহায়ত] করা। কিন্তু একমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের 
উতৎকর্ষণাধনের সহায়তার হার! রাষঙ্ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে না। সমষ্টিগত 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের সাহাধা করা রাষ্ট্রের মাধ্যমিক উদ্দেশ্য । 
সমটির উন্নতি ব্যতীত এককভাবে ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। স্ততরাং 
ব্যক্তিগত জীবনের উতৎ্কর্ষসাধনের নিমিত রাষ্রকে সমাজের কল্যাণলাধন 
করিতে হইবে। ব্যক্তি যেরূপ সমাজদেহের অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ ও ব্যক্তিগত উন্নতি 
যেরূপ সামাজিক উন্নতি সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কোন একটি জাতির 
জীবনও তদ্রণ সমগ্র মানবসমাজের অংশ-বিশেষ ও জাতীয় জীবনের উন্নতিও 
তদ্ধপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়! বিবেচণ। 
করিলে সমগ্র মাঁনবসমাজের হি'তকর কার্ধ কর! রাষ্টের চরম উদ্দেশ্য বক্তা 
পরিগণিত হইতে পাঁবে। রাষ্ট্রের কার্ধকসাপ এক্ধপভাবে পরিচালিত হওয়া 
প্রয়োজন যাহাতে বাক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের মধে। 
কোনরূপ সংঘাত ন1 ঘটে। 


জনকল্যাণ নীতি বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের ভিত্তি (5৫179919075 0: 
6119 198816 01 0179 /০19915 86৪6৪) 


রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে একদিকে যেরূপ রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির পরিবর্ত" 
ঘটিয়াছে অপর দিকে তদ্রণ বাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট সম্পর্কেও মান্থষের ধারণ। পরিবতিঃ 
হইতেছে । আধুনিক রাইপ্তপি আকারে যেরূপ বৃহৎ উদ্দেশ্বের দিক দিয়া? 
তদ্রপ ব্যাপক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবর্তা কাল হইতে বিশেষ করিয়। 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে রাষ্ট্র উদ্দেশ্ট শু কর্মপরিধি সম্পর্কে ধারণা? 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বতন রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী-বিশেধ, 


রাষ্ট্রে উদ্দেশ্ত ও কার্ধকলাপ ৩৫৯ 


বিশেষ করিয়া! শাসকশ্রেণীর হ্থার্থনাধন করা। কোন বাই জনমতের উপর 
প্রতিঠিত ছিল ন1! এবং জনকল্যাপের জন্য কোন রাষ্টই বিশেষ কোন প্রযান পায় 
নাই । কিন্ত জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণেব কল্যাণে জনসাধাবণ কর্তৃক 
পরিচালিত শাঁনব্যবস্থার ধারণা জনসমাজে বদ্ধমূল হইবার পর হইতেই 
জনকল্যাণ নীতি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্ট বলিয়] ন্বীক্কতি লাভ করিয়াছে। কিন্ধ 
্বীক্ুতি লাভ করিলেও কোন দেশেই এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বপদান কর! 
এখনও সম্ভব হয় নাই। 

এখন প্রশ্ন হইল এই জনকল্যাণ পীতি কী? জন বলিতে বাষ্টান্তর্গত 
সমগ্র জনসমার্টকে বুঝায়, কলা] বপিতে এই জনসমষ্টির সামগ্রিক মঙ্গল 
বুঝাধ। ঘে রাষ্ট্র মান্তষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না, যে বাষ্ প্রত্যেক 
বাকির পার্ধিব, নৈতিক ও মানিক উন্নতিব জন্য সমান স্থযোগ-স্থবিধা দান 
করিম! ব্যক্তির ব্যজিত্ববিকাশে সাহাঁষ্য করে, সেই ব্াষ্রকে কল্যাণরাষ্ট্ 
(91879 9699) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জনকল]ঁণ সাধন করাই 
হইল সে রাষ্ের মুখ্য উদ্দেশ্য । গ্রীক দর্শনিক প্লেটোর কথায় বলিতে হয়, 


জনকল্যাণ রাষ্ট্র উদ্দেশ্য হইল নকল মানুষকে স্থশী করা (010 20859 911 
[0] 1080005) । 


জনকল্যাণ নীতি যদি বাষ্ট্রের উদ্দেশ বলিয়! পরিগণিত হয তাহা হইলে 
বাষ্টকম পরিধির কোন শির্দি্ই সীমারেখ। স্থির করা সম্ভব নয়। মানুষের 
সবাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্ত যাহ! কিছু কর! প্রয়োজন রাষ্ট্র তাহাই করিবে । 
মপরপক্ষে বাস্্ীয় হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে জনকল্যাণের প্রতিকূল বিবেচিত হইলে 
বণ? পেক্ষেভ্জে ইহা ক্ষমতা প্রযৌগ করিবে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রা 
বাক্তির পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মনন্ব্ধীয়, অর্থ নৈতিক জীবন নিষস্ত্রণ করিতে 
পাবিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষট, 
সোভিযেত যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রস্ৃতি দেশগুলিব সরকারী কর্মস্থগী এই জনকল্যাণ 
নীতির ছার! পরিচালিত হইতেছে । ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক 
নীতিগুলির গ্রচারমধোে ভারতে এই কল্যাণরাষ্্রী (ড79118579 9৮৮০) 
গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর! হইয়াছে। জনকল্যাণ-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের 
উদ্দেশ্তে বিভিন্ন দেশ নানারূপ আইন প্রণয্পন করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি 
বিস্তার করিতেছে । ভারত-রাষ্্ও এরূপ নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন 


৩৬৩ রাষ্ট্রতত্্‌ 


করিতেছে । অকম্পৃশ্তা বর্জন, জমিদারী প্রথার বিলোপ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাবাবস্থার প্রসার প্রভৃতি নানা! বিষয়ে জনকল্যাণমূলক আইন 
প্রবতিত হইতেছে। 

কল্যাপবাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে সমস্ত অন্তরায় দূর করিয়া 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাহাতে আদর্শ স্তরে উন্নীত হয়, স্জেন্ত সচেষ্ট থাকে । প্রথমতঃ, 
রাষ্ট্র ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করে। দন্থা-তক্কর ব! বিদেশী আক্রমণ হইতে 
জনগণকে রক্ষা কর! কল্যাণরাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। দকলের জন্ত খাস্চ, 
বন্ত, বাসস্থানের সুষম ব্যবস্থা করা, স্শিক্ষা ও স্থচিকিৎপার ব্যবস্থা করা 
কল্যাণরাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান দারিত্ব। বৃদ্ধাবস্থায়। বেকাব অবস্থায় বা 
আকম্মিক বিপদকালে অসহায় নর-নারীগণকে সাহাযা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হয় । 

কল্যাণরাষ্টর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে কুঠা 
বোধ করে না। প্ররুত কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ব্াষ্্র শিক্ষাকে 
সরকারী নিয়ন্ত্রমূক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ধিত 
হইবার স্থযোগ দান করে। যে রাষ্ট্র শিক্ষা-প্রসারের অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
সরকারী কুক্ষিগত করিয়া সরকারী নীতির সমর্থক করিতে চায়, সে রাষ্্ব্যবস্থায় 
বাক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের কুষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন কল্যাণরাষ্ট্রের 
লক্ষ্য হওয়া! উচিত। এই উদ্দোশ্টে কল্যাণরাষ্ট্র গ্রন্থাগার, নাটাশালা, চলচ্চিত্র, 
যাছ্‌ঘর প্রভৃতি স্থাপনে সাহায্য করে এবং লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়কে 
পরোক্ষভাবে সরকারের স্তাবকে পর্যবদিত না করিয়! নানাভাবে তাহাদের 
ক্জনীশক্তি বৃদ্ধির সাহাযা করে। 

দেশে ধনী-দরিদ্র থাকিলে উতৎ্কট ধনবৈষম্য স্থি হয় এবং এই ধনবৈষম্য 
হইল অশান্তির মুল কারণ এবং জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কণ্যাশরাষ্ 
স্বধম কর ব্যবস্থা স্থাপন করিয়। ব্যক্তিগত মালিকান] নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে 
ধনবৈষম্য হাস করিতে চেষ্টা করে। 

কল্যাণরাষ্ট্র কৃষি, শিল্প, খনি, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি আধিক আয়ের 
উৎ্সগুণির সম্পূর্ণ বা আংপিক জাতীয়করণ সাহাযো জনগণের অর্থ নৈতিক 
কল্যাপের পথ স্থগম করে। ভারত নরকার এই উদ্দেশ্তে উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
মিশ্র অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৬১ 


পরিশেষে বলা যায় যে, কল্যাণরাষ্ট হইল শ্রেণী স্বার্থের উধের্ব। এই রাষ্ট্র 
ব্ক্তি-বিশেষ বা সম্প্রঙ্গায-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্ত পরিচালিত হয় না। এই 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ হইল জাতি-ধর্ম-শ্রেণী লিহিশেষে সকলের জন্য সমান হবিধা ত্য 
করিয়া সকল মালের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করা । 

নীতি হিসাবে জনকল্যাণ নীতি গৃহীত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে বল? ঘাঁয় 
যে, এই নীতি যদি নিছক এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা নির্ধারিত হয়-_ 
জনসাধারণকে এই নীতি নির্ধারণে কোন বক্তবা না দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে এই নীতি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত স্বার্থের ছার! ছুষ্ট হইবে। 
জনকল্যাণের উদ্দেশ্টে রাষ্ট্রপ্রণীত আইন বা কোন কর্মস্থচী জনলাধারণ যদি 
পীড়াদায়ক ও জনন্বার্থ-বিরোধী বলিয়া! মনে করে, তাহা হইলে রখট্টর কর্তৃক 
ঘোষিত হইলেও এরূপ নীতিকে জনকল্য।ণ নীতি ' বলা যায় ন] এবং এরূপ 
নীতি-নির্ধারক রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ী বলা চলে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখ! ঘায় 
যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ বিকাশের মধোই কল্যাণবাষ্ট্রের ধারণ! 
নিহিত আছে। 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাঁদ (11.60775 ০৫ 86৪9০ 
চ7061011) 


রাষ্টকর্তব্য সম্বন্ধে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। রাষ্ট্রে কণক্ষেত্র 
শদূরবিস্তারী হইবে, প' ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে__এ সম্পর্কে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীদের মধো এখনও পর্যন্ত একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাষ্রক তব্য 
সঞ্ধপ্ধে যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা পরম্পর-বিরোধী বলিয়া মনে 
হয়। বাষ্ট্রকর্তব্য সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
খায়--১। বাক্তিস্বাতন্ত্াবাদ ও ২। সমাজতন্ত্রবাণ। এই ছুইটি মতবাদ আলোচনা 
হওয়া বাঞনীয়। 


অ-রাষ্টরতন্ত্র (4087011810) 


অ-াষ্ট্রত্রিগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা আদৌ স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মুত রাষ্ট্র মানব-জীবনের একটি প্রধান অভিশাপ। তীহার! বলেন, রাষ্ট্রের 


৩৬২ রাষ্ট্রততব 


কর্তৃত্ব নিছক পশ্তবলের উপর প্রতিষ্িত। এই পশুবল প্রক্মোগ করিয়া রাষ্ট্র 
মানুষকে তাছার বিবেকবৃদ্ধিপম্মত কার্ধে বাধা প্রদ্দান করিয়া তাহার ব্ক্তিত্‌ 
বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজের 
হিতসাধনে সমর্থ। স্থতরাং মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্ত রাষ্টের কোন 
প্রয়োজন নাই। তাই তাহারা যে-কোন উপায়েই হউক ন কেনরাষ্্র 
বিলোপসাধন কৰিয়। পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাছেন। 

অ-রাষ্ট্র্স্ত্রিগণ ই দলে বিভক্ত- দার্শনিক অ-বাষতন্্রী (00119500018 
87082010188) ও বিপ্রবপন্থী অ-রাষ্টতন্বী (09০0180800875 409,:91)186) | 
উভয় দলই রাই-বিবে।ধী ও যথানস্তৰ শীপ্ব রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর ' 
কিন্ধ দার্শনিক অ-বাষ্রতস্ত্রিগণ ধ্বংসাম্ক কার্ষপদ্ছতি দ্বার! রাষ্ট্রের বিনাশনাধন 
করিতে চাছেন না। তীহারা শিক্ষা ছারা জনমতকে রাছের অনুপযোগিত। 
সম্বন্ধে সচেতন করিস] ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপমাধনের পক্ষপাতী । কুশীয় 
দাশনিক টল্স্টঘ্ এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। বাকুনিন্‌, ক্রোপট্কিণ 

ভুঁতি দাশনিকেরা রাষ্রের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করিতে অন্বীকার কবেন। 

তাহারা ধ্বংসাম্মক কার্ধপদ্ধতির ছারা রাষ্ট্রের বিলোপপাধন করিতে 
বদ্ধপরিকর । 

অ-বাষ্তান্ত্রগণ ব্যকিম্বাধ'ন তাঁর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কবিয়াছেন-__ 
একথা ম্বীকার করিয়া লইলে৪ তীহাদ্দের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। 
রাষ্টবিহ্ীন সমাজে অরাজকতা অবশ্ুন্তাবী। ইহ] ছাঁড়া অ-বাষ্ট্রতত্ত্িগ- 
মান্তষের হিতাহিতবোধের উপর অতাধিক আন্ব! স্থাপন করিয়ছেন কিক 
কা্ধতঃ মানুষ এতটা হিতাহিতবোধলম্পন্ন নহে। সুতরাং মানুষকে সংযত এ 
ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া সমা-জীবনকে সফল করিবার নিমিত্ত রাষ্টের 
প্রয়োজনীয়তা অনম্থীকার্ধ। 


ব্যক্তিম্থাতন্ত্রযবাদ ([101%1011911877) 


বক্তিম্বাতত্ত্রাবদ অ-রাষ্তস্ত্বাদের একটি মার্জিত সংস্করণ মাত্র। 
বাক্তিম্বাতস্ত্রৰীরা রাষ্ট্রকে একটি অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করিণেও 
অ-বাষ্ুতত্্রীঘেরে মতে রাষ্ের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অন্বীকত হয় 
নাই। তাছাদের হতে মান্ষের যতদিন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অপরের 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যকলাপ ৩৬৩ 


অধিকারে হম্তক্ষেপ করিবার প্রবণতা থাকিবে, ততদিন বাষ্ের অস্তিত্ব 
থাকিবে। মানুষ যেদিন নিষ্পাপ ও নিরহঙ্কার হইয়া আত্মনিয়ন্্রণে সক্ষম 
হইবে, সেদিন আর বাঞ্টের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ব্ক্তিস্বাতন্থ্য- 
বাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্ধ পাপ। যতদ্দিন মানব-সম1জে দুঙ্কা্ধ 
থাকিবে ততদিন বাসী একান্ত অপরিহার্ধ বলিয়া! বিবেচিত হইবে । এইজন্য 
বাক্তিম্বাতন্ত্াবাদীর]1 বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্ধের পরিধি যতই কম হয, ব্যক্তির 
পক্ষে ততই মঙ্গল। বাক্তিত্থাতক্্াবাদধীর! রাষ্টের কার্ধকলাপ কমা ইয়া ক্ষুদ্র 
গাগুর মধ্যে শীবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাহাদের মতে বাষ্ট্রেপ গ্রধান কার্ধ হইল 
আভ্যন্তরীণ শান্ত-শ্খল! রক্ষা করিবার জন্য শ।দনকার্ধ পরিচালনা করা এবং 
বহিঃশত্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা । এতদতিব্িক্ত কোন কাই বাষ্ট কর্তৃক 
পরিচালিত হইতে পারিবে নাঁ। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা 
প্রওঠিত করিয়। বাক্তিস্বতন্ত্যবাধীরা ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ সৃষ্টি করিবাখ 
পক্ষপাতী । 

ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ব্ক্তিম্বাতন্ব্যবাদ শক্তিশ।পী মতবাদ বলিয়া 
আভডাম শ্মিথ, রিকাঙো, মাল্থাস্‌ প্রমূখ প্রসিদ্ধ অর্থশান্ত্রবিশারদগণ কর্তৃক 
সমধিত হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অতাধিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্ববপ দেখা 
দেকস। উপরি-উক্ত লেখকগণ উৎপাদন ও বিনিময়ক্ষেত্রে বাষ্টের কর্তৃত্ব বিলোপ 
করিয়া শ্রমিক ও মালিক, ক্রেত। ও বিক্রেতার সম্পর্ক পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যুক্তির অবতারণ] করেন । প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন 
*ঈম্মার্ট মিল্‌ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবার্দেব একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। মতামত- 
প্রকাশের স্বাধীনতা ছাডাও মিল্‌ ব্যক্তিগত জীবনের স্ব(খীনতার উপর বিশেষ 
গুকহ্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহার মতে রাষ্ট্র নিছক ব্যক্তিগত জীবনে 
হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটাইবে না। প্রত্যেক 
বাজিকেই নিজ অভিরুচি অন্যায়ী কার্ধ করিবার স্থযোগ দান করিলে প্রতোক 
মান্য প্রকৃত মৃখের সন্ধান পাইবে। মিল্‌ ব্যক্তিস্বাধীনতাঁগ একটিমাত্র 
মীমাবেখার উল্লেখ করিয়াছেন । ব্যক্িগত আচরণের ছ্বার! যদ্দি অপরের স্বার্থ 
দ্ধ হইবার সম্ভাবনা! থাকে, তাহা হইলে অবশ্য ব্যক্তিগত আচরণ রাষ্ট্র কর্তৃক 
শিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্চনীয় । 

মিল্‌-প্রদত ব্যক্তিশ্বাতস্ত্রাবাদ ও ডারউইন্-প্রদত্ত বিবর্তনবাদের সমন্বয্- 


৩৬৪ বাষ্তত্ব 


সাধন করিয়! প্রপিদ্ধ লেখক হার্বার্ট স্পেনসার্‌ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদদের এক 
অভিনব ব্যাখ্যা প্রদ্দান করেন। তীহার মতে সমাজ-জীবনে মানুষ পরম্পরের 
সহিত প্রতিযোগিতায় রত। এই প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম ব্যক্তিগণ 
বাচিয়া থাকে, আর যাহার]! দুর্বল ও অক্ষম তাহার! অপসারিত হয়। 
জীবনযুদ্ধের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে স্পেন্সার সমাজ-জীবনের অগ্রগতির 
সহায়ক বলিয়া মনে করেন। তাহার মতে আর্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের 
সাহায্য প্রদান করিয়া এই ম্বাভাবিক নিয়মকে ব্যাহত করা বাষ্রের পক্ষে 
দৃষণীয়।।, 


ব্যক্তিস্বাভন্্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি (/১7207167068 10: 171015110811910) 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীর] তাহাদের মতবাদের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তির 
অবতারণা করেন। তাহাদের প্রথম যুক্তি সহজাত ন্যা়পরতার (7/871081 
৪7687019206) ভিত্তির উপর প্রতিষিত। তাহারা বলেন, মানুষ ছিতাহিত- 
বোৌধসম্পন্ন জীব। স্বীয় ইষ্ট সম্বন্ধে মানুষ সর্বদ1! সচেতন । স্থতরাং রাষ্রকর্তৃত্ব- 
বিমুক্ত হইলে মাহুষ নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কার্ধ করিয়! প্রকৃত স্বাধীনতা 
ও সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ফলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় 
ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়। স্থতরাং স্থস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নিমিত 
রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান হওয়! ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক। 

দ্বিতীক্বতঃ, ডারউইন-প্রদ্দত্ত বিবর্তনবাদ (31910921081 ৪:৪97)90.6) 
প্রয়োগ করিয়া ব্যক্িস্বাতন্থাবাদধীর1 তাহাদের মতবাদ প্রতিষিত করেন 
জীবনযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি হুইল যোগ্যতমের জীবনধারণ ও হুর্বলের 
তাবরণ। স্থতরাং এই স্বাভাবিক নিম্বম অহুলারে ঘোগ্যতমের বাঁচিয়! থাকা 
ও অক্ষমের মৃত্যুবন্ধণ করা৷ সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলঙ্গনক। রাষ্ট্রের লাহায্য 
ন। পাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে শুধু যোগ্যতম বাক্তির! জীবন-সংগ্রামে জয় 
হইয়! টিকিয়! থাকিবে, অযোগ্য ব্যক্তিগণ অপসারিত হটবে। ফলে সামাজিক 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে । 

তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক যুক্তির (100000019 ৪:৪00097)$) অবতারণ। 
করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্থাবাধীর1 তাহাদের মতবাদ সমর্থ করেন। শিল্প, 
ব্যবসায় ও বাণিল্জা গ্রড়ৃতি অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দহুঘোগিতা 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৬৫ 


অপেক্ষা প্রতিযোগিতার উপর তীহারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তাহারা বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই উৎপাগন বৃদ্ধি পাইয়া 
শিল্পজাত দ্রব্যের উতৎ্কর্ষপাধন ও মূল্যহাম হুইবে। দ্রব্যমৃণা, মজুরির হার 


ও সুদের হাপ প্রতিযোগিতার দ্বার] নির্ধারিত হুইয়! স্বাভাবিক স্তরে 
থাকিবে। 


চতুর্থতঃ, ব্যকতিস্বাতন্ত্রাবাদীৰা অতীতের অভিজ্ঞতার (4878010926 
08890 01) 83097161009 ) দ্বার] তাহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। তাহারা 
বলেন, বাষ্ট্র যে ব্যক্তিকে ঠিক পথে পবিচালিত করিতে পারে নাই, ইতিহাস 
গহার প্রধান সাক্ষ্য । প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই সরকারী প্রচেষ্টার 
বর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাহার! বলেন, রাই নানারূপ 
বিধিনিষেধ আরোপ ন1 করিয়! ব্যক্তিকে যদি পূর্ণ স্বাবীনতা গুদান করে 
তাহ। হইলে ব্যক্তি রাষ্্রনিরপেক্ষ হইয়া আম্মবিকাশের চরম স্থুযোগ লাভ 
করিতে পারে। 

পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতনত্রাবাদীরা রাষ্ট্রের অক্ষমতার (:80101908 ০৫ 
4058 100020709692105 ) উল্লেখ করিয়া ব্যকতিম্বাধীনতার অপরিহাষত! 
পমাণিত করেন। তাহার! বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছ।বা! ব্যক্তিগত স্বার্থ 
মতটা স্থরক্ষিত হইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃক সেরূপ স্রুক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ 
মসম্ভব। রাষ্রের উপর অত্যধিক পরিমাণে কাধের ভার অপিত হইলে বা 
কোন কাধই স্ুছুভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। ফলে, সমাজের কল্যাণ 
অপেক্ষা অকল্যাপেব সম্ভাবনা! অধিক হয়। সুতরাং ৮্াষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ 
ক্ষদতম গণ্ডির মধ্যে সীমিত করিয়া! মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার 
ক্ষমতা প্রদান করিলে তাহার চিত্ববৃত্বিগুলির চরম বিকাশ সম্ভব হইবে। 


ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যবাদ্দের বিপক্ষে যুক্তি (81587192065 86988 1001%1- 
(81187) 


ব্ক্তিস্বাতন্ত্বাদের অসারতা! প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক যুক্তির 
মবতারণা কর! হইয়াছে। বাক্তিম্বাতত্ত্রাবাধীর1 রাষ্ট্রকে একটি পাপ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য নহে। বা 


৩৬৬ বাষ্টুতত্ব 


প্রবর্তিত কোন কোন নীতি ব! কার্যক্রম ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে পারে, তঙ্জন্য 
রাষ্ট্রের অবনান দাবী করা আর সময় সময় এরো প্লেন-দূর্ঘটনা হয় বলিয়। 
এরোপ্রেনকে বাতিল কর! একই মনোভাবের পরিচায়ক । বাষ্ট মানবজীবনের 
অগ্রগতিকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে নাই বলিয়! রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কর! আর পুত্র কর্তৃক দরিদ্র পিতার পিতৃত্বদাবী উপেক্ষ! করা একই 
মনোভাবের পরিচায়ক । মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক 


জীবনের প্রগতিতে ব্বাষ্ট্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। সকল দেশের 
ইতিহাসেই এই সাক্ষ্য প্রধান করে। 


ছিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সকল সময়ে অবহিত 
নহে । কোন্টি স্বার্থের অন্তকৃল ও কোন্টি স্বার্থের প্রতিকৃনন মানুষ সর্বদা 
তাহা স্থির করিতে পারে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত খাগ্ধ ও অনিষ্টকর 
আমোর-প্রমোদের ভগ্মাবহ পরিণাম সন্বদ্ধে অশিক্ষিত ও অজ্লোকেব] সম্পুর্ণ 
উদদানীন। শিক্ষিত ব্ক্তিগণও অনেক সময় পরিণাম চিন্তা না করিয়া অনেক 
আত্মঘাতী কার্ধে পিপ্ত থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিশ্বাধীনতা সংরক্ষণের 
অুহ্থাতে নাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ কর! সাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় ন1। ব্যক্তির 


প্রকৃত সখের জন্যই ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার 
পাক! উচিত। 


তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদীর1 বাষ্টুকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়' 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে বাষ্টরের কার্ধকলাঁপ যত অধিক হয়, 
ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ সেই পরিমাণে হ্রাস পাদ্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবূপ দৃষ্বিভঙ্গ' 
সমর্থনযোগা নয়। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উচ্ছুত্খগ্লতার নামাস্তর মীত্র। রাই 
কর্ক নিয়ন্ত্রত না হইলে বাক্তিস্বাতন্বা দুর্বল, অসহায় বাকির দাসত্বের কারণ 
হয়] পড়ে। স্থনিয়ন্ত্রিত শালনব্যবস্থ! উচ্চুজ্্গতার অবসান ঘটাইয় গ্রতোক 
বাক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সহায়ত! করে। 

চতুর্থতঃ, বাক্তিম্বাতস্্াবাদীর1 বিবর্তনবাদের সাহাধ্যে তাহাদের মতবাদ- 
সমর্থনের যে প্রয়াম পাইয়াছেন, তাহাও বর্তমানে অসার বলিয়! প্রতিপ্্ 
হইয়াছে । জীবন-নংগ্রামে যাহাতে শুধু যুদ্ধক্ষম যোগ্য ব্যক্তি বাচিয়া থাঁকি 
পারে ও অক্ষম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য তাহারা দুর্বল ও 'অক্ষমের প্রতি রাষ্ট্র 
পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তস্করকে শান্তি দেওয়া যদি রা 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্কলাপ ৩৬৭ 


অবশ্ঠকরণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহ! হইলে হূর্বলকে সাহাব্য দ্বারা সবশ 
করিয়া তোল! রাষ্ট্রকর্তব্য ছিনাবে কি কারণে পধিগণিত হইবে না-ইহার 
কোন সত্তর ব্যক্তিত্বাতন্ত্রাবাদীরা দিতে পারেন না। সামাজিক সর্বশ্রেষ্ঠ 


সংগঠন হিসাবে বাাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু ছুষ্টের দমনে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না_ 
শিষ্টের পালনও রাষ্ট্রের কর্তব্য । 


পঞ্চমত:, তাহার! অনাবশ্তকরূপে নবকারী কার্ধের ভুল-ক্রটির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন, কিন্ত বাষ্র-কারকলাপের দ্বারা এযাঁবৎ মানব-সমাজের যে 
অপরিমীম উন্নতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহার! সম্পূর্ণ উদ্দাণীন ও নীরব থাকেন। 
বর্তমান লমাজব্যবস্থ! এবূপভাবে গঠিত যে, রাষ্ীয় হস্তক্ষেপ ও বাদী নিয়ন্বণ 
ব্যতীত নামাঞজজিক স্বাথের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্তিগত স্বার্থনংরক্ষণ সম্ভব নয়। 
বাস্তবক্ষেত্রেও রাষীয় হস্তক্ষেপের ফলে প্রায় সকল দেশেই কৃষি, শিল্প, ব্যবপায়- 


বাণিজা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ গঠনমূলক কাঁধ সাফল্যের সহিত 
সম্পাদিত হইয়াছে। 


পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবার্দের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, সুযোগ-স্থবিধার 
অভাবে অধিকাংশ লোক তাহাদের অস্তনিহিত শক্তিগুলির সহ্যাবহার করিতে 
পাবে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বার] ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশ সকল সময় লকল ক্ষেতে 
সম্ভবপর নয় বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির স্বার্থসংবক্ষণ ও হিতসাধনের জন্য 
স্ববিধ কার্ধে আত্মনিয়োগ করা কতব্য। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলি তাহাদের 
কার্ধকলাপ ছার] বাক্তি ও সমট্টির জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়াছে, তাহ! দ্বার! ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা ( 7190670 [7)015100811870 ) 


উনবিংশ শতাবীর শেষভাগ হইতে ব্যক্িত্বাতন্ত্রাবাদী চিন্তাধারার প্রভাব 
"ন পাইতে থাকে। ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদী চিন্তাধারার প্রতিক্রিঘারূপে রাষ্ট্রের 
যে আদর্শবাদ (10881187 ) ও সমষ্টিবাদের (0০119061519) ) যতি হয় 
তাহার ফলে বাক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই আদর্শবাদ ও 
সযগ্টিবাদের প্রতিবাঘস্বরূপ বাক্তিগ্বাতন্ত্াবাদের পুনরভুাখান ঘটে। স্থততরাং 
গ্তিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়! ছিনাৰে বর্তমান ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ জন্মনাভ কে । 


৩৮৮ বাষ্টতত্ব 


ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবান্দের পুনরভুযু্খানের প্রথম ও প্রধান কারণ হইল হেগেল 
প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণের প্রবতিত আদর্শবাদ--যাহার ফলে রাষ্ট্রের 
এশ্বরিক ও অতিমানবীয় অস্তিত্ব হ্বীকৃত হইয়। রাষ্ট্র এক সর্বশক্িমান্‌ ও চরম 
ক্ষমতার অধিকারী সংগঠনের মর্ষদা লাভ করে। ফলে, ব্যক্তিগত জীবনের 
প্রাথমিক অধিকারগুপিও বাঞ্রের ইচ্ছাধীন হয়। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেন্টারী 
শামনব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ার কণপে গণতন্ত্রের নামে যে সংখ্যারিষ্ঠ দল তথা 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সংখ্যালঘু দলের উপর অন্যায়, অত্যাচার ও 
অবিচার আরম্ভ হইল, তাহাতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়] তাহাদের অধিকার 
রক্ষায় তৎপর হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বমহাপমরের ফলে জীবন ও ধনের 
বাপক অপচয় লক্ষ্য করির1 জনসাধারণ রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান 
তইয়! উঠে,-এমন কি নষ্টের উপযোগিতা সম্পর্কেও জনসাধারণের মধ্ো] 
সন্দেহের উদ্দ্রেক হয়। চতুর্থত:, বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভ হইতে বর্তমানকাল 
পর্ধন্ত বাসী কার্যকলাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তুতিলাভ করিতেছে । মানুষের 
সামাজিক, ধর্মসম্পকীয়, কষ্টিগত বিশেষ করিয়! অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্- 
নিয়ন্ত্রণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধ পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় কার্ধকলাপ সম্পাদন করিবার 
জন্য কেন্ত্রীভূত বিশাল আমলাতন্্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় দাতরিত্বহীন আমলাতন্ত্রের অভ্যুানে ব্যক্তিম্বাধীনত বহুল পরিমাণে 
বাহত হুইয়াছে। উপরি-উক্ত কারপগুলির সমন্বয়ে বর্তমান রা্্রগুলি যে 
সবায্ক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাধ 
নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া! আবির্ভূত হুইয়াছে। 


আধুনিক যুগে নর্ম্যান্‌ এগ্রেল, গ্রাহাম্‌ ওয়ালেস্‌, মিস্‌ ফলেট্‌ প্রমুখ 
প্রগতিশীল ব্যক্তিম্থাতত্ত্যবার্দিগণ এই মতবাদের এক নৃতন ব্যাখ্যা প্ররঃন 
কৰিয়াছেন। নরম্যান্‌ এঞ্জেল তাহার 9798৮ 11108100, নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রকে 
একটি শাসনযন্ত্র-বিশেষ বলিয়া অভিছিত করিয়! বলিয়াছেন যে, যখনই 
বর্তমান শাসনযন্ত্র অপেক্ষা কোন অধিকতর উপষোগী শাসনযন্ত্র আবিষ্কৃত হুইবে 
তখনই বর্তমান ব্যবস্থার অবদান ঘটিবে। প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বাতত্্যবাদীদের 
মতে বর্তমান বা মান্গষের কোন বিশেষ প্রয়োজন যিটাইবার জন্ত গঠিত 
হয় নাই বা নাগরিক জীবনের উপর বর্তমান রাষ্ট্রের যে দাবী তাহা কেন 


রাষ্টের উদ্দেস্ট ও কার্ধকলাপ ৩৬৯ 


নৈতিক বা এশ্বরিক বিধানের উপব প্রতিঠিত নছে। রাষ্্রভুক্ত জনসমূহের 
ব্ক্তিত্ব বা ইচ্ছ! ব্যতীত বাষ্ট্রের কোন পৃথক অতিমানবীয় অস্তিত্ব ব! ইচ্ছা 
নাই। গ্রেহাষ ওয়ালেস্‌ পার্লামেণ্টারী শাসনবাবস্থা ও সার্বজনীন ভোটাধিকার 
প্রথাকে জনস[ধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া মুষ্ইিমেয় লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
করিবার একটি কৌশলমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 


আধুনিক ব্যক্তিম্বাতন্তযবাদীর। ব্যক্তি অপেক্ষা! ব্যঞ্তিসমষ্টি পইয়া গঠিত 
পমাজাস্থত নান। জাতীয বিশেষ করি! অর্থ নৈতিক সংঘগুলিব উপব অধিকতব 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহারা বলেন যে, বর্তমান যুগের বিশালায়তন ও 
বিশাল জনসমঠি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন 
করা একরপ অপম্তব। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সংঘের হৃঠি হইয়াছে । এই সংঘগুলি প্রথমতঃ ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
উতপীড়ন হইতে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা ইহাদের সদশ্তগণের ৰিশেষ 
চিগ্তাধারা1 ও স্বার্থের উতৎ্কর্ষপাধনের সহায়তা করে। স্থতবাং রাষ্ট অপেক্ষা 
এই সংঘগুলিই ব্যক্তিব ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অধিকতর সহায়ক বলিয়া বিবেচিত 
হয়। সুতখং ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি পইস্জা গঠিত সংঘ ও রাষ্র-_এই তিনের 
সম্পর্কের সাধঞ্জগ্তবিধানের উপর প্রত্যেকটির স্থাধিত্ব ও অধিকার নিভর করে । 
বহুখবাদিগণ (1১101811968 সংঘগুপগির উপবু সর্বাধিক গুরু আরোপ 
করেন। কিন্ধ মিস ফলেছ্‌ প্রমুখ প্রগতিশীপ ব্ক্তিস্বাতন্তবাদীদের মতে এই 
হিনটির কোন্টিবই গুরুত্ব কম নহে। মানষের মধ্যে যে অগ্রগতির ও 
মন্্স্যত্ব-বিকাঁশের সম্ভাবনা আছে, তাহা! একমাত্র মম্টগত জীবনেব মধ্য দিয়া 
পরিণতি লাভ করিতে পারে। স্থৃতরাং ব্যক্তি ও সম্ট-_-কোন্টিই উপেক্ষণী 
শত | (48080 019009789 1918 01788  709026, £81779 13019 606 


[7990010 070] 000:00£1) 608 8:00.” ) 


সমাজভন্্রবাদ (8০0191897) ) 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপসম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিত্বাতন্ত্রাবাদী হইতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোবণ করেন। তাহারা বাষ্্কে মানব-জীবনের চরম 
উতৎ্কর্ষপাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করেন এবং এই কারণে 
২৪--(১ম খণ্ড) 


৩৩ বুষ্্রতত্ব 


তারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী । তীছারা বলেন, 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের 
অধিকাংশ লোক স্বযোগ-স্থবিধার অভাবে তাহাদের অস্তনিহিত শক্তি গুলির 
পূর্ণ-সদ্যবহার করিতে পারে না। রাই্্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির 
আঘধিক, নৈতিক ও মানসিক কল্যাণনাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্থতরাং ব্যক্তিব 
কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্বম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক 
পরিচালিত হওয়া বাঞনীয়। 

সমাজতন্ত্রবাদীর। ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাহারা রাষ্ট্র 
কর্তৃত্বের মধ্য দিয়! ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী । অপরপক্ষে, 
ব্যক্তিম্বাতস্থাবাদীরা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আস্থাবান্, তাই তাহার! রাষ্ট্রের 
কর্তন ক্ষু্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বাখিয়! ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ছারা বাক্িত্ব- 
বিকাশের বাবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। সুতরাং ব্যন্তিন সববিধ 
কপ্য।ণ-বিধান করাই হইল উভয় দলে উদ্দেশ্য । কিন্ধ একহ উদ্দেশ্য- 
প্রণো।দত হইলেও কাধক্রমের দিক দিয়া উভয দলের মধ্যে যুলগত পার্শক্য 
বহিয়াছে। 

সমাজতন্ত্বাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট 
কাধক্রমসমগ্থিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ । এই মতবাদ অন্তসাবে সমগ্র 
সামাজক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবাব গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্ব রাষ্ের 
হস্তে ন্যস্ত থাকে বপিয়া ইহা একটি রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়া পরিগণিত 
হয়। 

অত্যধিক ব্যকিস্বাতন্ব্ের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, প্রধানত: 
তাহার প্রতিক্রিয়ারপে সমাজতন্ত্রবদের উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থ।য় 
জমি-জায়গাঁ, কল-কারখান।, খনিঃ রেলপথ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উত্পানের প্রধান 
উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার ফলে মমাজে যে 
ধনবৈষম্য ও লান্প্রদায়িক বিভেদ দেখ! দেয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা পর্বশাধারণের 
হিতার্ধে তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য উৎপাদনের 
উপাদানগুপির উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে ব্যকিগত মালিকন! 
প্রতিষ্ঠিত আছে তাগার অবসণ ঘটাইতে তাহারা বদপরিকর। ব্যাঞ্গত 
মুনাঞালাভের উদ্দেশ্তে পরিচাপিত সম্পদ্‌-উৎপধন ও খটনের যে খাবস্থা 
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বর্তমানে সমাজে প্রবতিত আছে, সমাজতস্ত্রবাদীরা তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রকর্তৃতব 
ও বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত করিয়া সামাছিক প্রয়োজন স্ধায়ী উৎপাদন ও 
বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবতিত করিয়া ধনবৈষম্য ও সান্প্রদাদ্মিক তেদবুদ্ধি দুর করিতে 
প্রয়াস পাইয়া থাকেন। উৎপাদশ 9৪ বণ্টন-বাবস্থায় বাষ্ট্রনিয্ত্রণ প্রতিষ্িত 
হইলে মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের স্বার্থপাধনের জন্য ব্তমানে যে "্মধিকাংশ 
লোককে তাহাদের ন্যাা অধিকাঁব হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার অবসান 
ঘটিবে। পরস্ধ অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটি পরিবেশের স্যটি হইবে, 
যাহার ফলে সমাজের সমগ্র ভত্পাদন ও বণ্টন-বাবস্থা ধাক্তিগত প্রয়োজনের 
পাববতে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাহ নির্ধারিত হইবে । বাঈিনিয়ন্ত্রণাধীন 
একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-মমি তি সমণ্র উৎপাপন-ব্যবস্থ! পরিচালনা করিবে । 
*লে, প্রয়োজনাতিবিক্ত উত্পাদন, মূল্য ভাস বৃদ্ধি, বাশিজাচক্র, বেকারসমস্যা 
প্রতি ব্যক্তিগত মাশিকানা-পরিচাপিত উত্পাদন ব্যবস্থার অবশ্যন্তাবী 
ক্রটিগুলি দৃবীভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে এপেক্ষা্ুত স্থিতাবস্থা আনীত 
হইবে। ক্শ দেশে সমাজতান্থিক বাবস্থা প্রবর্তনের ফলে জণহীয় জীবনে 
ঘে অভাবনীয় উত্কর্ধ সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে পর্থবীর সর্বত্রই এই 
ঘতবাদ অল্বিস্তুর পরিমাণে প্রসারুলাভ করিতে সমথ হইযাছে। 


সমাঞ্জতন্্রবাের প্রকারভেদ (5)66767)6 89109 01১00181897 ) 


সমাজতন্ত্রবাদীর। একই উদ্দেশ্-প্রণোদিত হইলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 
বিভিন্ন পন্থা অন্থনরণ করিয়া খাকেন। কুতবাং কাধপদ্ধীতির দিক দিয়! 
দেখিতে গেলে সমাজতম্ত্রবাদকে বিভিন্ন শেণীতে ভাগ করা যায় £- 


১। কাল্পনিক জমাজতন্রবাদ € চ01১8818 9০961818922 ) 


গ্রীক দ্বাশনিক প্লেটোকে সমাজতন্বথাদের জন্মঘ্বাতা বপিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় ন1। তিনি রিপাবলিক" নামক তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক 
আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকণ্পনা করিয়াছিলেন । প্লেটে! কর্তৃক পরিকল্পিত আদশ 
প্াষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাপকগো্জা ব্যক্তিগত সম্পাত্ত ও পারিবারিক 
বদ্ধনমুক্ত হুইয়! নিঃস্বার্থভাবে শামনকাধ পরিচ।লনা করিবেন। শাসকশ্রেণী 
যাহাতে আপন-পর-ভে্ববুদ্ি-মুক্ত হইয়! অপরের জন্য জীবণ উৎনর্গ 


৩৭২ বাষুতত্ 


করিতে পারেন সেজন্য প্রেটো তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহবন্ধন হার! 
পরিবার-সংগঠন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করিবার পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। প্রেটোর আদর্শ বাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছ্বারা পরবর্তী যুগের 
যে সষস্ত লেখক অনুপ্রাণিত হইয়।ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে টমাঁস্‌ মুবের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মুব তাহার ইউটোপিয়া” নামক গ্রন্থে 
এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মৃূরের পরবতী কালে 
ফরালী লেখক সেন্ট সাইমন, ইংরাজ লেখক রবাট ওয়েন্‌ প্রভৃতি দাশনিকগণ 
কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমথক বপিয়া পরিচিত ছিলেন । কিন্তু বাস্তবতা - 
বজিত নিছক কল্পনাপ্রস্থত বলিয়া এই দাশনিকদের কাহারও পরিকল্পন। 
কাধকরী হয় নাই। 

২। মার্কপীয় সমাজতন্পবাদ (8016261676 07 0181750197 

80৫191197া ) 

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ মুখ্যতঃ ক।” মার্কস্-প্রবতিত সমাজতন্ত্রবাদে র 
উপর প্রতিষ্টিত। ১৮৬৭ খুষ্টাবে যাকস “দাস কাপিটাল নামক তীভার 
বিখ্য।ত গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদ্দের এক অভিনব ব্যাখা! 
প্রদান করেন। পরবতী যুগের সমাজতন্ত্রবাদীরা মার্কসীয় নীতি দ্বারা বহুল 
পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । মারকীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতঃ তিনটি 
স্বজ্রের উপর প্রতিষিত। প্রথমটি হইল উদ্বত্ত মূলোর স্তর (12901 ০ 
90:0108 ৪19); ছিতীয়টি হইপ ইতিহাসের জভবাদী ব্যাখ্য! (10806118 
11900 11066921079080100 ০01 1719607 ) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী-সংগ্র 
মতবাদ (11117697৮01 01885 ১0182819 )। ঢা 

মার্কসের মতে একটি সামগ্রার মূল্য নিঙর করে উহা উৎপার্দন করিতে 
যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হইয়াছে তাহার উপর। যে লামগ্রী উৎপাদণ 
করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উৎপাদন-বায় হ্য 
অধিক এবং সেইজন্য তাহার বিনিময়মূল্য ও হয় অধিক। অপরপক্ষে, স্বগ 
পরিশ্রম ছার] উত্পাদিত সামগ্রীর বিনিময়মূল্য কম। স্থতরাং মাসের 
মতে সামগ্রীমূলোর একমাত্র নির্ধারক হুইল সমগ্র-উদ্পাদনের জণ 
প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমিকেরা যে-পরিমাঁণ মজুরি পাছু 
াঁা তাহাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি 


রাষ্ট্রের উদেশ্ট ও কার্ধকলাঁপ ৩৭৩ 


সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিমঘ হয় ভর্দপেক্ষা শ্রমিকের! কম হারে মজুরি 
পায়। সামগ্রার বিনিমন্মূল্য, যাহা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমীণ বার! নিধ্ণারিত 
হয়, এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ এই উতয়ের পার্থকাকেই মার্কস 
উদ্ধত মূল্য আখ্য। দিয়াছেন। উৎপার্দিত সামগ্রীর এই উদ্বন্ত মূল্য 
অন্যায়ভাবে মালিকগণ আত্মপাৎ করিয়া শ্রমিকদের তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য 
চইতে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান থাকার জন্য মালিকগণ 
উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুপি, যখ'_-বিভিন্ন £ধি-জাত ও খনিজ সামগ্রী, 
যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বিদ্াৎশক্তি প্রভৃতির উপর একচেটিঘ1 অধিকার 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে । উত্পাদনের _ খাবশ্যকীয় উপাদানগুলি 
ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব এবং এই ডপার্দানগুলি মুষ্টমেয মাঁলিকশ্রেণীর 
করায়ত্ত বলিষা শ্রমিকগণ মাঁপিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পামশ্রীর বিক্রয়শন্ধ মৃণ্যের সামান্য একটি 
অ'শ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিলাবে প্রদান করিয়া 'অবশিষ্টাংশ 
হাহারা মুনা হিসাবে আত্মসাৎ করিষা থাকে । মার্কপের মতে মুনাফা 
স্বাইনপিদ্ধ চৌ্যবৃত্বি ব্যশীত আর কিছুঈ নহে, কেননা দ্রবামূলা সম্পূর্ণরূপে 
'শতর করে প্রযুক্ত অমের পরিম।ণের উপর | যাহার! এই শ্রম প্রয়োগ করে, 
নালিকেরা তাহাদের ছুবলতার স্থযোগ লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রযুক্ত 
শ্রমের ন্যাঁা মূল্য অপেক্ষা! কম মূল্য প্রদান করে। উৎপাদনের এই বাবস্থার 
ফলে সমাজে নৃতন আকারে এক নুতন দাসত্প্রথার সৃষ্টি হুইয়াছে। 
এষ্টিমেয় মাপিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করিয়া অধিকতর ধনবান্‌ হইতেছে 
ও শ্রমিকগণ ক্রমশঃই অধিকতর নির্ধন হইয়! পভিতেদ্ধে। কিন্তু এরূপ অসম 
বাবস্থা সমাজ-জীবনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীর! বিশ্বাস 
করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনে এক ক্বদ্রপ্রসারী প্রতিক্রিয়া 
অবশ্বস্তাবীরূপে দেখা দেয়, যাহার ফলে প্ররাতন বাবস্থার আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়া নৃজন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। ইতিহামে এরূপ নজির দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। এহজন্য মাকস্‌ ইতিহাসের জভবাদী ব্যাখা প্রদান করিযাছেন। 

মার্কম্‌ বলেন, মানবজাতির ইতিহাস পযনবলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, মান্থষের সামাজিক ও রাজনৈত্তিক জীবন তাহার অর্থ- 
*শতিক জীবনের একটা প্রাতিবিষ্বমাত্র অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক 


৩৭৪ রাত 


জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-কোন 
দেশের ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেই দেশের 
এঁতিছাপিক ঘটনাবলী সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুণির মধো সংগ্রামের 
ইতিহাসমাত্র। এই শ্রেণী-সংগ্রাম-ই € 01289 ডা ) হইল যার্কস- 
প্রদত্ত ইতিহাসের জডবাদী ব্যাথার ভিত্তি। মার্কস্‌ বলেন, প্রতোক দেশে 
ষে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীতেদ ছিল ইতিছাস তাহার লাক্ষ্য প্রদান করে। 
প্রাচীন রোমে প্যাত্িশীয়, প্রিবীয় ও ক্রীতদাস শ্রেণীর অস্তিত্ব বি্কমান ছিল। 
মধ্যযুগে ভূমাধিকারী অভিজাত ব্যারনশ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষি ভৃতাশ্রেণ' 
দেখা যায়। বর্তমান যুগে মালিক ও শ্রমিক এই ছুই শ্রেণীতে সমাজ 
বিভক্ত । অতীত দুগে যেরূপ প্যাট্রপীয় ও ব্যারনশ্রেণী সমীজের সমস্ত 
স্থখ-স্ুবিধার অধিকনী ছিল, বঠমানেও সেইবপ মৃ্টম়েয় মালিকশ্রেন' 
অ।ধিপতা ভোগ কবে। বতমান সমংজের অথপৈতিক রূপ হঠল ধনতান্ত্িক; 
কলে, সমাজ-জ্দীবনে ৪ বাজনৈত্তিক জীবহুনর কাঠামোও সেইবপে গঠিত 
হইয়াঙে। মুষেয় ধনিক মাপিক তাহ'দেল অননৈতিক প্রভাব বিস্তার 
করিয়া সায়াজিক ৪ পাজনৈতিক জীবনে একাবিপত্য প্রত £ কাবুতে সমথ 
হইয়াছে । উত্পাদন, বিনিময় ও খণ্টন শমাজেব সকল শশ্রণীব মঙ্গলের জন 
পরিচাপিত না হহয়া মুইমেযর় মালিকশ্রেণার মুনানাবাদ্ধিকলমে পরিচ।পিত 
হইছে । ফলে, সমাজ-জীবনে ও বাছ্টনতিক জীবনে অন্যান, অভ্যাচার ও 
বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়াহে। এইরূপে যুগে যুগে শ্রেণাতে শ্রেণীতে আবধাম সংগ্রাম 
চলিয়াছে। /মার্কস্‌ আশাবাদী ছিলেন । তাই তিনি শুবিণাদ্ধাণী করিয়াছেন 
যে, বর্তমান ধনতান্ত্রি*চ ব্যবস্থার মন্ধ্যই তাঁচ!র ধ্বংমের খাঁজ উপ্ধ আছে। 
কালক্রমে বিল্তবান্‌ ও বিভ্তহীন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য যখন চরম সীমায় উপস্থিত 
তষ্টবে তখন বিল্ুহীনেরা সংঘবদ্ধ হইয়া বিত্তবানের অন্যায় € অত্যাচারেকু 
বিকুদ্ধে যে চরুম 'মাঘাত হানিবে মেই আঘাতের ফলে ধনতন্ত্রের বিনাশ 
ঘটিবে। 

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (07161015001 01875191 

80601811577 ) 


মাকপীয় মতবাদের বন বিকু্ সমালোচন] হইয়াছে ! সমাঙ্গোচনা গুলিব 
সারাংশ নিষ্ে প্রদত্ত হইল। বতম'ন যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার উদ্ব ত- 


রাষ্ট্র উদ্দেশ্ট ও কার্ধকলাপ ৩৭৫ 


যূলা-সুত্রের অসারতা! প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগের 
ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন, শ্রম শবটির অর্থ অস্পষ্ট । কাঁরণ একপ বিভিন্ন 
ধরণের শ্রম আছে যাছাদ্দিগকে এক পরায় খুক্ত করিয়া এক মাপকাঠিতে 
তাহাদের মূলা নিধারণ করা সম্ভব নয়। যদ্দি বলা হুযযে, সামাজিক 
উপযোগিতা -সম্পন্ন শ্রম হইল প্ররুত শ্রম, তাহা হইলেও এই জাতীয় 
শ্রমের মূল্য নিধশারণ কর সহজসাধ্য নয, কারণ অধিকতর সামাজিক 
উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদ্রাব তীব্রতা না থাকিলে সে শ্রমের মূল্য 
অধিক হইন্চে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রধাষ্‌পা-নিধ 'রণে যোগান ব1 
সরবর'হধ প্রভাব আগে উসেক্ষণীয নহে । দ্রবোর সরবরাহ দ্রখাটির সহৃজ- 
প্রাপশা অথবা দুষ্পাপ্যশর উপর নির্ভর করে। যে ্রবা যশ অধিক 
দ্রপ্পাপা বা মপাবান্‌, তাহ ঘে অধিক শ্রমপ্রযোগেব দ্বারা উৎপাদিত হয তাহা 
সকল সময সত্য শয । স্ুুতরা” একটি দ্রবা-সববরাহ যে-সমপ্ত শির দ্বারা 
পবিচালিত হইতেছে, সেগুপিকে মাকসীয সুত্র সম্পণৰপে উপেক্ষা করে। 
তীয়, দ্রবামৃল্য যে সম্পূর্ণৰপে প্রধা-উৎপাদনেব প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের 
ঈপব নিত করে. উহাও গ্রহণযোগ্য নহে । প্রতিযোগিতা হাস-বৃদ্ধি, 
মূশধন-সঞ্চযের পরিমাণ, উত্পাদনের অনিশ্চয়তা ও বুকিব পরিমাণ প্রস্তুতি 
নানা বিষয় মূলানিধণরণে প্রভাব বিস্তার করে। 

মার্স-প্রব্িত ইতিহাসের জভবাদী ব্যাখ্যার নানাবপ বিরুদ্ধ সমালো চন! 
চহয়াছে । মাতধষের সামাঞ্জিক ও রাঞ্টনৈতিক ইতিহাসের ধারা যে একমাত্ 
সখ নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা] গ্রভাবিত হইয়াছে, এ কথা বলিলেও সত্যের অপলাপ 
হয। মানুষ শুধু তাছাব ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীবনধারণ করে না, আরও মহত্তর 
উদ্দেখালাধনের নিমিত্ত মান্য যুগে যুগে বিরুদ্ধ অবস্থার লহিত সংগ্রাম করিয়। 
আপিতেছে। মার্কস মানব-উতিহাসের শ্ধু ছন্দ ও ধ্বংসাত্মক কার্ধকলাপের 
দিকটাই দেখিয়াছেন, কিন্তু মান্ৰ এই দ্ন্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কির্ূপভাবে 
গঠনমুলক কার্ধ বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সমন্ধে 
তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, ধর্মমংগঠনের 
অভ্যুত্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা 
যেবনুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে ইহা অনম্বীকার্ধ। এতগ্বাতীত মার্কস্‌ 
ভবিষ্বন্বাীণী করিয়াছিলেন যে. বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার উচ্ছেদ 


৩৭৬ রাষ্ট্ীতত্‌ 


অবশ্তনাবী। কিন্তু তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়! প্রমাণিত হয় নাই 
বা সত্য বলিক্কা প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনও নাই । বর্তমানে ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার যে সমস্ত দৌোষ-ক্রুটি দেখা! যায়, সে সমস্ত দৌষ-ত্রুটি বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ দ্বার! 
বনুগ পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইয়াছে এবং অনেক দেশে নিছক খনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থ! বা নিছক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে প্রয়োজনা- 
রূপ মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক সফল পাঁওয! গিযাছে। এমন কি, 
মার্কসীয় নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান্‌ সোভিযেত মুক্তবাষ্ট্রেও মার্কপীয় সমাজতন্ত্র 
বাদ অক্ষরে অক্ষরে অনন্ত হয় নাই। 

মার্কসীয মতবাদ সম্পূর্ণক্ূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও এ-কথা সত্য যে, 
মাকস্‌ তীহার উদ্ছন্র-মূল্যতত্ব প্রচার বার! শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বাৰা তাহাদের অধিকার 
প্রতিঠিত করিতে সহায়তা করেন। মার্কসের ইতিহাসের জভবাদী ব্যাখ্যা 
আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, 
মানুষের অর্থ নৈতিক প্রযোজনজনিত কর্বপ্রচেষ্টা মান্ষের হতিহাসের গতিকে 
অনেক পরিমাণে স্থুনির্দিষ্ট করিয়াছে । শ্রমিকেরা যে মালিকগণ কতক পূৰে 
শোধিত ও নির্যাতিত হইত এবং গ্রমিকের সংঘবদ্ধ হইয়া এই নিষাতন 
ও শোষণ প্রতিরোধ করিতে বর্তমানে সমথ হইয়াছে, ইহাঁ* অনস্বীকায । 

মার্সের পরবতী সমাজতন্ত্রবাদিগণ মার্কসের সমাজতন্ত্রবার্দের বিভিন্ন 
ব্যাখ্য। ও টাকা করিয়াছেন। তাহার ফলে মার্কসীষ পীতি নৃতন নতন রূপ 
পরিগ্রহ করিষাছে। এই নৃতন ব্যাখা দ্বার! প্রধানতঃ দুই জাতীয় সমাজতস্ত্র 
বাদ্দের উদ্ভব হুইযাছে, যথা__বিবর্তনমূলক জঅমাজতন্ত্রবা্ধ (৪৮০]- 
61009 90৫811971) ও বিল্ীবগন্থী অমাজতন্্রবা (95010620702 
3০901811878) | বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ্দের সমর্থকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজ- 
তন্ত্রবাদী ও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্বা্দী বলিয়া পরিচিত; অপরপক্ষে বিপ্রব- 
পন্থীদের অ-রাষ্তত্ত্রী সমীজতন্ত্রবাদী, সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্বাধী ও সাম্যবাদী 
বলা হয়। 


৩। সমষ্িপ্রধান সমাজতন্ত্রবা্ (00119061519) 
সমষ্িপ্রধান সমাজতন্তরবার্দিগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির সপ্পূরণ ্াষথাযত্ত- 


রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৭৭ 


করণ দাবী করেন। ইহারা বলপ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া নিয়মতাস্ত্রিক 
উপায়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । ইহাদের মতে উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা 
সম্পূর্ণৰপে রা কর্তক নিয়ন্ত্রিত হইবে; অশরপক্ষে বিনিমঘ ও ভোগবাবস্থা 
ধনতান্ত্রিক ব্বস্বাব অনুরূপ হইবে। তাহাদের মতে সমাজে বিশেষ বিপা- 
তোগী কোন শ্রেণী থাকিতে পারিবে না। সমগ্রিপ্রধান সমাঞ্জতন্ত্রবাদীর। 
আইনসভা-প্রধান গণতন্ত্বে বিশ্বাী ও গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থার মধা ্লিঘাই 
ঠাহারা বিন্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাঁধন করিবার পক্ষপাতী । 


৪। রাষ্রপ্র ধান সমাজতন্ত্রবাদ (56269 9০001911977) 


জার্মীন লেখকগণ সমস্িপ্রধান সমাজতন্ববারদকে রাষ্টগ্রধান সঙ্গাজতন্ত্রবাদ 
আখা প্রধান করিয়াছেন। মূলতঃ, উভষ মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থকা নাই। শ্রমিকেরা "তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ করিতে অক্ষম, স্থতবাং 
রাষ্ট্রপ্রধান সমাঁজতন্ববাদীবা বা্রকেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্বার্থের প্রধান রক্ষক 
বলিয়া বিবেচনা! করেন । এইজন্য 'তীহার] উত্পাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণ- 
দপে রাষ্ট্র হস্তে ন্যস্ত করিনার পক্ষপাতী । বুদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিক- 
জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রাস্ত আইন প্রন্ৃতি শ্রমিক-কলাণকর নানাবিধ 
আইন প্রবর্তন করিয়া শ্রমিকের কল্যাণসাধন কব! রাষ্টের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া 
তাহার] বিবেচনা করেন । 


৫, ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্্বাদ (81918 90908911977) 


জর্জ বার্পাড শ" প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ মনম্বীর হস্তে সমাপ্তন্ত্রবাদ এক 
নৃতন রূপ পরিগ্রহ করে। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীদে মত ই'হাবাও 
জবরদস্তিমূলক উপায় দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবতনের বিরোধিতা 
করেন। তাহার্দের মতে সাহিতাপ্রচারের মধা দিয়! জনমতকে সুশিক্ষিত 
করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অধিকতর সমীচীন । 
এইজন্ত ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা নূতন এক ধরণের সাহিত্য চটি 
করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিষান পরিচালন! করিয়াছেন । 
সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই অভিঘানের ফলে ইংলগ্ের জনমত কিছু পরিষাণে 


৩৭৮ রাষ্টুতত্ব 


ধনতন্ত্রবিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্- 
বাদীর] অবশ্য সাহিত্যের মারফত প্রচারকার্য ছাড। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে 
যোগদান করেন নাই। ইংলগ্ডের শ্রমিকদল ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদী 
কর্তৃক প্রবর্তিত অনেকগুলি নীতি কার্ধকরী করিয়াছেন । 


৬ ুষ্ীন্ু সমাজতন্পবাদ (60701196187 50601811978) 

খৃষ্টাঘ সমাজতন্তরবাদীরা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিহার ভিত্তিতে 
সমাজবাবস্বার পুনগঠন করিবার পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, শ্রথিকশ্রেণীর 
তরবন্থাব প্রধান কারণ হইল প্রতিযোগিতা । তাই তাহার গ্রতিযোগিতা- 
মূলক বা্বস্থার অবসান ঘটাইয1 অমিকদের যধ্যে সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদন- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিপার পক্ষ মত পোষণ কবেন। 


৭ | অ-রাষ্ট্ীতন্ত্রী সমাঞতন্্রবা (557708081197) 

'এই আন্থাদ ঠ্নটি মুলগতেপ উপব প্রতিচিত। প্রথমত আমই হইল 
ধনোতৎপাদনের একমাত্র উপাদান | ছিন্াফতঃ, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ৎপার্দনের 
উপাযগ্চলিব মাপিকানাব অর্ধকাণী হইল শ্রমিকেরা । তৃতীযতঃ, এই 
মালিকানাম্বত লাভের জন্য ধখধট প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কায ন্যাষসঙ্গত। 
অরাষ্টন্্ী সমাদ্দতন্ববাদীব শ্রমিকসংধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কবেল | তীহার] ধ্বসায্ুক কার্ধপদ্ধতিব ছ'বা বর্তমান ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অবণাঁন ঘটাইনা শ্রমিকসংঘেণ '্মাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর । 
উহার বাষ্টের কমদক্ষশায় আদৌ বিশ্বাপী নহেন, দেইজন্ত ইহার! শ্রমিক- 
শ্রেণী দ্বাপা পুনঃপুনঃ নর্বাশ্ুক ধর্মঘট চালাইয়া ব্রাষ্টরসংগঠনকে বিপর্যস্ত 
করিবার পক্ষপাতী । বাষ্ট্রের ধবংসমাঁধন করিয়। ইহারা মানুষের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একমাত্র শ্রমিকসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আঁনিবার প্রয়ান পাইয়া থাকেন । এই মতবাদ ফরাসী দেশে প্রাধান্ত 
লাভ করে। 


৮। সমিতিপ্রধান সমাজভন্ত্রবাদ (00110 8০০1%181) 


সমন্টপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অবরাষ্ট্রতম্বী সমাজতন্ববাদের সমঘ্বয়লাধন 
করিয়া সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবার্দিগণ সমাজতন্ত্রবার্দের এক নূতন ব্যাথা! 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কাধকলাপ ৩৭৪৯ 


প্রান করিয়াছেন । তাহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতাঁয় আদৌ আস্বাবান্‌ না হইলেও 
অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণৰপে বিলুপ্য করিতে চাহেন 
না। তাহারা লমাজস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উপর বিশেষ গুকত্ব আরোপ 
করেন। তীহার! উৎপাদনবাবস্থার জাতীয়করণ দ্বীকার করিলেও বারের 
কর্ষক্ষমতার অভাবের নিমিত উতপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত না করিযা 
শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগব লইয়! গঠিত সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবার 
পক্ষপাতী । অর্থনৈতিক উদ্দেশসাধানর নিমিত্ত সংগঠিত সমিতিঞ্চলি ছাড়াও 
ইতাবা সমাজের অন্ত নানাবিব সমিতি গ্রগির উপযোগিতা স্বীকার করেন। 
হাহারা বুলন, অর্থ নৈততক মমি ভগুদব এব সামাজিক অন্যান্য সমিতি- 
গুশির সহযোগিতার মানবজীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গল্সাধন সম্ভব হয়। 
তাহাদের মতে রাষ্ট্রের তত্তে অর্থনৈতিক বাবস্থা পরিচাঙ্গপা করিবার ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূ* হহলে অর্থ নৈন্িক জীবনে বিশৃঙ্খলা, দুলীতি ও অযোগাতা বুদ্ধি 
পায়। “জল তাহার] অর্থ নেতিক বাবস্থা পর্রিচালন। করিবার ক্ষমতা 
টন করিয়া সমিটিগুলির হাতে আদান করিতে হচ্ছন্য জপ্সাধারণের 
্বার্থণ" বক্ষণেব বন্য বাষ্টেব করবা হভল এহ স্মিিগ্ত্ণ কাঁধের উপর সাতক 
দ% ণাথ'। এইবাপ ক্ষমার বিকেক্রীকণণ দ্বাঝা তাহারা, প্ররুত গণত্ 
প্র্তিত কিছ চে কাল । 


৯। সাম)বাদ (00107) 15717) 


সাম্যবাদিগণ তাহাদের পরিকপ্িত নিদ্দি্ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন কর" 
বপেঙ্গা তাহাদের উদ্দেশ্াসাধনের নিঙগিত্ত প্রযোজনীয কর্মপদ্ধত্ির উপব 
ধিক গুরুত আরোপ করেন। সাম্যবাদ্দিগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিবার 
জন্ত পথিবীর প্রত্যেক দেখে সামাবাঁদী দল গঠন করিয়া ধীবে ধীরে মমাজের 
সবক্ষেত্রেই আধিপতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। এবপে সংখ্যা- 
গবিষ্ঠতা লা করিবার পর তীহার1 বলগ্রযোগপূর্ক ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে 
উৎখাত করিষা কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক প্রভৃতি বিত্তহীনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
কর! তাহাদের প্রধান উদ্দে্া বলিয়া ঘোষণা! করেন। শ্রমিকবাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে বাসীর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সাম্যবাদিগণ ধনিক মাপিকশ্রেণীকে 
নিষৃল করিয়া সমস্ত বিরোধিতার অযসান ঘটাইবার জন্য বছ্ছপরিকব। ইছার 


৩৮০ রাষ্ট্তত্ 


ফলে এমন এক নৃতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গভিয়া! উঠিবে যেখানে উচ্চ-নীচ, 
ধনি-দবরিত্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নৃতন 
সমাজব্যবস্থা গঠিত হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ 
ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত 
পরিশ্রম করিবে, কিন্ত প্রয়োৌজনাঙ্গযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে । মানুষের 
সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত তইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচাৰী 
হিসাবে তাহার নিধ্ণরিত কার্ধ সম্পাদন করিবে ও বাষ্ুনিধ্ণারিত একটা 
নির্দিষ্ট মান অগ্গদারে তাহার খাগ্চ, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। 
সম্ভানসম্তভতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সম্পূর্ণৰপে বাষ্ট্র কক পরিচালিত 
হইবে। উৎপাদন, বিনিময় ব্টন ও ভোগব্যবস্থ1 রাষ্ট্র কর্তক একপভাৰে 
নিয়নন্ত্রত হইবে যে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র বা 
এমিক মালিক বিরোধের চিরতরে "অবসান ঘটিবে। এবপ ব্যবস্থায় অর্থের 
মাধ্যমে কোনৰপ বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে না, হতরাং দ্রব্যমূল্য নিধারণ 
করিবার কোন আবশ্তকতা অনভূত হইবে না। অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ- 
রূপে রাষ্্ায়ত্ত হইলে মানুষ আর নুনাফার পোতে ধনোৎপাদন করিবে না। 
এইবপে সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিবে পা। সাম্যবাদী ব্যবস্থার ছারা মানুষ স্বাধীন ও ম্বাব্লস্ী 
হইলে ব্াষ্্রপংগঠন বিলীন হইবে । 

শেষ পর্ধন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অন্বীকাখ করিলেও সাম্যবার্দিগণ 
অ-বাষ্রতন্ত্রীদের ন্যায় রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। 
সাম্যবাদদিগণ মনে করেন, বর্তমান বাষ্টদংগঠনের শক্তির সাহায্যে সাম্যবাদী 
ব্যবস্থা হ্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার ফশে মানুষ যখন পূর্ণ-সমাজচেতনাসম্পন্ন হইবে, 
তখন বাট স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলুপু হইবে। মানুষ হিতাহিত-জ্ঞানলম্পন 
হইলে বহিণিয়ন্থণের আর কোন প্রয়োজন অন্তভূত হইবে না। দমাজত্র- 
বাদিগণ শুধু উৎপার্দন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কি 
সাম্যবাদিগণ মান্তষের সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সবক্ষেত্রে রা 
নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের উগ্র সমর্ক। সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও 
পারিবারিক লীবন উভয়েরই বিনাশলাধন করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম 
পর্ধায়ে ব্যক্তিকে বাষ্্রদেবতার বেদীমূলে উপহার দিবার পক্ষপাতী । 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্কলাঁপ ৩৮১ 


মাকসী।য় মতবাদ ও পরবর্তী কালে লেনিন-প্রদত্ত মার্কপীয় মতবাদ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাঁয় ঘষে, এই উভয় চিম্তাবীরই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে 
দ্ুইটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল বিপ্রব যুগ (1595০1861070%7 
56889) এবং দ্বিতীক্পটি হুইল বিপ্লবোন্তর যুগ (6০9৪৮-0১৪%০1868008& 
96889)। বিপ্রব যুগে ধনিকশ্রেণীকে উত্খাঁত করিয়া শ্রমিকবাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। এই বুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়1 শ্রমিকগণ ধনিকশ্রেণীর 
নিকট হইতে বলপূর্বক সমৃদয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত 
করিবে। এই বস্থাক্স প্রকৃত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবতিত হইতে 
পারে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষক হইবে। কাঁজ অনুসারে বেতন 
নির্ধারিত হইবে এবং নিধণরিত বেতন অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে । এইবপে 
কমশঃ ধনতস্ত্রের অবসান ঘটিবার ফলে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থণ 
গড়িয়া উঠিবে, যেখানে প্রত্যেক মান্য তাহার পরিশ্রমলন্ধ আর হইতে 
বঞ্চিত হইবে না। উৎপাদন, বিনিময় ও ব্টনব্াবস্থা কোন শ্রেণী-বিশেষের 
দ্বারা পরিচালিত ন। হইয়! বাষ্ট কর্তৃক স্বজনের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। 
এই শ্রেণীহীন অবস্থাকে বিপ্রবোত্তব যুগ বল! হইয়াছে । এই অবস্তা 
প্রত্যেকে সামর্থ্যান্রন।বরে কাজ করিবে ও প্রয়োজনান্রযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে । 
রাষ্টায়ত উত্পাদন ও ব্টনবাবস্থাঘ অধথের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথ' 
'বলুগ্ধ হইবে। এইন্পে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে বাষ্ট্র স্বযংক্রিয় পদ্ধতিতে 
লোপ পাইবে। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাম্যবাদ (70181651970. 0 001) 01018, 
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একমাত্র সোভিয়েত যুক্তবাষ্টে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অভিব্যপ্ডি 
পথাযায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণৰপে মাকস- 
প্বত্তিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্বত্তমূল্োর স্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের 
পারপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্য। প্রর্ধান করিয়া! মার্কস্‌ পমাজতগ্র- 
বাদের যে অভিনব কপ দ্দিয়াছিলেন, কুশীয় সমাজতন্ত্রবার্দিগণ নিধিচারে তাহ" 
গ্রচণ করিয়। সাম্যবার্দের গোভাপত্তন করেন। 

১৯১৭ খৃষ্টাব্ধের বিপ্লবের পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ পুন লমাজব্যবস্থাও 
ধ্ব'মসাধন কারুয়া এক অভিনৰ ব্যবস্থার প্রবতন করেন। তাহারা বল- 


৩৮২ বাষ্টুতত্ 


প্রয়োগে জারতন্ত্রের সহিত সামস্ততানত্রিক অভিজাতশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর 
সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া! যে অগ্িকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা মানুষের 
আধাবত্মিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে সমগ্রভাবে নিযন্্িত 
করিতে প্রযাস পাইল। বাদ্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার পু কুশীয় সাষ- 
বাদিগণ মার্কস্-প্রবরত্তিত নীতিকে অস্বভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ত 
করিলেন । জমি জাধগ1, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিছ্যুৎশক্তি প্রভৃতি 
উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্রাক্মত্ত করা হইল। রাষ্রাযত্তকরণের ফলে 
কিছুদিনের পরে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিযা গেল, কারণ কৃষকশ্রেণী 
তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শন উৎপাদনে বিরত থাকিল। 
ইহা ছাঁডা, নবগঠিত সরকার পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতা 
লাভে বঞ্চিত হইল। বিদেশ হইতেও '্রযোজনের অন্ুবণ উৎপাদনের 
সহায়ক সাঁমগ্রা আমদানি করিবার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে, উৎপাদ্দন- 
ধাবস্থায় এবপ বিশ্রঙ্খল! দেখা দিল যে, সাম্যবাদিগণ তাহাদের অন্ত নীতি 
পারবর্তন করিতে বাধা হইলেন । অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা উৎপাদন বুদ্ধি 
উদ্দেশ্টে এক নববিধান প্রবর্তন করিয়া একটা নিষ্ট গপ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত 
মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন কৰিলেন। 

১৯২০ খুষ্টাব্ধ হইতে রুশীয় সাম্যবার্দের এক নতন অধ্যায় আরন্ত হয। 
এই সময় হইতে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীনে অতিকায় বহবে কৃষি ও শিল্পে 
উন্নতির জন্ত পঞ্চবাধিক* পরিকল্পন। গ্রহণ করা হুয়। কৃষির উন্নতির ভন্য 
বৃছদায়তনের যৌথ রুক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কৃষকদের আপত্তি সত্বেও অনেক 
ক্ষেযে নির্মমভাবে তাহাদ্দিগের জমি-জায়গ! ও গৃহপাঁণিত পঙশু-পক্ষিলহ এ? 
যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যোগদান কবিতে বাধ্য করা হুয়। এইবপে পর পর কষেকটি 
পঞ্চবাধিকা পরিকল্পন। দ্বারা সাম্যবার্দিগণ কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও বুহ্খ শিল্পের 
অভূতপূর্ব উন্নতিদাধন করিম দেশকে বহুল পরিমাণে স্বাবপধী কবিয়া তুপিতে 
সমর্থ হহলেন। দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব অনেক পরিমাণ 
হান পাইল। কুলি, শিল্প, বণিজা প্রভৃতি রাষ্ট্র নিঘস্ত্রিত হইবাঁঞ ফলে বেকার- 
সমস্যা, বাঁ ণগ্জাচক্র, শ্রমিক-য়ালিক বিরোধ প্রভৃতি ধনতাঞ্ধিক ব্যণস্থ"” 
আনিবার্ধ কুফলগ্াল দূর হইয়া জাতীয় জীবনের মান অনেক পরিমাণে উন» 
হুইল। বহুদিনব্যাপী মন্তায়, অত্যাচার, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে ক্ষ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্ধকলাপ ৩৮৩ 


জাতিত্র মেক্দণ্ড ভাঙ্গিয়া পডিয়াছিল; সামাবাদ্দিগণ রাষ্ট্প্রবাতিত সাবঞ্জনীন 
শিক্ষার প্রসার করিয়া জাতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন লাধন কৰিলেন। 
শিক্ষাবিস্তাবের ফলে জাতীয় জীবন যখন কুদংস্কারমুক্ত হইয়া ম্বাধীন ও 
সাবলীল হইণ তখন সাম্যবার্দিগণ এই নতনভাবে অনুপ্রাণিত জনগণের 
সাহায্যে গঠনমূলক কার্ষে আত্মণিয়োগ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে কৃষি, 
শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্া, খেলাধুল! 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে এরূপ অভূতপুব উন্নতিমাধন করিলেন যে, শত্রু মিত্র 
সকলেই চমত্কৃত হইল । জাতীয় জীবনের পর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষণাধন করিবার 
উদ্দেশ্যে লামাবাদ্দিগণকে অনেক নিষুর ও শির্মম আচরণ করিতে হইয়াছে। 
পামাবাধী নীতিতে আস্কাহীন বিরোধী পক্ষকে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে 
অপসারিত কর! হইযাছে। উদ্ধেখ্টসাধনের সহায়ক বিবেচিত হইক্ে যে-কোন 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তাহারা 1ছধাবোধ করেশ নাই। প্রচপণিত লোকধর্ম 
ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সামাবার্িগণ জাতীয় জীবনে যে তন 
মধ্যায্ের সুচনা করিলেন, তাহা জগতের হ৩হাসে ৰিএল বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। প্রাথমিক পধায়ে ধ্বংপাত্মক কাধপদ্ধতির পর শাম্যবাধিগণ গঠন- 
মুবক কার্ষে আত্মনিঞোগ কাবয়া জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে 
লাগলেন তখন জনমাধারণ ধারে ধীরে লাম্যবা্ধের মুপ পীতর প্রতি 
ঘাস্থাবান্‌ হহয়া পরকারের সহিত লহযোগিতা আরম্ত করিল। যৌথ 
কষিক্ষেত্রে ঘোগর্দান করিতে প্রথমতঃ ফ্ৰকগণ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু 
যৌথ কাবক্ষেত্রের উপযোগিতা যখন তাহারা হ্বায়ঙ্গম করিল ভখন তাহাথা 
ঘেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদান করিল। এষ্ক্পে একধিকে বৰপ্রয়োগ 
ও অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তাবরের ছারা সাম্যবাদিগণ জনসাধারণকে যে শু বাষ্ট্রের 
আহ্ুথগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন তাহ! নয়, পরস্ত জনসাধারণের 
মধ্যে এক স্বাতাবিক সমাজচেতন| ও গভীর দেশাত্মবোধের উন্মেব করিয়! 
সুস্থ ও সব্লকার় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব করিয়াছেন। 
মার্কসীয্ নীতি ও রুণীঘ্ন সাম্যবাদী নীতির পার্থক্য ()7679769 
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মালের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও পরবতী কালে কশীয় 
সাম্যবাদগণ বাস্তবক্ষেজে মার্কসের শীতিকে বহুল পাঁরমাণে বর্জন করিতে 


৩৮৪ বাষ্টুতত্ব 


বাধ্য হইয়াছেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকান! ও পারিবারিক 
সংগঠনকে তাহার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পাবেন নাই । বিনিময়ক্ষেত্রে 
দ্রব্যমূল্য অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমের মজুরি 
নির্ধারত তয় প্রযুক্ত শ্রমের দুল্প্াপ্যতা ও দক্ষতার ছারা । সাধারণ শ্রমিক 
জীবনধারণের উপযোগী একট। নির্দিষ্ট মান অন্যায়ী পারিশ্রমিক পাইলেও 
পারিশ্রমিকের পার্থক্য সোভিয়েত রাষ্ট্র হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সাম্যবাদিগণ 
বলেন যে, সামাবাদের প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতাচ্পারে পাবিঅমিকের পার্থক্য 
অবশ্রন্তাবী। দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবতিত হুইয়। উৎপাদন যখন যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হুইয়া যখন জন- 
গণের মধ্যে তেরদাভেদ তিবোহিত হইবে, তখন আর পারিশ্রমিকের পার্থকা 
থাকিবে না। প্রতোকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাধ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
মজ্রি পাইবে । মজুরির পার্থকা থাকা সত্বেও এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে 
যে, সাম্যবাদী ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে এক বিষস্বে শ্রেষ্ঠতর | এই 
ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মাপিকান। সম্ভব নয় বা অন্পাজিত. আয় ভোগ 
করিবাখ সম্ভাবনা নাই। নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরজীবী হিসাবে সমাজে 
কেহ বান করিতে পাবে না। 

মার্কসীম্ঘ মতবাদ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হার: 
প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্টে মার্ক জগতের সকল দেশের শ্রমিকদের 
সংঘবদ্ধ হইবার নির্দেশ দিয়ছিলেন। কুণীয় সাম্যবাদিগণ পরবতী কালে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়! 
শুধুমাত্র তাহাদের নিজ দেশে এই নাতি কাধকনী করিতেছেন। স্ট্যালিণ 
কাজের লোক ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের অস্থবিধ! 
বুঝিতে পারিয়! মার্কশীয় নীতি পরিহার করেন। কুশীয় সাম্যবাদ বতমাণ 
কারধতঃ জাতীয়তাবাদে পর্ববসিত হইয়াছে। 

সামাবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে কুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রচপিত 
লোৌকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে বর্জন করিয়৷ রাষ্ট্রকে যে শুধু সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ 
করিয়াছিলেন তাহ। নয়, বাষ্ক্ষমতা৷ প্রয়োগ করিয়া! অনেকংক্ষত্রে ধর্মলংগঠন- 
গুলিকে ধ্বংদও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি 
রাষ্ট্নীতির পরিবতন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের প্রতি ৰাষ্ট্রের বর্তমান নীতি! 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কারধকলাপ ৩৮৫ 


হইল সহনশীলতা । জনপাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মসংগঠনে যোগদ্ছান 
করিতে পাবে বা ধর্মের বিরছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারকাধ চালাইতে 
পাবে। 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র শাসনবাবস্থাও বর্তমানে বহুলাংশে পাশ্চান্্য 
অন্যান্য দেশের শাননব্যবস্থার অন্রূপ হইয়া গঠিত হইম্সাছে। পুবতন 
স্বাতন্তযাবলখী মনোভাব পরিত্যাগ করিম্বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্থী বতমানে 
অন্যান্ত দেশগুপির সহিত পান! প্রকারে আদান-প্রদান করিতেছে । বিগত 
দ্বিতীয় মহাপমরের সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ধনতাস্ত্রক ইংলগ্ড ও মাফিন 
যুক্তরাঞ্রের সহযোগিরূপে নাঁৎপী জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কপ্িয়াছে। স্থতরাং 
অনুমান কণ1 যায় যে, সোভিয়েত নেতৃব্ আন্তজাতিক ক্ষেত্চে সাম্যবাধ- 
প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্র দোখয়াছিলেন তাহ1 তিরোহিত হইয়াছে বশিয়া তাহার! 
বর্তমানে স্বদেশের হিতপাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 


জোভিয়েত সাম্যবাদের মূল্যনিধারণ € ৮8182680806 ৪০৬9৫ 
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সোভিয়েত সাম্যবাদ্দের পক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক প্রচারকার্ধ হইয়া থাকে 
ঘে, সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচারকারধ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়।! একাস্ত 
স্বাভাবিক,--বিশেষ করিগা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্বস্ত ও বিদেশী 
পধটকের1 অবাধে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ কবিবার সুবিধা পাইত ন1। 
বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিঙ্স হইলেও 
অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত দেশে পর্ধটকের যরুচ্ছা ভ্রমণ করিয়া তাহার 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথা আহরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য 
এ-কথ! সত্য যে, সোভিয়েত সরকার তীহাদ্দে+ পুবতন তিক্ত অভিজ্ঞতার 
ফলে বিদেশী গুপ্$চরদের ধ্বংশাত্মক কার্কলাপ রহিত করিবাব্ব জন্তই এই 
গণতন্ত্রবিরোধী বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইস্বাছেন। সোভিয়েত 
সাম্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পরম্পর-বিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়। যায়। সোতিক্বেত সামাবাদের অন্ুরক্ত ভক্তগণ সোভিয়েত দেশকে 
যর্ত্যের দ্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। ম্বাধীনত1, সাম, €মক্জী প্রভৃতি যাহা- 
কিছু মানবজীবনে শ্রেক্নঃ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার দব-কিছুই সোভিয়েত 

২৫--( ১ম খণ্ড) 


৩৮৬ রাষ্ট্রতত্ব 


দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সাম্যবাদের উগ্র 
বিরুদ্ধবাদীরা নোতিয়েত দেশকে নরকের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে পোভিঘ্নেত দেশে বিভীষিকার বাজত্ব বর্তমান ; সাম্য, মৈত্রী 
দুরের কথা, দেখানে মানুষের কোন বিষয়েই স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। 
এই উভয় মতবাদই অজ্ঞতা ও অশিক্ষাগ্রস্থত বলিয়া মনে হয়। এই চরম 
সাধুবাদ বা নিন্দাবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হুইয়াও বর্তমানে সোভিয়েত 
দেশ সম্পর্কে যে তথাগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা দিদ্ধাস্ত 
করা যাইতে পাবে। 

বু ভাষাভাষী, বু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশকে একটি উপ- 
মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল আয়তনের, বিপুল জনসংখ্যা 
দ্বারা অধ্যধিত উপ-মহাদেশ একটিমাঞ্জ রাজনৈতিক অর্থাৎ লাঁমাবাদী দল 
দ্বার] শাসিত তয়। এদেশে অন্য' কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত 
করা হয় না__জবরাদস্তিমলক উপায়ে অন্য দলগুলিকে উৎসার্দিত কথিয়। 
সামাবাদী দল তাহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। সাম্যবাদী 
নেতৃগণ তাহাদের নীতি সমর্থনের জন্য বলিয়া থাকেন যে, তাহারা ধাণক ও 
মাণিকশ্রেণী-পরিচাণিত রাষ্রবাবস্থার পরিবতে শ্রমিকরাজ প্রাতিত 
করিয়াছেন। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকরাজের 
পরিবর্তে কার্ধতঃ দলীয় অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সমগ্র জনসংখ্যার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সঞ্রিয়ভাবে নাম্যবাদ্ী দলে যোগদান করিয়াছেন। 
হ্তরাং সহজেই অনুমান করা যাঁয় ঘে, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোককেই 
এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! হুইয়াছে। সামাবাদী 
দলব্যবস্থা বিশেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুষ্টিমেয় লোক সাম্যবাদী 
দল পরিচালনা করিয়া! দলের মাধামে শালনব্যবস্থ! নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 
যতদিন গ্টালিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাম্যবাদী দল বলিতে তাহাকেই 
বুঝাইত। আর সাম্যবাদী দলের নেতা ট্র্টাণিন এই বিশাল জনসংখ্যার 
ভাগানিয়স্তারপে এক-নায়কত্বে অধিষিত ছিলেন। যেরূপ কঠোর ও নির্মম 
উপায়ে সাঙ্যবার্ধিগণ তাহাদের দলীয় সংহতি ও ক্ষমতা অব্যাহত বাখিয়াছেন 
তাহ! মানবধর্মবিরৌধী বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্ষি হয় না। উদ্দেশ্ত মহৎ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৮৭ 


হইতে পারে" কিন্ধ মহৎ উদ্দেখালাধনের নিমিত্ব হীন ও অঙ্নান্ুষিক পন্থা 
অবলম্বন করা কোনকপ যুক্তি হ্বারাই সমর্থনযোৌগা নয। এতদ্বাতীত 
শক্তিগত মালিকানা, ধর্মসংগঠন নানাবিধ প্রথা ও আচার সম্পর্কে 
সে'ভিয়েত অরকার কর্তৃক অন্রহ্থত নীতিগুলির বিকদ্ধ সমালোচনা না 
করিয়াও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, ভাহাদের অন্রশ্থত নীতি অনেক 
শ্বেত স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশের অন্তরায় হৃষ্টি করিয়া সমগ্টির অগ্র 
গতি বাহত করিয়াছে । বাক্‌ স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া সাম্যবার্দিগণ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অনেকা শে 
কুদ্ধ করিয়াছেন । বাক্তিকে খর্ব করিয়া! সমষ্টির উতৎ্কধদ*ৰন কন্দ্রর সম্ভবপর 
সে সম্বদ্ধে সন্দেহের যথেই অবকাশ আছে। কিন্তু সামাবাদী কার্ধক্রম 
একমাত্র চীন বাতীত পৃথিবার অন্ত কোন দেশ এখনও পর্ধন্থ প্রত্যক্ষভাবে 
হণনা করিলেও বোন দ্রেশই সম্পূর্ণভাবে সামাবাদের প্রভাব হইতে 
মঞ্চ নহে । 

উপরি উক্ত €বকুত্ব সমালোচনা সবে স্বীকার করিতে হইবে ষে, 
ম্যবাদ্দিগণ হাহাদের অন্তহ্তত কার্ধক্রথ হবার সমগ্র সোভিযেত নাগরিকদের 
+ নৈতিক ও সংস্কৃতিগন জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনধণ করিতে 
মধ হইয়াছেন । জার-শাসনের সময়ে দেশের জনলংখার শতকরা আশী জন 
1াক ছিল নিবক্ষর। সাম্রাঙ্জের অন্তভূক্তি এমন অনেক জাতি ছিল যাছাদের 
জন্ব কোন লিপি ছিল না। সাষ্যবার্দিগণ ক্ষমতাগ্রহণের পর নিরক্ষরতার 
'কণ্ছ। অভিযান পরিচালনা করিয়া নেহাৎ অসমর্থ বৃদ্ধ বাতীত সমগ্র 
নপংখ্যাকে লিখন-পঠন পটু করিতে সমর্থ হইয়্াছেন। লোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
ধিবাসী এমন কোন ক্ষুদ্র জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় নাযাহাদ্দের নিজন্ব 
তীয় পিপি ও জাতীয় সাহিত্য কষ্ট হয় নাই। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ 
ময়ের মধ্যে সাম্যবার্দিগণ বিজ্ঞান-বিষয়সযৃছথে ষে অভাবনীয় উন্নতি সাধন 
বিয্াছেন তাহা! কোন গণতাদ্গিক রাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
শর, কলা প্রভৃতি সংস্কতিমূলক ও কার্ধকরী বিষয়দমূৃহে দোভিয়েত 
াগরিকগণের উৎম্থক্য ও অন্ুসন্ধিৎস1 এত ক্রত বুদ্ধি পাইয়াছে যে, বিদেশী 
1কমনে।ভাবাপক্থ পর্ধটকেবাও তাহার স্ততিগান না কবিয়। পারেন নাই। 
শীনা প্রকার দুষ্ধার্ধের নিমিত্ত শাস্তিপ্রাপ্ত অসাধু ব্যকিদের চরিত্র সংশোধন 


৩৮৮ রাত 


করিয়া! তাহাদের হ্ব-নাগরিক করিবার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ পতিত মানৰ পুনজীবন লাভ করিস 
সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। শ্বীজাতির উন্নতিকলে সাম্যবাদিগণ সে 
ব্যবস্বা অবলম্বন ক বিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা! সম্ভব হয় নাত 
পতিতাবৃত্তি নিরেধ কবা সোভিয়েত পব্কারের অন্যতম প্রধান কীি 
সোভিয়েত রাখে স্্রজানিন আজ পুরুতষর সমানাপ্রিকারের আলনে স্সপ্রতিষ্ঠিব 
এতদ্যতীত সংখ্যালঘু জাতিসমূঙের সমশ্যাগ্ুলি পোভিয়েত সরক এ এর” 
নিপুণভাবে পমাধান করিতে সমর্থ হহয়াছেন যে, সংখ্যালঘু জাতিথ্নি অ ও 
রাষ্ট্র প্রধান সহায় হইয়] দীভাইয়াছে । 

সংন্বতিগত জীবনের উতকর্ষসাধন বাতীণ অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়* 
ক্ষেত্রে সোঁভিযেত সবুকারের প্রচেঞ্ু অধিকতর সাফপামগ্ডিত হইয়াছে 
পর পর কয়েকটি পঞ্চবাঁধষিক পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র উৎপাদ্বনক্ষেত্রে বিশে 
করিযা কৃষি ও শিল্পে সোভিয়েত সরকার যে অভাবনীয় উন্নতিসাধল 
করিয়াছেন তাহা বিম্মবের বিষয় । দেশের বিধুশ প্রাকৃতিক সম্পদা* 
উৎ্পান্বনকারধ্ধো নযোজিত করিয়া তীহাত্না কয়েক বংসরের মধো বন- 
পরিমাণে আত্মনিভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচূর্ঘ না হইলেও জন: 
সাধারণকে অনশনের তয় হইতে মুক্ত করিখা তাহাদের জীবনধাঁরণোপযে ! 
জীবিকার একটা নিদিষ্ট মান স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন । সোভিা?" 
বাষ্টে আজ নেকা সম্ভার কথা জ্বটনিতে পাঞ1 যায না । কৃষি, শিম ৭ 
উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মাপিকানার পরিবর্তে ঘৌথ-পরিচাব্ণ * 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সৌভিযেত সরকার অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ক' 
গোডাপত্তন করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্পের যৌথ পরিচালনা-বাবস্থা গ্রাৰ ৭; 
ফলে কৃষক ও শ্রমিকগণ আত্মমচেতন হইয়া তাহাদের ন্তাযা অধিকার ; 
দায়িত্ব সম্বন্ধে বল পরিমাণে সজাগ হম্বাছে। সম্াক্তান্থিক ব্যবস্থা €' 
যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব, সৌভিয়েত দেশে তাহার ভূরি ভরি প্রস্থাণ পাও | 
যাঁয়। অমাজচেতন। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নাগৰিকগণের দেশান্জবোধ 
অনেক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

সোভিয়েত সরকার জাতীয় জীবণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট দ'কণা 
অর্জন করিয়াছেন তাহার পিছনে মর্স্ব্দ দুঃখের কাহিনী আছে-_এ কথ 
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নন্বীকার্ধ। এই বিরাট সাঁফলা অর্জনের জন্ত যে কত নির্মম অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইবাছে, কত শত লোক জীবন দান করিঘাছে তাহার ইযত্তা নাই। 
শন্তাষ, অত্যাচার ও বক্তপাতের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসে 
পথিতে পাশ্ুযা যাষ। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিক1 মহাদেশের উপব শ্তাবীর 
£ শতাব্দী ধরিয! পাশ্চাত্য জাতিগুলি ঘে অত্যাচাব করিষছে তাহার 
" ননা ইতিহালে বিরল । ভাঙত, বর্ম, ন্দোনেশিয়া আযারল্যাণ, পোল্যাণ্ড 
-ভুতি দ্েশগুলিকে যে অগ্রিসবীক্ষা'র সম্ম্বীন তইতে হইযাছিল তাহাও 
£ ভ।য়ানবেব কাধকপাপের শিন্শন ঠিরোলিমা ও নাগাসংকি যুগ-যুগান্তর 
গম] সভ্যতাগবী পাশ্চাত্তা হা-'ব -বজ্ঞানিক পঞ্চতিভে ধ্ব'াত্মক কার্ধেৰ 
'ছ্য প্রদান কারিবে। এশি এ আাফিকা মহাদেশের 'অধ্ধবাসিগণের উপর 
শ্চাত্যা জতঠগুণি যে অত্যাচার করিযাছিপ তাহাদেন উদ্দেশ্যের সহিত 
*শ জাতির অতাচাবের উদ্দেশ্তের তুলনা করিলে রুশ জাতিকে বোধ হয় 
' শষ হীন প্রতিপন্ন করা যায় না। রু'শিযা অন্যান্ত পাশ্চাত্তা জাতিগুপির 
* তবেশী রাষ্, স্বতরাং সমধ্মী । 


চৈনিক সাম্যবাদ ( 07117168৩ 00700001919) ) 


বঙমানে একমাত্র মহাঁচীলে সাম্যবাদী সবকার প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
* গবিপ্রব ও বহিঃশক্রর অত্যাচাবে এই স্মতি-প্রাচীন এঁতিহৃদম্পন্ন জাতির 
: দনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সোভিয়েত সাম্যবাদ্ের 
হ পা অন্প্রাণিত হইয়া! এই মুতকল জাতি নবজীবন লাভ কৰিয়া তাহার 
॥5 চীন? নাম সার্থক করিতে চলিয়াছে। ১৯৫১ খুষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেখ্বর 
পবন জাতীয় সরকারের উচ্ছেদনাধন করিযা, চীনে সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক 
প্জাতন্্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ফরমোজা ও আর কয়েকটি ক্র 
'"প ব্যতীত মূল তৃখগ্ডের সহিত মন্াচীনের অন্যান্য প্রদ্বেশগুপিতে আজ 
[য।বাদী শাসনব্যবস্থা হপ্রাতষ্তিত। প্রঞ্জাতন্ত্রী নরকার প্রতিষ্ঠিত হবার 
এশাল্পকালের মধ্যে গ্রেট বুটেন ভারত, পাকিস্তান, মো।ভয়েত যুক্তরাষ্ 
”"১তি একুশটি বাষ্ট্রে শ্বীকৃতি লাভ করিতে মহাচীন সমর্থ হইয়াছে। কিন্ত 
-₹ নবগঠিত সরকার মাত্র কয়েক সর পুবে সন্মিনত জাতিপু্জ গ্রাঞঠানের 
বাঁডতি লাভ করিতে সমথ হইয়াছে । 


৩৯০ বুষ্ট্ুতত্ব 


সোভিয়েত সাম্যবাদীদের মত চৈনিক লাম্যবার্দিগণ সাত্রাজ্যবাদ, সামস্তত্থ 
ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদনাধন করিয়া স্বাধীন ও শাস্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা ত্বারা জাতীয় শক্তি ও সম্বদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর । সামস্ততাস্ত্রিক 
ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তে তাহার চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। 
রুষিপ্রধান দ্বেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা তাহাদের অর্থনৈতিক 
কার্যক্রমের একটা প্রধান উদ্দেশ্য । স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তীাহাবা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিযাছেন। চৈনিক 
সামাবাদিগণ নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থ'ন নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা 
করেন, তাই তাহারা শান্তিকামী জাঁতিগুলির সহিত মেস্্রীস্থত্রে আব 
হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্তু চীনের বর্তমান আক্রমণাত্মক পরবাছ 
নীতি তাহার সহ-অবস্থান নীতিকে অসার প্রশ্নাণিত করিয়াছে । সোভিয়েত 
সামাবাদের হবার বসল পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও মহাচীন তাহার প্রাচীন 
এঁতিহোর সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণৰপে ছেদ করে নাই। প্রধানতঃ, াম্যবাদী 
দল কর্তৃক সরকার গঠিত হুইলেও অন্তান্ত রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিব 
বিনুপ্প কর] হয় নাই বা পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদ্দায়কে একেবারে বিতাঁডিত 
করা হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ছ্বা' 
সার্বজনীন উন্নতিসাধন করিতে চান। 
সমাজতল্পবাদের পক্ষে যুক্তি (87700007868 107 90688189117) 

সমাজত্ম্ববাদ্দিগণ ধনতান্ত্রিক বাবস্থার বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তিগুশিং 
অবতারণ1 করিয়া তাহাদের মতের সাব্রবত্তা প্রমাণ করেন । তাহার! বলেন, 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয় 
মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী অধিকতর ধনশালী হয়, অপরপক্ষে শ্রমজীবীরা ক্রমশ: 
দরিদ্রতর হয়। ধনতান্ত্রিক বাবস্থ(র উচ্ছেদপাধন করিয়! সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থা 
প্রবতিত হইলে দরিদ্রের স্বার্থ থোচিতভাবে সংরক্ষিত হইবে। 

দ্বিভীম্বত:, ধনন্তাস্ত্রিক বাবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপা্ূন ব্যবস্থার ফগে 
অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সমাজতান্তিক বাবস্থার প্রবর্তনের ফশে প্রি 
ঘোগিতামুলক উৎপাদনে পরিবর্তে প্রযোজনের অন্রন্পপ সহযোগিতামুপ * 
উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, প্রতিযোগি'হা 
মুলক বিজ্ঞাপন ও কম মূল্যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি ও অপচয় দূরীভূত হুইবে। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্কলাপ ৩৯১ 


তৃতীয়ত:, মমাজতন্ত্রবার্দিগণের মত ও তাহাদের অনুস্থত নীতি ন্ায়ধর্ষের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি-জাপ্গ', খনি প্রভৃতি প্রার্কতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত 
অধিক।রভুক্ত না হইয়া জনসাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। 
এই বাবস্থায় সর্বলাধারণের স্বার্থ অধিক তর্ভাবে সংরক্ষিত হইবে। 

চতুর্থতঃ, তাহ।র1 বলেন মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থ 
মমগ্টিগত স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জডভিত। একমাত্র সমট্টিগত স্বার্থের 
উত্কর্ষনাধনের দ্বার! বাক্তিগত স্বাথের উন্নয়ন সম্ভবপর । সমাজতান্ত্রিক 
বাবস্থা দ্বারাই এই সমষ্টিগত স্বার্থের উৎ্কর্ষসাধন অধিকতব সহজপাধ্য €য়। 

পঞ্চমতঃ, একযাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা প্ররুত গণতান্ত্রিক 
আদর্শকে কার্ষে বূপায়িত কা সম্ভব । বাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ1 
কাধকরী হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্ধকবী ন। 
হইলে রাষ্রনৈতিক গণতন্ত্র বিফল হইবে । মানুষ যদি ভয় ও অভাবমূক্ত না 
হইতে পারে, তাহা! হইলে তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রহসনে পর্ধবসিত 
হয়। অন্যনিরপেক্ষতাবে জীবিক1 অর্জনের ব্যবস্থা! ছারা সমাজতন্ত্রবাঁদ ব্যক্তিকে 
অভাবমুস্ত করিয়া তাহার খঅভিরুচি অনুযায়ী ব্যকিত্ব-বিকাশের পথ সুগম 
করিয়া দেয়। 

পরিশেষে বঙ্গ যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়। মানুষের সহজাত সমাজচেতনাকে 
দঢতর করে। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রসারলাত করিয়! 
টৎপাদনক্ষেত্রে খন্ল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হুইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদেব 
মশ নীতি হইল “নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। সুতরাং ইহ! 
একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। বর্তমান যুগের রা ্রগুলির কার্ধক্রম 
লক্ষা করিলে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণিত হয়। বর্তমান 
রাষ্টগুলে ক্রমশঃই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবতন করিয়! 
জনসাধারণের স্থার্থসংর্ক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। 


সমাজতন্ত্রবাদধের বিপক্ষে যুক্তি (81612719258 9558786 90৫151197) 


সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় তনমধো 
প্রধান যুক্তি হইল যে, সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর 


৩৯২ রাষ্ট্রতত্ব 


অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্র মানুষ কর্তৃক ্ষ্ট একটি লামার্জিক 
সংগঠনমাত্র। কোন মানবীয় প্রতিষ্ঠানই নিভূর্ল ব! ক্রটিহীন হইতে পাৰে 
না। হ্ৃতরাং রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বিবেচনা করিযা! মানবজীবন নিষন্ত্র 
করিবার সম্পূর্ণ দাধিত্ রাষ্ট্রের তস্তে ন্যস্ত করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে বাষ্টের ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

দ্বিতীষতঃ, ব্যক্তিগত সম্পান্তর বিশোৌঁপসাধন করিধা ব্রাষ্ট মালিকান! 
প্রবর্তিত হনে বাক্তিগত কর্মপ্রচেই।র অনুপ্রেরণা অন্তহিত হইবে। মাশ্চষ 
যাঁদ ইচ্ছ।তযায়ী কায়িক ও মান সক পক্শ্রম প্রয়োগ কবিষা সেই পরিশ্রমলন্ধ 
ঘপ স্বাধীনভাবে উপভোগ করিতে শা পারে তাহা হইলে পে কোন কাই 
সুষ্রভাবে সম্প'দন করিষা তাহার অস্তন্িহিত শক্তির সখ্যবহার করিবার 
স্থযোগ পাইবে না। কলে ব্যক্তত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা তিরোহিত হহবে। 

তৃতীযতঃ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের ফলে বাক্তি স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হইবে। 
বাক্তিগত জীবন ব্যক্তির অভিরুচি অন্যাযী পন্ধিচালিত না হইয়া পদে পদে 
বাষ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। বা্টুনিয়ন্ত্রণ প্রবন্তিত হইণার ফলে সমগ্র সমাজ- 
জীবন বৈচিত্রাহীন হইয়া নিষমাঞ্বণ্ঠী সৈনিকজীবনে পরিণত হইবে । 

চতুর্থত:, সমাজত্রবাদিগণ সাধারণ মান্ষকে যতটা সমাজচেতনাসম্পন্ন 
ও পরার্থপর খলিয়া মনে করেন কাধতঃ তাহ। নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেক লোকের যে পরিমাণ পরাখপর হইতে 
হয়, সাধারণ মানুষের নিকট তাহ! আশ] কণা ছুরাশামাত্র । মানবচরিজের 
এই সহঞ্জাত স্বার্থবুদ্ধর আধিক্যহেতু সোভিয়েত সাম্যবাদ্িগণ ব্যক্তিগন্ড 
সম্পত্তিব আংশিক পুনঃপ্রবতন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেশ। 

অবশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বস্ততাস্ত্রিক ভিত্তির উপর 
প্রতিঠিত_-ইহার 'আাদৌী কোন নৈতিক ভিত্তিনাই। এহ মতবাদের হবার! 
কর্মবিমূখতা, অযোগ্য তা ও দারিদ্র্য প্রশ্রয় পায়। অপরপক্ষে, বুঁছধমন্তা, কর্ম- 
ক্ষমতা, আত্মনিঙবশুলতা প্রতি সদ গুণ গুলি সংকুচিত হয়। 


সত্য সিদ্ধান্ত € 00776৩৮ গম ) 


উপব্ি-উক্ত আলোচন1 হবার ইহাই প্রতীয্মান তয় যে, নিছক ব্যক্তি- 
শ্বাতন্থাবাণ বা নিছক নমাজতন্্রবার্দ অনুপারে পাষ্ট্রের কার্যকলাপ পরিচাপিত 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৯৩ 


হটতে পারে না। আভান্তরীণ শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিবাক্রমণ প্রতিরোধ 
কর] বাষ্টের একমাত্র কর্তব্য বশিয়া বিবেচিত হয় না। অপবপক্ষে, মানুষের 
বনতমূখী জীবনের একমাত্র নিয়ামক হিসাবেও বাষ্ট পরিগণিত হয় পা। বাস্তব- 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্ধকপাপ কোন একটা নির্দিই নীতির ছারা পরিচালিত হয় 
না। বর্তমানে দ্বেশের বন্ধ! বা “যোজনান্তপারে বাষ্রের কর্তবা স্থির হয়। 
মনগ্রদর দেশগুণিতে, যেখানে জনসাধাবণ অজ্ঞান-অদ্ধ ীবে সমাচ্ছন্ন, 
শেখান বাইইকেগ নানন্িধ প্রগর্গনুপক কর্ষপ্রচেষ্টার হ্বত্রপাত কা'রয়া 
জনসাধারণের শ্বগ্রগমনে সায় কপ্রিতত হয়। ন্মপরপক্ষে, যে সমস্ত দেশের 
জনলাধারণ শিক্ষিত ও সম'দচেতনাসম্পন, দেখ নে বাইর নিষন্ত্রীশক্তির 
পরধিও কম। ইঈলগ্ডে পামাজক জীবনের নানাবিণ প্রগত্তির জন্য পাত্ীয় 
€ল্তক্ষেপের সাধারণত; কোন প্রয্বোজন হয ন', কিন্ত তাবতের মত পশ্চাৎ্পদ 
দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাদ্্ীর হস্তক্ষেপ ব্যতীত সম্ভব ভয 
নাই। ইহা দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, বা্ীঘ হস্তক্ষেপের সীমা দেশের অবস্থ1 
বা প্রযোজন দ্বাব নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিম্বাত্ম্বাবাদ ও সমাজতন্তরবাদের 
সমন্বয়ে যদি কোন নতন ষতবাদ্দ গঠন কর] যায়, তাহা হইলে বাষ্টুকনব্য এই 
মিশ্র যতবার ছারা অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হইতে পারে। 


বর্তমান রাষ্ট্রের কার্কলাপের পরিধি (7:09 300৫৩ 0 676 
1190৩20 96৪০ ) 


সমাজতন্ত্বাদ €কোথাও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত পা হইলেও আধুনিক 
গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রসমূহের কাঁধকপাপের দ্বারা সমাক্ততগ্ববাদ-প্রবণতা স্থচিত 
হয়। আধুনিক অধিকাংশ রাষ্টুই খান, রেলপথ, যোগাযোগব্যবস্থা, কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাঙ্ক পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বাথসণগ্রি্ই ব্ণাপারগুলি হ্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছে। বুদ্ধান্্ নির্মীণ, স্মহিফেণ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য উত্পাদনের 
একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে । বাষ্ট কতৃক আইন-প্রণয়ন-বাবঙ্া 
পক্ষ্য করিলেও এই সমাঙ্জতন্ববাদ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রাষ্টুগুলি 
শ্রমিক ও অন্যান্য বিত্তহীন শ্রেণীর ম্বার্-স'রক্ষণের উদ্দেশ্তে অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থা, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কাবখাঁন। ও গ্রজানত্ব-সংক্রান্ত 
ণাণাবিধি আইন প্রণয়ন করিতেছে । এতঙ্বযতীত সমাজবাবস্থা-সংস্কারের 


৩৯৪ ব্াষ্টুতত্ব 


উদ্দেশে আধুনিক অনেক রাষ্টই নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। 
ভারত সরকার অস্পৃশ্ঠতা বর্জন, বাল্যবিবাঞ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ 
সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন কৰিয়াছেন। ব্যক্তিগত বা! সামী্িক 
বা ধর্ম-সম্পকীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদী 
এই মতবাদ আধুনিক রাষ্রগুলি গ্রহণ করে নাই। বর্তমান যুগে পামার্গিক 
বাবস্থা এত জটিলতাপূর্ণ যে, কোন বাকের পক্ষে সযাজব্যবস্থার নিষন্তরণ ন) 
করিয়া বাষ্টকর্তব্য সম্পাদন কর সম্ভব নয়। ইছ1 ছাড়াও জনগণের নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা আধুনিক রাষ্ট্রের একটি গ্রধান কর্তব্য বলিয়৷ 
বিবেচিত হয়। কিন্ধা একথা ন্মরণ বাখিতে হুইৰে যে, প্রতাক্ষভাবে রা 
মাষের অন্তজাঁবন নিয়স্থণ করিতে পারে না1। মানুষের বহিজাবন নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া! কেবলমাআ পরোক্ষভাবে বাইট মান্গষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পাবে। এই উদ্দেশে বাইট সঙ্গাজহিতকর এরূপ অনেক আইন প্রণস্তন করে 
যদ্দারা! মানুষের নৈতিক জীবনের মান উন্নীত হয় অথব| নৈতিক জীবনের 
উন্নয়ন-পথে যে অন্তরায় থাকে তাহা দুরীভৃত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক 
উপদেশ দান করিয়া জননাধারণকে আগ্পানে বিরত করা সম্ভব নয়, কিন্ত 
মগ্যবিক্রয় নিধিদ্ধ করিয়া বাষ্ট অগ্ভপানের প্রলোভন হইতে জনগণকে রক্ষা 
করিতে পারে। স্থ-নাগরিক স্প্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক 
মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক । এইজন্য রাষ্ট্রকে স্মাজব্যবন্থায় এরূপ 
একটি পরিবেশ ন্ষ্টি করিতে হুইবে যেখানে উন্নত নৈতিক জীবনযাপনের 
পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হুইয়! নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হইবে। এইজন্তই 
আধুনিক রাষ্্রগুলি সমাজবাবস্থায় বাল্যবিবাহ, মগ্যপান, অশিক্ষা প্রভৃতি 
প্রগতিবিরুদ্ধ যে সমস্ত কু-প্রথা প্রচলিত আছে সেগুপি আইনের দ্বারা দুর 
করিয়! প্রগতিমূলক বাবস্থা প্রবর্তন করিতেছে। 

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্ধকলাপের পরিধি পক্ষ্য কখিলে স্বতাবতঃই মনে 
হয় যে, বারী "্মহ্েতুক ব্যক্তিগত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়! ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন করিতেছে । মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই 
হস্তক্ষেপ ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যালীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
কথ। ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই 
রাষ্্ীর হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমবর্ধমান বলিয়া! অনুভূত হয়। ইংলগ, মাকিন 


বার উদ্দেশ ও কার্ধকলাপ ৩৯৫ 


যুক্তরাষ্ট্র গ্রডৃতি দেশগুলিতেও উৎপাদন ও ব্টনবাবস্থা ধীরে ধীরে 
বাষ্টায়ত্তের অধীন হইতেছে। স্থতরাঁং পূর্বতন ব্যক্তিন্থাভন্ত্বাদী মতবাদ যে 
পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াঁছে এ বিহ্বয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। 

বাস্তবক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের এই ক্রমবর্ধমান সম্প্রধারণের প্রধান কারণ 
হইল গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রসার । বর্তমান বাঞ্গুলি গণতান্ত্রিক 
আদর্শের উপর প্রতিষিত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মীশষের ধারণ! পরি- 
বতিত হইয়াছে । আধুনিক কালে রাষ্ট্র আর অসীম ক্ষমতার আধার বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রে অস্তিত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুলক কার্ধের 
দ্বারাই সমর্ধিত হয়। ঘে বাঁ জনকল্যাণ সাধন করিতে অসমর্থ, সে রাষ্ট 
জনসমর্থন-লাভেও বঞ্চিত। সমগ্র জনসংখ্যার স্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হইল 
বর্তমান বাষ্টের প্রধান উদ্দেশ্য । এইজন্যই বর্তমান বাষ্ুগুলি কল্যাণরা ই 
( 91180 98869) বলিয়া দাবী করে। নেই উদ্দেশ্টসাধনের নিমিত্ত 
কি ব্যক্তিগত, কি মমষ্টিগত সমগ্র মানবজীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইতে চশিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তবোর সীগ্নারেখা স্থির কর! 
সম্ভবপর নয়। 


রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ (0188516086100. 0£ 0016 9085 
চু0710610798 ) 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের কারধকলাপ মেই দেশের অবস্থা! বা 
প্রয়োজনের মাপকাঠিত্তে নিধ্ঠরিত হয়। রাস্্রী্ কার্ধকলাপগুলিকে 
সাধারণতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুপি কার্য অত্যাবশ্তকীয় বা 
প্রাথমিক (177788970618] ০: 722100%7 ) বলিয়! বিবেচিত হয ; আর কতক" 
গুলি কার্য আছে যেগুলি অবশ্তকরণীয় নয়, প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র এইগুলি 
করিয়া! থাকে । এইগুলিকে প্রয়ৌজনানুষায়ী বা ইচ্ছামূলক (ট070-98962- 
019] 0: 07061008] ) কায বল] হয়। 

দেশের আভান্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রর আক্রমণ 
হইতে দেশেরক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্টেবই প্রাথমিক বা অবস্টকতব্য ৰলির। 
বিবেচিত হয়। বাষ্টের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রতোক বাষ্ট্রের এই 
কার্ধ সম্পাদন করিতে হয়। নতুবা কোন রাষ্্ই বাচিতে পারে না। শাস্তি 


৩৯৬ রাষ্তত্্‌ 


ংখলা1 রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও আধুনিক 
রাষ্ট্রের আর কতকঞ্চলি অত্যাবশ্যক কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থির করিয়া নিজন্ব অস্তিত্বকে নিরাপদ 
রাখা বর্তম্নীন রাষ্ট্রের একট" প্রধান কর্তবা। পারিবারিক সম্পর্ক স্বির 
করিয়া] অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা মাতা ও সন্তানের মধো আইনগত সম্পর্ক 
নিধ্ধারণ করিয়। পারিবারিক জীবনকে স্থিতিশীল করা রাষ্রের আর একটি 
প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় । মুদ্রাবাবস্থা! নিয়ন্তণ কবিয়। উৎপাদন ও 
বিনিময়কার্ধে সাহাযা করা ও বাবসয়-বাণিজ্ে স্ববিধার জন্য নির্দিষ্ট 
পরিমাপের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্ত তম কর্তবা বলিক্পা বর্মানে বিবেচিত হয় । 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা! করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার ও 
শৃন্তিদানের ব্যবস্থা রাখা অত্শ্যকর্তবা। এইজন্য রাষ্ট্র পুলিশ, বিচার ও 
জেল বিভাগণগ্পি প্রবর্তন করিয়াছে । এতঘ্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মাশিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন-সংক্রান্ত বিষয়গুপিও বা 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

যে কাধগুদি বাষ্টের অবশ্যকরণীয় নয় ন্র্থাৎ প্রাষ্্রী যেগুলি প্রয়োজন 
অনুলারে করিয়া থাকে, সেগুপিকে ইচ্ছামূলক বা ইচ্ছাকৃত কাধ বলা হয়। 
এই ইচ্ছাকৃত কার্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসাযঘের পরিচা্গন। 
অনেক রাষ্ট্র স্বতস্তে গ্রহণ করে। লবণ, তামাক, মুদ্রা, রেলপথ প্রভৃতি 
অনেক শিল্পব্যবসায় বাষ্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন1 করিষা! থাকে। আবার 
অনেক সময় বাষ্ট শিল্প, ব্যাহসায়-বাণিজা প্রভৃতি শবহস্তে গ্রহণ না কিয়! 
সেগুলিকে বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। শ্রমিকের স্বাথ- 
সংরক্ষণের জন্য আধুনিক বাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূপক বহুবিধ আইন প্রণয়ন 
ঝনিয়া থাকে। শ্রীলোক ও অব্লবয়স্ক শ্রমিকদের কলাণের জন্য রাষ্ট্র 
অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । জনলাধারণের ক্রবিধার জন্ত ডাক, তার 
৪ টেলিফোন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে । পূর্তকার্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
শ্বাস্থবারক্ষা, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজোর নিয়ন্ত্রণ, কুধির উন্নতি, বেতার প্রচারকাধ, 
ট্রাম, বাপ প্রন্তি পর্িবহন-ব্যবস্থা গ্যাস ও বিছ্যৎদরবরাহ এবং সবোপরি 
শিক্ষাবিস্তারকার্ধে আধুণিক রাষ্ট্রগুলি আত্মনিয়োগ করিয়াছে । দবিত্, 
অসহায়, বুদ্ধ ও পঙ্থু লোকদের সাহায্যদীন-কার্ধও বর্তমান রাষ্ট্ুগুলি স্বহস্তে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৪৭ 


গ্রহণ করিযাছে। স্থণ্তরীং আধুনক কাপে রাষ্ট্রের অবশ্তকরণীঘ কর্তব্য « 
ইচ্ছাকৃত কর্তব্যের মধ্যে পীমারেখা ভ্রমশ:ই বিলীন 'হইয়! যাইতেছে। 


ব্যক্তিগত জাবনে রাষ্ট-নিক্রন্ত্রণের সীমা! ( [77865 69 96969 10691 
৮৪০]8610]8 09৮০7 17101510091 1116 ) 


আধুণিক রাষ্রগুলির কার্ধের পরিধি ও প্রকৃতি বিশ্লেবণ করিলে স্বভাবতঃই 
মনে হয় যে, বাষ্টুকতব্যের কে'ন মীম! নাই_মাঁনবজীবনের এমন কোন 
অংশ নাই যাহার উপর ব্রাষ্্রনিসন্ত্রণ প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিতব- 
বিকাশে সাহায্য করাই যদ্দি রা প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরা যা, তাহ" 
হইলে এইব্ধপ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ কতদূর সম্ভবপর, 
মে বিষষে সন্দেহের যথেই অবকাশ থাকে । যে সমস্ত বাদ্বরীয় কার্যকলাপ 
ব্যক্তির ৰ্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে অন্তরাধ স্যটি করে, সে স্মস্ত কার্কলাপ 
কখনই বাষ্রকতব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে বলা যায় যে, জনমত নিয়ন্ত্র;করা রাষ্ট্রের পক্ষে দৃষণীয় কার্ধ। 
জনমত যদি ভ্রান্ত পথেও পরিচালিত হয, তাহা হইলেও এই জনমত হত 
সময় পর্যস্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইবে তত মন 
পর্যন্ত রাষ্ট্র এই জনমত দমনের চেষ্টা করিবে না। জনমত হইল জনগণের 
নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাশক্তির অভিবাক্তি মাত্র। জনমত দমন করার তাৎপঘ 
হইল মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে বাধা সৃষ্টি করা। যে মাস্থৃষ তাহাএ 
চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে ন1, নে মানুষ চিন্তা করিতে শিখে না । অ'র 
যে মানুষ চিন্তা করিতে পাবে না, মে মন্ুষ্যপদ্রবাঁচা নহে। হ্থতরাং স্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা কর! ও চিস্তার বিষয় ব্যক্ত করাই হইল মান্ষের প্রধান বৈশিষ্ট] | 
রাষ্টের কর্তব্য হইল মানুষের এই স্বাধীন চিস্তাশক্তির উৎকর্ষসাধনে সাহ।যা 
করা। যেরাষ্ট নাগরিকগণের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অস্তবাষ 
করে, সে রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণ রাষ্ট্র বল! যাঁষ না। 

দ্বিতীয়তঃ, বাষ্টু সাধারণত: সমাজে প্রচলিত নানাবিধ আচার, প্রথ' 
ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিবে না। কারণ, এই সামাজিক আচার, প্রথা 9 
প্মহঠানগুলি দীর্ঘকাঁলবাপী জনমতের সমর্থনপুষ্ট হইয়া রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে 
প্রবর্তিত থাকে । এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিলে জনমত ক্ষুব্ধ হুয 


৩৯৮ রাষ্ট্রতত্ব 


কিন্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এ মত সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নছে। 
প্রতোক সমাজেই এমন কতকগুলি কু-প্রথ!, আচার ও অনুষ্ঠান প্রচলিত 
থাকে যেগুলি দূর না করিলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ব্যক্তির ব্ক্িত্ব-বিকাশের 
পথ বাধাহীন করা সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিশাশ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের 
ফলে মানষের চিস্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল যে, 
সামাজিক অগ্রগতির সহিত সামঞ্চস্তবিধান করিয়! সামাজিক আচার, প্রথা 
ও অনষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধন করা । সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে 
সন্তান বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি জনয়ত-সমধিত প্রথা! হইলেও কোনও প্রগতিশীশ 
রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রথাগুলি মানিয়! লওয়া রাষ্ট্রকতব্য নহে । এরূপ ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অতিমাত্রায় বাঞুনীয়। 

তৃতীয়তঃ, বাষ্ট সাধারণতঃ মান্ষেব কচিবোধ ও প্রচলিত অত্য'স 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে। বাষ্ী কখনও মানুষের খাছ বা 
পরিধেয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না। কারণ, এই অভ্যাসগুলি 
বহুদিন ধরিয়া মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মে ও পাৰিশা্িক অবস্থার 
পবিবতনে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই পরিবঠিত হয়। বঙমাশে আমাদে 
দেশে যুবকগণের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে ধুতির পবিবতে প্যাণ্টালুন 
ব্যবহৃত হইতেছে । এজন্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হুয় নাই। 
প্রধানমন্ত্রী যে পোশাক ব্যবহার করেন, তাহ! জনসাধারণের ভাল লাগিলে 
তাহারা স্বতঃপ্রবৃত হইয়া ব্যবহার করিবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার 
করেন বলিয়া উক্ত পোশাক জনপাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা 
সমীচীন নহে। 

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র এরূপ একটি সংগঠন যাহা শুধু মানষের 
বহিজীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে-__স্থৃতরাং বাষ্ট মানুষের অন্তঙ্জাবন নিয়গ্রণ 
করিবার প্রয়াদ পাইবে না। মানুষের ধর্মমত ও শীতিবোধের উপর রাহীয় 
হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়। 


নৃতল মতবা (6৬/118607769 ) 


আধুনিক রাষ্রগুলির কার্ধকলাপ সম্বন্ধে ন্থম্প্ ধারণ! করিবার নিমিত্ত 
প্রচলিত আরগু ছই-একটি মতবাদের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বান্তব- 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্ধকলাপ ৩৯৯ 


ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পূর্বনির্ধারিত একটি নীতির দ্বার! স্থিরীরুত 
হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি বিশেষ নীতি বা মতধষাদ দ্বারা 
রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ বল পরিমাণে প্রভাবিত হুইয়! থাকে। ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্রাবাদ ও সমাজতন্্ববাদ ছাড়াও ধনতন্তববাদ, ফ্যামীবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি 
নৃতন কতকগুলি মতবার্দের আবির্ভাৰে বাক তব্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণার 
কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের 
আবিতাব হয়। প্রথম পর্যায়ে গান্ধীবাদ ভারতের বাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 


থাকিলেও বর্তমানে এই মতবাদ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারলাভ 
করিতেছে। 


ধনততপ্রবাদ (08016811577) 


মান্রষের সমাজবাবস্থায় বিত্তশালী ও বিভ্তুহীন এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ 
মাদদিমকাল হইতে পরিদৃষ্ট হইলেও ধনতন্গবাদ শব্দটি আঁধুনিককালে ষে 
থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পৃৰবরতী যুগে পাওয়া 
খায় না। ধনতন্ত্রাদ শব্দটি বর্তমান যুগে এমন একটি অর্থনৈতিক বাবস্বাকে 
€ঝায়, যে ব্াবস্থাকে আধুনিক সমাজবাবস্থার সমুদয় ত্রুটির জন্য দায়ী করা 
হখ। ম্থতপ্নাং বঙওনানে ধনতন্ত্রবাদ শব্টি একটি তিথস্কার বা! অবজ্ঞান্থডক 
অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে যে শিল্পবিপ্রব সংঘটিত হয় তাহার ফলে 
উৎপাদনব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনীত হয়। ক্ষুদ্ধ ও কুটীশিল্প- 
গপিব পরিবর্তে বিত্বাট আকারে উৎপাদনের নিমিত যন্ত্রনরিচালিত কারখানা 
প্রবতিত হয়। বিরাট পরিমাণ উৎপাদনের নিমিত্ত বু মূলধনের প্রয়োজন । 
সাধারণ মন্গুরশ্রেণীর এই মূলধন ন1 থাকার জন্য অল্পনংখ্যক পুর্গিপতি 
তাহাদের মূলধনের সহায়তায় কল-কারখান! প্রতিষ্িত করিয় শ্রমিকের 
এম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উতৎ্পান- 
বাবস্থা সম্পূর্ণৰপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে 
সম্পূর্ণরূপে দাঁস শ্রেণীতে পরিণত করিয়। কালক্রমে যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
চালু হইল, তাহাই মাধারণতঃ ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থ। বলিয়! পরিচিত। অর্থনৈতিক 


৪০ রাইতত্ব 


ক্ষমতা মৃষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই ক্ষমতার বলে তাহারা 
রাষ্্নৈতিক ক্ষমতা হস্তগত কিয় শাসনব্যবস্থীয় তাহার্দের আধিপত। বিস্তার 
করিতে সমর্থ হন। ফলে, সমগ্র সমাজজীবনের উপর এই ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্তিত হয়। 

আদর্শ হিনাবে ধনতগ্রধাদ এমন একটি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি 
উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ কথিতে পারিলে বাক্তিগত লাভের জন্য 
স্বাধীনভাবে উৎ্পাদ্নকাধে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ওয়েবস্‌ ধনতন্ত- 


বাদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার মতে ধনতন্ত্রবাদ বা 
ধনতান্ত্রিক ব্যবপ্ত অথবা ধনতান্ত্বিক স্ভাতা এমন একটি সম্নাজব্যবস্থা, 


যেখানে শিল্প ও অন্যান আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি স্তরে উন্নীত 
হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজীবী উৎপাদনের উপাদানগুলিৰ মালিকান1 হইতে 
বঞ্চিত হইয়া ছিনমজুরে পরিণত হয় এবং তাহাদের জীবনধারণের সংস্বান, 
নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা-_ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশে প্রণোর্দিত জমি- 
জায়গা ও কপ-কারখানাপ মাপিক ও অগণিত শ্রমিকের পরিচালক মুষ্টিমেষ 
লোকের অনুগ্রহের উপর নিভর করে। 


ধনতান্ত্রিক বাবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও উপভোগের সমগ্রীগুলি মে 
শুু বাক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নয়, উত্তরাধিকারন্থরে 


তবিষ্যৎ বংশধরগণের এহগুলিব উপর মাণিকানা ম্বীকূত হয়। স্তর * 
উৎপার্দনের উপাদানগুলি বংশপরম্পাঞ্মে এক শ্রেণীর লোকের দ্বাণ 
পরিচাপিত হইয়া তাহাদের মুনা বৃ্ি। করে। ফলে, ভূমি ও শিগ্সে? 
মালিকগণ ধনবান্‌ হইতে অধিকতর ধনবান্‌ হইতে থাকেন ও সাধার' 
লোক দরিদ্র হইতে দবিদ্রতর হয়। এইকূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান্‌ * 
বিশ্তহীন--এই ছুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থসংঘবে? 
সুত্রপত করে। এই ব্যবস্থায় যে-কোনও ব্যক্তি ষে'কোনও উৎ্পাদনকাথে 
স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। যে-কোন লোক ব্যক্তিগ" 
ল[ভের উদ্দেশ্যে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিজ সম্পত্তি পরিচাপন' 
করিতে পারে। ধনতান্ত্রক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্ত্রে উৎপার্দক যেরূপ অবাধ 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৪০১ 


প্রতিযোগিতা করিবাব অধিকারী, উপভোগের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা উপভোগ- 
কারী দেইরূপ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী । ক্রেতা তাহার স্বাধীন 
ইচ্ছান্সারে জ্রবা ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই অবাধ 
প্রতিযোগিতার ত্বার! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হুইয়া! চাছিদা ও ষোগানের মমতা 
আনয়ন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্পাদন ও উপভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার 
কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, উপভোগ প্রভৃতি 
দ্রব্যমূল্য ছার] নিধ্শরিত হয় এবং ভ্রব্যমূলা, চাহিদা ও যোগানের পারম্পরিক 
প্রভাব দ্বার নিরধা"রত হইয়া অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থ! 
প্রাঞ্ধ হয়। বর্তমান যুশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিরাট পরিমাণ উত্পাদনব্যবস্থায় ঝুঁকি ও 
দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা উতপাদনকার্ধের জন্য 
মূলধন সরবরাহ করে তাহার! সাধারণতঃ এই ঝুঁকি বহন করে। কিন্ত 
উত্পার্দনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে তাহারা অসমর্থ । সুতরাং বিরাট 
পরিমাণ উতৎপার্দনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার নিমিত্ত নৃতন এক শ্রেণীর 
লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। ই'হাদ্দিগকে সংগঠক বা পরিচালক বল! হয়। 
সংগঠকেরা ঝুকি বহন করেন ন] বলিয়া উৎপার্নক্ষেত্রে অনেক সময় তাহারা 
ভ্রান্ত নীতির দ্বারা! পরিচাপিত হইয়া! থাকেন। ধনতান্ব্িক ব্যবস্থায় ক্রেতা, 
বিক্রেত। ও শ্রমিকদ্দেখ মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেও অনেক 
সময শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত ইহার একতাবদ্ধ হয়। এই একতার ফলে 
অমিকসংঘ, ক্রেতানংঘ ও নানাজাতীয় উৎপাদকসংঘের আবির্ভাব হুইয়াছে। 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল (1157069 0£ 08791511877) 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন, এই ব্বস্থায় উৎপার্দকেণ। 
বাক্তিগত মুনাফ। বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হইয়া পারস্পরিক অবাধ 
প্রতিযোগিতায় লিপ হয়। ফলে, উৎপার্দনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য 
হল হয়। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য উত্পাদক টিকিয়া থাকে । 
ক্রেতাগণ স্বপ্পমূল্যে উত্কষ্ট ধরনের দ্রব্য পাইয়া থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় ক্রেতাগণ তাহাদের খ্বাধীন ইচ্ছান্থদারে ভ্রব্য 


কষ করিতে পারে। প্রবাক্রয়-ব্যাপারে ক্রেতার পূর্ণ-স্বাধীনতার ফলে 
২৬-( ১ম খণ্ড) 


৪৯২ রাষ্ট্রতত 


উৎপাদকগণ ক্রেতার কচি ও চাছিদ1 অন্ুঘায়ী দ্রুধ্য উৎপাদন করিতে বাধা 
হয়। ক্রেতা ও বিরেতার এই ন্বাধীন ক্রয্প-বিক্রয়-বাবস্থাকে অর্থনৈতিক 
গণতন্ব্বের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, ধনতাপ্বিক উৎ্পাদ্নব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে উত্পাদ্নকার্ধ বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিতে 
হয়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উত্পার্দনে কম অপচয় হয়। 

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক বাবস্থা প্রধানত: মৃলানিয়ন্ত্রণ ছার! ব্যক্তিগত মুনাফা- 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্যতা, 
পক্ষপাতিত্ব বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রটি প্রশ্রয় পায় ন1। কি ধনতাম্িক, 
কি গণতাপ্ত্রিক সকল ব্যবস্থায় সমর্থ পরিচালকের প্রমোজন। ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, যাহারা ঘোগ্যতম তাহার! টিকিমা 
থাকে ও পুরস্কৃত হয়। ঘোগা বাক্তির পুর্ষ্কারলাভকে গণতন্ব-বিঝোঁধী 
আদর্শ বল! পমীচীন নহে । 


ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার কুফল (৮115 9€ 08716811971) 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দোষ হুইপ, ইহাতে সমাজে ধনবৈষমোর 
স্থত্টি হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থকা বৃদ্ধি পায়। ফলে, দরিদ্র বাক্তিগণ 
তাহাদের বাঁজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মপম্পকীঁয় শ্বাধীনত! হাবাইয়! ধনীর 
ক্রীতদাপে পর্ধবদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈধমোর ফলে সাধারণ সো 
বাক্তিত্ব-বিকাঁশের উপযোগী সমান সযোগ পায় না। সমান সুযোগের 
অভাবে যোগাত! অর্জন করিতে না পারায় দরিদ্র বাক্তির জীবনধারণোপযোগা 
জীবিক-অর্জনেও অস্রায় ঘটে। তৃতীয়ত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার 
ষে স্বাধীনতার উল্লেখ কর! হয়, কার্ধক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অনার বলিঘা 
প্রতিপন্ন হয়। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধের দ্বার! ক্রেত।র 
ক্রয়ন্বাধীনতা ক্ষু্র করা হয়। অনেকক্ষেত্রে উত্পাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয। 
একচেটয়া কারবাব প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চমূল্যা নির্ধারণ করিয়! ক্রেতাকে প্রথা 
ক্রুদ্ধ করিতে বাধ্য কে। চতুর্থতঃঃ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনব্যপন্থ। 
উত্পাদনের পরিমাণ ও টংপাদনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত মুনাকার পরিমাণ দ্বার 
নিধারিত হয়। লমাজকলাণের দিকে দৃষ্টি রাখিক়া সমাঙ্জের অধিকাংশ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৪০৩ 


লোকের যাহ প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত দ্রব্য সব সময়ে উৎপাদিত হয় না । যে 
পমস্ত দ্রবা যেভাবে উৎপাদন করিলে উৎপাদকের বাক্তিগত মুনাফা! বৃদ্ধি 
গাইবে, উৎপাঁদনকার্ধ ঠিক সেইভ'বে পরিচালিত হয। ফলে উৎপাদনকার্ধে 
পানাবিধ অপচয় ঘটে । পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক বাবস্থার ফলে বেকারসমস্তা, 
সাঁণিজ্য-চক্র ও শ্রমিক মালিক বিরোধ আবিভূর্ত হয। থলে সামাজিক শাস্তি 
৭ প্রগতি ব্যাহত হুয়। 

ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলসগুলি দুর করিবার দুইটি উপাষ আছে। প্রথমটি 
হল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু অনেকে লমাঞ্জতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
পূর্ণ প্রবর্তন সমর্থন করেন না। ঘিতীয়টি হইল, মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন । 
ধণতান্থি ক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণবপে উৎপাটি না করিযাঁ কতকগুলি বিশেষে ক্ষেতে 
পাষ্রায়ত্তকরণ প্রবর্তন ও প্রয়োজনমত অন্য ক্ষেত্রে বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন দ্বার! 
ধনবৈষম্য প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত তইযা অনেক রাষ্ট্র 
ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ও মৃত্যুকর এব* অনিষ্টকর ড্রবা-উতপাদনের উপর 
ধরু ধার্ধ করিয়াছে । বেকার্সমস্তা, বাণিজ্য5ক্র ও শ্রমিক-মলিক বিরোধ 
অবসানকপ্পে অনেক রাষ্ট্র উপধুক বাবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক 
বাব্স্থার বিরুদ্ধে বিপ্রবান্ক আন্দোলনের ফলে রাশিষা ও চীনদেশে ধনতান্ত্রিক 
ণবস্থার অবপান ঘটিযাছে। ইংলগু, মাফ্কিন বুঞ্তরাষ্ট্র গ্রভৃতি দেশে এঁকবছ- 
ভাবে ধনতান্ত্রিকতাব বিরুদ্ধে ধর্মঘট ব্যতীত এখনও পর্যন্ত অন্য কোন 
ণশ-অভুখান হয় নাই। তথাপি এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনীয়কগণ করমবধ মান 
গণ-অপস্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে অ নকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
বৰস্বার সমন্বয়ে মিশ্র ব্যবস্থার ও বতন করিতেছেন । 


দ্যাসীবাদ (178861971) 


প্রথম বিশ্বঘহানমরের অব্যবহিত পরে ইতাশী দেশে ফাসি মতবাদের 
অহাখান হয়। ক্যাণিষ্ট মতব।দের প্রবর্তক ও ফণসিষ্ট দলের একচ্ছত্র নায়ক 
'ছলেন বেনিটে। মূমোলিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে যে সমস্ত 
'জনৈতিক ৭ দ্র্থ নৈতিক সমন! দেখ! দিয়াছিল, সে সমস্তানমূহের সমাধান 
ক।রুতে তৎকালীন ইতালীয় গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণৰপে ব্থতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। ফলে জনসাধারণের মধো নৈরাশ্যোর সার হদ্দ ও জনসাধাওণ 


৪০৪ রাষ্টরত 


সরকারের ক্ষমতায় ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়ে। রুশ-বিপ্রবের অন্থকরণে 
ইতালীয় কৃষক ও মজুরশ্রেণী জঙ্নি ও কল-কারখান1| দখল করিতে আরস্ত 
করে। ইতালী দেশ যখন ক্রমশঃ সাম্যবাদদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন 
মুসোলিনী ইতালীয় জনসাধারণের নিকট এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পূর্ণ প্রগতি- 
মুলক কর্মমুচী উপস্থাপিত করিয়! তাহাদের ফ্যাপিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত করিতে 
সাফলালাভ করেন। এইরূপে মূসোলিনীর প্রতাৰে ইতালী সাম্যবানীতি 
গ্রহণ না করিয়া ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। এই সময়ে ইতালী 
একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনী তাহার অল্লসংখ্যক 
অন্ুচরের সহায়তায় রাষ্ট্ক্ষমতা হস্তগত করিয়! আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি 
ও বিশেষ করিয়! আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীর নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের জগ্য 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 

ফ্যানীবাদ শবটি একটি রোমান শব্দ হইতে উদ্ভৃত। এই শব্দাটর অ: 
হইল “'একনঙ্গে একখানি কুঠারসহ আবন্ধ কতকগুলি কাঠ্ঠখণ্ড' | ইহাই ছি” 
প্রাচীন রোমে রাষ্্রকর্তৃত্বের নিদর্শন । ইতালীয় ক্যাসি দলও এহ প্রতীকচিহ 
গ্রহণ করে। 

ফ্যাপিষ্ট মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র জতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক 
সবাত্সক সংগঠন। রাষ্ট্ররূপ মংগঠন হইল পর্বশক্তির আধার- ইহার ৰিনাশ 


নাই। ফ্যাীবাদিগণ সসষ্টিগত জাতীয় জীবনের উপর সৰিশেন গুরু 
আরোপ করেন। তাহাদের মতে বাক্িগত জীবনের উখ্ান-পতনে জাতীয 


জীৰনের গতি কোনক্রমে ব্যাহত হয় ন1। ফ্যাসীবাদীরা জাতীয় স্বার্থে; 
পরিপন্থী কোনরূপ বাক্তিস্বাধীন্তা স্বীকার করেন না। ফ্যামীবাদীর' 
সংখাগরিষ্ঠ দলের শাদন, সামা, স্বাধীন'ত। প্রভৃতি গণতাস্বিক আদশে 
আন্থাহীন। তাঁহার! নেতৃত্বে বিশ্বাপী ও সেইজন্য ফ্যামীবাদী বাষ্টে? 
কাঠামো মূলতঃ অভিজাততাস্ত্রিক ও ন্বৈরাচারী। ফ্যাীবাদীরা গণ 
সার্বভৌমত্বে বিশ্বাম করেন ন।। তাহাদের মতে জাতীয় স্বার্থের একমা? 
রক্ষক হইল রাষ্ আর এই ব।ষ্র সর্বতোভাবে জনলাধাবণকে পরিচালন' 
করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালিত হইবে মুষ্টিমেয় যোগ্য বাজি ছার! । 
ক্]াপীবাদিগণ শান্তিবাধের উগ্র বিরোধী । ক্যাপীবাদের জন্মদা। 
মুসোলিনীর মতে যুদ্ধ কর! জাতীয় জীবনের একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। যুদ্ধ 
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বর্জন করিলে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। ফ্যাসীবা? সাম্যবাদেরও 
বিরোধী । ফ্যামীবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাদ করেন না বা একটিমাত্র দল 
শাঁসনকার্ধ পরিচালন! কবিবে, ইহাও তাহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। 


বিভিন্ন ধরনের স্বার্থন"রক্ষণের জন্য ফাসীবাদীর বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্তের ব্যবস্থা 
সমর্থন করেন। 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যাপীবাদ, ধনতন্ববাদ ও সমাঁজতন্ত্রবাদের সমন্বদ্ব- 
সাধন করিয়া উভয় ব্যবস্থা স্থবিধাগ্রহণের পক্ষপাতী। এইজন্য মুসোলিনী 
জমি-জাষগ! প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাষ্থীয়ত্তে 
আনয়ন না করিয়! ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইগ্াছিলেন। কিন্তু 
£ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে শ্বুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্টযে 
পরিচালিত হুইয়! জাতীয স্বার্থের পরিপন্থী না হয, তজ্জন্ত কঠোর বা্ট্রনিয়ন্ত্রণ- 
বাবস্থা প্রবর্তিত করিযাছিলেন। কলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা 
সাত হয নাই, অপর দিক মেইকপ শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ হইতে দেওযা 
হয নাই। 


মুলোলিনীর কতৃত্বাধীনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাঁপান্রে অতি অল্পকালের 
মধ্যে ইতালী মনেক প্রগতিমৃলগক কার্য সম্পাদন কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
বান্তর্জীতিক ক্ষেত্রেও ইতালী তাহার ন্ঈগোৌরব পুনরুদ্ধীর করিযা একটা 
প্বশিষ্ট আমন অধিকার কবিয়াছিশ। কিন্জাতীয় জীবনের নানাদিকে নান! 
উতৎকর্ষসাঁধনে সমর্থ হইলেও ঘ্শাপীবদ আদৌ সমর্থনযোগা নয় এবং ইতাপীষ 
জনসাধারণ এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণৰপে 
ঈপেক্ষা করিষা! জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। 
ধর্মঙ্ঞান ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া একমাত্র পশ্তবলের উপর 
মহৎ কিছুক্থত্রি কবা যাঁয় না। ন্যাঁপীবাদ সম্পূর্ণবপে পশ্তপের উপর 
প্রতিষিত, তা যেরূপ আকন্মিকভাবে ইহার অভ্যুতান হইয়াছিন ততোধিক 
আকম্মিকভাবে এই নীতিজ্ঞান-বিবোধী মতব'দের বদাঁন ঘটিল। 


নাগুজীবাদ (ইখ৪219য7) 


প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর জাতীয় জীবনে যে ঘঃখ, দৈন্যা ও গ্লানি 
দখা দ্দিয্নাছিল তাহার প্রতিবিধানকরে নাৎসীবাদের আবির্ভাব হয়। 


৪০৬ রাষ্ুতত্ব 


স্থৃতরাং ইতালীয় ফ্যাপীবাদ ও জার্মানীর নাৎদীবার্দ এবং এই উভগ় মতবাদের 
জন্মদাতাছয়ের মধ্যে যে একটা নিকট সন্বদ্ধ স্থাপিত হইবে ইছ! অতান্ত 
স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে । নাৎমীবাদ মূলতঃ ফ্যাসীবাঁদের সমধম! 
হইলেও ইহার একট! টবশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নাংদীবারের জন্মদাতা হের 
হিটলার, জার্দান জাতি যেবিস্তবব আববংশ-সমুদ্ধত--ইহ1 অন্তরের সহি- 
বিশ্ব করিতেন। সুতরাং জ।ম'ন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার 
মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নাৎলীবাদ অতি 
অল্লকালের মধ্যে জাতী জীবনে অনেক পরিবর্তন দাধন করিতে সমর্থ 
হইযাছিল। 

ফ্যাসীবাদের মত নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাণী 
রাষ্টের একাধিকার বিস্তারের পক্ষপাতী । একদলীয় শাসন ও দলীয় নেতার 
হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব সমর্পণ, ইহাই হুইপ নাঁসীবাদের যুলমন্ত্র। নাৎসী 
রাষ্ট্রে বাক্তির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক, সর্বক্ষমতার 
আধার নাৎপীনাঁয়ক হইলেন জনদাধারশের দপ্তমূ্ডর বিধাত1। পাংপীবাৰ 
সর্বদিক দিয়াই ফ্ানীবাদ্দের অন্গকপ। পাঁংপীবান ফ্যাপীবাদের মতই এই 
সতা প্রমাণিত করিয়া গেল যে, নীতিজ্ঞান-বিরোধী কোন মতবাদ 
স্থায়িত্বলীভ করিতে পারে না। 


গান্ধীবাদ (08710116977) 


গান্ষীব'দ তারতে তথ! সমগ্র জগতে এক নব্যুগের স্ত্রপাত কখিয়াছে 
বহু পূর্ব হইতেই বাঁজনীতি ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞন-বিবঞ্জিত হইয়াছিল । 
গান্ধীবাদ মানুষের সহজাত গ্যান্ববৃদ্িকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিষ: 
মান্ষের রাজনৈতিক জীবনকে মহন্তর করিবার প্রয়ান পাইয়াছিল। 
গান্ধীবাদ মূলতঃ ভারতীয় আধর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শের 
মূল কথা হইল অহিংসা। কি সামার্জিক, কি অর্থনৈতিক, কি বাক্ষনৈতিক 
জীবনে মানুষ হিংসা হার কখনও 'তাহার শ্রের়ঃ লাভ করিতে পারে না। 

রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে গান্দীবাদ এই অহিংসানীতিএ উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী । গান্বীবাদ অন্রলারে প্ররুত গণতন্ব কখনও হিংনার 
হবার! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গাম্বীজীর মতে পাশ্চাকা দেশসমূহে যে 
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তথাকধিত গণতন্ত্র প্রচর্গিত আছে, সেগুলি ধনিকশ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রশ্রেণীকে 
পোষণ করিবার মন্ত্রবিশেষ মাত্র । এইবপ অন্যায় ও হিংপাত্মক বাবস্থার দ্বার 
প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিংসাত্মক কার্ধ ছার! প্রতিষ্ঠিত 
সাম/যুলক সমানগব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুখ-স্থবিধ! বৃি 
পাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার ছার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। 
কারণ, হিংসাত্মক কার্ধ ত্বাণা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্বিষেয় ব্যঞ্রির হস্তে কেন্দ্রীহৃত 
হয়, কলে জনলাধারণ এই ক্ষমত। হইতে বঞ্চিত হয় । ম্থতবাং গান্ধীবাদে 
ক্ষমতাপ্রয়োগের কোন স্থান নাই। এইজন্য গান্ধীজী সমাজকে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ 
করিয়া গঠন করিতে 'চাহিক়্াছিলেন। অরাষ্ট্রতন্ত্রীদের মত গান্ধীবাদ 
রাষ্টকর্তৃত্ব 9 বাষ্টনিয়ন্থণে আস্থাহীন। তাই গাম্ধীবাদ বাখরনিয়ন্ত্রমুক্ত 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের ক্বাধীন সমাজগঠনের পক্ষপাতী । গান্ধীজীর 
মতে কোন রাই বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রন্ততিত করিতে পারে না। 
সাম্য ও মৈত্রীভাব মানুষের সহজাত ন্থায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্তিত না হইলে 
কখনও স্থায়ী হয় ন.। 

অর্থ নৈ'তক ক্ষেত্রে গান্ধীবার্দ বিকেন্দ্রীকত ক্ষুধায় তনের উত্পাদনব্যবস্থার 
পক্ষপতী। আধুনিককালে জট যন্ত্া'তর সাহাযে থে অতিচায় কল- 
কারখানা স্থাপিত হইয়।ছে তাহাতে মানুষ এই যন্বদানবেব ভ্রীতদদাসে পরিণত 
হইয়াছে । এইজন্য গাঙ্বীজী যবিরোধী ছিলেন। যন্ত্রবিরোৌধিতা গান্ধীবাদের 
একট! প্রধান বৈশিষ্ট হইলেও উৎপার্দনকার্ে যথ্ধের প্রযৌজনীয'তা গান্ধীজী 
অন্বীকার করেন নাই । যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মভষের দৈহিক শ্রমের লাঘৰ 
করে এবং যেগুপি শ্রমিকগণ অনায়াদে ব্যবহার কারতে পারে, দেগুলির 
বাবার গান্ধীবাদ অনুমোদন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র যন্্রপার্তির উত্পাদনের নিমিত্ত 
ইম্পাত ও লৌহুশিল্পের বড কারখানা থাকা প্রযোজন। এই জাতীয় 
দ্র-চারটি বড আকারের শিল্পপংগঠন গাধীজীর মনতমোদন লাভ করিয়াছিল। 
কিন্ত বড আকারের কারখানা গুলি বাষ্রীয় করণের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীবাদ 
সমর্থন কবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ধনতান্িক উৎপাদনব্যবস্থার 
অবশ্থন্তাবী কুক্পগুলি দূর করিয়া একপ একট! সহজ ও পরগ উৎপাদনব,বস্থা 
প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, যে ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ববিশেষজ্ঞ থাকবে, কিন্ত 
যখের মালিক ও যন্থবিশেধজ্ঞগণ বাক্তিগত মুনাখশাবৃদ্ধির জগ্য যেন মাগষকে 


৪৯৮ রাষ্ট্রতত্ব 


শু ভোগের উপকরণ-উৎপাদনের উপাদানে পর্ধবদিত করিতে ন1 পারে। 
বড় বড় কল-কারখানায় যে সমস্ত ভ্রবামভার উৎপাদিত হয় তাহাতে শিল্পী 
মজুরী পাইলেও স্্টির আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে । যে উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় শিল্পী যন্ত্রের একটি ক্রীড়নক হুইয়া উৎপাদনের একটি গৌণ উপাদানে 
পরিণত হয়, সেরপ উত্পাঁদনব্যৰস্থ| কখনও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন 
করিতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক তথ। সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমাধন করাই 
হইল উতপার্দনের উদ্দেশ্য । কিন্তু যে উত্পানবাবস্থা ভোগের উপকরণ 
উৎপাদন করিবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়1 বক্তিত্বকে নষ্ট 
করে, গান্ধীবাঁদ কখনই তাহাকে সমর্থন করে না। 

গান্ধীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হুইল, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংস আদর্শবিশিইই সমাজ- 
ব্যবস্থা গঠন করিতে গেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ুত্র ক্ষুত্র শিল্পব্যবস্থ। গ্রবশ্ণ 
করা অপরিহার্য । যন্ত্রের সাহাযো বৃহৎ শিল্পনংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা ও প্রতিপন্তি কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে গণতান্ত্রিক রাঈব্যবস্থার আবি9ভাব 
হয়। ম্থতরাঁং যন্ত্রহযোগে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনবাবস্থার পিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত 
ক্ষুদ্র শি্পবাবস্থা অবলম্বন করিয়] কেন্ত্রীভৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থ! ও ধন- 
তান্ত্রিক বাবস্থার কুফল দুর করা যায়। এইবপে গান্ধীবাদ মরল % অনাভম্বর 
জীবনযাপনের মধ্য দিয়! চিন্তাধারার উতৎকর্ষপাধনের উদ্দেশ্তে দৃতন এক 
সামাজিক পরিবেশ টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। 

গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচন! কর! হুইয়াছে। এদেশের প্রধান 
সমস্যা হইল অর্থ নৈতিক ছুর্গতি। এই ছুর্গতি দুর করিয়া জনগণের জীবনঘাক্রার 
মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে গান্ধীবাদ কতটা সহায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট 
অবকাশ আছে। অন্য দেশ দুরে থাকুক, এমন কি ভাহার ম্বদ্দেশ ভারতও 
উৎপাদনব্বস্থায় গান্ধীবাদদ গ্রহণ করে নাই। যন্ত্রপাতির সাহাধ্য ব্যতীত 
অধিক উত্পাদন সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনোত্পারদন ন! হইলে দেশের 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। 

গান্ধীবাদ বাুনিরপেক্ষভাবে বাক্তিগত চরিত্রের উতৎ্কর্ষের উপর গুরুত্্‌ 
আরে।প করিয়াছে। রাষ্ট্রকে বাঁদ দিয়! ব্যক্তিগত উন্নতি কতটা সম্ভব তাহা ও 
নশ্চিতরূপে বলা যায় না। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যকলাপ ৪০৪৯ 


বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কতট! প্রযোজ্য সে নম্বদ্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ 
খাকিলেও এ-কথ! বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী এই হিংসাকুটিল ও 
সতত স্বার্থদংঘাতে লি মানবসমাজে এক শাস্তিমষ জীবনযাত্রার বাতা 
বহন করিয়া আনিষাছিলেন। রণোনমক মানুষের কানে শাস্তির সে বাণী না 
পন্ছছিতে পারে, কিন্ত মানুষ যেদিন রণর্লান্ত হইয়া অবদন্ন হইয়া পড়িবে, 
সিন গান্ধীবাদ--“ম1 ছিংসী:”-_-একমাঁজ সত্যৰপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
দমগ্র মানবঙ্জাতি হিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়। ভ্রাতত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে । 
নতুবা সমগ্র মানবসমাজের ধ্বংস অনিবার্ধ। 


রাজনীতির শেব সমন্য (010171866 1১101916]া 01 7৯0116169 ) 


বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক চিন্তাধার! পর্যালোচনা করিণে 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, মানুষ তাহার রাজনৈতিক জীবনে যে চরম সমস্যার 
নম্মুখীন হইয়াছে এবং আজ পর্বস্ত যে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধন করিতে 
পারে নাই, সে সমম্যাটি হইল-_ব্যক্তি-ন্বাধীনতার সহিত বাষ্রকর্তৃত্বের 
সমন্থয়পাধন (1900100111961010 17096579810 11701510098] 1410926 820 
30889 406000565 )। যুগে যুগে বিতিন্ন দেশে বাক্তি বা ব্যক্তিসম্টির 
সহিত বাষ্টরেব সঘাভ চলিযাছে এব এই সংঘাতকে কেন্দ্র করিকা! উভষের 
পম্পর্কের মধো সামগ্লস্তবিধান করিবার উদ্দেপ্তে নৃতন নৃতন রাঁজ.নতিক 
চন্তাধারাঁব আবির্ভাব হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিন্তাধারা হইতে 
মাবন্ত করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত নানাভাবে বাক্ি স্বাধীনতা ও রাষঈ- 
£$তেের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশো নানা মতবাদ এবং নান! 
প্রকার শাপনবাবন্থার উদ্ভাবন হইয়াছে, কিন্তু আজ পযণ্ত কোন দেশেই 
'ই সমস্যার পূর্ণ সমাধান স্ব হয় নাই। 

এই সমস্যার সহিত ছুইটি প্রশ্ন জডিত আছে। প্রথমটি হইল -কে ৰা 
কাহারা শাসনকাধ পরিচালনা করিবে? দ্বিতীযাট হইল-+কি পরিমাণ 
ক্ষমত! রাষ্ট্রকে পরিচালনা! করিতে দেওয়া যাইতে পারে? প্রথম প্রশ্নটি 
রাহীয় সংগঠন-সম্পফিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-বটনের উপর নির্ভর করে। 
।থউট্রটি হউঙ্স_-পার্্রীর কার্ধশবিধি-সম্পকিত এবং ব্যক্তির পৌর অধিকাবের 
প্রতি ও বিস্তুতির উপব নিন কবে। বাস্্ীয় ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত অধিকার 


৪১৩ বাষ্টুতত্ব 


এই ছুইটির যে-কোনটির আধিক্য ঘটিলে বাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে। 
অনিয়ন্ত্রিত শ্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে, অপরপক্ষে 
অতাধিক বাষ্টকর্তৃত্ব শ্বৈরাচারে পরিণত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অরাজকতা তৃষ্ি 
হয় । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের ফলে বাক্তি-ম্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হয়। গ্রীক 
দাশনিক য়্যারিষ্টটূল এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এই 
সমন্তা মমাধানকল্পে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। হুবস ও লকৃ এই নমন্তা সম।ধান উদ্দেশ্যে নিজ নিঙ্গ অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ হব পের বাষ্টরব্যবস্থায় রাষ্টরকর্তৃত্বের আধিকোর 
ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনত! অন্তহিত হয়; আর লক্‌ প্রবতিত রাষ্ব্যবস্থায় ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার আধিক্যের ফলে রাই সংগঠনের স্থাগ্িত্ব ছুর্বল হয়। ফরাসী 
দার্শনিক রুশো নীতিগতভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ও বাষ্রকর্তৃত্বের মধো সামগরন্ত 
বিধান করিতে সমর্থ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে শো কর্তৃক বর্ণিত উপায়ে এই 
চিরজ্তন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
আইনবিদ্গণ, হিতবাদী ও আদর্শবাদী দার্শনিকগণ, ব্যক্তিস্বাতস্ত্রাবানদী ও 
সম।জতন্ত্ববার্দিগণ, বছুত্ববাদী, সাম্যবাদী ও ফ্যাপীবাদিগণ নিজ নিজ নীতি 
অন্তযায়ী এই সমন্য1-সমাধানের প্রয়ান পাইয়াছেন, কিন্ত কোন দেশের বাঁজ- 
নৈতিক জীবনে আজ পর্যন্ত এই ছুইটি আপাতবিরোধী শক্তির সমন্ব্নসাধন 
সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্নৈতিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেত এই সমস্যার সমাধান- 
কলে লিখিত ৭ অনমনীয়় শাসনতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার পৃথকী $রণ 
ও 'বকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি নান1 শাদনতান্ত্রিক উপায় সাহাযো একদিকে রাবী 
কর্তৃত্বের সীমানিধণরণ এবং অপরদিকে বাক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থিবীকরণের 
প্রচেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু এখনও পধন্ত উভয় শক্তির মধো স্থিতিশীল সম্পর্ব 
স্থাপিত হয় নাই। 

বক্ি-স্বাধীনত। সম্পর্কে বলা যায় যে, বাদ্ত্ীযম সংগঠন এরপভাবে পরি 
করিত হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকাবের আধিক্হেতু শানন- 
ব্যবস্থ( যাঁছাতে জনতা-শাপনে পর্যবসিত ন1 হয়, আবার রাজনৈতিক 
অধিকারের শ্বল্পতা-হেতু শাঁননব্যবস্থ! যাহাতে স্বরাচারে পরিণত না হয়। 

অপরপক্ষে রাষ্্রকর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে, ব্যক্তির পৌর অধিকারগুলি 
এরূপন্'বে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে পৌর অধিকারগুলির আধিক্য রাষ্ট্র 


রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৪৯১ 


কতৃত্ব দুর্বল করিয়। অবাজকতা ত্ট্টি করিতে না পাঁরে। আবার পৌর 
অধিকারগুলির স্বপ্নতা-হেতু যাহাতে রাষ্বীয় হস্তক্ষেপের মাত্র! বৃদ্ধি পাইয়া 
বাকতি-স্বাধীনতার ন্যাথা দাবী ক্ষুমনা করে। এ সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিধি- 
নিশেধ আরোপ করা সম্ভব নছে। পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 


সমযের পরিবতনের উপর লক্ষ্য বাঁখিঘ! বাষ্ট্ের সহিত বাক্তির সম্পর্ক নিধণরণ 
করা প্রয়োজন । 


সংক্ষিপ্তসার 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধপলা প-_গ্রীক ও রোঁমকগণ রাষ্ট্রকে মানব- 
জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া! গণ্য করিতেন। তাহাদের মতে মান্য বাষ্টের 
দণ্যা সুইট হঈযাছিল, রাই মানুষের জন্য ৮ হয় নাই। তাহার! ব্যক্তিকে 
ঢপেক্ষ! করিযা রাষ্ট্রকে শ্রেচ বলিয়া মনে করিতেন । বতর্মানে এই মতবাদ 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্যক্ত হইয়াছে । বর্তমানে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের 
সহাঁয়ক বলিয়] রাষঞ্টের উপধোগিতা স্বীকৃত হুয়। 

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য-_বাষ্্রের প্রক্কত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক 
ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়ছেন। আইন-শৃঙ্খগ1 রক্ষা করা, ন্তায়পরতা 
প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বিবিধ কল্যাণকর কার্ধ সম্পাদন করা, মানব- 
সমাজের হিতসাধন করা প্রভৃতি নানা কাঁধ রাষ্ট্রে করণীয় বলিয়! বিভিন্ন 
লেখক অভিমত প্রকাশ করিক়াছেন। এ সম্পর্কে ভাং গার্ণারের মন 
ধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। তাহার মতে রাষ্টের কাধ 
*ইল-_-১। বাক্তির উন্নতিসাঁধন করা, ২। জাতীর জীবনের উন্নতিপাধন 
করা ও ৩। নমগ্র মানবসমাজের হিতসাধন করা] । 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সন্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 


অ-রাষ্ট্রতত্্র _মানবজীবনে রাষ্ট্রের যে আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে 
অ-রাই্ৃতস্ত্রিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে রাষ্ট কৰিম বিধি- 
পষেধ প্রবর্তন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক বাকিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। 
এতরাং তাহারা রাষ্ট্র বিলোপপাধন করিয়া] ত্বাধীন মানবসমাজ গঠন করিবার 
পক্ষপাতী । 


9১২ রাষ্ট্রতত্ব 


ব্যক্তিস্বাতন্্র্যবাদ-_অ-বাষ্টুতত্ত্রীদের মতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবাদীর! রাষ্ট্রের 
উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তবে তাহার! রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস 
করিবার পক্ষপাতী নছেন। যতদিন মানবসমাজে নানাজাতীয় অপরাধ 
অন্ঠতিত হইবে, ততদ্দিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিস্বা লইতে হুইবে। মানুষ যখন 
দৌষবিমৃক্ত হইয়া! আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইবে তখন আর রাষ্ট্রের কোন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। এইজন্াই ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ্দিগণ বর্তমানে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা নির্দিই গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া! ব্যক্তিগত 
অবাধ স্বাধীনতা! প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । তাহার্দের মতে রাষ্ট্র শুধু 


অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্ত কোনবপ প্রচেষ্টা 
করিবে না। 


ব্যক্তিত্থান্তন্্যবাদের সপক্ষে যুক্তি-ব্যক্তিস্বাতস্ব্যবাদের পক্ষে বলা 
হয়--১। মান্য নিজের ভাল নিজে বুঝে, স্থতরাং, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব তাহার 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা দান করে। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে 
যোগ্যতম টিকিয়! থাকে, দুর্বল মৃত্যু বরণ করে। ৩৭ অর্থনৈতিক ক্ষেতে 
অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধিত হয ও দ্রব্যমূল্য 
হাস হুয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪।| অতীতের অভিজ্ঞতাও বাষ্ট- 
প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরিচায়ক । ৫ | রাইট মাভষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে 
সম্পূর্ণ অক্ষম, স্থতরাং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই ব্যক্তিগত স্বার্থের সংরক্ষণ 
বাঞ্ছনীয় । 

বিপক্ষে যুক্তি-_১। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বভ- 
ক্ষেত্রে ইহা সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে । ইতিহাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
২। মানুম সর্ব সময়ে তাহার স্থার্থ সম্বন্দে সজাগ নয় বলিয়া! রাষটুনিয়গ্ণ 
বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থনংরক্ষণের জন্য অপরিহার্ধ। ৩। বাষ্রের অবর্তমানে 
সমাজে আইন-শৃঙ্ঘলা থাকিতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমাঁণে 
সমাজে প্রকৃত ব্যকি-ম্বাধীনতার পরিবর্তে স্বৈরাচারের অভ্যর্থান অবশ্বাস্তাবী। 
৪। জীবনপ' গ্রামে যাহারা বাচিম্বা থাকে তাহারাই একমাব্ধ যোগ্যতম বলিয়! 
বিবেচিত হইতে পারে না। বাষ্ট্রপ্রচেষ্টার ত্বারা অক্ষম ব্যক্তিকে সক্ষম করিনে 
পারিলে সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর । ৫। সমান হুষোগ-স্থবিধার অভাব 
ল্মনেক সময় ব্যক্রিত্ব-বিকাশের অন্রাঁয় ঘটায়। রাষ্টগ্রচেষ্টার ছারা সমান 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কার্যকলাপ ৪১৩ 


হযোগ-হবিধা প্রতিষিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাভাৰিক প্রবণত 
অনুযায়ী ব্যক্তিত্ববিকাণে 'সক্ষম হয়। এইবপে রাষ্টরপ্রচে্ট। বহক্ষেত্রে মানুষের 
উন্নতিসাধনে সহায়ত! করিয়াছে। 

লমাজতন্ত্রবাদ্-_সমাজতন্ববাদ বাইকে মাহষের একটি পরম হিতকর 
প্রতিষ্ঠাণ হিসাবে গণ্য করে । এই মত অন্রলারে বাকইপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানৰ- 
আঁবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিনাধন সম্ভবপর । তাই তাহার সবক্ষেজে বাষ্টুনিয়ন্তণ 
প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । সমাজতন্ত্রবাদীর1 ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বীপ 
করেন ন1, তাই তাহারা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়! অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে পূর্ণ বাষ্ট্রনিযনণ প্রবর্তন করিতে বদ্ধপরিকর । 

সমাজতন্রবাদের প্রকারভেদ- নযাজতন্রবারদ অতীতে ও বর্তমানে 
নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিঘ়াছে। সমাজতন্ববাদ্ের বিভিন্ন বপ বিভিন্ন 
নামে অতিহিত হয়, যথা--১। কাল্নিক সমাজতন্ত্বাদ, ২। মার্কপীম় 
সমাজতন্ববাদ, ৩। সমগ্রিপ্রধান সমীজতন্ত্বাদ, ৪। বা্টপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, 
৫ | ক্রমবিবর্তমান সমাজতগ্ত্রবাদ, ৬। খুষ্টায় সমাঁজতন্ত্ববাঁদ, ৭। অ-রাষট্রত্বী 
সমাজতন্্রবাদ, ৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ,। ৯। সাম্যবাদ । 

আধুনিক যুগে সাম্যবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীব্যাপী ইহার প্রতাব 
বিস্তার করিতে সক্ষম হুইয়াছে। এই মতবাদ মার্কসীয় নীতি--'উদ্বত যূল্য”- 
সুত্র ও ইতিহাসের জড়বাধী ব্যাখ্য(র উপর প্রতিষ্ঠিত। ঝাশিয়ায় ১৯১৭ 
খৃষ্টাবের বিপ্রবের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পববর্তীকালে কশীঃ 
শাম্যবার্দিগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের অন্ত লামাবাদী নীন্ি 
বহুপাংশে পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথম পর্ধায়ে ধ্বংসাত্মক 
কার্য দ্বার! প্রচপিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া পরবতী 
কালে সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবনে 
অনেক উন্নতিনাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাশিয়ার অন্থকরণে মহাচীনে 
লামাবাধী ব্যবস্থা! গ্রবতিত হইয়াছে। 

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি-_-১। সমাজতন্ত্বাদ মুষ্টিমেয় ধনিক- 
শ্রেণী স্থবিধার পৰিবতে” সবশ্রেণীর স্থৃবিধা প্রতিষ্টা করে। ২। প্রতিযোগিতা- 
মধক উৎ্পাদনব্যবস্থার অপচয় নিরোধ করিয়া সহযোগিতামূলক উৎপাদন- 
ব্যবস্থা! প্রবরর্ন করে। ফলে, অর্থ নৈতিক জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


৪১৪ রাষ্টীতত 


৩। উৎপাদনের উপাদনগুলি জাতীয়করণের ছারা পর্বনাধারণের স্বার্থ 
সংরক্ষিত হয়। ৪। সমাজতগ্ববান্ধ সমষ্রিগত জীবনের উন্নতি ত্বারা ব্যক্তিগত 
উন্নতির ব্যবস্থা করে। | অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
স্থপ্রতিষ্টিত করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবত্ন। 

বিপক্ষে যুক্তি-_-১। বাষ্ট্গ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলনাধণ 
সম্ভবপর নয়, কারণ রাষ্ট্রও ভুঙলগ করিতে পারে। ২। ব্যক্তিগত মাপিকানা 
€ ব্যক্তিগত মুনাফা নাথাকিলে ব্যক্তিগত কর্মগ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট 
হইবে। ৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবতনের ফলে মান্থষ নিজ অভিকুচি 
অনযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশ করিতে পারিবে না। ৪। অত্যধিক রাষ্ট্রনিয়ন্ণের 
কলে সমাজে কমর্দক্ষতা লোপ পাইয়া কর্মবিমৃখতা দেখ! দিবে। 

সত্য লিন্ধান্ত-_বাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ উল্লিখিত কোন একটিমাত্র নীতি 
অবলম্বনে পরিচাপিত হয় না। দেশের প্রয়োজনাহুঘারেই প্রত্যেক দেশে 
রষ্ট্রকর্তব্য নিধণরিত হয় । ব্যক্তিখ্বাতস্ত্রাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়মাখন 
করিতে পারিলে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকপ।প সম্ঘপ্ধে একটা স্ুনিধ্ধারিত মতবাদ পাওয়। 
যাইতে পাবে। 

বর্তমান রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি-_বভর্মান যুগে রাষ্ট্র সন্ধে 
মানের ধারণার আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতে রাষ্ট্রকে মানুষ শুধু 
একটি ক্ষমতার আধার বলিয়া মনে করিত। আইন-শঙ্খল! রক্ষা করা ও 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া শাসপকগোঠী নিজেদের ক্ষমতা 
হ্প্রতিষ্ঠিত বাথিতেন। বত'মান রাষ্্রগুলির উদ্দেশ্ত হইল জনকল্যাণসাধন । 
শুপু শাদকশ্রেণী বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের স্বার্থনাধনের উদ্দেস্টে এখন 
আর রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় ণা। গণতান্ত্রিক আদশ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হহবার সঙ্গে সঙ্গে জনকশ্যাণলাধনই বাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ বলিয়া পরিগণি-» 
হ5য়াছে। তাই আঙ্গ শক্তির ধারক অতীতের পুলিশ-রাষ্ট্ কল্যাণরাষ্ছে 
বপাস্তবিত হইয়ছে। স্থতরাং জনকল্যাণের জন্য যাহা অপরিহার্য তাহা 
রাষ্ট্রের অবশ্যক্র্তব্য বপিয় বিবেচিত হয়। এইপ্দিক দিক্লা দেখিতে গেলে 
বর্তমান কালের ব্রাষ্গ্ুপির কার্ধকল।পে কোন সীমারেখা স্থির কর] সম্ভ] 
নয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করিবার দন্ত 
যাহা-কিছু প্রচ্ে'খন তাহার সব-কিছু্ট বাই করিতে পারে। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্ধকলাপ ৪১৫ 


রাষ্ট্রীয় কার্ধকলাপের শ্রেণীবিভাগ _রাষ্ট্রের কার্ধকলাঁপ লাধারণতঃ 
দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১। আইন-শঙ্খলা রক্ষা কর! ও প্রতিরক্ষা- 
বাবস্থ। হৃদৃঢ় কর! বাষ্ট্রের প্রাথমিক অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হুয়। 
এই ছুইটি কার্য সম্পাদনের উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়। এই 
কার্ধগুলিকে প্রাথমিক বা অবশ্যকর্তব্য বলা হয়। ইহ ছাড়াও বত্মান 
রাষ্রগুলি আরও অনেক কতবব্য সম্পাদন করিয়া থাকে । ২। ইচ্ছামুক্সক 
কার্ধ অর্থাৎ নে কার্ধগুলি না করিলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয় না, 
যথা, রুষিশিলের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তাঁর প্রভৃতি । 

নৃতন মতবাদ্দ-_রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি নৃতন 
মতবাদের আবির্ভাব হইন্াছে, যথ1, ধনতন্ত্রবা্দ, ফ্যাপীবাদ, নাৎসীৰারদ ও 
গান্ধীবাদ। 

প্রন্মাবলী 

4১001811920 70701098899 60 00127019669 12%01)6 0380 010)089 
1199 11099] 09100001810 01990. ]1901198 (198 968,001009006, 


1 


সমাঁজতক্জবাদ উদদারনৈতিক গণতাঙিক মতের বিধোধী নয় বরঞ্চ 
পরিপূরক । 


2. 10130084108 7010110801001081 10010086100 01 10015100911900, 


ব্ক্তিস্বাতন্ত্রাবাদের তাবিক ব্যাখা কর। 


9, 178৮ 5৪ 00০ 00989010606 ৪0০91811800 / 17701917) (109 
01118181706 616৪ 01 80০01811972), 


সমাঞজতপ্রবাদের অর্থকি? ইছার বিভিন্ন বূপগুলি ব্যাখ্যা কর। 
4..10189089 6109 0167168 ৪170 09:162969 0: [00110791181 


ব্ক্তিম্বাতন্থাবাদের গুণগুণগুলি আলোচনা করু। 


6. ৬190) 10 087 0010100) 810010 003 &1)9 10:0030 81000929 
[809 9/969 ? 


তোমার মতে রাষ্ট্রের পরিধি কি হওয়া উচিত ? 


ষোড়শ অধ্যায় 
শাসনতন্ত্র 


(00718081500 0£ 075:90866 ) 


শাসনতঙ্ত্রের প্রয্লোজনীয়তা (96988165০0৫ ৪. 007086160197) 

প্রত্যেক দেশের শাদনব্যবস্থা শাসক-শাপিতের আইনগত সম্পর্কের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বাষ্্রউৎ্পত্তির আরম্ভ হইতে বত্মানকাঁল পর্যস্ত বিতিন্ন যুগে 
শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতীত যুগে 
এই সম্পর্ক শুধু শাপকশ্রেণীর ক্ষমতার হবার! নিধর্ণরিত হইত। সম্পর্কনির্ণয়ে 
শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান ছিলনা। বতর্মানে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
প্রতিঠিত হওয়ার ফলে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক একট! সথনির্দিই রূপ 
পরিগ্রছ করিয়াছে । বত্মান যুগে মানব আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষট 
মাম দ্বারা শাদিত হইতে চায় না। এখন প্রবতিত হইয়াছে আইনের 
শামন। এই শাসনব্যবস্থায় শাদিতের ইচ্ছা শুধু যে কার্ধকরী হুইয়াছে 
তাহা নয়, শাসিতের ইচ্ছাস্থদারেই বতমমান যুগে শাসনব্যবস্থা গঠিত হয় 
পূর্বধুগের ক্ষমতার তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাঁদক-শাদিত সম্পর্ক বর্তমান যুগে 
শাপিতের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিপ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশে এ১ 
শানক-শানিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব পাভ করে ও শাসকশ্রেণী ৫ম্বরাচার" 
হইতে না পারে, সেজন্ত কতকগুলি মৌগিিক বিধিনিষেধ দ্বারা শাঁদনব্যবস্থ' 
নিষ্ন্ত্রিত হয়। এই মৌলিক বিধিনিষ্বেধগুলিই বতম্ান যুগে শাসক-শালিতে? 
সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া শীসনব্যবস্থ।কে কারধকরী রাখে। 

হজ] (10611010800 ) 


প্রত্যেক রাষ্ট্রেবই একট! নিজন্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়, 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পন! কর! যায় ন1। মানুষের নন্দিন জীবন যেরপ 
কতকগুলি বিধিনিষেধের ত্বার! নিম্বন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্ধকলাপও তদ্রেপ 
কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাফ্িত। এই বিধিনিষেধগুলির 
অবতগানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। শাসনতস্্ব বলিতে আমরা বুঝি 


শাসনতন্ত্র ৪১৭ 


কতকগুলি গ্রয়োঞ্জনীয় আইন-কান্তন এবং কতকগুলি ।বধিনিষেধ ও প্রথা, 
যেগুলি অনুদরণ করিয়া রা শাসনকার্ধ পরিচাঁসিত করে। বাষ্টের কাঁধ 
পরিচালন! করে সরকাঁর। শাসনতন্ত্র নিয়লিখিত বিধদ্বগুলি নির্ধারিত 
করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে--সরকারের কি কি ক্ষমতা? থ।কিবে ও কি- 
ভাবে সেই ক্ষমতাসমৃহ শাসনকার্ষে প্রয়োগ কর! হইবে, কি নিয়ম অনুসারে 
সরকার গঠিত ও পরিচাঁপিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি 
পম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতেব কি কি অধিকার 
৪ দায়িত্ব থাকিবে । স্থতরাং শাসনতন্ত্র হইস কতকণ্চলি লিখিত ও 
অলিখিত আইনের সমপ্ট, যেখপির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও 
কার্ধকলাপ অপরদিকে শাক ও শামিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন 
দশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের বাঞ্চগঠনকালীন মূল 
শসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শীদনতন্ত্রেণে সশ্েপন_এই উভয়ের সমষ্টিকে 
শৃস্নতন্ত্র বল হয়। 


শাসনতগ্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (01999516109 61928 0? 001890160801079 ) 


পূর্বতন বাষ্ট্রবিজ্ঞানীবা শামনতন্ত্রের ছুইটি ভাগের উন্নেখ কবিয়াছেন । 
একটি হুইল 'আ-লিখিত (10051016660 ) অপরটি হইল লিখিত 
( আ1690)1 অলিখিত শামনতস্ব কোন পূর্ব-পরিকল্পলিত নিধম অন্ুযাষী 
গঠিত হয় না। এই শাপনতত্ত বিতিন্ন প্রথা ও আদালতের দিদ্ধান্তের ভিত্তির 
উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিযূলক সংনদ্‌ 
দ্বারা রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রে খুব কমই দ্বেখা যায়। এই শাসনত্ন্থ 
ক্কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্‌ দ্বারা রচিত 
হয় না। ইহ1 ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলপ্ের শাসনতন্ত্র 
অ লিখিত শাপনতন্ত্রের প্ররুষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথা 
এব” বিধিব্যবস্থাঁ ও বিচারালঘের সিদ্ধান্তের সমগ্রিশত্র । যে প্রথ। ও বিধি- 
ব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচগিত আছে, অ-নিখিত হুইনেও নেগ্নি 
শিখিত আইনের মতই কার্ধকর হষ। 

লিখিত শ।সনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবন্ধ থাকে। এই জাতীয 
* সনতন্ত্র পূর্ব-পত্িকল্পনামনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি স'মণ্‌ দ্বারা রচিত 

২৭--( ১ম খণ্ড) 


৪১৮ রাষ্ট্রত্ব 


হয়। শাসক-শাসিতের সম্পক এই শালনতঙ্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে । 
লিখিত শাদনতত্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের হারা গঠিত হইতে পারে, 
যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অথবা ইহা! বিভিন্ন সময়ে 
রচিত আইনের সমগিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই 
লিখিত শাননতত্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্র ফরাণী দেশ, 
ভারত, পোভিয়েত প্রসৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাদনব্যবস্থ! 
পরিচালিত হয়। 


লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয় 
(7089617866502 066দ9৩7 ৪ ৮/06667 007962606107 810 21 


08-ড716662 006--2706 আা6]11-1811590 ) 


শাদনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ হুম্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। 
প্রথমতঃ বল ধায় যে, কোন অ-লিখিত শাদনতন্তরই সম্পূর্ণ অ লিখিত হইতে 
পাবে না। অ-লিখিত শাসনতন্বে অনেক লিখিত অংশ থাকে । উদাছরণ- 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, বুটিশ শাদনতন্ত্র প্রধানত: অ-লিখিত হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগন্না কার্টা, অধিকারের সনদ (781101 
7১18009 ) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাঁপনতগ্রে 
স্বান পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, পিখিত শাসনতন্থ্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে । আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রেরে শানতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাৰিনেটের উৎপত্তি, 
রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাননতান্ত্রিক নিয়মগুলি 
অ-লিখিত প্রথার দ্বার! প্রভৃত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়ছে। স্ৃতরাং পিখিত 
শীননতন্ত্রে অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাননতন্ত্রে লিখিত অংশের 
অস্তিত্ব বিদ্যমান । সকল শাসনতন্ত্ই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থা 
জ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন শাননতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ 
কম। আবার কোন শাসনতন্ত্রে অ-পিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম। 
স্থতরাং ইহাকে মূলগত পার্থকা বল! ঘায় না। 

তৃতীয়তঃ, শাননতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই তন 
ধারণ। জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ছার! শালনব্যবন্থা 


শাসনতস্ত্ ৪১৯ 


নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইননভা-রচিত আইন শালনতন্্র- 
বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে ব।তিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
এ-কথা সত্য নয়। ফরাশী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্ধু মে-দেশের উচ্চ 
আদালত আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত কোন 
আইনকে বে-আইনী বলিয়! বাতিল করিতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, বল! হয় যে, অ লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র 
হার ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত কর] যায়। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা 
যায়, ব্যক্তিম্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়াস্তভাবে নির্ভর 
করে না। বুটিশ শাপনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্বেও বুটিশ জাতি স্বাধীন, 
আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্ধানীর লিখিত শাননতম্ব হিট্লাঁরের 
শাসনসময়ে জার্যান জাতির অধিকার অক্ষুপ্ন রাখিতে পারে নাই । 

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণবপে লিখিত ৰা অ-লিখিত হইতে পাবে না বা 
হওয়া বাঞ্চনীয়ও নয়। শাদনতন্্র যদি সম্পূর্নভাবে পিখত হয়, তাহা হইলে 
জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ কদ্ধ হয। শাপনতন্থ জাতীয় জীবনের 
রা্রনৈত্তিক আশা-আকাজ্ষ। ও আদর্শের জীবস্য প্রতীক। জীতীয় জীবন- 
ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদশন ও আদর্শ পরিবহিত হয়। 
এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্ে স্থান পাইয়] জাতীয় জীবনের ম্মগ্রগণ্তির পথ স্থগম 
করিয] দেয়। সুতরাং জাতী জাবনের প্রয়োজনেঠ শাপনতঙ্গ ধীরে ধীবে 
বিবঙতনের অধা দিয়া প্রথা ৭ মাদালতের সিঙ্গান্থ দ্বাব! পরপুঈ ৭ পূর্ণতা 
প্রা হয়। 


অ-লিখিত শ।সনতন্ত্রের সুবিধা ও অন্ুবিধা (1909 210 
[06786110901 চ)-/1766) 007719116861018 ) 


অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ঘে, অবস্থার পবিবতনের সঙ্গে 
এই শাসনতম্বের পরিবর্তন করিম! শালনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। 
জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শীদনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়! উহা! জাতীয় 
অগ্রগতির পথ সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া 
ইহার সংগ্কার নকল সমগ্নে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে। 

অ-লিখত শাসনতন্ত্র সহজে পবিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন 


৪২০ বাষ্তত্ব 


স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনেও মাধারণের দাবীতে ইছা৷ 
পরিবন্তিত হইতে পারে। ফলে, শাসনতন্বের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নষ 
হইয়া! যাইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও 
আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার বিধিণিষেধগুলি স্ুম্পষ্ট হইতে পারে 
না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শানকগণ তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার 
ব্যাখ্যা করিতে পাবেন ও সেঙ্জন্ত বাক্তিশ্বাধীননা অনেক সময় ব্যাহত হয়। 
যুক্তরাষ্্রীয় শাননব্যবস্থাপ অ-পিখিত শাপনতশ্ব একেবারেই অন্পযোশা । 


লিখিত শাসনতন্ত্রের নুবিধা ও অন্তরবিধ। (0197165 800. 20670767113 
01 71666700791 606102 ) 


গ্লিখিত শাসনতন্ত্র শামক-শাপিতের সম্পর্কের সমস্ত বিময় সৃম্পষ্টন্ধপে 
লিখিত থাকে বপিয়া ইহাতে কোন বিষয়ের সন্দেহের অবকা* থাকে না. 
এই স্থস্পঃতার জন্য শ|সকবর্গ ৪ জনসাধারণ তাহাদের ন্তাযা অধিকার ও 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থকিতে পরে । যুকরাছীর় শাসনব্যবস্থার লিখি 
শাসনতন্থ অপবিষ্কাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির মরে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়! এই শ্গিখিত শাসনত্ন্ব উভয সরকাঁবেরু 
কার্ধের সীমারেখ! স্থির করিয়া দের । ম-্লথিত শ'ননতন্ব অপেক্ষা ইহ 
অধিকতর স্থায়ী । 

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হুইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
ইহার জ্ৰুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়! 
দেশে অপন্তোষের স্কট হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের 
বাষ্টনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা বাধা 2টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে 
পারে। 


নমনীয় ও অ-নমনীস্ শাসনতন্ত্র ( €1651)১15 870 716 0077861- 
€001078) 


শাননতন্ত্রের লিখিত ৭ অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব 
বলিয়া লর্ড ত্রাইস্‌ শাসনতম্কে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই ছুই শ্রেণী” 
ভাগ করিয়াছেণ। শাননতম্বের পধিবতপ-পঞ্চতি সহদ্গ কি জটিল এই 


শালনতন্তর ৪২১ 


পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে । যর্দি শাসনতন্র 
সহজেই পরিবর্তন কর! চলে অর্থাৎ দেশের আইনমভা সাধারণ আইনের মত 
শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনও ভোটাধিকোো যদি পরিবর্তন করিতে পারে তাহা 
হইলে তাহাকে নমনীয় শাদনতত্ত বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাদনতান্ত্রিক 
"সাইন পরিবন্ঠনের জন্ত কোনকপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবাব প্রয়োজন 
হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলয়! 
বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উত্য়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী 
হয়। বুটিশ শ।দনতন্ত্র নমনীয় শাসনতন্তেব প্রকৃষ্ট উদাহরণ । পার্লামেন্ট সভ! 
সাধারণ আইন পরিবর্তন-পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আঁইনগুলিও 
পরিবর্তন করিয়! থাকে । এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহথ করিতে 
তয় না। ইংলগ্ডে শাঁসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন 
প্রভেদ কর! হয় না ও রাজা-সহ পার্লামেন্ট সভ! উভয়বিধ আইনশ্প্রণয়ন ও 
পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারাী। 


অপরপক্ষে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে শীঘনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই 
শাসতস্ত্রের যর্দি একটি সামান্ততম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা! হইলে একটা 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা পাধারণ আইন- 
পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। মাফিন 
দেশে শাদনতাস্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিঙ্নলিখিত জটিল 
পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-মভার ছুই পরিষদের মোট সদশ্যদের ৬ 
অংশকে এই পরিব্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হুইবে, বিকল্পে 
পঞ্চশটি রাজ্যের 3 বাজ্য দ্বার] এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা 
আহ্বান করিয়! গ্রন্তাবটি সমর্থন কবাইতে হইবে। এইক্ধপে সমধিত 
পরিবর্তনের প্রস্তাব রাজ্যের আইনসভা কিংবা! আহৃত সতায় 
উপস্থিত $ সংখ্যক সত্য ছারা সমধিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ 
আইন-গ্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল। দেইজন্ মকিন যুক্তরাষ 
এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবরঠনের সংখ্য1 অতি অল্প । যে-দেশে 
ম-নমনীয় শাসনতন্ত্র গ্রচলিত, সেখানে শাদনতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ 
আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । শাদনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একট! নিশেষ মর্যাদা 
দেওয়া হয়। 


৪২২ বাষ্টুতত্‌ 


নমনীয় শাননতন্ত্রের সুবিধ! ও অন্থবিধ (8167165 ৪0 10670686 ০1 

চ15587019 (00718626610) 

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অনেকগুলি স্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, লালনতন্্ 
পরিবর্তনের জন্ত বিশেষ কোন অন্থ্বিধা নাই বলিয়া জাতীয় প্রগতির সঞ্গে ইহার 
সমস্ব় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র নহে পৰিবর্তন করা যায় বলিয়া বিনা 
রক্তপাঁতে শাঁসনতস্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন কর] যাঁয়। সহজে পরিবর্তনশীল 
বলিয়া! জনমতের দাবী পূরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শান্ত থাকে। লোচুক 
ইচ্ছা করিয়! শাসনতন্ত্র তঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না। 

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্ের গ্রধান ক্রুটি। স্দা-পরিবর্তনণীল 
জনমতের প্রভাবে এই শালনতন্ত্রও পরিবত্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিৰ্তণ- 
শীল শাসনতন্ত্র জনমতের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার 
ও স্বার্থ এইবূপ পরিবর্তনশীল শাননতন্ত্র ছারা সরক্ষিত হইতে পারে না। স্থতরা" 
জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সন্বন্ধে স্বতাবতঃই সন্দেহপরাযুণ হইয়! উঠে। 
অ.নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ (16110 ৪0 106706169০1 

[1610 0078511626202) 

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ৩৭ হইল ইহার স্বাক্সিত্ব। এই শাদনতত্ত্ের 
পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় পা। এই শাদনতন্ত্রের আইনগুলি পিখিত 
বলিয়া! ইহ! স্পষ্ট এবং ইহার মধো অনিশ্চদত। কম। ভ্রুত ও দহজে পরিব্তন- 
শীল নক্প বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ই দ্বারা অধিকতবতভাবে সুরক্ষিত 
হয় ও সেজন্য শাদনতন্থ্ে জনগণের আস্থা! থাকে । যুকরাষ্র-ব্াবস্থায় অ-নমনীয় 
শ[ননতন্ত্র অতীব উপযোগী । 

কিন্ত ইহ'র ক্রটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর! যায় ন1 বলিয়া 
জাতীয় অগ্রগতির পথে উহ1 অনেক সময় বাধ] হটি করে। ফলে জনগণে? 
মনে অসন্তোষের নটি হয়। জাতীর জীবনের পরিবর্তনের মহিত যদি শাসন 
তন্ত্রের সামৰনন্তবিধান ন1 করা ঘায়, তাহা হইলে মে শাদনতন্্ কার্ধকরী হইতে 
পারে না। 
শ[সনতল্মের আধুনিক প্রবপত (1100৫70. 19009180165 11) 0073. 

(165610779) 

শাননতন্ত্রকে যেরূপ লিখিত ও অ-পিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ক4। 


শাসনতন্ত্র ৪২৩ 


যুজিসংগত নয়, তদ্রপ নমনীয় ও অ-নমনীয়রূপে ইহীর শ্রেণীবিভাগ কর] কতদূর 
যুক্তিসংগত তাহা বিচারলাপেক্ষ। সংক্ষেপে বল! যায় যে, শাসনতস্ত্র শাঁক- 
শাঁসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাদিতের এই সম্পর্ক 
সদ ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়! বাঞ্ছনীক্ব হইলেও ইহার পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মাহ্ুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন ও 
আদর্শ ক্রমশঃ নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত 
সামগ্রস্ত রাখিবার জন্য শাদনতত্ত্রের পরিব্র্নও জাতীয় জীবনে অনম্বীকার্ধ। 
যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতস্ত্ের মর্ধাদাহানি 
হইবার সভবন। বর্তমান থাকে । তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে--কি 
লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় ব। অ-নমনীয়,_-পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের 
বাবস্থা! থাকা অতীব প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে অেণীরই শাসনতন্ব 
হুউক না কেন, নকল শাসনতন্্ই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গণিণ্ত 
হয়। প্রথমতঃ দেখা যাঁষ যে, প্রত্যেক শাঁদনতস্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে 
নিয্নমতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাননতান্থিক আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়ত: 
প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতত্ত্রের অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয়। 
তৃতীয়তঃ, বিচারালয় গুলির সিদ্ধাণ্ত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক 
সহায়তা করে। বৃটেন ও মাকিন দেশের শাসনতন্ত্ে পার্থক্য থাকিলেও এই 
উভয় শাসনতন্্ই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বার! প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত 
হইয়াছে । কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শীনতস্ত্বের 
উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর নাল 
হইতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতত্ব নিক্মমতান্ত্বিক পদ্ধতিতে গঠিত 
হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মৃক্ত নয়। 
অপরপক্ষে, বুটেনের শামনতন্্ গ্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের দিদ্ধান্তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়ষতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে 
মুক্ত নয়। 

সাধারণতঃ বুটিশ শাদনতস্বকে নমনীয ও মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে 
অ-নষনীয় ব্ল। হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পার্থকা 
মূলগত পার্থকা বশিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বৃটিশ শাদনতন্ত্র অতি 
সহজেই সাধারণ মাইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট মতা কর্তৃক পরিব্তিত 


৪২৪ ববাষ্ট্তত্‌ 


হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণত্বন-পদ্ধতি হইতে পৃথক একটি জটিল পদ্ধতি 
ব্যতীত পরিবতিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি 
ছাড়াও মাকিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্য পন্থা আছে ও সেই পন্থা! 
অন্ঘরণ করিয়া মাঁকিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী ব্ছ গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এ-কথ! স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, 
জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ থৃষ্টান্বে ফিলাডেল্ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৭ খৃষ্টান্দে 
গৃহীত আর্দি শাননতন্ব হইতে বহুলাংশে পরিবতিত হইয়াছে । প্রশ্ন হইল, 
এই অসংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ নমনীয়তা সত্বেও কিতাবে সম্ভব 
হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৫টি মংশোধন হইয়াছে । অবশিষ্ট 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালছের মাধামে। 
প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হুইয়াছে। বিচারালয়ের 
সিদ্ধাত্ত ছারা জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
রাষ্টপতি ও কংগ্রেস-সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ছার! ধীরে ধীরে 
এরূপ পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে যে, আর্দি শাপনতত্ত্রের রচয়িতাগথ তাহ! 
কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠনগ্রকতি 
ও তাৎ্পর্ধ উভয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে । সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি এসনত্তন্ত্রপরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা 
বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান তন্ত্রের 
পরিবর্তন সহঞ্জ নয় সেখানে অন্য উপায়ে-_প্রথা বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা 
শাদনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধা কর! হয়। শাদনতন্ত্র কোনক্রমে স্থাণুর মত 
থাকিতে পারে না। ম্ুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনশীল। এ দিক দিয় 
দেখিতে গেলে মাফ্িন সুক্তরাষ্ট্রেরে শাদনতন্ত্র বুটিশ শাসনতস্ব অপেক্ষা কম 
নমনীয় নহে । 

বর্তমান যুগে নানাকারণে শাপনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তাব দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িতেছে। এমন কি দর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাননতন্ত্রড ক্রমশঃই 
অ-নমনীয় হইয়! উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌপিক অধিকার- 
গুলির রক্ষাকলে জননাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিতেছে ও 


শাসনতন্ত্র ৪২৫ 


সেইজন্য অ নমনীয় শাসনতন্ত্বের মাধ্যমে এই ব্যক্তিম্বাধীনত। রক্ষার চেষ্ট] কর! 
হয়। শাঁদনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া শাঁসনকর্তৃপক্ষ সহসা 
ব্ক্তিস্বাধীনতা৷ সংকূচিত করিতে পারেন ন1। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাস্ীয় শাদন- 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ নমনীয় শন্নতন্বের উপযোগিতা বুদ্ধি পাইয়াছে। 
শুক্তবাষ্ী় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্ক্তিস্বাধীনতা, প্রাদেণণক 
সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত র।খে। 


শপ।সনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি (11961005 01 0078160610781 
4১102101861) 


“1ননতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, ণমণীয় হউক আর 
অ নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহাধ। কিন্তু এই 
পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে একপ্রকারের নয়৷ 

নমনীয় শাদনতন্থের পরিবর্তনে কোনবপ জটিপতা নাই। নাধারণ 
পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনমভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পাবে-_ 
যেরূপভাৰে ইংলগ্ডে পরিবতিত হয়। 

কিন্তু অ-নমনীয় শামনতন্্বের ক্ষেতে ৰিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হুইয়াছে। 

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদ্বাতাঁর 
সম্মতির প্রয়োজন হয়। স্থইস্‌ দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় এই নিষ্বম অন্ুপারে 
শাদনতত্তর পরিঝতিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্্বীয় শীসনব্যবস্থায 
শামনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুপির 
সংখ্যাধিকোর সম্মতি প্রয়োজন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেরে শাদনতান্িক 
পরিবর্তনের প্রস্তাব 3 রাজ্য দ্বারা সমধিত হওয়] চাই। অগ্্রেলিয় ও সুইস্‌ 
দেশেও নির্বাচকমণ্ডঙীর সংখ্যাধিকা ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির 
সংখ্যাধিকোর সম্মতি প্রয়োজন। ভৃতীযতঃ, অনেক দেশে দাধারণ 
আইনসভা! একট! নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বার! শাসনতন্ব পরিবর্তন করিতে 
পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্টে আইননতার উতয়কক্ষেব ২ অংশ সত্যে 
সম্মতিতে শালনতন্ত্রেরে পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনপদতা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একট খসড়। 


৪২৬ রাষ্টতত্ব 


বিলের আকারে আইনন্ভায় পেশ করাইয়া! সমগ্র সঘস্তসংখ্যা ও উপস্থিত 
সশ্তসংখ্যার নিরক্কুশ সংখ্যাধিকা দ্বার! প্রস্তাবিত সংশোধন অছগমোদন 
করাইতে হুইবে। তারপর ভারতের বা্রপতির সম্মতি পাইলে ইহ! 
ধকরী হইবে। 

শসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু (0017069765 0£ 00778860608) 

শানতন্ত্রেরে বিষয়বস্তু কি এ-সঘদ্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 
শাসনতন্ত্র কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না! শুধু 
ব্যক্তিম্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিপাঁবে পরিগণিত হইবে--ইহাঁই বিচার্ষ বিষয়। 
শাসনতত্ত্রের প্রধান কার হইল, বাষ্টরে ক্ষমতা ও বাক্তিম্বাধীনতার মধ্যে 
সমন্বয়সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ স্থগম করিয়া দেওয়া। 
এইজন্য শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুপি স্থান পায়। 

প্রথমতঃ, শাসনকার্ধ পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শাপকশ্রেণী নির্বাচন 
করিয়া তাহাদের ক্ষমত| শাসনতস্ত্র সথম্প্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দ্বেয়। 
শাসনতস্্র একদিকে যেমন সরকার কি কি কার্ধ করিবে তাহা স্থির করিয়' 
দেয়, অপরদিকে পেইরূপ সরকার কি কি কার্ধ করিতে পারিবে না তাহাও 
নির্ধারিত করিয়া! সরকারের কার্ধের লীঘারেখা স্থির করিয়া দেয় । 

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ব ব্যক্রিম্বাধীনতাঁর উৎ্দ। সমাজজীবনে নাগরিকগণ 
অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পাঁরে 
শাসনতন্ত্র তাহা স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয্বন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র 
অন্তের ও সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্য ও নির্ধারণ করিয়। দেয়। 

তৃতীয়ভঃ, সরকারের কার্ধ যাহাতে হু্ভাবে পরিচালিত হুমম দেইজন্ত 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারম্পরিক সম্পর্ক শাপনতন্ত্র স্থির করে। বিতিন্ন 
বিভাগের ক্ষমতা পরম্পর-বিঝোধী না হুইম্বা কিভাবে পরিচালিত হইলে 
শাঙগনকার্ধ উন্নততর হইতে পারে, শাসনতন্ত্র মে নির্দেশ দেয় । 

চতুর্থতঃ, সরকাৰী কার্ধে পৌক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক 
আইন শাদনতন্তরে সন্নিবদ্ধ কর] হয়। এই আইনাহ্দারে গঠিত একটি সাধারণ 
নিয়োগ-সংসদ (29110 99:5199 002203139192)-গঠনের বাবস্থ। থাকে । 
এই নিয্লোগ-সংসদ ঘোগ্যতানুপারে পরীক্ষ/ করিয়া! বা অন্য পন্থায় সরকারী 
কমা নিগ্কোগ করিয়া থাকে । 


শাসনতন্ত্র হস 


পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাদনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্‌ 
কর্তৃপক্ষ শাদনতন্্ব সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে 
সংশোধন কর! যাইবে-_-সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতস্ত্রে লিখিত থাঁকে। 


সংক্ষিপগ্তসার 


শীসনতন্ত্র_স্থাক্দিভীবে আইনের ভিত্তির উপর শানক-শাপিতের সম্পক 
নির্ধারণ করা! হইল শাদনতন্েব কার্ধ। শালনতন্ব ব্যতীত কোন রাগের 
কল্পনা করা যায় না। 

সরকারের কার্ধ কিভাবে পরিচালিত হইবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ- 
গুলির মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকাঁর ও জনগণের মধ্যে কি 
সম্পর্ক হইবে_-শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে। সরকারের কার্ধের সীমারেখা 
স্থির করিয়! শাঁদনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাখীনতার বক্ষাকব্চ ছিপাবে কাজ করে। 

শ।সনতন্ধ্রের শ্রেণীবি ভাগ-_শালনতন্্কে সাধারণতঃ লিখিত 9 
অ-লিখিত শাননতন্ত্রে ভাগ কর] হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাক ও শাদিতের 
সম্পর্ক বিশদভাবে লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্পনাস্থঘায়ী একটি প্রতিনিধি- 
সংদদ্‌ দ্বারা ইহ1 রচিত হয় তাহাকে লিখিত শীসনতন্ব বলা হয়। আর বে 
শ/দনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিতিন্ন প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির ছার! 
গড়িয়া উঠে তাহাকে অ লিখিত শাদনতন্ত্র বল! হয়। ইহা কোন নিদিষ্ট 
সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্িষট প্রতিনিধি সংলদ্‌ ছার! গঠিত হয় না। 

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শীদনতন্ত্রই 
সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-পিখিত হইতে পাবে না। লিখিত শাসনতন্ত্র 
অ-লিখিত অংশ থাকিতে পাঁরে (যেষন, আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের শীদনত্ 
লিখিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে ), 
আবার অ-লিৰিত শামনতন্্ে লিখিত অংশ থাকিতে পারে ( যেমন, বৃটিশ 
শাদনতন্ত্রে মাগন। কার্টা, অধিকারের সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান 
পাইয়াছে )। 

সিধিত শাসনতন্ব হুম্পষ্ট। যুক্তবা্ীয় শাঁদনব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য! 


৪২৮ রাত 


কিন্ত ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া 
লিখিত শাসনতন্ত্র অনেক সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে। 

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহ! জাতীয় 
জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে । কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অল্পষ্ট। 

শাসনতত্ত্রকে অন্য দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নমনীয় এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা যায়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শালনতত্ত্রের পরি- 
বর্তন কর] যায় তাহাকে নমনীয় শাদনতত্ত্র বল! হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র । 
রাজা-সহ পালমেণ্ট সভা একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্িক 
'আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে । অপরপক্ষে, যে শাসনতন্থ পরিবর্তন 
করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বল হয়। 

নমনীয় শাসনতন্্ব সহঙ্জে পরিবতন করা যাঁয় বলিয়া! জাতীয় অগ্রগতি 
ব্যাহত হয় না-_বিন। রক্তপাতে শাননতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু ইছার 
দোষ হইল যে, ইহার কোন স্থাফ়িত্ব নাই। জনমতের ঢাপে সদাসবর্দা ইহার 
রদবদল হইতে পারে। 

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গ্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তিত্বাধীনতা 
এ নাগরিক অধিকার বক্ষ। করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইলে, প্রয়োজনীয় পরিৰতন 
করা যায় না বলিয়। উহ] জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হইতে পারে। 

শীসনতন্ত্রের স্বরূপ- সকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি 
উপাদান ছারা গঠিত হয়ঃ নিয়মতান্িক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন্ 
প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে পরিবর্তন কর! দুরূহ, সেখানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা 
শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে; উদাহরণস্ব্ূপ আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রে 
কথ! বলা! যাইতে পারে। আবার বুটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
ইছার নেক পধিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধুনা ধুক্তরাষ্ীয় প্রথা 
আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তিম্বাধীনত! রক্ষাকল্পে সকল লেশের শাসনতন্ত্রই 
অ-নমনীক়্ হইয়া উঠিতেছে। 


শামনতন্থ ৪২৯ 


পাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পঞ্ধতি-নমনীয় শাঁদনতনত্র 
পরিবর্তনে কোন জটিলতা! নাই। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন' 
পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তন কবিতে পারে। কিন্তু অনমবনীয় শাসনতন্বের 
পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রতেদ দেখ! যায়। সাধারণ আইনসভা ভিন্ন পদ্ধতি 
বলম্বন করিয়া, বা প্রতিনিধি-সংসদ আহবান করিয়া, কিংবা! নির্বাচক- 
মণ্ডলীর সমর্থন দ্বারা, কিংবা যুগপৎ আইনসভার সমর্থন ও নির্বাচকম গুপীর 
সখ্যাধিকোর সমর্থন দ্বারা, অ-নমনীয় শালনতদ্থের পরিবর্তন করা] হয়৷ 

শাসনতন্ত্রের বিবস্ববস্ত- শাসনতন্ব শাসক-শামিতের সম্পর্ক নিধারণ 
করে। হ্ৃতরাং ইহাতে থাকে-_(ে) শাসকের ক্ষমতা এ ক্ষমতার সীম'। 
(খ) শাঁসিতের অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারম্পবিক 
সম্পর্ক, (ঘে) শসণম্ব পরিবতন করিবার নির্ধারিত পঞ্ধতি। 

প্রশ্নাবলী 
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অ-নমনীয় ও নমনীয় শ[সনতান্ত্রর মধ্যে পার্থকা কর (ক) ইংলগ, 
(খ) মাকিন-যুক্তরাঙ ও (গ) ভারুতের শাসনতন্ত্র অ-নমনীয় বা নমনীয় ? 
উ্নরের পক্ষে যুক্তি দেখা ও। 


9, /000861001008 £10% 800. &:9 006 00809. 02161989 
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শাসনতন্ত্র বর্ধিত হয়, তৈয়াী হয় নাঃ । ভারতের সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিত 
টক্তিটির সমালোচনা কর । 
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জনৈক মাফিন-লেখক বলিয়াছেন ষে “মাকিন শাপনতন্ত্র বৃটিশ শামনতন্থ 
অপেক্ষ] হপরিবর্তনীয়” | তুমি কি এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন কর? 

4,101961080191) ৮৪৮৪৪: 11810. 800. 116311019 001086160810139 
1086 819 009 0095168 900. 0819068 ০ 8 11010 900861696100 ? 

(0. 0. 1974-019 চ5118009 ) 
হুপরিবর্তনীয় ও ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য দেখাও। ছুপাররর্তনীয 
স» বিধানের দ্বোষ ও গুণকি কি? 


অগুদশ অধ্যায় 


রাজনৈতিক দল ও জনমত 
€ 1১911810581 [১875 50 1১010116 009110800 ) 


রাজনৈতিক দল (7১0116108] [এড ) 

বর্তমান সভ্য বাষ্্রগুলির শাসনব্যবস্থা দঙ্গীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সেন্ন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচাঁলিত গণতন্থ 
বল! যাইতে পারে। দেশের বিভিষ্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্থ 
সম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই 
নীতিকে কার্করী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোৌক লইয়া 
এক-একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্কিবিশেষের মত যতই যুক্তিঘু্ত 
ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহা! এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না। 
সেজন্ত এক নীতিতে আমন্থাবান্‌ অধিকসংখ্যক লোক যর্দি একতাবদ্ধ হইয়া 
তাহাদের নীতি ও কার্ধক্রম সফল করিবার জন্ত বদ্ধপবিকর হয়, তাহ! হইলে 
সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। দল-গঠন ব্যাপারে মানব 
চরিত্রের ছুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ঘে, প্রত্যেক 
মান্তষের একটি স্বকীয় মত থাকে এবং সেইজন্য মানুষে মানুষে মতভেদ হয়। 
কিন্ধ এই মতভেদ থাক] সব্বেগড মাভষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধভাবে লং 
জীবন যাপনের উদ্দেশ্টে মতানৈক্য দূর করিনা যথালভ্ভব একমত্য গ্রতিষ্ঠি 
করিতে প্রয়াদ পায়। হিতীয়ত্তঃ, একই নীতিতে বিশ্বাসী জনসমূহ স্থমংবদ 
ভাবে তাহাদের নিধ্পবিত নীতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াম পাঁষ। 
স্থতরাং বাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল--একতাই ৰল। প্রত্যেকটি 
রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্ট-প্রণোর্দিত হইয়া তাহার্দের নীতি ও কার্ধজম 
স্বিরকরে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উত্কর্ষপাধণ হইল রাঙ্জনৈতিক দলের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত । দলীয় স্বার্থদিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে দল গঠিত হইলে সে দপ 
আদর্শত্রষ্ট হইয়। কুচক্রী দলে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় 
খ্বার্থের উতৎ্কর্ষলাধন করিবার নিমিত্ত বাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া 

কার্ধ পরিচালন! করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে | কিন্তু দলীয় শাদন 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩১ 


ঈশ্বরাস্থমোদিত--এই কথ প্রচার করিয়। কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান 
সুগে শাদনকার্ধ পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাননব্যবস্থার পশ্চাতে 
জনগণের সমর্থন থাক। চাই। 


রাজনৈতিক দল গঠন করিতে নিম্নলিখিত চারটি উপাদান একান্ত 
অপরিহার্ধ £-_ 

১। দলগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইল যে, যে-সমস্ত লোক লইয! 
রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে বিস্তারিত কার্ধক্রমে মততেদ 
থাকিলেও দলীয় মূলনীতিতে সকলেরই আস্থা ও সমর্থন থাকাচাই। এই 
মূলগত এঁক্যের অতাবে রা্নৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে কার্ধ করিয়া তাহাদের 
উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে না। 

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান বস হইল একতা । ন্থৃতরাং দলের 
সদশ্যবর্গকে সুদংবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে কার্ধকরী করিবাব 
জন্ত বন্ধপরিকর হইতে হয়। দলীয় সংগঠন যদি সৃসংবদ্ধ না হইয়া! শিথিল 
হয়, তাহ! হইলে রাজনৈতিক দল একটি অসংবছ। ও অনিয়ন্ত্রিত জনতায় 
পর্ধবলিত হয়। 

৩। বু(জনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার! সর্বদা নিম্মম- 
তান্ত্রিক উপায়ে উহাদের উন্দেশ্সাধন করিতে চায়। যে দল বলপ্রয়োগে 
বা অন্ত কেন অমৎ উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রয়াম পান, তাহ! 
কখনই বাঁজনৈতিক দল পদবাঁচয হইতে পারে না। একমীঞ্জ জনদাধারণেএ 
তোট দ্বাৰা সমর্থনের উপরই রাজনৈতিক দলের অধিকার নির্ভপ্ন করে। 

৪| বাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উতৎকধপাধন 
করা । একমাত্র এই উদ্দেশ্টের ছারা! রাজনৈতিক দলগুপিকে অন্তান্ত মংগঠন 
হইতে পৃথক্‌ করা যায়। যখন কোন দল এই মহান্‌ আদর্শ-্রষ্ট হইয়া ইহার 
দলীয় স্বার্থম্রক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকে কুচক্রী দুল (7৮০61০0 ব। 
00968:8) বল হয়। 


রজনৈতিক দলের কার্য (ঢ'000001909 ০ চ01/6108) 2816193) 


প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে 
সংঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে তাছার্দের মত 


৪৩২ বাষ্্তর 


কার্ধকর করিতে কতমংকর হয়, তাহ! হুইলে তাহাদের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির কর!। 
জ।তীয় সমন্তাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমন্তাগুলির স্মাধানকল্পে রাজ- 
নৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্ধক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও 
সমহ্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্ধ হইল মেই নীতিকে নান। 
উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা । সংবাদপত্র, সভামমিতি 
ও পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অন্তকুন করিয়া গঠন 
করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক নংখ্যক 
লোক এই প্রচারকার্ষের ছারা উদ্বদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আম্থাবান্‌ হয়, 
দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বুদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের 
সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সতিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ 
নির্বাচনছ্ন্দে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কাধ। 
নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রছের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে 
জোর প্রচারকাধ চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভ।য় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাভ করে, সেই দলে পেতগণ মন্ত্রিংল্দ্‌ গঠন কধিয় শাসন- 
কার্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলে 
রাজনৈতিক দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম অন্পারে দেশের শাসনকার 
পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চেই্ট থাকে। 
এইবূপে নির্বাচনের সময় জনপাধারণের সমর্থন লাভের জন্ত যে সমস্ত প্রতি- 
শ্রতি রাজনৈতিক দল কর্তক প্রদত্ত হয়, ক্ষষ্মতালাভের পর সেগুলিকে যথা- 
সম্ভব রক্ষা! করিবার চেষ্টা করা হয়। যেদলগুলি আইনসভাকস অপেক্ষাকৃত 
কমসংখ্যক আমন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। 
প্রত্যক্ষভাবে শাননকার্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিবোধী দল আলাখ- 
আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোন্তরের ছ্বারা মন্ত্বিমগুলীকে তাহাদের কর্তবা 
সম্বন্ধে সর্বদ1 অবহিত রাখে । মগ্্রিমগুলী তাহাদের নির্বাচনকলীন প্রতিশ্রাতি 
উপেক্ষা করিয়! খুশিমত শাদনকার্দ পরিচালনা করিলে বিরোধী দল জনমত 
জাগ্রত করিয়া মিম গুলীর কার্দে বাঁধা শি করিতে পারে । 

রাঞ্নৈতিক দশগ্ুলিকে ইহাদের মতের পার্থক্য অন্পারে সার্দাারণত 
চার ভাগে ভাগ করা হয়- উগ্র বামপন্থী (10670011816 ), বামপন্থ' 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৩ 


“10516 ), দৃক্ষিণপন্থী (2181)6) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী ( [786900৩ 11106 )। 
উগ্র বামপন্থী দল দব-কিছুরই আমূল পরিবর্তনদাধন করিয়া! নৃতন পরিবেশের 
হপ্টি করিতে চান। বাঁমপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক 
পরিষর্তনে বিশ্বানী। দবক্ষিণপন্থীরাঁ কোনৰপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নছেন। 
বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখ! তাহারা সমীচীন মনে কবেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী 
পল অতিরিক্তমাত্রাক়্ রক্ষণশীল । তাহারা অধুনালুপ্ত পুরান ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ বাঁখ! অতীব প্রয়োজন । 
প্রবমতঃ, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কাধকারিতা বহুল।ংশে ইহাদের 
শিতি ও কার্স্থচীর উপর নিভর করে। যে দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম 
শময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না, সে দলের পক্ষে স্থায়িত্ব- 
শভ কবিয়। জনপ্রিয়তা অঞজন করা সম্ভব নয়। দলের নীতি ও কার্ধক্রম 
[দি জাতায অগ্রগতির সমান পর্যায়ে না চপিতে পারে, তাহ! হইলে দলীয 
শাসনবাবস্থ! অসাড ও পন্দু হইযা পড়ে । এইজন্য কি রক্ষণশীল, কি উদ্বার- 
নতিক--সব দলেরই নীতি ও কাধক্রমের পরিবর্তন অপরিহার্ধ। 


দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশেই বাজনৈতিক দল শাননতান্ত্রিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে । শাপনতন্ত্র কতৃক র।জনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সমৰি 
'ঘননা। সকল ধেঁশেই বাজনৈতিক দলের কার্ধকলাপ শাসনতন্র বহির্ভৃ 
"লকার সামাবদ্। (1386:৮-1988] 8:০৮ )। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট 
[টেন প্রত দ্বেশে যেখানে শাসনব্যবস্থ। দলীয় রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
.স সমস্ত দেশেও রাজনৈতিক দলগুপির শাঁপন৩ম্ব কতৃক ম্বীরুত কোন অস্তিত্ত 
ই -অআথ5 সরকার-গঠনে এবং সরকারী কার্ধ-পরিচলনায় দরশীয স*গঠণ 
শপরিহার্ধ হইয়। উঠিয়াছে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দলীষ লংগঠন শীণনতত্ব্ের 
*ঠোনুত' প্রশমিত করিয়! শালনতন্ত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্ধকর কৰি” সহায়তা 
+রিযাছে। দলীয় সংগঠনের অবর্তমানে মাকিন শাসনতশ্ব কর্তৃক হট 
শ[সনবাবস্থ! চরম ক্ষমত! স্বাতম্থাবিধানের জন্ত পঙ্গু হুইয! পড়িত। 
আধুনিক কালে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দূল শাসনতন্ত্র কর্তৃক দ্বীকত 
£ইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বর্তমান বাংল! দেশের মংশোধিত শাসনতন্ত্র 
একটি রাজনৈতিক দলকে (সরকারী দল ) স্বীকৃতি দান করিয়া! দলীয় প্রাধান্য 
বধিতে সহায়তা করিয়াছে। 
২৮--( ১ম খণ্ড) 


৪৩৪ রাষ্ট্রতত্‌ 


তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও 
স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সহজাত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
বতম্নান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনৈতিক সমন্তাসমূহ সম্পর্কে মান্ুষে 
মতানৈকোর ভিত্তির উপর গঠিত হুইয়াছে। সাময়িক উত্তেজন1 ব! লখু 
কারণে মানুষের মধ্যে যে মততেদ হয় তজ্জন্য স্থায়ী কোন দল গঠিত হইতে 
পারে না। উত্তেজন! প্রশমিত হইলে মতভেদও দূর হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অধিকার ও ভোগ এবং অন্তান্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানধের ধারণার 
মধ্যে যে মুলগত পার্থক্য দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানত: এই অথ 
নৈতিক সমস্তা-সম্পকিত মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষিত হয়। অনেক সময 
আবার ধর্মমতের পার্থকোর জন্ত সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক 
দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেশনমূহে সাশ্রদদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক 
দল বিরল, কিন্তু ভারত প্রড়তি প্রতীচ্য দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে 
এখনও পর্যস্ত সাম্প্রঙ্দায়িক ভিত্তিতে গঠিত বাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায়। 
দলীয় শাসনের গুণ (7160165 ০1 7815 00561786200) 

বর্তমান যুগে দেশের শাঁসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বিশেষ গুরুত্বপৃণ 
স্বান অধিকার করিয়াছে । রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণত: জনসাধারণের 
কোন স্থম্প্ট অভিমতথাকে না বা থাকিলেও মেই অভিমত কার্ধকর করিতে 
পারে না। রাজনৈতিক দল এই অসংবদ্ধ জনমতকে সুপধংবদ্ধভাবে গঠন 
করিয়! উহাকে শক্তিশালী করিয়া তৃলে। এই উদ্দেশে দলগুলি নানা 
প্রকারে প্রচারকাধ পরিচালন! করিয়া! থাকে । রাজনৈতিক দলগুলি দেশের 
বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুথে উপস্থিত 
করিয়া জনসাধারণকে এ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়ান পাষ। 
প্রচারকার্ষের মধ্য দিয়! দেশবাসী এ সমস্ত জাতীয় সমন্তা ও তাঁাদের 
সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থনংগ্িষ্ 
ব্যাপারে জনসাধারণের উত্সাহ জন্মে ও তাছার্দের রাজনৈতিক অধিকাও 
ও কর্তব্যজ্ঞান বুদ্ধি পায়। স্ৃতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য 
দিয়া জনশিক্ষা বিস্তারলাভ করে। 

স্থসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসনব্যবস্থা স্বভাবে পরিচাপিত 
হইতে পারে না। আইনলভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিঘংসদ গঠন করিয়া 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৫ 


শাসনকার্ধ পরিচালনা কবে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি 
ঘথালভ্ভব সফর করিতে পচে থাকে। কিন্তু আইনপভাব সদস্যগণ যদি 
চাহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্িমগ্ুলীর কার্ধে সাত না করিয়? 
ছাদের খুশিমত ভোট দেন, তাহ! হইলে মন্ত্রিমগুপর শাসন পরিচালনা 
রা সম্ভব হয় না। দলের সদন্যগণের নিয়মীনবতিতা ও শঙ্খলার অভাবে 
পাঁসনকর্তৃপক্ষ স্থায়িতাবে কোন শামননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না। 
“লের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শালনব্যবস্থ! স্থাগ্রিত্ব লাভ করিয়া দলীয় নীতি 
9 কার্ধক্রম সফল করিতে পারে না । 

দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাঁসনকার্ধের কোনরূপ উৎকর্ষ- 
সাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারী দল নিজ উচ্ছাতসাবে 
«[স্নকার্ধ পরিচালনা করিয়া যাইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন অন 
কান উপায়ে ক্ষমতার অধিকারী দলকে ক্ষমহাচাত করা সম্ভহ হটত না। 
বরমান যুগে দলীয় শাপনবাবস্থা প্রবর্তিত হওয়া ফলে প্রতোকটি 
বাজনৈতিক দল শাঁসনকার্ধ পবিচাঁলন1 করিবার স্যোগ পায় এবং এই 
প্রম্পবিক প্রতিযোগিতার মধা দ্রিযাঁ শাসনকার্ধের উত্কর্ষ সাধিত ভওয়ার 
দাবনা থাকে । সংখাগণ্রঠ দন শাপনকাধ পরিচালনার তার গ্রহণ 
করিলেও সংখাঁলঘিঠ দলের বিকব্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহার! জনম্থার্থ- 
বিরোধী কোন কাজ করিতে লাহপী হয়না। আইননভার বিকদ্ধ দলগুলির 
সদীজাগ্রত দর্টি সংখাগরিষ্ঠ দলকে তাতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রাখে । 
এইবূপে দলীয় শাসনব্যবস্থ! সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শ্বেরাচাবের প্রতিবন্ধকতা করে ও 
প্লীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিম] শাসনকার্ধের উতৎ্কর্ষমাধনে সহায়তা করে। 

দলীর় শীসনবাবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার 
স্গাতন্থ্াবিধান-নীতি শাঁসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কাযকরী করা হইয়াছে, সে 
সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
মধো যোগস্থত্র স্থাপিত হইযাছে। এই যোগহ্ত্রের অভাবে শাপনব্াবস্থায় 
ঘচল পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দলীয় শালনব্যবস্বার ফলে 
শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে যোগনুত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া 
শাসনব্যবন্থ। অব্যাহত আছে। মাঙ্িন যুক্তরাষ্ট্রে শীলন-কর্তৃপক্ষের শী-স্থানীয় 
ব্ক্তি অর্থাৎ রা্্পতি এবং কংগ্রেস সত'র সংখাাগরিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক 


৪৩৬ বাষ্রততব 


দলভুক্ত বলিয়া! ক্ষমতার ন্বাতন্ত্যবৰিধান সত্বেও তাহার! একযোগে শাসনকার্ 
পরিচালন! করিতে পাবেন । 


দলীয় শাসনের দোষ (2067767169) 


গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহাধ বিবেচিত হইলেও 
দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ত্রটিহীন বলা যায় না। দলীয় শাপনব্যবস্থা আদর্শচযুত 
হইলেও শাসনকার্ধ পরিচালন ব্যাপারে অনেক গঙ্দ দেখিতে পাওয়া যায়। 
রংজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ হুষ্টি করিয়। দলাদলির স্ুত্রপাত 
করে । দলের প্রাধান্ত বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত 
হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত বাঁখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত কর 
হয় না। দলীয় নেতার মাধ্যমে যে-দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি- 
বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সন্বস্যকে সেই নীতি মানিয়। চলিতে হয়। ফলে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা কর! বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাঁশ কর! সম্ভব হয় না। কোণ 
কোন দেশে দলীয় বিধিনিষেধগুলি এত কঠোরভাবে কার্ধকর করা হয় যে, 
দলের সমর্থকগণ দলের ক্রীভনকে পধবমিত হয়। এস্তরাং দলীয় শাসনব্যবস্' 
ব্ক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় সি করে। 

দলীয় অগ্রশাননের প্রতি এই অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলে 
সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়। দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে 
অভাস্ত হয়। জাতীয় সমন্া গুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিখ। 
বিবেচনা! না করিয়! দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। 
আইনপভ।য় সংখ্যাগিষ্ঠ৩ পাত করিবার জন্য প্রত্যেকটি বাঁজনৈতিক দ. 
ভেটনংগ্রহ বাপারে তত্পর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ বাপাবে রাজনৈতিক 
দলগুপি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবণম্বন করে তাহাতে দেশের নৈতিণ 
আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগ? 
তাহার্দের সামার্জিক পদমর্ধাদা ভুশিয়। পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ 9 
প্রতি-আক্রমণ চালন1 করিয়! সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার স্থষ্টি করে” 
যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও 
মিথ্যাপ্রচার, কলহ-ছন্্ প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের ম» 
আবিভূত হয়। 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৭ 


নির্বাচনদ্বন্বে যে দল সংখ্যাগবিষ্ঠতা লীভ করে, €পেই দল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিংসদ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুন্ন 
রাঁখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাঁকুরী, সরকারী সাহাঘা ও সম্মান 
যোগ্যতা ৰিচাঁর না করিয়া! দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুগ্ঠভাবে বিতরণ 
করিয়া দলের সংহতি বঙ্গায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগা বাক্তি অপর 
দলভুক্ত বলিয়া! সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করিতে সারে না। ইহাতে 
শাসনব্যবস্থা দুর্বল হুইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনোতক দশ ক্ষমতাল।ভ 
করিতে পাবে না, সে দল বিরোধী দল বলিয়া! পরিচিত হয় ও সর্বদা! সরকারী 
চার্ধের তাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া] সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও 
দবপ্রকারে সরকারী কার্ষে অন্তরায় শট্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। এইবপ 
আত্মকলহেব ফলে জাতীয় প্রগতিমূলক কা্ধসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

দলীয় শ।সনের আর একটি প্রধান ক্রটি হইপ যে, দলের নেতৃত্ব ধখন 
জনকযেক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল 
নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থলাধনের নিমিন্ত জাতীয় স্বার্থ বিনর্জন দিতে দ্বিধাবোধ 
করে না। 


উপসংহার (00716) ৪৪7০1) 


দল্গবাবস্থার উপরি-উক্ত দৌধষগুদ্ল থাকার জন্য অনেকে দশীয় শাসনের 
মবসান ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। দলব্যবস্থীর নিম্পেষণে বাক্তিগত ইচ্ছা অনাভ 
ও ম্বৃতকল্প হুইয়! পড়িয়াছে দলব্যবস্থ। বিলুপ্ত হইলে ব্যক্িগত ইচ্ছা আত্ম- 
প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইয়। ব্াক্তিত্ববিক।শে সহায়তা করিবে । কিন্ত 
এখানে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, দলব্যবস্থার বর্তমানে ব্যক্তিগত 
ইচ্ছা! বা অভিমত এককভাবে কার্ধকরী করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছ! 
সমঞিগতভাবে দলবাবস্থ(র মধ্য দিয়া কার্ধকর হয়। অপরপক্ষে দলব্যবস্থার 
অবর্তমানে কোন শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন মাধন কর! সম্ভব নয়। শাসক" 
গোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিতে হুইলে একমাত্র বল-গ্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যতীত অন্ত 
কোন উপায়ে পরিবর্তন কর! যায় না । স্থতরাং ব্যক্তিগত অ্ভমত কার্ধকর 
করিবার নিদ্ধত ও শাননবাব্থা পরিবনেধ আন্ত দলবাবন্থ। আপরিহাধ বলিম। 
গণাহর়। সতা বটে যে. দলীয় শাদনের অনেক ক্রুট-বিচাতি আ্বাছে, কিন্ত 


নি রাত 


সেঙ্গন্ত দলব্বস্থার অবসান ন1 ঘটাইয়া ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি যাহাতে দূর কর' 
যাঁয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 

নাগরিকগণকে লইয়াই রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়। নাগরিকগণ যদি 
প্রকৃত শিক্ষিত ও রাঁজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়। 
দেখেন, তাহ! হইলে দলব্যবস্থায় কোনরূপ সংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। 
দলের নেহার প্রতি দলের স্মর্থকগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বান থাক একান্ঠ 
আবশ্তক; কিন্তু দলের নেতা যন্দ বিপথগামী হন ও জাতীর স্বার্থ অপেক্ষ। 
দলীয় স্বার্থকে উচ্চতর স্থান দেন, তাহা হইলে এরূপ নেতাকে প্রতিরোধ কর 
প্রত্যেক লোকেরই নৈতিক কর্তব্য । দলব্যবস্থায় সাফল্য অনেক পরিমানে 
নেতৃত্ব-নির্বাচনেব উপর নির্ভর করে। দলপতি নিবাচন করিলে জনগণের 
কর্তব্য শেষ হয় না। দলপতির কার্ধক্রম ও কার্ধপদ্ধতির উপরে জনগণের 
সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্তক। নতুবা দলপতি শ্বৈরাচার্ীী হুইয়' 
পড়িতে পারেন । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি কম 
তাহারা তাহাদের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নেতা যাহাতে স্বীয় স্বার্থ 
সাধনের নিমিত্ত জনগণকে বিপবখে পবিচালিত করিতে না পারেন সেজন 
শিক্ষিত, সচেতন ও সাক্রয় জনমত চাই। জনমত যদি ছিতাহিতবোধসম্পঃ 
হয়, তাহ] হইলে দলব্যবস্থার লমস্ত দুর্বলতা দূর হুইয়! গণতন্ত্রকে প্রগতির পথে 
অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতে পারে। 


চাপ সৃষ্টিকারী ও স্থার্থপ্রণোদিত সংস্থা (01988016 81010 17069:681 
(5700])8) 


রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলে 
জাতী স্বার্থ উন্নয়নের জন্ত ইহারা একটি সাধারণ নাতির দ্বার! পরিচালিত হয়! 
কিন্দ আধুনিককাঁলে রাজনৈতিক দল কর্তৃক লাধারণ স্বার্থে সাধারণ নীন্টি 
পরিচালনায় কিছু বাধা কটি হইয়াছে । এই বাধার ফলে দনগুলি কতৃক জন 
প্রন্চিনিধিত্ব কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। 
বর্তমানে সমাজবাবস্থায় বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ স্বাথ 
রক্ষণ উদ্দেস্তে কতকগুলি বিশেষ সংঘ গঠিত হুইয়াছে। এই মংঘগ্ুপি 
ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৪৯ 


ক্ষমতাসীন দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন 
করিবার জন্ত সচেষ্ট হয়। এই বিশেষ ম্বার্থপ্রণেদিত দলগুলি জনসাধারণ 
ব! ভোটদাতাগণের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা 
করে না ব! নির্বাচনকালে কোন প্রীর্থ মনোনয়ন করে না। ইহাদের 
একমাত্র উদ্দেস্ত হইল সরকারী দলের উপর চাপ দিম]! ইহাদের বিশেষ স্বার্থ 
স্বরক্ষিত কর!। শ্রমিক নংঘ, ব্যবপায়ী সংঘ প্রভৃতি হইল এইকশ বিশেষ 
স্বার্থপ্রণোদিত চাপ শ্ট্টিকারী সংঘ। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত সংঘগুলির 
চাপে অনেক দময় নরকারী দল ইহার পাধারণ নীতি নির্ধারিত কার্ধক্রম অন্ততঃ 
শাংশিকতাবে বাতিল করিয়া এই বিশেষ সংঘগুপিব স্বার্থের অন্থকুলে কাঁজ 
করিতে বাধা হয়। ফলে সরকারী দল ভোটর্দাতাগণের অপ্রষ হষ্টয়! 
পড়েন। 

গণতন্বের মূল ভিত্তি হইল সাধারণ স্বার্থের উপ্নয়ন এবং শাপিতের নিকট 
গণকের দায়িত্ব । কিন্ত এই চাপ হুষ্টিকারী সংস্থাগুলির অভুাখানে উপরি-উক্ত 
গণতান্ত্রিক ছুইটি নীতিই ব্যাহত হইয়াছে । চাপ ন্থষ্টি্কারী দলগুলি সরকারের 
টপরু প্রভাব বিস্তার করিয়া! ক্ষমতা পরিচাঁলন৷ করে, কিন্কু ভোটদাতাগণের 
নিকট ইহাদের কোন দাঁপিত্ব নাই। অপর পক্ষে এই সংস্থাগুলি ইহাদের 
বশেষ শ্বাথ সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে চাপ হ্যষ্টি করে, কিগ্ত গণতন্ত্রের মূল নীতি হইল 
নাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ। মৃতরাং এই বিশেষ ্বার্থপ্রণোিত সংস্থা গুলি বতমানে 
গণতন্ত্রের এক বিশেষ বাধাম্বৰপ বলিয়া পরিগণিত হয়। 


দুই ত্র বনাম বন দল (70-729865 ১596৩17 5৪. 11 516101-128765 
৭5৪69]8) 


গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের প্রয়েজনীয়তা অনন্বীকাধ 
বলিয়! পরিগণিত হম্ন। অনেকে মনে করেন যে, শানণবাবন্থা সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিবার জন্য বু দল অপেক্ষা দুইটি দল দেশের স্বার্থের পক্ষে 
অধিকতর অনুকৃূল। ইংলগ্ডে বুদ্দিন হইতে ছুইটি প্রধান দলের দ্বারা শালনকার্ধ 
পরিচালিত হইপ্লা আঁদিতেছে। মাকিন যুকরাষ্টেও দুইটি প্রধান দল দেখিতে 
পাওয়। যায়। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্িগুলিব 
অবতারণা কর! হইয়া থাকে । 


৪৪৬ রাষ্্রতত্ব 


দুই দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (87610789768 101:.8180 2688288€ 
এ স০-হ৪:5 9586928) 

দেশে ছুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে-দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠত! লাভ 
করে, সেই দূল ক্ষমতার অধিকাবী হুইয়! শাসনকাধ পরিচালন! করিতে পারে। 
ইছাতে বাসী দরকার স্থাক্িত্বলাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহাদের 
কাধক্রম রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায্িত্বলাভ করিলেও 
ইহার! জনযত-বিরোধী কার্ধ করিতে সাহস পায় না। কারণ, বিরোধা 
দলের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিবন্ধ থাকে। শাসনকাঁধে 
কোনপ্রকার ক্রটি-বিচাাতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচন! দ্বার! জনমতকে 
ইছাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে । ফলে পরবর্তী নির্যাচনকালে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন-তন্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার 
সভাবনা! থাকে । দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার 
ফলে শাননকার্ধও উৎকর্ষ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, দুইটি দল বর্তমান 
থাকিলে ভোটদরীতাগণের পক্ষে প্রাথী নির্বাচন করাও অধিকতর সহজ ও 
সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র ছুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধো 
একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। স্থতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির 
করিতে পারে। 

দেশে ছুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বল! হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন 
দিক হুটুভাবে প্রকাশিত হইতে পাবে না। দেশে যদ্দি উদারনৈতিক ও 
রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে 
উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবৃদ্ধিসম্মতভাবে ফোগদান করা 
সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্াগুপিও বাভন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, ছুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের 
শাসকগোঠীও স্বৈরাচারী হইয়। উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া 
মগ্্রিসংসদ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশংক1 কম থাকিগে 
মন্ত্রিংসদ্‌ তাহাদের খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে 
একাধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস পায়। ফলে, মস্ত্রিংসদ সর্বেসর্বা! হইয়া উঠে ৪ 
আইনসভার প্রাধান্ত খর্ব হয়। গ্রট বুটেনের শাসনব্যবস্থায় এই প্রকারে 
মস্ত্রিংলদ আইন-প্রণয়নে,রাজন্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে, শামন-পরিচালনার সর্ববিষয়েই 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪১ 


একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আইনদতার সার্বভৌমত্বের হানি করিয়াছে ! 
চতুর্থতঃ, ছুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির 
স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অন্থসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়। পঞ্চমতঃ, দুইটি 
মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
নিরাচনের ফলে প্রকৃত জনমতকে কতদৃর প্রতিফলিত করিতে পারে দে সম্বন্ধে 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে। 


বছ-দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (47807067769 10: 200 
82887891 1701611)16-1975 95 866]) 


ছুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্ত অনেকে বগ দলেব অস্তিত 
পমর্থন করেন। বন্থ-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনমভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে 
পাবে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণ তাহাদের শ্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার 
অধিকতর স্বযোগ লাভ করে| এই ব্যাবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দল আলাপ- 
আলোচনার দ্বারা মহযোৌগিতার ভিত্তিতে শাননকাঁ্ধ পরিচালনা করিতে পাবে। 
কলে, আইন-গ্রণয়ন-কার্ধ ও শাসনকার্ধ বৃ-দলের সমর্থনলাভ করিয়! ব্যাপক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থতঃ, বহু দল ব্যবস্থায় সখ্যালঘু দলও 
শাসন কার্ধ-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার স্থষোগ পায়। মন্্রিসংসদ একমান্জর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহু-দলের সম্মিলিত 
সমর্থনপুষ্ট বলিয়! স্বৈরাচারী হইতে পাঁরে না। পঞ্চমতঃ, এক-দল দ্বারা গঠিত 
মন্ত্রিসংসদ্‌ অপেক্ষা বছু-দল-সমর্হিত মন্ত্রিপংসদ্‌ দেশের জশমতকে অধিকতব 
প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে 
সক্ষম হয়। 

কিন্তু বু দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী 
ও স্থাত্্রী মন্ত্রিদংমদ্‌ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে 
মঞ্্রিংসদ্‌ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই এ মন্ত্রসংসদ্‌, 
ভাঙ্গিফা! পড়ে। আইনঙভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে 


৪৪২ রাষ্ট্রতত্ 


মন্্রিসংসদকে দলগুলির পম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্র 
গণের মধ্যে মতদ্বৈত ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত 
হইয়া মন্ত্রিংংসদের পতন অনিবার্ধ হইয়া! পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় 
মন্ত্রিসংসদ্‌ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার ছুর্বলতাও প্রকাশ পায়। 
মন্ত্রিংসদের কোন সাশ্যই অন্নিরপেক্ষ হইয়! একক ও স্বাধীনভাবে তাহার 
নিজের বিভাগের কার্য পরিচালন! করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ- 
আলোচন! দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে 
হয়। ফলে, কোন নীতি কার্ধকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। 
তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের 
স্বশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, 
অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ্‌ পুনর্গঠিত হয় বলিয়! মন্ত্রিসংসধের সদস্য- 
নির্বাচনে অনেক সময় হুনীতি প্রশ্রয় পায়। ফরাপী দেশে এই ব্যবস্থার ফলে 
সে দেশের মন্ত্রিদভা বহুল পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কি আভ্যন্তরীণ 
শাসনবাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি ব1 কার্ধক্রষ 
সেখানে স্থাকিত্লাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, বহু-্দল থাকার জন্ত 
জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থ নির্বাচন করাও একটা সমস্যারপে দেখা দেয়। 
বিভিন্ন দ্বল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া ভোটদাতার কাছে 
একটা সমস্যার সথতি করে। 

এই সমস্ত কারণে ছুই-দল ব্যবস্থার ক্রটি থাক! সত্বেও অধিকাংশ লেখক 
বহু-দদল অপেক্ষা তই-দল ব্যবস্থাকে শাসনকাঁষের অধিকতর অনুকূল বলিয়া! মত 
প্রকাশ করিফ়্াছেন। ছুই-দল ব্যবস্থার জন্তই গ্রেট বুটেনের শানব্যবস্থা স্থায়িত্্‌ 
ও দক্ষত] অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে । 


এক-দলীষ্ম শাসন ও গণতন্ত্র (0206-12915 (05610777006 870 
19617806280 ) 


বিগত প্রথম বিশ্বমমরের পরবর্তী কালে ইযুরোপের কয়েকটি দেশে এক- 
দলীয় সরকারের স্ুত্ত্রপাত হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কত্ঠৃক 
পরিচাপিত এক-দপীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলগ্রয়োগ 
সবার অন্য দলগ্ুলিকে উৎসার্দিত করিয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 


বাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৩ 


রুশ দেশের বর্তমান শাসনতত্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক 
দলের অস্তিত্ব ক্বীকার কর] হয না। কশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালীতে 
যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় 
সরকার প্রতিষ্িত হয় । নাৎসী দল ও ফ্যাপিবাদী দল সামাবাদীদের পদাঙ্ক 
অনুনরণ করিয়া দেশের অন্যান্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বার! 
সমূলে উৎপাটিত করে। ইংপণ্ডে যুদ্ধে লময় যে জাতীয় সরকার গঠিত 
হয়, তাহাকে কার্ধতঃ এক-দলীয় লরকার বল! যাইতে পারে। জাতীষ 
বিপদের সময় ইংলগ্ডের বিভিন্ন দল তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন 
দিয় জাতীয় স্বার্থনংরক্ষণে যত্ববাঁন্‌ হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মনি প্রভৃতি 
দেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলগের জাতীয় সরকারকে এক পর্যাযভুক্ত 
কর] সমীচীন নয়। 

'এক-দলীয় সরকার? ব্যবস্থা সমর্থকগণ বলেন যে, ক্ত্রিম বিভেদ ম্যতি 
করিয়! জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় 
ঘটে। জনদাধারণের বিচারবৃদ্ধি সীধারণতঃ কম। জনসাধারণকে প্রচারক রবে 
দ্বার! বিভ্রান্ত করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থন লাভ কণা হয়। ইহাতে জাতীয় শক্তি 
হর্বল হইয়া পভে। কাজেই শ্তধুমাত্র যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে জাতীয় সরকার 
গঠন না করিয়! সর্ব কালের জন্য এক-দলীয় সরকার গঠন করিশে জাতী শাক্তর 
কোনবপ অপচয় ঘটে না। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি একই আদশে অন্প্রাপিত 
হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহ] হইলে জাতীয় শক্তি বহগ্চণে বৃদ্ধি পাষ। এক দলীষ, 
দ্বি-দলীষ বা বহু দ্লীয সন্ধল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া থাকে । দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেঠ পালন করিয়। 
থাকে । কোনরূপ দলীয় বাবস্থায় বাক্তি-ম্বাধীনতা! অক্ষু থাকিতে পারে না। 
স্বতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ স্থষ্টি করিয়া নানাৰপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে 
একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় একা অধিকতররূপে স্বপ্রতিিত 
হইতে পারে। 

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তির অবতারণা কবা হউক না! কেন, 
এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যস্ত জনগণেব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন 
এই সরকার স্থাত্িস্বলীভ কবিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে 
এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু কশ দেশে এক-দলীয় সরকার 


9৪8৪ রাষ্ট্রতত্ব 


আজও হ্ুপ্রতিষ্িত ও ক্রমশঃই শক্কিশালী হইয়! উঠিতেছে। তাহার কারণ 
কশ দেশের এক-দলীয় সরকার বলপ্রঘ্নোগ-নীতির উপর প্রতিষ্িত হইলেও 
নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়৷ জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের 
আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে । কুশ দেশের এক-দলীয় সরকাবের ভবিস্তুৎ 
ইহার জনন্থার্থসংক্ষিই গঠনমূলক কার্ধের উপ নির্ভর করে। 
এক-দলীয় শানন ও গণতান্ত্রি্গ শ।সন পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রক 
শানন জনগণের ন্বেচ্ছাগ্রণোধিত ইচ্ছা ও সহধোগিতার উপর নির্ভর করে। 
জনগণ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহার্দেব অভিমত প্রকাশ সাহায্যে শানক 
শ্রেণী নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে আনাপ-আলোচন! ও মতবিরোধ নিপত্তির 
পথ উন্ুক্ত থাকে । ভোটদাতাগণ নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলব করিতে পারে । কিন্তু এক-দলীয় 
শাসনব্যবস্থায় ভোটদ।তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র নাই 
বলিলেও চলে । যে বাবস্থায় ক্ষমত! একটি মাত্র দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত, দেখানে 
ব্যক্তির ম্বাধীনত1 থাকিতে পারে না। একটি মাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হওয়ার কলে আলাপ-আলোচণা দ্বারা বিরোধ-নিষ্পত্তির কেন ক্ষেত্র 
নাই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী দলের স্তাঁবক 
হইতে হয় অথবা তাহার লিজন্ব মতামত বিসর্জন দিয়! আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ 
করিতে হয়। 
[ নব্ম অধ্যায়--এক নায়ক তন্ত্র দ্রষ্টব্য ] 


দ্লব্যবস্থার ক্রঃটি দুর করিবার উপায় ()98703 01 চ:770ঘ 1 (1 
1066068) 


পূবেই বল! হইয়াঁছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মভাবলম্বী নাগরিক- 
সমগ্লি লইয়া গঠিত হয়। দলগ্রথার ষে অন্ুবিধাগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তাহ! বহুলাংশে নাগরিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জনই দেখ! দেয়। দলপ্রথার 
কুফলগুলি ছুই প্রকারে দুরবীভূ'ত করা সম্ভব । প্রথমতঃ, শাসনব্যবস্থাকে এন্সপ- 
ভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কেন ব্যক্তিবিশেষ ব! দলবিশেষ শাপন- 
ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে । এই নিমিত্ত শালনব্যাপাঞ্জে 
জনসধারণেব্র 'অভিমতকে গুরুত্ব প্রধান করিবার ব্যবস্থা! থাক। অত্যাবসশ্টাক। 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৫ 


দেশের শাসনতন্ত্রে যি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার 
অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় একনাধকত্বের পরিবর্তে সাবজনী” 
সা্ভৌমত্ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাঁসন 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার স্থঘোগ পাইবে, শাসনব্যবস্থা হইতে স্চে 
পরিমাণে দলীয় একনায়কত্বের ক্রু গুপি দৃত্ীতূত হইবে । দ্বিতীয়ভঃ, মরকাা 
সাহায্য, সম্মান ও সবকারী চাকুরী বিতরণ কবিষ] সংখ্যাগরিষ্ঠ দপ তাহাদের 
সমর্থকগণকে বশীভূত বাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্পীতি প্রশ্রং 
পায়। এই ক্রটি দূরীকরণের জগ্য শাদনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিঠ যে 
একমাত্র যোগ্যতা বাতাত অন্য কোন কারণে কোন ব্য" পর্কারী চাঞুরীতে 
শিধু্ত হইতে পাঁখিবে না। একটি স্বাধীণ ও সম্পূর্ণ [নর্পেক্ষ সংসদের দ্বার" 
সরকাখী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে । তৃঠীযতঃ শালকরর্গ যাহাণ্* 
“নজেদের খুশিমত শাসনব্যবস্থার পরিবতন কাঁবন্ে দম না তয় সেজন্য দেশেএ 
সংবিধান যথাঁপভ্তব অ-নমনীর এাঁখিতে হইবে । শাসনগান্তরক আইনগুলি যি 
সাধারণ আইনগুলিৰ মত সহজে পররিবঙণশীল হন, তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী 
ঙাহাদের সুবিধা অন্ুমাধে শীসনতান্ত্রিক পাধবনন সাধন কারয়া দ্রশীষ 
একনায়কত্ব স্বাধী করিতে পারে। জনগণেব মৌলিক অধিকারগ্ুলিও 1পাখও 
৪ অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র! রক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুথতঃ, 
*সণতন্ত্রে উল্লিখিত মৌপিক অধিক |র বুক্ম1 এখং শরকরের কার্ধকপাপ নিষঞ্তি ৩ 
করিবার জগ্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বতমা”ন শাসনব্যবস্থা ' 
একটি 'মপার্হাধ অংশ বালয়া পারগণিত হয। বিচাএপাতগণ যাহাতে শপ 
[নবপেক্ষ হুইয়! বিচারকাধের পবিআতা ও ্াথপবায়ণ৩1 রক্ষা কারতে পাঁ.র 
সে্দগ্ত তাহাদের পিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতিপ বাধগাশ ইপা 8 খ'ক' 
গয়োজন। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থাযী কমচািবৃন্দ যাহাতে দশনশিরপেক্ষতাবে 
তাহাদের দৈনন্দিন কাধ সম্পাদন করিতে পাবে সেজগ্ভ শাসনতন্ত্র তাহারে? 
নিয়োগ, বেতন ও পাধচ্যুতির বিধিগাঁপ হপিদি করিণা দেওযা ভীচত। 
কোনরূপ প্রপোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তধাচ্যুত শা হয় 
সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! থাক প্রয়োজন । যষ্ঠতঃ সংখ্যালঘু দলগুলি« 
অধিকার যাহাতে অক্ষু্ন থাকে, সেজন্যও শাদনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাক! 
প্রয়োজন । 


৪৪৬ রাষ্টুতত 


পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহার! সাম্প্রদায়িক বা দলগত 
স্বার্থের উত্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থপংরক্ষণে যত্ববান্‌ হয় । শিক্ষার 
আলোকগ্রাপ্ড বক্তি কখনই দলীয় প্রচারকার্ধের দ্বার! বিভ্রান্ত হইয়৷ 
সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করিতে পারে না। দুলগঠনের মুখ্য উদ্দেখ্য হইল 
জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষলাধন--এই কথাটি সম্বন্ধে যদি দলের সমর্থকগণ 
অবচ্িত থাকেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্্রীয় জীবনকে 
লানাঁদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার ছার জাতীয় 
জীবনের এই ক্রটিগুলি দূর করা! সম্ভবপর বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 


দজাবিহীন শাসন (৭071-19765 (0৮ 1710186) 


দল-প্রথার কুফঙ্গ দেখিয়া অনেক লেখক দল-প্রথার বিলোৌপনাধন করিয়। 
দলশৃগ্য স্বাধীন শালনব্যবস্তা প্রবর্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দলীয় শাসনের কোন বিকল্প বাবস্থা সম্ভব কি? 
মান ছিতাহিতবোধনম্পন্ধ চিন্তাশীল জীব। যতদিন মানুষের স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন মানুষে মাচযে মততভ্দ থাকিবে ও 
এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠিত হইবে। স্বতরাং মানব- 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেভে দলের অস্তিত্বকে ত্বাভাবিক ও অবশ্স্তাবী বল! 
যাইতে পারে। রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান মান্ঠষের 
এই শ্বাধীন চিন্তাশক্তির এক অভিবাক্তি মাত্র। বলপুবক এই স্বাধীন 
চিন্তাশন্তিকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের অভুখখান যদি 
অবশ্যন্ভাবী বলিয়! ধর1 যায়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে 
অনেকে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় (0০9811610% ) শাপনব্যবস্থা সংগঠনের 
স্বপারিশ করিয়াছেন । কিন্তু বত-দলের সহযোগিতায় যে শাসনব্যবস্থা 
প্রবত্তিত হয় তাহা কখনও স্বায়ী হইতে পারে না। ফরাসী দেশের 
শাননবাবস্থা এই কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাদনের 
বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় শাসনের (0০9-28৮5 00591000906 ) 
সপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক-মলীয় শাসন 
নেক বিষয়ে শ্রেয় হইলেও এই ব্যবস্থা যে ব্ক্কি-ম্বাধীনতার অন্তরায় ইহা 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৭ 


অনম্বীকার্ধ। তৃতীয়ত: দ্বলীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাচীন 
কালের ব্যক্তিগত শাসন (14078%1015) প্রবর্তন করিতে পারা যায় । কিন্ত 
বতমান গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত শাপনবাবস্থা সম্পূর্ণ অচল। স্থতরাং 
শেষ বিঙ্গেষণে দেখ! যায় যে, দলীয় শাসনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বত'াঁন 
গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলগুলির মধো যথাসম্ভব মতের এক্য প্রতিঠিত 
করিয়া শাসনকার্ধ পরিচালন! করা কতর্বা। দেশে যদি শিক্ষিত ও সচেতন 
জনমত গঠিত হয়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের কুফল রাজনৈতিক জীবনকে 
বিষাক্ত করিতে পারে না। 


জনমত ( 1700191710 072177197? ) 
গণতন্ত্র ও জনমত (06210079605 8180 7১019110 0)7)817102) 


গণতন্ত্র সফল করিবার একমাজ উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন 
জনমত স্থষ্টি করা । বতর্মান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের 
পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্ধ-পরিচ!লনাক় অংশ গ্রহণ কর] সম্ভব 
শয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মচেতন এবং 
মধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ন! ছয, তাহা হইলে গণতস্ত্রের 
মবসান হইয়া শ্বৈরৃতত্ত্র বা একনায়কত্বের অভভন্দয় অবশ্যভাবী । এইজন্য 
জনগণকে সবদদা সজাগ থাকিয়! শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর সতক দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। শাসকশ্রেণী যদি বুঝিতে পাবে যে, জনসাধারণ তাহাদের 
শন্তায় কার্ধকলাপ কখনই ববদাস্ত করিবে ণা, তাহা হইলে তাহার স্বেচ্ছাগবী 
হইয়! জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে 
না। স্থতরাং দেশের জনসাধারণ যদি এক্যবদ্ধ হইয়া সরকারী কার্ধের উপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখে--পরকাী কার্ধে ক্রটি-বিচাতি ঘটিলে তাহারা ফি সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে তাহা প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সরকার কখনও বে-আইনী কার্ধ 
করিতে সাহমী হয় না। যেখানে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে 
শান্কবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেখানে জনগণের অধিকার 
কখনও ক্ষুপ্ন হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থার একমাত্র 
পরিমাপক হুইল শাসনব্যবস্থার উপর জনমতের প্রভাব। শাসনব্যবস্থা যদি 


৪৪৮ রাষ্ট্রতত্্‌ 


জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থা! বলা! যাইতে পারে। স্থতরাং প্ররুত গণতন্ত্রের 
অস্তিত্ব ও কার্ধকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে। 


জলমতের প্রকৃতি 056016 ০91 7১019160 02101071) 


জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তি একমত হুইবে। 
প্রতেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে 
পাবে । জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দঙ্গেখ মতই ঘে সকল সময় নিভু হইবে তাহারও 
কোন নিশ্চয়তা নাই। স্কৃতরাং জনমত বলিতে পসর্বৰার্দিসম্মত মত বা 
সংখ্যাগরিষ্টের মত বুঝার না। এ অবস্থায় কোন্‌ মতকে জনমত বলা যায় 
তাহ] স্থির কর! এক সমন্য।| বতর্মান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দন যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতক্ধপে পরিগণিত হয়। 
সংখ্যালধিষ্ঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পাবে, কিন্তু তাই বলিয়' 
তাহার! এই মতের প্রতি যেন বিদ্রোছতাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু দল 
যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিদ্ধভাবে এই মতেন বিরোধিতা করে, 
তাহ! হইলে তাহাকে স্থসংবদ্ধ জনমত বল চলে না। তবে এ-কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহার্দের সংখ্যাধিকোর বলে 
সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হুইয়া স্বীয় স্বার্থসাধনের 
নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহ] হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠদে র মত বলিয়া ই 
তাহাকে প্রকৃত জনমত বলা সমীচীন নয় । 

জনসাধারণের প্রায়ই নিজন্থ কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান ও 
কর্মঠ বাক্তিগণ জাতীয় স্বার্থপংগ্রিই সমন্যানমূহ ও তাহাদের সমাধানের 
উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জননলাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়' 
জনসাধারণের মধ্যে মতের স্যট্টি করিতে সহায়তা করেন। জননাধারণ 
'তাহারদদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিস্তানায়কের মতে আস্থাবান্‌ 
হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিই মতে? 
সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। ম্থুতরাং যে মত জনগণের 
বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৯ 


কল্যাগ দাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বগা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা 
দ্লবিশেষের স্বার্থ সম্পকিত কোন তকে জনমত আখ্যা! দেওয়া! চলে না। 


জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিজ্জ উপায় (:8506198 10: 615 
পু0096101) 800 19077998100, 91 7৯019116 02080102 ) 


জনমত সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে । এই সুপ্ত জনমতকে জাগ্রত কর] 
আবশ্তক। জনমত একদিনে বা সহস! জাগ্রত হয় না-জনমতের সক্রিন্ধ বছিঃ- 
প্রকাশ সমযসাপেক্ষ। বিভিষ্ন উপায়ে এই জনমতকে রাজনৈতি কচেতনা- 
সম্পন্ন করিয়া সক্রি্ন করিয়া তুলিতে হয়। জনঘত গঠনে নিম্নলিখিত উপাযগুলি 
বর্তমানযুগে বিশেষ ফলপ্রস্থ হুইয়াছে। 


১। সংবাদপত্র-7175 1১158৪ 


জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে সংবাদপত্র আজ এক বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়ছে। জনমত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হইল কোন বিষয় সম্পর্কে 
জনগণকে প্ররূত তথা সরবরাহ কর! যাহাতে এই তথ্যের ভিত্তিতে জনগণ 
বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা! করিয়। তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। 
ংবাদপত্রগুলি এই তথা সরবরাহ করে। আইনসভার তর্ক-বিতর্ক, সরকারী 
আদ্েশ.নির্দেশ, বিশি্ রাজনীতিবিদ্গণের মতামত, লভা-লমিতিগুপিতে প্রাণ 
বক্তৃতা, বাঁজনৈতিক দলগুল্সির কর্মতৎ্পবত! প্রভৃতি বিষয়গুলি সংবাদপত্রে 
বড বড অক্ষরে মুদ্রিত হইপ্পা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রঞ্জপি 
শ্ধুনিছক তথা সরবরাহ করে না-ইহীরা এরূপ প্রণালীতে তথ্যগুলিক 
বিন্তান ও পরিবেশন করে যাহাতে সংবাদপত্র পাঠকবর্গ তথা পরিবেশনের 
মাধামে মত গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটি বিশে 
রাজনৈতিক দৃষ্টতঙ্গী আছে। কোন সংবাদপত্র সরকারী পাঁতির সমর্থক, 
কোনটি ব। বিরোধী, আবার কোনটি বা মধ্যপন্থী। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র 
একই ঘটনার বিষয্ববস্ত এক্ধপ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করে 
ঘাহাতে উক্ত সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ উক্ত সংবাদপন্ে পরিবেশিত সংবাদের 
ভিত্তিতে তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তাই দেখ! যায় যে, এক এক 
শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট কোন একটি সংবাদপত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়। 


২৯--(১ম খণ্ড) 


৪৫ ০ বাষ্ট্রতত্ব 


স্থতরাং সম্পাদকীয় মস্তব্য ও সংবাদপরিবেশনার মধ্য দ্বিয়! সংবাদপত্রগুলি 
জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। এতঙ্যাতীত সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশ 
করিবার স্থযোগ দান করিয়! সংবাদপত্রগুলি জনমত প্রকাশ ও সংগ্রহ করে। 
বাপজ্জগুলি একদিকে যেরূপ জনমত গঠনে ও প্রকাশে সাহায্য করে অপর- 
দিকে তন্রপ জনমত বিরুত ও সংকীর্ণ করিতে পাবে । বিকৃত তথ্য বিকুত- 
ভাবে ব্যাখ্। করিয়া ইহার! জনগণের মধ্যে সাশ্প্রদবাস্থিকতা, নরকার "বিরোধী 
মনোভাব প্রভৃতি তি করিতে পারে । ব্রতমান যুগে শিক্ষা বিস্তারের ফলে 
সংবাদপন্ত পাঠার্থীর সংখ্য। দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকাংশ পাঠক সংবাদ 
পরিবেশনার ভিত্তিতে তাহার্দের মত গঠন করে। নৃতরাং সংবাদপত্রের দায়িত্‌ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য হইলেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণও সমভাবে কামা। যেহেতু সংবাদপত্রগুলি অজ 
জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রাণে 
সাহাধ্য করে, সেইহেতু সংবাদপত্রগুলি যাহাতে স্বল্প মূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের 
নিকট বিক্রীত হয়, দেশের সরকারের সেই ব্যবস্থা কর উচিত। 


২। জভা-সমিভি-_7১18100 


জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল সভা-সমিতির মাধ্যমে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা । এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মত যতই যুক্তিযুক্ত হউক 
না কেন তাহ! কার্ধকর হয় না। সেইজন্য সমবেতভাবৰে বনজন সমঠি 
মিলিত হইয়| শোভা-যাত্ত্রা, লতা বা সমিতির মাধামে তাহাদের মত প্রকাশ 
করে এবং এই সঙ্ঘবন্ধ মত শক্তিশালী জনমতে পরিণত হয়। কোন মতের 
বিশিষ্ট লমর্থকগণ এইরূপ সভা-স্মিতি মাধ্যমে তাহাদের মতের সারবন্ত। 
বক্তৃতার সাহায্যে জনগণের মধ্যে সধারিত করিয়া! জনমত গঠন করিতে 
সাহা করেন। এরূপ সভা-সমিতি শুধু জনমত গঠন করে না--এইগুপি 
জনমত প্রকাশ৪ করে। সভা-সঙ্গিতিগুলি জনন্বার্থের দাবীতে ও জনম্বার্থ- 
বিরুদ্ধ নীতি ও কাধকলাপের বিরুদ্ধে প্রস্তাৰ গ্রহণ করিস। সেই প্রম্তাৰ কার্ধকর 
করিবার উপায় হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। ইছাতে স্বুপ্তঙজনমত 
জাগ্রত ও সক্রিয় হুইয়।৷ আত্মপ্রকাশ করে। 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫১ 
৩। চলচ্চিত্র -:706 0109778 


প্রথম বিশ্ব-মহাুদ্ধের পরবর্তী কাল হুইতে লবাক্‌ চলচ্িন্ধ জনমত গঠন ও 
প্রভাবিত করিবার একটি অভিনৰ উপায় বলিয়া! পরিগণিত হয়। সংবাদপত্র 
ঈ৫ লিখন-পঠনপটু শিক্ষিত জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্ত 
এজ্জ ও অশিক্ষিত জনগণকে চাক্ষ্ষ প্রমাণনহ তথ্য সরবরাহ করিবার প্রকুষ্ট 
উপায় হইল চলচ্চিত্র । লোকে যুগপৎ চোখে দেখিয়া! ও কানে শুনিয়! চলচ্চিত্রের 
'ধ)মে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং এই চলচ্চিত্রলব শিক্ষা 
ও গতিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। কিন্ত পরিতাপের 
বিষয় যে, চলচ্চিত্র সাধারণতঃ শিক্ষ1রু উদ্দেশ্যে ব্যবন্বত না হইযা জনপাধারণের 
চিন্ত-বিনোদ্নের উদ্দেশ্ঠে প্রধানতঃ বাবহত হুয়। অনেক সময় দেশেব সরকার 
' হার অন্হ্ুত নীতির সমর্থনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকাধ পরিচালনা 
করেন। ব্যবসারিগণও তাহাদের মুনাফ] বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে চলচ্চিত্রের মাধামে 


বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিস্ত চপচ্চিন জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট 
উপায়। 


£। (বেতার ও দুরদর্শন__7)6 15010 8710 [89191951880 


চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও একটি জনমত গঠনকাণী প্রতিষ্ঠান বশিয়া গণা 
£হতে পারে । তবে চলচ্চিত্রের ন্যায় এই উপায়ও জনপাধারণের চিত্ত- 
'বনোদনের উদ্দেশ্তে প্রধানত: বাবহত হয়। বেতার কিছু তথা সরবরাহ করে 
এনং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমাপোচনাও কৰে। কিছ্$ ভাবত 
প্রতি অধিকাংশ দেশে বেতার প্রতিষ্ঠান ম্কারের একচেটিয়া আয়ত্তে 
খাকিবার ফলে সরকার অনন্ত রাজনাতিই বেতার ভাষণে স্থান পায়। 
ভবাং বেতারে প্রচারিত সংবার্দ ও ভাধ্যগুণি নিরপেক্ষ বণিয়া পরিগণিত 
হঠতে পারে না। স্থতরাং বেতার শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠনের একটি 
বিশিষ্ট উপায় হইলেও ইহার পূর্ণ সঘ্যবহার এখনও পযন্ত সম্ভব হয় নাই। 
দূরধর্শন যন্ত্র বর্তমানে জনমত গঠনে ও জনমত প্রভাবিত করিতে বিশেষ 
মহায়ক হুইয়াছে। দৃর-দূরান্তরের ঘটন1 ও বক্তৃতা লোকে আজ ঘরে বনিয়া 
চাক্ষুষ দেখিতেছে ও শুনিতেছে। মাকিন দেশে এই দুরদর্শনের মাধাষে 
রাষ্ট্রপতি তাছার সাপ্তাহিক বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। 


৪৪২ রাষ্রতন্ব 
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-_-2996868959) [1718116961958 


জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নছে। এ লম্পকে 
বিদ্তালয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব আছে। বাল্যে, কৈশোরে 
ও যৌবনে মাঞ্ষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবতী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব 
অনতিক্রমণীয় হয়। দেশের ধাহার। নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের শ্রষ্টা তাহারা 
প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বার! অন্থপ্রাণিত হইয়া! থাকেন। 
এই কারণে একনায়কতস্ব পরিচালিত দ্বেশগুলিতে শিক্ষায়তন গুলির ছাত্রদেএ 
এই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূল সুঞ্গুপি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়] হয় 
যাহাতে তাহার। পরবতী জীবনে উক্ত আদশে উচ্দ্ধ হইয়া উঠে। 


৬ | রাজনৈতিক ঘল--7১01805681 1916৪ 


জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই হুইল রাষ্ট্রের মেকদণ্ড। কিন্তু জনদাধারণ 
হইল অনংবদ্ ও কোন রাজনৈতিক বিষয়ে স্বকীয় মত গঠনে মাধারণত; 
অসমর্থ । বাজনৈতিক দূলগুলি এই অসংবদ্ধ ও রাঁজনৈতিক ব্যাপারে উদ্ধাসীন 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকাধের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে কৌতুহল ও 
সচেতনতা সৃষ্টি করিয়া সুযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দ্বলের উদ্দেত্ত হইর 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত কর]। কিন্তু জনসমর্থন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সাধন 
সভব নয়। তাই দলগুলি শোভাষাআজা, সভা-সমিতি ও প্রচার পুন্তিকার 
মাধ্যমে উদাশীন ভোটদাতাকে উত্পাহশীল ভোটদাতায় পরিণত করে। কিছু 
রাজনৈতিক দলগুলির কমতখ্পণুতা শিক্ষামূলক হহলেও দলগুলি যখন হান 
প্রতিদ্বন্থিতায় লিপ্চ হুইয়। পরম্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে 


তখন সামাজিক আবহাওয়৷ দূষিত হচ্ছ । 


আইনসভ। (1,98851960759) 


আহনসগা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত। সরকার 
গঠনকারী দল ব্যতীতও লরকার মক ও লসরকার-বিঝরোধী দলগুলি আইন- 
সভায় তাহাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কের দ্বারা জনষত জাগ্রত ও সক্রি্ঘ করিতে 
সাহাধ্য করে। বিভিন্ন দলের নেতাগণ আইনসভা তাহাদের বিডিন্ন দৃহিতঙ্গী 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫৩ 


ব্যাখ্যা করিয়া বত্তৃতা করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ এই বিভিন্ন 
দৃিতঙ্গীর সহিত পরিচিত হুইয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করিতে পাবে। 
এইরূপে আইনসতা জনমত গঠনে সাহাধ্য করে। 


আইন ও জনমত (7485 ৪710. 7070110 (0101111011) 


বর্তষান যুগে নাগরিকগপের দৈনন্দিন জীবনঘাত্র! বাষ্টর-প্রণীত আইন দ্বার! 
নল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক বাষ্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া 
মান্তষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসন্বদ্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবন- 
ধার! নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার 
দাবী করে। বস্ততঃ, মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে রাষট্রপ্রভাবমূক্ত বলা যাইতে পাবরে। সুতরাং একপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র 
প্রণীত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্তিত ন! হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবন্তিত আইনগ্ুলি 
বাক্তিত্ববিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় স্টি কবিতে পারে। 
এইজন্ই গণতান্ত্রিক শাননব্যবস্থার প্রযোজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথ! হইল 
যে, শাসনব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপব গ্রতিঠিত হষ্টবে। জনগণের 
তোট দ্বার! নির্বাচিত সদ্য লইয়] গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এৰং 
আইননভার প্রধান কর্তবা হইল জনম্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন 
প্রণয়ন করা । যে আইন জনন্বার্থের প্রতিকূল সে আইন সর্বথা পরিত্যাজ্য। 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা 
নইলে তাহারা জনগণের আম্বাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে 
দনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। মতরাঁং শাসনবিভাগ বা আইন- 
সভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্বস্ত জনমত-বিরোধী কার্ধ করা সম্ভব নয়। 
আইনসভা প্রণীত আইন যদ্দি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ 
হয, তাঁছ! হইলে মে আইনের বিশেষ কোন মর্ধাদ1! থাকে না এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শালনব্যবস্থা 
জনমত দ্বার! সমর্ধিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পাবে না। 
জনগণের অকুণ্ঠ আঙ্গগত্য ও বশ্ততার অভাবে তাহার পতন অবশ্তস্তাবী। 
জনগণ সভা-সমিতি, নংবাদপজ, শোভাযাত্রা, প্রগার-পুস্তিক! প্রভৃতির দ্বার! 


৪৫৪ বাষ্ট্রতত্ব 


আইনলভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিক্বমতান্ত্রিক উপারগুলি 
ব্র্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অন্তর বিদ্রোহ ছারা শাসনব্যবস্থা 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। স্থতরাং আইন-প্রণক্বনে জনমতের জয় 
অবশ্থসাবী। 


ভারতের জনমত (০১০1০11০ 07910807 80 70019) 


কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্মত: কোন শক্তি 
ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তবায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও 
পয্বাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে তারতবাপী ক্রমশঃ আত- 
সচেতন হইয়। তাহার ন্যাধ্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। 
শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদ্ধানের ফলে তাহাদের 
জাতীয়তাবোধের স্থ্টি হইতেছে। সা্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে 
দূরীভূত হুইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদ্দি তাহাদের সংকীর্ণ স্বার্থন্বার। 
প্ররোচিত না হুইয়! জাতীয় ন্বার্থবার! অনুপ্রাণিত হয়, তাহ! হইলে অচিরে 
ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে । 

বর্তমানে প্রার্দেশিকতা ভারতে জনমত গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে 
দেখ! দিয়াছে । প্রার্দেশিকভার মূল কারণ হুইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার 
অভাব। প্ররুত শিক্ষায় জালোক প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজোর অধিবাপিগণ 
এক অখণ্ড জাতীয়তাৰোধে উদ্দ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাপী বলিয়া মণে 
করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ হয়, সেইজন্য দেশে প্ররু 
শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞনীয়। 


সংক্ষিগ্তসার 


রাজনৈতিক দল--বখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম 
অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমন্তাগুলির সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়» তখন 
তাহাকে রাজনৈতিক দল বল! হয়। দল-গঠন মানুষের স্বাধীন চিস্তাশক্তিব 
অভিব্যক্তি মান্র। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে কার্ধকর হইতে পারে 
না, সেজন্ত সঙ্ঘবন্ধভাবে মান্য তাহাদ্দের সমবেত মতকে কার্ধকর করিবার 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫৫ 


প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মৃখ্য উদ্দেশ্ত হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ- 
সাধন কর!। 


রাজনৈভিক দলের কার্ধ__জাতীয় সমস্তাগুলি নির্ধারণ করিয়! 
তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্ধক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করা দলের প্রধান কার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। জনসাধারণকে প্রচার- 
কার্ধের ছার! দলীয় নীতিতে আস্থাবান্‌ করিয়া! তাহাদের সমর্থন লাভ কর! 
দলের আর একটি কার্ধ। পংখ্যাধিকোর সমর্থন লাভ করিলে নির্বাচনে জয় 
স্থনিশ্চিত। নির্বাচনে জয়লাত করিয়া রাজনৈতিক দল শাসনভার গ্রহণ 
করিতে পারে। শাসনভার হস্তগত হইলে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম 


বাস্তবক্ষেত্তে প্রয়োগ করিয়া রাঁজনৈতিক দল তাহার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে 
পারে। 


দলীয় শাসনের গুণ_১। অসংবদ্ধ জণমতকে প্রচারকাখের দ্বারা 
সথুসংবদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক দল জনশিক্ষা-প্রচারে সহায়তা কবে। 
রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকও উৎসাহিত হইন্বা শাননকার্ষে অংশ 
গ্রহণ করে। ২। সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন লাত করিয়া মন্ত্রিসংসদ্‌ স্থায়িত্ব লাভ 
করে ও দীর্ঘমেয়াদী কার্ধক্রম অন্তনরণ করিতে পারে। ৩। দলগুলিব 
মধ্যে প্রতিঘোগিতার ফলে শাসনকার্ষে উন্নতি হয়। বিরোধী দলের 
সমালোচনার জন্য ও পরবর্তা নির্বাচনে পরাজিত হইবার ত্াশঙ্কায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দল ন্বৈরাচারী হইতে পারে না বা জনমতকে একেবারে উপেক্ষা 
করিতে পারে না। ৪ দলীয় শাসনবাবস্থ। প্রবর্তনের ফলে মরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগন্থত্ত্র স্থাপিত হইয়া সরকারী কার্ধ অব্যাহতভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে। 


দলীয় শাসনের দোষ--১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কিম বিভেদ 
হষ্্রি'করে। ২। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের স্থযোগ নষ্ট করিয়া দল-প্রথা 
ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করে। ৩। অনেক সমম্স দলের সমর্থকগণ দলীয় স্বার্থকে 
বড় করিয়া দেখেন, ইছাতে জাতীয় স্বার্থ সঙ্কুচিত হয়। ৪। নির্বাচনকালে 
নানারপ অবাঞ্ছিত ও নীতি-বিরোধী উপায়ে বিতিন্ন দল ভোট সংগ্রহ কবে, 
ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়! নিয়ন্তরে নামিয়া যায়। ৫। সংখালঘু দল 


৪৫৬ রাষ্ট্রতত্ব 


শুধু বিদ্ধাচরণ করিবার উদ্দেস্তে ভালফন্দ বিচার ন। করিয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সকল বার্ধক্রমে বাধা প্রঙ্থান করে। 


দুই-দলগ বনাম বছ-দল-ছই-দলের ৩৭: ১। ছুই-দল থাকিলে 
ভোটদাতার প্রাধিনির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগনিষ্ঠট দলের 
সমর্থন লাভ করিয়া! শাসনপরিষদ্‌ স্থাস্িত্ব লাত করে। ৩। বিরোধী দলের 
সমালোচনার দ্বার! জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই তয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ফল বে-ঘাইনী কার্ধ করিতে পারে না। 


দুই-দলের দোষ; ১। এই ব্যবস্থায় দেশের জনমত বিশেষ করিয়! 
মধ্যপস্থী মত সম্যক্রূপে প্রকাশ হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে । ৩। মন্ত্রিসংসদ একটিমান্র দলের 
নেতৃগণ দ্বার! গঠিত হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রসংসদের কার্ধ দ্বার! 
প্রন্তিফলিত হয় না। 


বছ-দলের গুণঃ বদল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ হুইৰার স্থযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিতিম্ন দলের 
মাধামে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ্‌ বন্-দলের 
সদস্য লইয়া গঠিত হয় বিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক 
বল! যাইতে পারে। ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
বলিয়া মন্ত্রিপংসদ্‌ অত্যাচারী হইতে পারে ন1। 


বছু-দলের দোষ: ১। বহু-দলের সহযোগিতার যে মন্ত্রিসংসদ্‌ গঠিত 
হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। ২। অস্থায়ী বলিল! মস্ত্রিসংসদ জাতীয় 
প্রগত্মুলক কৌন দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। ৩। বনু- 
দগ্কে সম্মতি-সাপেক্ষ বিয়া শাসন্পরিধদ কোন বিষয়ে ক্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে পারে না। ৪। মন্ত্রিংস্দ-গঠনে অনেক কৃটনীতি প্রশ্রয় পায়। 


এক-নলীয় শাসন 


প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের পর কশিযা, জার্মানি, ইতালি গ্রতৃতি দেশে এক-দলীয় 
শাসনব্যবস্থা! প্রবতিত হয়। এক-দলীয় নরকার অন্ত দলগুপিকে বলপ্রয়োগ 
বার! বিনষ্ট করে। একন্দলীয় শাসনবাবস্থার উদ্দেস্ত হইল, যে-কোন প্রকারে 


রাজনৈতিক দল ও জনঙ্ত ৪৫৭ 


হউক না কেন জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্ত তাহার! ধর্ম, স্তায় ও 
নীতি পর্ধস্ত বিনর্জন দিতে কুঠাবোধ করে না। এক-দলীয় সরকার দেশের 
স্বার্থে বিনা বাধায় দ্রুতগতিতে কার্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন- 
ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা! যে ্ুপ্ন হয় তাহ! অস্বীকার কর] যায় না। 


দ্বলব্যবন্ছার ত্রটি দুর করিবার উপাস্্ 


১। শাননব্যবস্থায় জনসাধারণের গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবতনের 
নির্দেশ প্রভৃতি দ্বার সক্রিক্ন অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রধান করিয়। দলীয় 
শাসনের ক্রটি দুর কর! সম্ভব। ২। শুধুমাজ্জ যোগ্যতার ভিত্তির উপর 
সরকারী চাকুরী ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে দলীয় 
শাদনের গলদ অনেক পরিমাণে হাস পাইতে পারে। ৩। লিখিত ও অ নমনীয় 
শাসনতন্ত্র এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
রাজনৈতিক দল তাহাদের খুশিমত কাধ করিতে পারে না। ৪। সরকারী 
কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দ্বলেব ন্যাযা অধিকারগুলি শাপনতন্ত্র বারা হ্ুরক্ষিত 
হইলে দলীয় ক্রটি দূর কর! সহদলাধ্য হয়। 


দজবিহ্থীন শাসন 


ঘলব্যবস্থার ক্রটি দূর করিবার উদ্দেশ্টে অনেকে বাঁজনৈতিক দলগ্রপির 
বিলোপসাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দলব্যবস্থার বিকল্প হিসাৰে এক- 
দলীয় সরকার বা দলগুলির পহযোগিতায় মন্ত্রিসংস্দ্‌ গঠনের প্রস্তাবও কর" 
হুইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে দলের অন্তাতথান স্বাভাবিক ও অনিবাধ। 
রাজনৈতিক দলের বিলোপনাধন না করিয়া দল-গ্রথার দুর্বলতাগুলি দূর 
করিতে পারিলে দল-প্রথ|! অধিকতর কার্ধকরী করা যায়। 

জনমত--গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শীলন-পবিচালনার় জনমতের 
প্রাধান্ত প্রতিষিত হওয়! আবশ্তক। জনমতের কার্ধকর শক্তির অভাবে 
গণতন্ত্র বিকৃত হইয়। সশ্বৈরতন্ত্রে পরিণত হুইতে পারে । 


অনমতের প্রকৃতি--ছনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী 
হইবে ইহা! বুঝায় নাৰ! কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। ঘযেমত 


৪৫৮ বাষ্টতত্ব 


জনগণের বিবেকবৃদ্ধিত্ব উপর প্রতিত্ঠিত ও যাহার উদ্দেস্ত হুইল জনগণের 
বৃহত্বর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল 
এই মত সমর্থন না করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিকুদ্ধাচরণ করিতে 
পারে না। 


জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিষ্প উপায়-_দেশে গ্রকত জনমত 
গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র, বেতার দূরদর্শন 
বিশেষভাবে সহায়তা করে । বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিজ্্ ও বেতার-সাহাষ্যে 
জনমত প্রভৃতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিক পথে 
পরিচালিত কর! জাতীয় জীবনে অপরিহার্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 


আইন ও জনমত- গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র 
প্রণীত আইন যদি জনহ্ৃত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে 
আইন লোকে মান্ত করিতে চাক না। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়৷ কোন 
সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নান! উপায়ে, সংবাদপত্র, সভা 
সমিতি প্রভৃতি সবার আইন-প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে। 


ভারতে জনমত্ত-_অশিক্ষা, দ্রারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে 
এতদিন পর্যস্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই । স্বাধীনতা- 
লাভের পর জাতীয় জীবনে নানা দিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখ! যাইতেছে 
তাহাতে আশা করা যায় ঘে, শিক্ষাবিস্তার হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত 
গঠিত হইতে পারিবে । জনমত গঠনে ভারতের নংবারদপত্রগুলির ও 
রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। 


প্রশ্নাবঙ্গী 


|. 10180088 09 08606 800 1000610109 ০1 00০01161081 1286199. 
85 00116108] 080898 80 01809088019 10 09100789198 ? 0316 
1988008 107 5007 82089], 


রাঁজনৈতিক দলগুলির প্রকৃতি ও কর্মতৎপরতা আলোচনা কর। 
রাজনৈতিক ধলগুলি কি গণতন্ত্রে অপরিহার্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি 
দেখাও । 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪8৫৯ 


2... 75501510009 00680106 01 ০০৪-1১৪1৮5 2019. 101800189 100 
7869290096 6০ &0. 93:82016 009 80585682989 900. 0188,058118£99 ০1 
0108-1087৮য 1019. 


এক-দলের শাসন ব্যাখ্যা কর। একটি দৃষ্টান্ত সাহাযো এক-দলীয় শাসনের 
কবিধা ও অন্থবিধাগুলি আলোচন। কর। 


3, 10150058 6108 0:01910 0৫4 চ০-১%7৮৮ ৪৪690 ৪ 10)0161019- 
[08165 85866910010 0910000750198. 


গণতন্ত্রে দ্বি-দল-প্রথ1 বনাম বভ-দল-প্রথা সমস্যাটি আলোচনা] কর । 

4. 7105৮ 19 ৪, 70০01161981 108৮5? 479 70876168 10018159108819 
11) & 1000910) 091000078০0 ? 

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতঙ্ষের পক্ষে কি রাজনৈতিক দল 
অপরিহ্থার্ধ? 

৮. 19189089 6009 708019 01 00110 ০0010100 800. 1001106 006 16৪ 
10000188008 1) 100100181 £০581:01009136, 

জনমতের প্ররুতি আলোচনা! কর এবং গণশ।সন বাবস্থায় ইহার গুরুত্ব 
দর্শাও। 

6, 17051019170 689090079০1 00110 0105100,  ডড1)96 18 208 
100100708%1009 110 19010018] £0591:01706286 ? 

জনমতের ব্বরূপ ব্যাখ্যা! কর। জনগণ শাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি? 


৭. ৬09৮ ৫০ 5০০৩1009890 ৮ 0010110 001751010 ? 10180088৪ (1) 
০18 ০01 00116108] [081198১0109 0888 800 6109 01966010018 
09০00101708 10৩0110 010110100. 


জনমত বলিতে কি বোঝায় ? জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল, মুন্্রন যন্ত্র ও 
সতা-মমিতির ভূমিকা আলোচন! কর । 





অষ্টাদশ অধ্যায় 
নির্বাচকমণ্ডলী 
(156 516010916) 


নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার (0189 10196607569 ৪700 019 11806 ০1 
0617) 


আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ 
প্রত্যক্ষতাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহার! 
একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
ভোট দিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একটা বিশেষ মূল্যবান 
খাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবোঁচত হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা 'উচিত, নির্বাচনব্যবস্থাঁ কি 
ধরনের হওয়া উচিত, ইহ! লইয়া বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মততেদ দেখা 
যায়। 

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিম প্রতিনিধি নির্বাচন কবিবার 
অধিকার থাকে, তাহাদের স্মন্টঈগতভাবে ভোটদাতৃমগ্ডলী ব! নির্বাচকমগ্ডলী 
বল! হয়। 
সার্বঞরনীন €তোটাধিকার;ঃ ইহার জপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি 

(01781567981 [79716111869 5 47207162068 102 210 8651091 €79 

৪5৪6০11) 


গণতান্ত্রিক আধর্শ হু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুঠরিমেয় 
কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই 
ভোটদানেন্ন অধিকারী বপিয়! গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক তভোট- 
দানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তস্থরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে হত 
বেশী সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে ৰঞ্চিত রাখা হইবে 
গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সন্্ীর্তর হুইবে। একটি দেশে যখন 


নির্বাচকষগুলী ৪৬১ 


আবালবৃঙ্ধবনিতা| সকলেরই ভোটদ্দানের অধিকার থাকে, তখন তাহাকে 
ব্যাপক বা নার্বজনীন ভোটাধিকার বল! হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার 
কার্ধকর হইলেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। 
সঙ্গস্ত জনসংখ্যার একটা! বিরাট অংশ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
থাকে । 

ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু 
একদিকে ইহা যেমন একটি অধিকার বপিক্। গণ্য হয়, অন্তদিকে ইহা আবার 
একটি গুরুদায়িত্ব বলিয়! পরিগণিত হয়। োটদান করার অধিকাঁর ছউক 
আর কর্তব্যই হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও 
যথাযথভাবে দাতরিত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যেক্ষেত্রে এই 
অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, সেখানে 
ভোটদান-ক্ষমতা অর্পন করা সমীচীন নয়। এই কারণে প্রতোক সভাদেশে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিরুতমন্তিষ্ক। দেউলিয়া, দুবৃত্ত, বিদেশীয় প্রভৃতি শ্রেণীর 
লোকদ্দিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। 

প্রাঞ্চবয্প্ধ মাত্রের ভোটাধিকার-নীতির সপক্ষে বল] হয় যে, এই ক্ষমত। 
ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার । রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতান্র ভিত্তি হইল 
জনসাধারণের স্ম্ইিগত ইচ্ছা । সমগ্রিগত উচ্ছাকে কার্ধে পরিণত করিবার 
একমান্তর পন্থা হইল পার্বজনীন ভোটাধিকার-দ্ান। ভোটদান করিবার 
মাধ্যমেই জনসাধারণ শাসনকাধ্ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
ইচ্ছাকে কাধকর করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শানব্যবস্থ। 
জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ন্মৃতরাং জনগণের 
তোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে কোন শাসনব্যৰস্কাকেই গণতন্ত্রম্মত শাসন 
ব্যবস্থ! বল! যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাঁসকগোঠী স্বৈরাচারী হইয়া 
যাহাতে ব্যক্তিত্বাধীনতা স্ষু্ন করিতে না পারে তচ্ছন্ত জনগণের ভোটাধিকার 
একাস্ত আবশ্তক। তোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দায়িত্বোধহীন 
ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত কবিয়! নৃতন সরকার গঠন করিতে পারে । 
পরিশেষে বল! যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান 
অধিকার দাবী করিতে পারে। একদল লোককে ভোটাধিকার দান 


৪৬২ রাষ্তত্ব 


করিয়া অন্ত সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার 
সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আহ্গত্য লাভ করিতে পারে না। 
ফলে, বাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য 
নাগরিকের মধ ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ধার হি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে 
মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্ত রাষ্ট পরিচালিত হয়। এরপ রাষ্ট্রকে 
কখনও কল্যাণাষ্ট্র বল! যায় না। 

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল, মেইন, লেকি 
প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তির অৰভারণা করিয়াছেন। তীহছার্দের মতে 
ভোটদান-অধিকার নিভুণ্পভাবে প্রস্বোগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, 
তাহাদের ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত । খিল 
ভোটদ্রান-ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। তীহার মতে যাহার! লিখিতে-পড়িতে জানে না ও গণিত- 
শান্তের গ্রাথমিক স্থত্রগুলির সহিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান-অধিকার 
দেওয়া সমীচীন নয়। সথভরাং মিলের মতে পূর্বে জনমাধারণকে শিক্ষিত 
করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া উচিত (40701597591 
(680011)8 20096 0899809 010156788] 8:0178001)19912)9100”) | শুধুমাত্র 
লিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অন্বশান্ত্রের প্রাথমিক স্ব্রগুলির সহিত লামান্ 
পরিচয় হইলেই থে লোকের ভোটদানেধ যোগ্যত! বুদ্ধি পায়--এ-কথ! সত্য 
নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও ছিতাহিতজ্ঞান থাকা 
আবশ্তক, ইহ] স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন কর! যায় না। 
সাষান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর তাহ! সব সময়ে সতা নয়। অধিকন্ধ বর্তমানকালে দেখ! যায় থে, 
তিন্নমূখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজন্ব 
মতের যতট1 বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, অজ্ঞ এবং নংবাদপঞ্জজ ও 
প্রচার-পুস্তিক! পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজন্ব মতের ততটা বিরুতি ঘটিবার 
সম্ভাবন! নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্৫ঘপরতা বা সমগ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি 
যে গুপঞ্জলি ভোটদানক্ষমতা- প্রয়োগের পক্ষে অপরিহাধ বলিয়া পরিগণিত 
হয়, মেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেই পরিমাণে দেখ! যায়। ভোট- 
দ্বানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্ত অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৬৩ 


অন্ত অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। স্থতরাং পূর্বে শিক্ষ1 বিস্তার, পরে 
ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ 
ইংলগ্ডেও মিল-বরণিত নীতি অনুম্যত হয় নাই। ইংলগ্ডে সংস্কার আইনগুলি 
পান করিয়া যত সংখ্যক লোককে তোটর্ধানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, 
তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদান- 
ক্ষমতা সম্প্রারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দীবী স্বীকৃত হুইয়। 
শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিপ। 

অনেকে বলেন যে, তোটদাতার কিছু সম্পত্তির মাপিক হওয়া চাই এবং 
কিছু কর-প্র্দানের ক্ষমত1 থাক। চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মূল্য ও মর্ধাদ1 বুঝিতে পারে না, দেজন্য তাহার! সকল সময়েই বাক্তিগত 
সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে । কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির মালিকানা ভোটদ্বান-অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়! বিশেষ 
পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রা্ধ ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদ্রানের অধিকার 
থাক1 উচিত এবং এই প্ররুত শিক্ষাবিস্তার করা বর্তমান কল্যাণরাষ্ট্রের একটি 
প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হুয। 


ম্ীলোকের ভোটাধিকার (৬/07768। 901788০) 


বহুদিন পর্যন্ত স্্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে ৰঞ্চিত ছিল। এমন কি, 
ইমুরোপের বহু প্রগতিশীল দেশেও বতমাঁন শতাব্ধী পর্ধস্ত স্ত্রীলোক িগকে 
এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। শ্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার 
বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুপির অবতারণ| করা হইত সেগুলি শু শিশু- 
গলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বাথপরতাএ পরিচায়কও বলা যাইতে পারে। 
অনেকের ধারণ! যে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক দ্বন্বে অবতীর্ণ হয়, তাহা! 
হইলে অনেক সময় শ্বামী ও তরী, পিতা ও কন্তার মধ্যে মতভেদের ফলে 
গাহস্থা জীবনের স্থখশাস্তি নষ্ট হইতে পারে । স্বীজাতি অত্যধিক রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ হইলে তাহাদের ভ্তরীস্থবপভ গুণগুলি অন্তহিত হুইবে এবং তাহার 
কলে শিলুপাপন ও পারিবারিক জীবনযাপনে স্ত্রীজাতির অবশ্টকরণীয় কার্ধ- 
গুলি ব্যাহত হইবে। ইহা ছাড়াও বলা হয় ঘষে, স্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে 
সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জণ্ত তাহাদের পুরুষে উপর নির্ভর কিতে হয়, 


৪৬৪ রাষ্ট্রতত 


সুতরাং তাহাদের পৃথক ভাবে ভোট দিবার অধিকার থাঁকিতে পারে ন। 
যুদ্ধে যোগদান করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য 
যোগাতা৷ বলিয়! মনে করেন। তাহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতা- 
হেতু স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার জন্মিতে পারে না। পরিশেষে ৰলা হয় যে, 
অনেক স্রীলোক এই ভোটাধিকার চায় না, স্থৃতবাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের 
কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। 

কিন্তু স্থখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বনমরের পরবতী কাল হইতে স্ত্রীলোকের 
ভোটদানের স্তাধয অধিকার প্রায় সমস্ত সভাদেশ কর্তৃক স্বীরূত হইয়্াছে। 
স্রীলোকের ভোটদান-অধিকার শুধু ঘে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা! নয়, আজ 
স্বীজাতি ভোটদান ব্যাপারে পুকষের নমানাধিকার অর্জন করিয়াছে । ইংলগ্ডে 
পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা! অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখা! কিছু বেশঈী। 
নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থকোর 
অনুহাতে সমাজের একট] বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে 
বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। জনস্টয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির ভোটদান-ক্ষমতার 
একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপালন ম্রীজাতির 
একমাত্র কর্তবা বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন1। শ্ত্রীঞ্জাতি যদি মধ্যে মধ্যে 
ভোটদান করেন, তাহাতে তাহাদের স্বীস্বলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 
কম। বাক্তিন্বাতন্ত্রয ও বাক্তিম্বাধীনতা ঘর্দি পুরুষের বাক্তিত্ববিকাশের 
অপরিহার্ধ উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের 
বাক্তিত্ববিকাশের জন্তও অন্রব্ূপ উপাদান অপরিহার্--এ কথা অস্বীকার 
করিবার কোঁন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে 
সমাজ গঠিত। স্থতরাং সমাঞ্জের একটি বুছৎ অংশকে ন্যাা অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শ্ত্রীজাতি 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না! বা যুদ্ধক্ষম নয়--এ-কথ! বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। 
সক্রিয়তাবে সৈনিকের কার্ধ না! করিলেও অন্ত নানাপ্রকারের বিশেষ করিয়া 
ধাত্রীছিসাবে ভ্রীজাতি যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে । 
উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্ত্রীজজাতি যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন 
করিতে পারে, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থতরাং দৈহিক ব! 
মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে ভ্বীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৬৫ 


রাখিবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাকে ই'লগের নারীরা 
ভোটাধিকার অর্জন করবেন ও দশ বছর পরে নূতন আইনের বলে তাহারা! 
পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েত যুব অটাদশব্াঁযা 
সকল নারীরই পুকষের সমান ভোটাধিকার আছে । ভারতের নূতন শাঁসন- 
তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত শ্বাধীনতা, সামা ও 


মৈত্রীর প্রচারক ফরাসী দেশে এখনও পর্ধন্ত স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার শ্বীরুত 
হয় নাই। 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন ( 1)16০6 270 111017606 [0106195 ) 


সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন কর! হয়__প্রত্যক্ষতাৰে ও 
পরোক্ষভাবে । প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোঁটদাত।গণ নিজেরাই সবাসবিভাঁবে 
ভোটদ্ান করিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। আইনদভার নিম্ন- 
পরিষদের শদন্যগণ ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সদশ্যমগ্ডলী সাধারণত: এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়! 
থাকেন। 


৭ (116786) 


প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটগ্াতাগণ সরাসরি নিবাচণে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তীছাদ্দের উৎ্পাহ বৃদ্ধি পায়। তাহাদের 
অধিকার ও কর্তব্য স্ঘন্ধে তাহার! অধিকতর মচেতন থাকেন। নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণকে ও ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের হবিধা 
অনুবিধা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাক ও 
শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব স্যতি হয়। ফলে, শাকের দ্বায়িত 
বোৌধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। 


দোষ (09786756 ) 


কিন্ত এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হইল যে, ভে।টদাতাগণ যদি অশিক্ষিত 

হন, তাহা! হইলে তাহারা নির্বাচনপ্রার্থার যোগ্যতা বিচার করিতে পারেন 

না। অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়া প্রচারের 
৩০--( ১ম খণ্ড) 


৪৬৬ রাষ্্রতত্ 


দ্বারা! বিভ্রান্ত হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের 
হানি করেন। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ক্রটির জন্ত অনেকে পরোক্ষ নির্বাচন পছন্দ 
করেন। পরোক্ষ নির্বাচন ধার! ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহার! ছুইটি 
দেশের পর্যায় ভোটদানের ফলে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের 
প্রাথমিক ভোটদাতৃমগ্ডলী ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। 
এইরূপ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে আইনপসভার প্রতিনিধি 
নির্বাচন করেন। স্থতরাং এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ মোঞজাস্থজি ভোট- 
দ্বাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন রাঁজো যেখানে দ্বি-কক্ষ 
আইনসভ আছঞে, সেখানে উচ্চ-পরিষদের সব্বস্তগণের একটি অংশ তোট- 
দাতাগণ কর্তৃক শিবাচিত নিন্ন-পরিষদের সরদশ্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। 


পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ (11686) 


পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর 
প্রতানধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । প্রাথমিক ভোটদাতাগণ ভোট 
দিয়া অপেক্ষাক্ত ষোগ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, সেই নিবাচিত 
প্রতিনিধিদের ভ্বারা আসল প্রতিনিধিরা নির্বাচিত ছন ৰলিয়া ঘোগ্যতর 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সভাবনা থাকে । পরোক্ষ নির্বাচনের আর 
একটি স্থবিধ! হইল যে, আপল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে অল্পনংখ্যক পোক 
অংশ গ্রহণ করে। স্থৃতরাং নির্বাচনের উত্তেজন1 বা নির্বাচন-সংক্রাস্ত কলহ, 
অশান্তি ও দুনীতি কম হয়। 


দোব (20677162160) 


পরোক্ষ নির্বাচন গণতস্ত্রণম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে আপত্তি 
করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত প্রাথমিক ভোটদ্বাতা- 
গণের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্লনংখ্যক লোক 
স্বারা! নির্বাচিত হন বলিয়। অনেক সময় জনসাধারণের প্রতি তাহাদের 
বায়িতবোধের অভাব দেখা যায়। জননাধারণও প্রতিনিধি নিবাচন ব্যাপারে 


নিধাচকমগ্ডলী ৪৬৭ 


প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে 
ক্রমশঃ উদ্দাদীন হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দোষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি 
নির্বাচন ব্যাপার অল্লসংখাক লোকের হস্তে থাকে । স্থতরাং নির্বাচনে 
নানাবিধ দু্নাতি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির দিক দিয্া দেখিতে গেলেও পরোক্ষ 
নির্বাচন বাহুলামাত্র বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্য 
মাধ্যমিক প্রতিনিধি নিবাচন কবিতে সক্ষম বলিয়! বিবেচিত হুন, তাহ! হইলে 
সরাসরি আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে তীাহ।দেরু অক্ষম ভাবিবার কোন 
সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। 
একসদন্ত-সমন্বিত নির্বাচনকেন্ত্স বনাম বহুসদন্য-্মমন্থিত নির্বাচন- 
কেন্দ্র (8177716-716777)67 ৪. 110161016-016]17)97- 00779616067)09) 
নির্বাচনকেন্ত্রগুলি এরূপভাবে সংগঠিত হইতে পারে ষে, প্রতি নির্বাচন- 
দিল! হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন অথবা একাধিক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। একদাদস্ত-সমন্থিত নির্বাচনপ্রথর বৈশিষ্ট্য 
হইল ঘে, সমগ্র দেশটিকে প্রতিনিধির সংখ্যান্রসারে ক্ষুদ্র ক্ুত্র জিলায় ভগ 
করিয়া প্রত্যেক জিলা হইতে একজন করিয়া! প্রতিনিধি নিবাচন করা হয় এবং 
প্রত্যেক ভোটদ্রাতাকে একটিমাত্র ভোটদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। গ্রেট 
বুটেন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই প্রথ। অন্থমারে নিবাঁচনকাধ পরিচালিত হয়। 
অপরপক্ষে, বহুমদশ্য-সমন্বিত নিবাচন প্রথার বৈশিষ্ট্য হইল যে, যত সংখাক 
প্রতিনিধি নিবাচিত হইবেন সমগ্র দেশটিকে তদপেক্ষা অনেক কম স'থ।ক 
নিবাচন-জিলায় বিভক্ত করিরা প্রতি জিলা হইতে এক।ধিক প্ররতিনিণি 
নির্বাচন কর! হয় এবং সেই জিলা হইতে যত সংখ্যক প্রার্থী নিবাঁচিত হইবেন 
প্রত্যেক ভোটদাতা তত সংখাক ভোটদন করিতে পারেন। এই প্রথা 
নির্বাচন-দিপাগ্চপি আকারে বৃরুর হয়। ফরাসী দেশ ও মাকিন যুক্তপাপ্র এই 
প্রথায় নির্বাচন অন্থঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
একসদন্য-সমন্থিত নির্বাচনকেন্দ্রের সুবিধা ও অন্ুবিধা (40%87- 
0825৪ ৪0 10199058068 01 9171516-119711)67 0078911- 
€910ড ) 
প্রথমতঃ, একপদহ্ত-সমঘ্িত নিধাচন প্রথার প্রন সুবিধা হইল যে, এই 
প্রথয় ভোটদানব্যবস্থায় কোন জটিলতার না থাকার জন্য সাঁধারুণ ভে!ট- 


৪৬৮ রাষ্ট্রতত্ব 


দ্াতাও তাহার একটিমান্র ভোট তাহার পছন্দ অস্থুপারে ঘে-কোন প্রার্থীকে 
দিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় নির্বাচন-জিলাগুলি সাধারণত: ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য 
নির্বাচনপ্রাথী এবং ভোটদাতা পরস্পরের পরিচিত হইয়া থাকেন এবং 
পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য তাহারা সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া কার্ধ 
সম্পাদন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই প্রথার আর একটি সুবিধা হইল 
যে, সংখ্যালঘু দলগুলি কোন-না-কোন জিল! হইতে তাহাদের কিছু সংখাক 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে লমর্থ হন। 

কিন্ত এই প্রথার প্রধান ক্রটি হুইল যে, নির্বাচন-জিলাগুলি ক্ষদ্র হওয়ার 
কারণে ডোটদাতার পছন্দ নংকীর্ণ গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। নির্বাচন- 
জিলায় ভোটদাতার পছন্দমত যোগ্য প্রাথথী না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য 
হইয়া নিন্তবের প্রার্থীকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
একসরন্ত-সমন্বিত নির্যাচন-জিলায় বহু প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্িতা করিবার 
ফলে ভোটগুলি ভাগ হইয়া ষে প্রাথী আপেক্ষিক সংখ্য।গরিষ্ঠ ভোট পাইয়। 
থাকেন তিনিই নির্বাচিত হন। সমগ্র ভোটনংখ্যাত অর্ধেক ভোট না 
পাইয়াও আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে 
পারেন। কিন্তু এইরূপে সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীকে জনমতের 
প্ররুত প্রতিনিধি বল! সমীচীন নহে। 

তৃতীয়ত্তঃ, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচন অন্ুপ্িত হইলে একটি 
রাজনৈতিক দল অল্লপংখ্যক ভোট পাইয়াও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ প্রাপ ভোটনংখ্যার অনুপাতে সেই দল 
অধিক সংখ্যক আনন দখল করিতে পারে। ভারতে ১৯৫৬ থৃষ্টাব্ধের নির্বাচনে 
কংগ্রেসদল প্রদত্ত সমুদয় ভোটসংখ্যার শতকরা চল্লিশটি ভোট পাইয়াও সমৃদয় 
আসন সংখ্যার শতকরা প্রায় সত্বরটি আসন দখল কবিতে সক্ষম হয়। 

চতুর্থতঃ, এই প্রথার আর একটি মারাত্মক ত্রুটি হুইল যে, ক্ষমতার 
আনীন দল তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় বাখিবার উদ্দেস্তে ইচ্ছামত 
নির্বাচন-জিলাগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। 

পরিশেষে বলা ধায় যে, এই ব্াবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ক্ষুত্র নিবাচন 
জিল! হুইতে নির্বাচিত হওয়ার ফলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ন্বভাবতঃই সংকীর্ণ হই 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৬৯ 


পড়ে। এইজন্য তিনি তাহার প্রধন কর্তব্য অর্থাৎ দেশের বুহত্তর স্বার্থ- 
সম্পকিত ব্যাপারে উদ্দাসীন হুইয়া পডেন। 


বছসধত্য-সমন্বিত নির্বাচনকেক্দ্রের নুতবিধ। ও অন্ুুবিধা (40৮8- 
6986৪ 8710 7)158,05871868 01 110161-116771)67 007811- 
0৪710898 ) 


এই প্রথার পক্ষে বলা হয় যে, নিধাচন-জিলাগুপি বৃহত্তর হওয়ার ফলে 
ভোটদ্বাতাগণ বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী বিভিন্ন প্রার্থার মধ্য হইতে 
যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন করিবার স্থযোগ পায। দ্বিতীয়তঃ, এহ ব্যবস্থার 
স্বারা দেশের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদদর প্রতিনিধিত্ব অধিকতর 
স্থযোগ হয়। 

এই প্রথার স্থবিধা ও অন্থবিধাগ্তপি তুললনামূপক বিচাৰ করিলে 
অন্ুবিধাগুলিই অধিকতর স্বম্প্ট হয। প্রথমতঃ, নির্বাচন জিলাগুলি বৃহত্তর 
হওয়ার ফলে সাধারণ ভোটদাতার পক্ষে প্রাথিগণের যোগ্যতা বিচার করিষা 
ভোটদান করা সম্ভব নয। দ্বিতীয়তঃ, প্রাধিগণে পক্ষে ভোটর্দাতার 
ব্যাক্তগত সংস্পর্শে আপিয়! তাহার মতামত জ্ঞাত হওয়া একরূপ অসম্ভব। 
তৃতীক্ঘতঃ, এই বাবস্থায় যে-কোন বাজনৈতিক দল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটে অধিক সংখাক আপন দখল করিয়া সংখালঘু দলগুপিকে তাহাদের 
হ্যাযা আদনলংখা। হইতে বঞ্চিত করিতে পাবে। পরিশেষে বলা যাঁষ যে, 
এই ব্যবস্থায় আইনসভায় বহু দল ও উপদলের শঙ্টি হয--কলে একা ধক দল 
লইয়] মন্ত্রিসত1 গঠিত হয বলি! কোন মন্ত্রিসতাই স্থাযিত্ব লীভ করিতে পারে 
না। ইছাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়। 

উভয় প্রথার স্থবিধা ও অন্থবিধা বিশ্লেষ। কবিয়ুা। এই সিঞ্চাস্তে উপনীত৩ 
হওয়া একান্ত স্বাতাবক যে, কোন প্রথাই এককভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনে 
প্রযুক্ত হওয়! বাঞ্ছনীয় নছে। এ সম্পর্কে ডঃ গার্ণারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলিয়াছেন ঘে, প্রতিনিধি-নিবাচনে নির্বাচন-ঞিলা গুলির সংগঠন উভয় 
প্রথার সংমিশ্রণে হওয়া উচিত। গ্রেট বৃটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট ভারত প্রভৃতি 
দেশে এই মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে । ভারতের নির্বাচন-জিলাগুলি 
প্রধানত: একপদাস্ত-সমন্বিত হইলেও তপশীনভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিগুলির 


৪৭০ বাষ্টতব 


জন্য আসন সংরক্ষণ উদ্দেশ্টে অনেকক্ষেত্রে একাধিক সদশ্য-সমন্থিত নির্বাচন- 
জিলা গঠিত হইয়াছে। 
অবৈস্তনিক বনাম বেতনভুক্‌ প্রতিনিধিত্ব (8119010 709176961168- 

61৮5৪ 199 10810 0৮ 2106? ) 

জন স,ম়ার্ট মিল অবৈতনিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
বলেন যে, আইননভাব সশ্যগণ যদি বেতনভুক হন, তাহা হইলে অর্থের 
লোভে তাহারা আইনসভার সদন্তা হইবার নিমিত্ত অধিকতর উৎসাহিত 
হইবেন। আইন-প্রণকরন ব্যাপারে না অন্য জনহিতকর কার্ধে তাহার্দের তাদুশ 
আগ্রহ থাকিবে না। এই সামান্য অর্গের লোভে অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর 
যোগাতাসম্পন্ন বাক্তিগণ আইনসভার সদশ্য হইবার জন্য সচেষ্ট ভইবেন। ফলে, 
যোগাতর বাক্তিগণ অর্থের লোভে আইনসভার সদস্য হওয়াকে সম্মানহঠনিকর 
ৰলিয়! বিবেচনা! করিবেন । দদৃস্যগণ যদি বেতনভুক্‌ হন, তাঁহা হইলে সরকারের 
বায় বৃদ্ধি পাইবে ও জনসাধারণের উপর করভাবের চাপ বেশী পড়িবে 

বর্তমান যুগে উপরি-টক্ত মতবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রান্ম পকল 
দেশের আইননতার সদন্গণই বেতন পাইয়া থাকেন। বেতনভুক্‌ প্রতি- 
নিধিতের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যায় । আইননভার কার্ধ বর্তমানে এত 
বাপক ও জটিল হইয়াছে ঘে, সদস্যদের যবাধথভাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে হইলে এই কার্ধে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। বাস্তব 
অবস্থার সছিত পরিচিত হইয়া সমগ্যাগুলি সমাধানকলে তাহাদের সর্বদ 
স্বানাস্তরে যাতায়াত করিতে হয়। সভাসমিতিতে যোগদান করিয়! জনগণের 
সংস্পর্শে আমিতে হয়) নতুবা বাস্তবতার মহিত তাহাদের পরিচয় হইতে 
পারে না। ইহ] ছাঁডা, বর্তমানে অধিক সংখ্যক নদস্য বিব্রহীন শ্রেণী লোক- 
দিগের মধা হইতে নির্বাচিত হইয়। থাকেন | বেতন না পাইলে তীহাদিগের 
পক্ষে আইনসভার সদস্তের কর্তব্য সম্তোষজনকতাবে সম্পাদন কর! সম্ভব 
নয়। সরকারের কার্ধ পরিচালন! করিবার জন্ত শাননবৰিভাগ ও বিচাঁরবিভাগ 
বেতন পাইয়া থাকে। স্থতবাং আইন-পরিষদের সদস্যগণ কিজন্ত বেতন 
পাইবেন না, তাহার কোন লঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অধুনা, গ্রেট 
বুটেনের লর্ড সভা ব্যতীত অন্ঠান্ত সক দেশের আইনসভার সদশ্তগণ 
বেতন পাইয়া থাকেন। 


নির্বাচকমগুলী ৪৭১ 


প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ (8৮০7০ ০? [91029567686 02 ) 

নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে লেখকদের মধো মততেদ দেখ! যায়। 
অনেকে বলেন ঘষে, প্রতিনিধি শুধু নিক্ষিয়্ মুখপাত্র হিসাবে তাহার কার্ধ 
পরিচালন] করিবেন। তিনি যে কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইবেন, মেই কেন্দ্রের 
ভোটদ্বাতাগণের নির্দেশ অহ্থসাবে তাহার কার্ধ পরিচালনা কর] অবশ্য- 
কর্তবা। তীহার নিজন্ব মতামণ্ত ব্যক্ত করিবার কোন অধিকার নাই। 

উপরি-উক্ত মতবাদ সমর্থনযোগা নয় এবং বর্তমান কালে প্রতিনিধির 
কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । প্রতিনিধি বর্তমানে 
আর নিজ কেন্দ্রের নিক্ষিন্ন মুখপান্র বলিয়া বিবেচিত হন না, তিনি সমস্ত 
জাতির প্রতিনিধি বলিয়া! পরিগণিত হন। এ-কথা সত্য ষে, প্রতিনিধিমাত্রই 
একটি নির্দি্ই কেন্দ্রেরে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 
নির্বাচনের সমন্ন প্রতিনিধিকে তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্য নির্বাচকমণ্ডলীর 
নিকট বাক্ত করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে হয়। নির্বাচনের পরেও 
প্রয়োজনমত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সমস্য! 
সম্পকে তাহাদের মতামত জ্ঞাত হইতে হয়। কিন্তু তে টদীতাগণ বর্তমানে 
প্রতিনিধির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাহার বাজণৈতিক মতামতের উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ কেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির রাজনৈতিক 
মতামতের জন্তই ভোটদ্দাতাগণ তাহাকে নির্বাচিত করেন। ভোটদাতাগণ 
ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা মতবিশেষের সমর্থক বলিয়। প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া 
থাকেন। প্রতিনিধি হইলেন মত বা নীতি-বিশেষের প্রতিনিধি, কোণ নির্দিষ্ট 
কেন্দ্রের প্রতিনিধি নছেন। স্থতরাং নির্দিই কেন্দ্রের তোটদাতাগণের নির্দেশ 
অন্ুনাবে কাধপরিচালনা1 করিলে প্রতিনিধি ষে মতের সমর্থক তাহার প্রতি 
বিশ্বাদঘাতকতা| করা হুইবে। প্রতিনিধি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাাপারে 
অধিকতর উৎপাহী এবং সাধারণ লে।ক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ও 
জানবান্‌ বলিয়া তোটদ্বাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও 
সংকীর্ণ স্বার্থ অপেক্ষা জাতির বহত্তর স্বার্থনংবক্ষণ ও ইহার উত্কর্ষাধন হইল 
তাহার প্রধান কর্তব্য। প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাগ্ডার হইতেই তাহার 
বেতন পাইয়া! থাকেন, তাছার নির্বাচনকেন্দ্র তাহাকে বেতন প্রর্দান করে না। 
নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্তে 


৪৭২ ঝবাষ্ুতত্ব 


সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বণিয়! বিবেচিত হুই্য়া থাকেন। যে কার্ধকে 
জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে অনুকূল বলিয়! প্রতিনিধির বিবেকবুদ্ধি নির্দেশ দিবে, 
নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের স্বার্থবিরোধী হইলেও বৃহত্তর শ্ার্থ প্রণোদিত 'ছইয়া সেই 
কার করাই প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। 
স্বতরাং প্রতিনিধিকে নির্বাচনকেন্দ্রের নিক্ক্ি্ন মুখপাত্র না বলিয়া জাতির 
প্রতিনিধি বলিয়! গণ্য করা অধিকতর সমীচীন । 


একাধিক ভোটদান (7৮1 0781 ৬ ০06176 ০7 %61271660 % 01277) 


অনেকক্ষেত্রে একই ব্ক্তিকে এক।ধিক ভে।টদান করিবার ক্ষমতা দেওয়। 
হইয়া গাঁকে। একই বাক্তি যখন বিভিগ্ন যোগাতার জন্য ছুই বা ততোধিক 
ভোট প্রদ্দান করিতে সক্ষম হন, তখন তাহাকে একাধিক ভোটর্দানবাবস্থা 
বল! হয়। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে যেখানে ভোটদানের যোগ্যতা 
স্থির হয়, সেখানে নির্বাচক বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রে সম্পত্তির মাপিক হইলে 
পৃথক ভাবে ভোটদান করিতে পারে। ভারতের নৃতন শাননতন্ম অন্থপারে 
একই ব্যক্তি বিভিন্ন যোগ্যতার মাঁপকাঁঠিতে একাধিক ভোট প্রদ্ধান করিতে 
পারেন । নির্দিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রের প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী মাত্রই ভোটদান 
করিতে পারে। এততদ্বাতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত উপাধিপ্রা্ধ বাক্তি 
হিসাবে এবং তিন বৎসর কাল অন্ততঃপক্ষে যাধামিক শিক্ষালয়ে শিক্ষাঁকার্ে 
ব্রতী থাক! ব্যক্তি হিসাবেও তাহার ভোটদান-ক্ষমতা থাকে । 

একাধিক ভোটদানপদ্ধতির আর একটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই প্রকারভেদের বিশেষত্ব হইল যে, শিক্ষিত বাক্তির বা সম্পত্তির 
মালিকের ভোটদান ক্ষমতায় অজ্ঞ বাক্তি বা সম্পত্তিবিহীন বাক্তির ভোটদান 
অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অরোপ করা হয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের এবং সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগগের মধ্যে পার্থক্য 
করিবার জন্থই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। 

এই পদ্ধতির সপক্ষে বল! হয় যে? শিক্ষিত বাক্তির প্রতিনিধি-নির্বাচনের 
যোগাতা অশিক্ষিত বাক্তির যোগাতা অপেক্ষা অনেক বেশী, স্থতরাং বৃহত্তর 
দ্বার্থসংরক্ষণের জন্য শিক্ষিত বাতির একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা জতীব 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৭৩ 


প্রয়োজনীয় । দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত বাক্তি ও সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা 
অশিক্ষিত ও সম্পত্তিহীন ব্াক্তিদেব সংখ্যা! অপেক্ষা! অনেক কম। সুতরাং 
শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকগণের একাধিক ভোটদন-ক্ষমতা না 
থাকিলে, সম্পত্বহীন ও অশিক্ষিত ব্ক্রিগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বার! 
তাহাদের স্বার্থ সংকুচিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত বাক্তি তাহাদের 
বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দ্বারা নানাপ্রকাঁরে জাতীয় উন্নতিন্ন সহায়ত! 
করেন, অজ্ঞ লোক অপেক্ষা! জাতীয় ব্যপার পরিচালণায় তাহাদের অধিকতর 
অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দান কর! যুক্তিযুক্ত । 

উপি-উক্ত ধুক্িগুলি বিশ্লেষণ করিলে উহাদের সারবত্তা সন্ন্ধে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়। অজ্ঞ বাক্তি ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভোটের গুরুত্ব স্থির করিবার 
উপযুক্ত এমন কোন মাপকাঠি নাই যদ্দার! প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষিত ব্যকির 
ভোট সব সময়েই অশিক্ষিত ব্যক্তির ভোট অপেক্ষ৷! জাতীয় স্বার্থের অধিক 
অন্তকূল হুইবে। সম্পত্তির মাপিকানা-ভিত্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পাঁরে 
যে, সম্পত্তির মালিকান! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাঁধিকাবস্থত্ম হইতে প্রাপ্ত, 
সম্পত্তির মালিকের নিজ যোগ্যতার দ্বার| অজিত নয়। গণতন্ত্রের মূলনীতি 
হইল সমানাধিকার। একাধিক ভোটদান-পদ্ধতি সমানাধিকার নীতিকে 
ক্ষন করিয়া অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা কণে। 
স্থভরাং এই পদ্ধত গণতন্ত্ববিরোধী ও সেই কারণে বর্জনীয় । 


প্রকাশ্য অথব। গোপন ভোট (7৯00]110 ০: 990৩6 ০৮6 ) 


ভোটদান প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে অন্ুষিত হইবে, না গোপনে অনুষ্তিত হইবে 
এ সম্বন্ধে পুর্বে মততেদ ছিল। প্রকাস্ত ভোটদীন-পদ্ধ'তর সমর্থকগণের মতে 
ভোটদান কর নাগরিকগণের একটি অবশ্তপালনীয় কতব্য এবং এই কর্তব্য 
নিভীকভাবে সর্বপমক্ষে পালন করা উচিত। ইহাতে ভোটদাতার স্বাধীন- 
ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বুদ্ধি করে। ভোটদাতা অপরের প্রশংস! বা শিন্দা 
উপেক্ষ। করিয়া তাহার সৎলাহসের পরিচয় দতে পারে। 

প্রকাশে ভোটদান করা সৎসাহুমের পরিচারক হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতি ভে।টদাতার পক্ষে বা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, সাধারণ ভোটদাতা! অপেক্ষা! নির্বাচন প্রার্থী উচ্চন্তবের 


৪৭৪ বাষ্টতত্ব 


ব্াক্তি। নির্বাচনগ্রার্থী নানাপ্রকারে ভোটদাতাগণকে প্রভাবিত করিতে 
চেষ্টা করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচনকার্ধ পরিচালিত 
হয়। সেইজন্য নির্বাচনপ্রার্থীর পশ্চাতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের 
সক্রিষ সমর্থন থাকে। এরূপ অবস্থা প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতি প্রবর্তিত 
হইল্সে ভোটদাতার নানাভাবে বিব্রত ও উতৎপীভিত হইবার সম্ভাবন1 থাকে। 
স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে ভোটদান করা ভোটদাতার পক্ষে কখনই সম্ভব 
হয়না। অনেক সময় বিবেকবুগ্ধ বিদর্জন দিয়া শুধু আত্মরক্ষার জন্যই 
ভোটদ্াতাকে ভোট দিতে বাধ্য হইতে হুয়। সুতরাং ভোটদাত। যাহাতে 
নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হুইয় ম্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে পারে, পেজন্া গোপন ভোটদান-ব্াবস্থা অপরিহার্স । ব্যক্তি- 
বিশেষ বা দলবিশেষকে ভোট দিয়া ভোটদ্াতার যদ্দি নিগ্রহ ভোগ করিতে 
তয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভোটদান ক্ষমতা বিডদ্বন! মাত্র । রাষ্ট্র যদি 
ভোটদ্াতাকে উত্পীডনের সম্ভাবনা! হতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা 
হইলে প্রকাশ্য ভোটদান-বাবস্থা কার্ধকর করা সম্ভব নয়। প্রকাশ্তটে ভোট- 
বাবস্থার এই অন্রবিধার জন্ত বর্তমানে গোপন ভোট-বাবস্থা সর্ব প্রচলিত 
হইয়াছে । 


সংখ্যাপঘিষ্ঠের নির্বাচনসমন্তা। (60167) 06 18171000 


ঢ6015567162 6102 ) 


রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি-নির্বাচন হইয়া থাকে । 
সংখাগরি্ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট 
পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিয়া গণ্য হয়। এই দণই মন্ত্রিদভ! 
গঠন করিয়া শাননকার্ধ, পরিচালনা করে। সংখ্যাপথু দল তাহাদের সংখ্যার 
অন্থপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘুদের শ্বার্থ 
প্রতিপদেই ক্ষন হইবার সম্ভাবনা । যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহার! শাসনকার্য 
পরিচালন! করিবে _ইহা শ্বীকার করিয়! লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ 
যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, দেইজন্ত আইননভায় তাহ।দের সংখ্যান্ছপাতে 
প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্বক। ইহা ছাড়া, যেদল আদ সংখ্যালঘিষ্ 
বলিয়া পরিচিত তাহার1 ভবিষ্ততে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে 
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পারিবে না তাহা স্থনিশ্চিততাবে বলা! যায় না। সুতরাং আইনসভার 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ের দাবী উপেক্ষণীয় নয়। গণতান্ত্রিক আঘর্শ 
অনুপারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন সটং়ার্ট মিলের মতে লংখ্যালঘু দলের আইনসভায় 
উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা গণতন্ত্রের একট! প্রধান উপাদান । 
সংখ্যালঘু দল ঘর্দি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে ন1 পারে, তাহা 
হইলে প্ররুত গণতান্ত্রিক শাঁজনবাবস্থা প্রবতিত হইতে পারে না । নিবাঁগন 
এমনও হইতে পারে ষে, সংখালঘু দল শতনরা ৪৯টি তোট পাইয়া একটি 
্নপও দখল করিতে পারিস না, আর শতকর। ৫১টি ভোট পাইয়া 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সকল আদনগুলিই দখল করিল। এইবপ নির্বাচনবাবস্থার 
ফলে শতকর] ৪৯টি ভোটের অধিকারী দল একটিও আসন না পাইলে এ-জাতীয় 
নির্বাচনবাবস্থাকে গণত্বসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। মিলের মতে 
সংখ্যাপধু দলের আইনসভা'ঘ শুপুযাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট 
হইবে, তাহা নয়। প্রতোক সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অস্থপাজে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে মেই জন্য অন্ররূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীবর 
পুনগঠন কর! উচিত । উদাহরণম্বব্ূপ বলা যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীবর 
তরষ্ট তৃতীয়াংশ সংখা] যদি দল বিশেষের পক্ষে তোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ 
সংখা! যর্দি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহ! হইলে সংখ্যাগুক দল আইনসভার 
দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সংখ্যালঘু দল এক-তৃতীয়াংশ 
আসন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে খা গুক ঘূলই 
সর্বত্র শাসনক্কার্য পরিচ'সনা করিয়া থাকে, কিন্ধ ভাই বপিযা শাসনধাবস্থায় 
সংখ্যালঘু দলের ঘে কোনপ্রকাব ক্ষমতা থাঁকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা 
কখনই গণততগ্বসম্ম 5 বাবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। স্থতরাং 
প্রত্যেক দংখালঘু দলের আগ্ভপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রে 
আবিচ্ছেগ্য অংশ। 


সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যান্গপাতে আইননতভায় প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিতে পারে, দেজন্ত নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নিবে 
নেগুলির বিবরণ দ্ধে ওয়! হইল। 


৪৭৬ বাষ্টৃতত্ 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী 


(11507005 ০01 1110081 16191556181565078) 


একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন --1১:০7০: 
61078] 167799678686800) 105 ৪271219 10810816757075 ০০ 
(17816 9০1)617)6) 


এই নিরাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে নিবাচন উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নিবাচনপ্রার্থ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক 
তোট পাইলেই নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হুইয়া থাকেন। এই নির্দিষ্ট 
সংখাক ভোটকে 751998028] 00০৮৪ বলা হয়। প্রতোক নির্বাচনকেন্ত্রে 
যত মংখ্যক বৈধ ভোট গণন1 কব] হয়, সেই সংখ্যাকে সেই কেন্দ্রের আপন- 
সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হয়, তাহাই হইবে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ভোট বা ৫9০৯. এই বাবস্থায় প্রত্যেক ভোটদ্বাতাকে নির্বাচনপ্রারধিগণের 
নামের একটি তালিক দেওয়া হয় এবং ভোটদাতা একটির অধিক ভোট 
প্রদ্দীন করিতে পারেন না। এই তালিকায় ভোটদাতা। ঘে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা 
অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে '১, লিখিয়া দেন। ভোটদাতা 
তাহার পছন্দমত অন্য প্রার্থিগণের নামের পাশে যোগাতা অন্ুদারে যথাক্রমে 
২১৩, ৪, ৫ লিখি দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি হইল ভোটদাতার 
পছন্দের পরিমাপক। 

ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদ্রাতাগণের প্রথম পছন্দ 
অগদাবে পুরো নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা! 0০9৪-র মমান ভোট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্ব(চত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যদ্দি কোন নির্বাচন- 
প্রার্থী নির্বিষ্ট সংখ্যক তোট অপেক্ষ! অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহ হইলে 
এই নির্বাচিত প্রার্থার অতিরিকৃ ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দ-প্রা্ 
প্রাথীদের হুস্থান্তরিত কর! হয়। তঃপর তাহাদের ভোট গণন। করা হয়। 
দ্বিতীয় পছন্দ-প্রার্চ প্রাথীদের মধো যাহার! নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, 
'্াহাদ্দিগকে ও নির্বাচিত বলিক্পা ঘোষণ! কর] হয এবং তাহাদের অতিবিক্ত 
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ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দ-প্রাপ্ধ প্রার্থাদদের মধো হস্তান্তত্িত হয়। এইরূপে মকল 
আসন পূর্ণ না হওয়! পর্বস্ত গণনাকার্ধ চলিতে থাকে । 

এই পদ্ধতি যাহাতে ক্রটিবিহীন হয় সেইজন্য অণেক সময় 08০8 
(“কোটা" ) স্থির করিবার জন্ত আসনপ*খ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়া সেট 
সংখ্যা ত্বার| নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটনংখ্যাকে ভাগ করা হুয় এবং 
তাগঞ্লের মছিত এক (১) যোগ কর! হয়। প্রণালীটি নিম্নে দেওযা হইল £ 


বৈধ ভোটমংখা] 


আঁসনসংখ্যা+১ +১ নিদিষ্ট নংখ্যক ভোট বা 09০৪. 


এই পদ্ধতির স্থবিধা হইল যে, সংখ্যান্ধপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল 
আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে । সাধারণ নির্বাচন 
পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট ন1] পাইলে তে।টধাতাদের 
ভোটটি কার্যকর হয় না। কিন্ধ এই পঞ্ছচতিতে ভোটদাতার একটি ভোট 
অন্ততঃ কার্ধকর হইবেই। ভোটদাঁত।ার প্রথম পছন্দ কার্ধকর না হইলে 
ত্বিতীন্ম পছন্দ, নাহুইলে তৃতীয্প--এইবপে তাহার একটি পছন্দে একজন 
প্রার্থা নিশ্চয়ই নিধাচিত হইবে। এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ 
হইল যে, উহা যোগাতর বাক্তির নিবাচন সন্তব করিয়া আইনসভার মর্ধাদ: 
ও কার্ধকারিত। বৃদ্ধি করে। 

কিন্ত পদ্ধতিট অতিশয় জটিলতাপূর্ণ ৪ ভোটগণন! করিতে দীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত হয়। ইহা বায়লাপেক্ষ ও সাধারণ তোটদাতাগণ হচ্ার প্রয়োগ 
সন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 





ভালিকা-প্রথাযস আনুপাতিক নির্বাচন (7:090708008] 136106900- 
56102 0 616 7,196 ৪8697) ) 


ভাঙ্গিকা-প্রথা আনুপাতিক নিবাচন-পদ্ধতির একটি গ্রকারতেদ ব্লিয়! 
গণা হয়। একক হৃস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যানন তালিকা-প্রথায়ও 
মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটপংখাকে নির্দিষ্ট আননসংখ্য। দ্বারা ভাগ করিলে 
যে ভাগকল হইবে উহাকে 0০৮৪ ( “কোটা? ) বা নিধাচনের উপযুক্ত 
ভোটসংখা। বলা হয়। এই প্রায় প্রত্োকটি রাজনৈতিক দশ ইহাক 
মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থীদ্দের একটি তাঁপিক! প্রত্যেক ভোটদ!তাকে প্রধান 


বাষ্ট্রতত্ব 


করে। তাপিকায় প্রদত্ত প্রাথীদংখ্যা নির্বাচন-কেজ্রের আসনসংখাশর সমান 
হওয়া] চাই। মেই কেন্দ্রে যতগুলি আমন পূরণ করিতে হইবে, ভোটর্দাতাগণ 
প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে । কিন্তু এই পদ্ধতির 
বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থ-ছিসাবে ভোট না দিয়া তালিকা 
হিসাবে ভোট দিতে হয়। তভোটদাতা ঘে-কোন একটি তালিকাকে তাহার 
সমগ্র ভেট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রধত্ত মোট ভোট- 
সংখ্যাকে 'কোটা? দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখা। পাওয়া যাইবে, সেই 
সংখাক প্রতিনিধি-সংগ্লিই তালিকা হইতে নির্বাচিত বলিয়। বিবেচন1 কর! 
হইবে। উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্ত্রে চারিচি 
আসন পূরণ করিতে হইবে এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটনংখ্যা হইল 
৪,০০০ হছাজার। তাহা হইলে ৪,৯*০-:-৪ অর্থাৎ ১৯*** সংখ্যা “কোটা? 
বলিয়া ভ্বির হইবে ও প্রত্যেক নিবাচনপ্রার্থ দলের তালিকায় অন্ততঃপক্ষে 
“কোটা” সংখাক ভোট পড়িলে সেই তালিক। হইতে একজন প্রার্থ নিধাচিত 
হইতে পারিৰে। ভোটদানের পর দেখা গেল যে, “ক' দল মোট ভোটপংখ্যাএ 
মধে; ছুই হাজার ভোট পাইয়াছে এবং 'খ' ও “গ' দল যথাক্রমে এক হাজার 
করিয়া ভোট পাইরাছে। প্রত্যেক দল কতৃক প্রাপ্ত ভোটসংখ্যাকে “কোট” 
স্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা দাড়াইবে, মেই সংখ্যক আপন [নটি দলের 
মধ্যে ব্টন করা হইবে অর্থাৎ "ক" দল দুইটি আসন এবং “খ* ও “গ+ দ্বপ 
যথাক্রমে একটি আসন লাভ করিবে। 

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ধলের অস্তিত্ব স্বীকত হয় ও প্রত্যে কট 
দল নংখ্যাভপাঁতে প্রতিনিধি নিবাচনে সুযোগ পাধ্র। একক হস্তাস্তরযেগ্য 
ভোট-পদ্ধতির মত ইহা জটিগ বা ব্যয়পাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে 
রাজনৈতিক দলগুপির প্রভাব বু পাইয়া নিবাচনপ্রর্থাব যোগ্যতাকে 
কু করে। 


সীমাবন্ধ ভোট (],1701660 ৮০16 ৪5৪/611) 


ংখ্যাপখুদের প্রতিনিধি-নিবাচনের আর একটি উপায় হইল সীমাবদ্ধ 
তভোটন্পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অন্থমারে একটি নিবাচন-কেন্দ্র হইতে একাধিক 
প্রতিনিধি নিবাচিত হইতে পারে। ঘর্দি কোন নির্বাচন-কেন্ত্রে ছয়টি আপন 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৭৯ 


পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ভোটদ্রাতাই 
চারিটির অধিক ভোট দিতে পারিবে ন1। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোন- 
মতেই চারিটির অধিক আসন দখল করিতে পারে না। অবশিষ্ট দুইটি আমন 
সংখ্যালঘু দল পাইতে পারে। 

এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দল কিছুনংখ্যক আপন পাইলেও তাহাদের 
সংখ্যাহ্পাতে যে প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হইতে পারিবে, তাহার কোন 


নিশ্চয়তা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষু্র দলগুল হইতে আদৌ কোন আদন «খপ নাও 
করিতে পারে । 


স্গীকারী ব। একত্রিত ভোট (08100191015 ৬০৮০) 


সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল সুঁপীকারী 
ভোটপদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নির্বাচন কেন্দ্রের আসনসংখ্যার 
সমসংখাক ভোটদান করিতে পারেন। কিন্তু ভোটগুলি বিভিন্ন প্রাথাদের 
মধ্যে ভাগ না! করিয়া ভোটদাতা ইচ্ছা করিলে একজন প্রার্থী বা দুইজন 
প্রাথীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারেন । ধরা যাউক, কোন শির্বাচন- 
কেন্দ্রের পাঁচটি আসন পুরণ করিবার জন্য তোটদাতার পাঁচটি ভোট আছে। 
এক্ষেত্রে ভোটদাত প(চজন পৃথক্‌ প্রার্থীকে একটি করিয়া ভোট দিতে পারেন, 
'অথব! পাঁচটি ভোট একজন প্রার্থীকে দিতে পারেন, কিংবা! একজনকে তিনটি ও 
অপর একজনকে দুইটি ভোট দিতে পারেন। এইবূপে একটি সংখ্যালঘু দল 
তাহাদের সমুদয় ভোট একজন প্রার্থীকে দিয়। তাহাকে নির্বাচিত করিবার 
স্থযোগ পায়। 


এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার স্থযোগ পায় বটে 
কিন্ত সংখ্যান্থপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পাবে না। এই বাবস্থায় 
অনেক ভোট নষ্ট হয়। একজন জনপ্রিন্ন প্রার্থী তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
বিপুল সংখাক ভোট পাইতে পারেন, অপরূপক্ষে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিত্ব 
প্রাথী অল্পঘংখ্যক তোট পাইতে পারেন। 


দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ (390০70 98110 95866] ) 
নিবাচনপ্রাথী যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্র ভোটে নির্বাচিত হইতে 


রাষ্্তব 


পারেন দেজন্ত অনেক ক্ষেত্রে ছ্িতীয়বার নির্বাচন অনুঠিত হইতে পারে। 
কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে একটিমাত্র আসনের জন্ত যখন দুইটির অধিক প্রার্থী 
প্রতিযোগিতা! করেন, তখন ইহাদের মধ্যে ষে প্রাথী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
ভোট পান তাহাকে নির্বাচিত ৰলিয়! ঘোবণ1 করা হয়। সর্বাপেক্ষ। অধিক 
সংখ্যক তোট পাইলে ও এই প্রাথী নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্র ত্বারা! নির্বাচিত নাও 
হইতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে বার হাজার ভোট প্রদত্ত 
হইয়াছে। এই বার হাজার ভোট তিনজন নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে পাচ হাজার 
চার হাজার ও তিন ছাজার করিয়া ভাগ হইয়াছে। এরপ ক্ষেত্রে পাচ হাজার, 
ভোটপ্রাপ্ত প্রাথী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হুইন্ক! থাকেন। 
নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্টের দ্বারা নির্বাচন করিবার জন্য যে প্রাথী সর্বাপেক্ষা কম 
ভোট পাইয়াছেন তাহাকে প্র।গীপদ্দ হইতে অপসারিত করিয়া অধিক সংখ্যক 
ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর পক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ কর! হয়। দ্বিতীক্পবার 
দুইজন প্রার্থী থাকায় একজন নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইতে 
পারেন। 

এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিপন্থ ঘটে ও প্রার্থাগণেরও নির্বাচনের ব্যয় 
বুদ্ধি পায়। 


আন্গপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (8788109065 
৪00 92517896 57019011009] 1910168606511028 ) 


আন্থপাতিক নির্বাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বার। প্রত্যেক দলই ইহার ংখান্ুপাতে 
আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যখন 
দেশের বিভিন্ন মতাঁবলম্বী বিভিন্ন দল আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
পারে, তখন আইননভ| সার্থকরপে জনমত প্রতিফলিত করিতে সক্ষ্ হয়। 
তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সন্তষ্ট থাকে এবং সর্বদলের 
প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত সরকারকে প্রকৃত জনগণ দ্বারা পরিচপিত সরকার 
বলা যায়। চতুর্থতঃ, হেয়ার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অগ্পারে নির্বাচন ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ভোটদাঁতা জানে যে, তাহার একটি ভোট নিশ্চিতরূপে সার্থক 
হইবে। এইজন্য ভোটদাতার আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং তাহার রাজনৈতিক- 


নির্বাচকমগ্ডলী ৪৮১ 


চেতনা বৃদ্ধি পাইয়! সাধারণ ব্যাপারে তাহার উত্সাহ জন্মে । পরিশেষে বল! যান 
যে, এই ব্যবস্থার ঘ্বরা যোগ্যতার নির্বাচন সম্ভব হয়। ফলে আইননভার 
মর্ধাদ! ও কার্ধকারিত! বৃদ্ধি পায়। 


কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির কার্ধকাবিতা সমন্ধে 
সন্দেছের উদ্দ্রেক হয়। পদ্ধতিটি বায়বহুল ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার 
প্রয়োগ পদ্ধতি নম্বন্ধে অবহিত নহে । এই পদ্ধতির বিশেষ ব্রটি হইল যে, 
ইছ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও উপদল হ্ষ্টি করিয়া মাইনদভার সংহতি বিনষ্ট করে। 
ফলে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন সমস্যার 
সমাধান কর! মম্তভব নয়। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে আইন-প্রণয়ন কার্য 
বাধ! পায়। বিভিন্ন দশের মধ্যে এক্যের অভাবে সবকার দুর্বল 


হয় এবং এই দুর্বলতার ফলে শ।লনখ্বস্থায় নানাপ্রকার ছুন্গীতি 
আশ্রয় পায়। 


বিভিন্ন বেশে সংখ্যালঘু অন্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার উপায় 
(716618008 01 97০696০৮107) 01 0105 1181169 01 11170286165 20 
01701986 (0001861168) 


আধুনিক অনেক দেশেই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখা যায়। আদশ 
গণতান্ত্রিক বাবস্থায় নংখালঘু সম্প্রদায় ও সংখ্যার সম্প্রদদীর সমান অধিকার 
ভোগ করিয়া থাকে । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি যাহাতে ব্যাহত 
না হয়, সেজন্য লিখিত বা অলিখিত আইন বা অন্য নান! উপায়ে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি স্থরক্ষিত কর! হয় । 


ইংলগু-_ইংলগ্ডে সংখালঘু সমস্তা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। 

ইংলগ্ডে বদবাপকারী সকল সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং এক 

গভীর জাভীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা-কন্পে 

তাহাব। সংকীর্ণ নাম্প্রধাস়িক স্বার্থ উপেক্ষ। করিতে পারে । ইংলগ্ডে ব্যক্তি ও 

সন্প্রণায়-নিহিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার ম্যাগন। কাটা, অধিকারের 

সনদ, অধিকারের আবেদন, হেবিষ্নাস্‌ কর্পাস্‌ আ্যাক্ট প্রভৃতি শসনতান্ত্রিক 
৩১--( ১ম খণ্ড) 


৪৮২ রাষট্রতত্ 


আইনের দ্বার! স্থরক্ষিত। এতদ্যতীত স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা 
জনগণের অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র_মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান 
অধিকার ভোগ করে এবং এই অধিকার মানবিক অধিকার ঘোষণার 
(108০1886100 ০01 1%1£1)68 ০01 1180) ছ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে । 
ুক্তরাত্্রীয় বিচারালয় স্বগ্রীম কোর্ট ইছার দিদ্ধান্ত ছ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা 
করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে এই বিচারালয় কতকগুলি 
বিশেষ নীতি নির্ধারণ করিয়! তাহাদের অধিকার অন্কুপ্ন রাখিতে সাহায্য 
করিয়াছে। 


সোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্টে বিভিন্ন ভাঁষা-ভাষী ও 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু জাতি বাস করে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষাগত, 
কষ্টিগত ও ধর্মীয় অধিকারগুগি রক্ষা করিবার উদ্দেস্তে স্ব-শাপিত প্রজাতন্ত 
(&06010070008 189000119), স্ব-শাদিত অঞ্চল (406০000000৪ 1981020) 
ও জাতীয় এলাকা (%৮1০781] 4798 ) স্থট্রি করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
সংখালঘু সপ্প্রদ্দায়গুলি এই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাহায্যে তাহাদের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে । আত্যান্তরীণ ব্যাপারে এই সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। ইহারা নিজন্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্ধ পরিচালনা করে। সায্োব 
ভিত্তিতে প্রত্োকটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেকটি অঞ্চল ও প্রত্যেকটি জাতীয় 
এলাকা স্ুপ্লীম সোভিয়েতে যথাক্রমে ১১, ৫ ও ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিতে পারে । জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্ষিশেষে নকল নাগরিকের সর্ববিষযে 
সমান অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কাজ করিবার, 
বিশ্রাম করিবার, শিক্ষা ও ধর্সসন্বদ্ীয় অধিকার সকল সম্প্রদায়ের লোক 
ভোগ করে। 


ভারত-_-ভারতে লংখ্যালঘু সম্প্রদার়গুলির অধিকারলমূহ শাসনতন্ত্র 
বর্দিত মৌলিক অধিকার দ্বার সংরক্ষিত করা হইয়াছে । সংখ্যালঘু সম্প্রদাক়- 
গুলির ভাবা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়তুক্ত কব! 
হইয়াছে। ঘর্দি কোন কারণে এই মৌলিক অধিকারপ্তলি ক্ষুণ্ন হয়, তাহা 
হইলে নাগরিকগণ শাঁসনতান্ত্রিক উপায়ে উচ্বার প্রতিবিধান করিতে পারে। 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৮৩ 


স্থপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালঘগুলি মৌলিক অধিকারসমৃহ রক্ষা কৰে। 
ইহা ব্যতীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার বিশেষ 


ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্তস্ত হইয়াছে। 
লিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (162160181 


০0৫ 09027801169] ৪. 060001086101891 ০0: রা 068029] ০£ 
৮0০86101881 10179801) 686108 ) 


প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ, আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচিত হুইয়া! থাকেন । 
সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নিরাচন-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতোক অঞ্চল 
হইতে এক ব! একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন কর! হয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের 
সমগ্র অধিবাপিবৃন্দ জাতি, বণ ও বৃত্তি-নিবিশেষে প্রতিনি ধি-নির্বাচনে ভোট 
প্রদান কবে। পশ্চিমবঙ্গের আইনলভার একজন প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের 
একটি জিলা বা মহকুমার সমস্ত ভোটদাত! কর্তৃক প্রদত্ত ভোটে আইনসভার 
সন্ত নির্বাচিত হুন। উক্ত জিপায় ব৷ মহকুমায় শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, 
তাতি, কর্মকার, রেলকর্মী প্রতৃতি নানা পেপার লোকের বাস থাকিলেও এই 
দকল বিভিন্ন পেশার পোৌঁক ভোটর্াত হিসাবে একত্রে ভোটদান করিয়া 
তাহাদের পছন্দমত ঘে-কোন বৃত্তির লৌককে প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে 
পারে। এই ব্যবস্থামত একজন ডাক্তার তাহার নিজ অঞ্চলের অন্তভুক্ত 
সমস্ত পেশার অন্যান্ত লোকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। মানুষ যখন 
একই অঞ্চলের অধিবাণী হয় তখন তাহার! সমন্বার্থনম্পন্ন হয়। স্থৃতরাং 
একজন ভাক্তার বৃত্তিগত পার্থক্য থাক! সত্বেও মেই অঞ্চলের অন্যান্ত 
অধিবানীদের--তীতি, কর্মকার, স্ুত্রধর, শিক্ষক, রেলকর্মী, উকিল 
প্রভৃতির--প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মূল কথ! 
হইল যে, মান্ছষের রাজনৈতিক মতামত তাহার আঞ্চলিক স্বার্ঘস্বারা যতটা! 
প্রভাবিত হয় অন্য কিছুর দ্বারা ততটা প্রভাবিত হত না। স্থতরাং আঞ্চলিক 
ভিত্তির মধ্য দিয়াই তাহাকে তাহার বাঞনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ 
দেওয়া! উচিত। 

এই বাবস্থার বিকদ্ধবাদিগণ দাবী করেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন-কেন্দ্রের 
সাহাযো ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দ্বার! জনগণের প্রকত প্রতিনিধি 


৪৮৪ রাষ্ট্রতত্ব 


নির্বাচিত হইতে পারে না। একই অঞ্চলের শ্ধিবাণী হইলে যে সকল 
অধিবাপীই সমন্বার্থপম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চকনতা নাই। একজন 
ডার্তাবের প্রতিবেশী হইলে একজন কর্মকান্ব যে ডাক্তারের সমন্বার্থনম্পন্ন 
হইবে তাহ স্থনিশ্চিত্তর্ূপে বলা যায় না। অমিক ও মালিক, জমিদার ও 
প্রজা, কোন কার্ধাপয়নের ব্ডকর্ত! ও চাপরাপী একই অঞ্চলের অধিবাসী 
হইলেও তাহাদের সমস্বার্থসম্পন্প বল দুরে থাকুক বিরুদ্ধন্বার্থপম্পন্ন বপিলেও 
বোধ হয় অত্াক্তি হয না। বর্তমানে জীবন-মংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে 
মাস্থষের রাক্গনৈতিক মতামত তাহার জীবিকা অর্জনের বুত্তিদ্বারা অধিক 
পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। হ্ৃতরাং বৃন্তিগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধা দিযাই 
তাহার ব।জনৈতিক মতামত প্রকাশের স্যোগ দেওয়া উচিত। একজন 
ডাঞ্জার ও একক্জরন কর্মকারের স্বার্থের মধ্যে এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয ষে, 
একজন ডাক্তার একজন কর্মকারের প্র্তবেশ হইলেও কর্মকারের প্রতিনিধিত্ 
করিতে সক্ষম নয়। ডাক্তার ও কর্মকাবের জীবনযাত্রা প্রণাণী ও চিন্তাধারার 
মধ্যে «এত বৈষম্য আছে যে, কেহ কাহারও প্রতিনিধিত্ব করিলে অন্তের স্বার্থ 
সম্পূর্বপে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য ডাক্তারের প্রাতনিধিত্ব 
করিবেন একজন নমন্বার্থম্পন্ন ভাক্তার, অপধপক্ষে একজন কর্মকারের 
প্রতিনিধিত্ব কারবেন একজন সমস্বাথসম্পন্ন কর্মকার । তাহা হইলে উভ্য়কেহ 
প্রকৃত প্রতিনধিত্বেব সুযোগ দেওয়া হইবে। হ্বতরাং নির্বাচন-কেন্দ্র গুলিকে 
আঞ্চলিক ভি-ভ্তর উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয! বৃত্তি শ্রন্থযায়ী সংগঠিত করা 
আবশ্তক। এই বাবস্থাঘত সমস্ত দেশটিকে কতকগ্চলি ধুন্তিমূলক কেন্তে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির লোকের জন্ পৃথক নিধাচন-কেক্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
করা উচিত। জমিদার, প্রজা, শ্রমিক, মাপিক, শিক্ষক, কর্মকার প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্বার্থলম্পন্ন বিভিন্ন পেশার ভোটদাতৃগণ এক অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও 
পেশাগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়! তাহাদের প্রতিনিধি 'নর্বাচন করিবার 
ব্যবস্থা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । এই ব্যবস্থার ষূল কথ হুইল যে, স্বান্থষের 
রাজনৈতিক মতামত তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের দ্বারা যতদূর প্রভাবিত হয় অন্য 
কিছুর স্বারা ততটা হয় না। স্থতরাং বৃত্তিগত নির্বাগন-ব্যবস্থাব মধ্য দিয়াই 
তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের স্থযোগ দিলে গণতান্ত্রিক আদশ 
পূর্ণতাগ্রাধধ হইভে পারে। 


নির্বাচকমগ্ডলী ৪৮৫ 


সমালোচনা (02168615যা)) 

যুক্তির দিক দিয়! দেখিলে বুত্তিগত বাবস্থার দাবী একেবারে অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মআইন-পরিষদ্‌কে বুক্তিগত প্রতিনিধিত্বের 
স্বারা সংগঠন করিগে শাইনপভার কার্কারিতা হ্রাদ পাওয়া অবশ্বস্তাবী। 
বৃত্তিগত প্র তনিধিত্ব প্রবতিত করিবার পথে অনেক অন্তরায় দেখিতে পাওয়! 
যায়। প্রধমতঃ, কোন্‌ বৃত্তিগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে ও 
কোন্গুলি নির্বাচন করিতে পারিৰে ন1 তাহা স্থির করা একটা জটিল সমস্যা । 
দ্বিতীয়তঃ, এই সমন্তার সমাধান হইলেও অধিকতব গুরুত্পূর্ণ বৃত্বিগুলিও 
'্পেক্ষাকৃত কম গুরত্বপূর্ণ ্াত্প্তপির মধো আসনসংখা। কি নীতিতে বণ্টন 
হইবে তাহা স্থির কর! আব একটি সমন্তারূপে দেখা দিবে । তৃতীযত্তঃ, বুত্তি- 
মূলক প্রতিনিধিত্বের বারা গঠিত আহন-পরিষাদে বিভিন্ন বৃুক্তর প্রত্িনিধিগণ 
জাতীয় স্বার্থলংরক্ষণ অপেক্ষা বাত্তগত স্বার্থস,বক্ষাপর জন্য অধিকতব ঘত্ুবান্‌ 
হুইবেন। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষণ হইবে । বিতিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণের মধ 
বিদ্বেষ ও কলহের ফলে আইনদভাব সংহতি ও মর্ধাদা অনেক পবমাণে হাস 
পাইবে । আইনসভ1 শেষ পর্বস্ত একট] বিতর্কমভায় পযবপিত হুহবে। 
চতুর্থতঃ, এই বাবস্থার প্রধান কুটি হইল হে, নির্বাচনবাবস্থা মাহষের 
নাগবিকত্বাধকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বৃত্তিবোধের উপর আধক শব গুরুত্ 
আরোপ করে। মান্তষ তাহার সমগ্র নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য প্রতিনিধি নিবাচন করিয়া শ।পনবাবস্থাঁ সংগঠন করে। বুত্তিগত জীবন 
মানষের অমগ্র নাগরিক জীবনের একট অংশ মাত্র ভতরাং বৃত্তি মধ্য 
দিদা প্রতিনিধি নির্বাচনবাবস্থা পরিচালিত হইলে নাগাঁবক জীবন পূর্ণভাপ্রাঞ্চ 
হইতে পাবে না। যিনি প্রতিনাধত্ব করিবেন তিনি কোন বিশেষ স্বার্থের 
প্রতিনিধি নহেন, তিনি নাগরিক জীবনের মমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধি । পঞ্চমতঃ) 
প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাগ্ার হইতে ঠীাহার বেতন পাইযা থাকেন, কোন 
বিশেষ বৃত্তির লোকের! তাহার বেতন প্রধান করে পা। স্থতপাং কোন 
বৃত্তি বিশেষের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত পয়। পরিশ্ষে 
বল! যায় যে, এই ব্যবস্থায় ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র তাহার বৃত্তিগত 
স্বার্থের উপর নিবদ্ধ থাকার কলে তাহাকে নংকীর্ণমনা করিয়া তুলে । এ 
জাতীয় (ভাটদাতা কখনই প্ররুত ব্বদেশপ্রেমিক হইতে পারে না। কতরাং 


৪৮৬ রাষ্ট্রতত্ব 


বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব কোনমতেই কাম্য নছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই 
প্রতিনিধি-নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্ত নির্বাচনব্যবস্থা এরূ্‌পভাবে সংগঠিত 
হইবে যাহাতে দেশের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন স্বার্থ আইনসভায় 
প্রতিনিধিত্ব করিবার সথযোগ পায়। 


সাম্প্র্দাস্ত্রিক ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচন (0০805078] চ917৩8৩7768- 
1078 €11700018 967097966 19০601:869) 


ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব 
অর্থনৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত ন1 হইয়া সামাজিক এবং 
ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হইয়াছিল। এই রাঞ্জনৈতিক 
দলগুলির হিন্দু, মুনলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল। বৃটিশ 
শাসনকালে নির্বাচনপ্রথার দ্বারা যখন আইনসভার আসনগুলি পূরণ 
করিবার ব্যবস্থা হইল তখন হইতে প্রত্যেক লশ্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃক্‌ নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নিধাচন করিতে 
আরম্ভ করিল। আইন-পরিষদদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত নির্দিই সংখ্যক 
আমন রক্ষিত ছিল এবং সাশ্প্রদাগ্সিক ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচনের দ্বারা এই 
আসনগুলি পূরণ কর! হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিধণরিত আসনগুলি 
হিন্দু ভোটদ্রাতাগণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধি দ্বার] পূরণ করা 
হইত, আর মুপপমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুললমানগণের প্রদত্ত ভোট দ্বারা 
নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মূসলমান ভোটদ্দাতার ভোটের প্রয্ধোজন হইত 
না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য হিন্দুর ভোটপ্রার্থ হইতে 
হইত না। এক অঞ্চলের অধিবানী ও সমস্বার্থসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব 
করিত হিন্দু, আর মুললমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুনলমান । 

সংন্প্রদা়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, 
শক্তিশাপী সংখাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু দল একমাত্র পৃথক্‌ নির্বাচনের 
সাহাষ্যে প্রতিযোগিতা করিয়! তাহাদের ন্াধ্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে 
সমর্থ হয়। পৃথক্‌ নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধি 
হয়ত আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হুইতে পাবরে। এরূপ ক্ষেত্রে লংখ্যালঘু 
দলের হ্বাথছানি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে । 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৮৭ 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থা পৃথিবীর অন্ত কোন দ্বেশে 
দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধাবাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
সাম্প্রদ্ধান্নিক ভাবাপন্ন করে। প্রত্যেক সশ্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক 
্বার্থদংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় বাগ্র হইয়া উঠে, ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি 
হয়। প্রত্যেক মম্প্রদায় সাশ্প্রদ্দায়িক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়! অন্য সম্প্রদায়ের 
সমন্বার্থের ক্ষতি করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকে । সরকারী চাকুরীগুলিতে 
ঘোগ্যতার মাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানহুপাতের দাবীতে কর্মচারী 
নিয়োগ করা হয়। ফলে ছুর্নীতি ও অযোগাতার কারণে শাদনব্যবস্থা দুর্বল 
হুইয়া পড়ে। পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থ! সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্তির একটা 
প্রধান অন্তরায়। যে সম্প্রদায় সংখালঘূ বলিয়া বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার 
অধিকারী হয়, তাহার! কখনই নিজ প্রচেষ্টা হবার যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া 
জাতীয় জীবনে একট! বিশিষ্ট আনন অধিকার করিবার প্রয়াস পান না। 
নাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারত আজ ছিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সংখ্যান্গপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেই সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ/ নয় । 


নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য (চট ৪০61908 91 61)9 751০00269) 


স্বৈরাচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থীয় নির্বাচকমণ্ডলী 
নিক্ষিয় দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছান্ধদারেই শাসিতের 
কার্ধাবলী পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে 
শাসক-শাদিতের সম্পর্কের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে । শামিতেরাই 
শানকশ্রেণী নির্বাচন করিয়৷ শাসনকার্কে চালু রাখে। 

গণতান্ত্রক শালনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটদ্বানের অধিকারী । 
ভোটদীন-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়! নির্বাচকমঞ্জলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন 
করে। আইনলভ। শীসনকর্তৃপক্ষের কার্ষের তদারক করে। স্থুতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখা যায় ধে, ক্ষমতা! যে-কেহই পরিচালিত করুক না কেন, 
ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল নিবাচকষণগ্লী । 

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীত ভোটদাতৃমগুঙগীর আর একটি কর্তবা হুইল 
শাপন-কর্তৃপক্ষের কার্ষের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি ব৷ 


৪৮৮ রাষ্ তত্ব 


শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত 
আইন প্রণয়ন বা শাসনকাধ পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতাগণ 
শক্তিশাশী জন্মত গঠন করিয়া সবতোভাঁবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে। নির্বাচকমগুলী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত 
অন্পারে কারধপরিচালনায় বাধ্য করিতে পারে। অল্প ব্যবধানে নির্বাচন, 
প্রত্যাবতনের নির্দেশ, গণভোট ও গণগ্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়! নির্বাচ ক- 
মণ্ডলী সমগ্র শাদনব্যবস্থার উপর প্রতাক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিডে পারে। 
অপরপক্ষে, লভানমিতি, শোভাধাত্তা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধা দিয়াও 
নিবাচকমগ্ডুলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে কাধকরী 
করিতে পারে। 

বঙতমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দপীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রভোক বাঞ্জনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কারধক্রম আছে। এই নীতি 
ও কার্ণক্রম নির্বাচকমণ্ডঙ্পী কর্তৃক দষৰিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার 
গঠন করা সম্ভব নয়। স্থতরাং নিবাচকমণ্ডগী শালনব্যবস্থার নীতি ও 
কাধক্রমের পরিবর্তনপাধন করিতে পারে। 

উপরি-উক্ত আলোচন হইতে প্রতীয়মান হুয় যে, নির্বাচকমণগ্ডলী শুধু 
নিষ্ষিয় দর্শকমাত্র নহে, তাহাদ্বের কাধের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসন কাধে 
দক্ষ ও জনম্বার্থের পরিপৌধক হইবে কিন] তাহা! প্রধানতঃ নিবাচ কমণ্ডলীর 
যোগাতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য বগা যায় ঘষে, গণতন্ত্রের সাফল্য 
হুসংবদ্ধ ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর নির্ভর কবে। 


সংক্ষিগ্তসার 


নির্বাচকমণ্ডলী ও জার্বজনীন ভোটা ধিকার-_জনসংখ্যার যে অংশ 
ভোটান করিয়া আইননভার সদন্ত নিবধাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে 
নির্বাচকমণ্ডলী বপা হয়। প্রাপ্তব্যক্ক ব্যক্তিমান্েরই ভোটদান-ক্ষমতা থাক। 
গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । বিরৃতমন্তিক্, দেউপিম়া, ছুবৃত্তি, বিদেত্রী 
প্রভৃতির ভোটদান-ক্ষমতা থকে ন1। তোটদান-ক্ষমতা একটা নাগরিক 
অধিকার বলিয়া পরিগপিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নাগরিক জীবনের 


নির্বাচক মণ্ডলী ৪৮৪ 


একট। প্রধ।ন কর্তবা। এই কর্তব্য যাহার! সভাবে পালন করিতে জক্ষম, 
তাহাদের এই অধিকার হইতে বৰ্ত কর হুয়। 

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার-ত্বীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে 
যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক স্থখশাস্তির পক্ষে অপরিহার্ধ--এই সমস্ত 
কারণে এতদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা 
হইয়াছিল। অধুনা স্ত্রীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা 
প্রমাণ করিয়া! পক্ষের সমান ভোটর্দান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে । শ্ত্রীজাতি 
রাজনীতিতে সক্রিষ অংশ গ্রহণ করিলে বাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচতা 
লোপ পাইবে ও ঝ্বাষ্টেব শক্তি দ্বিগুণিত হুইবে। 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন-_ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদ্রাতাগণ তোট 
দিয়। সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতাগণ 
একদপ মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও 
প্রতিনিধি পারম্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে 
পারেন। এই প্রথা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ 
নির্বাচনে ইহ! সম্ভব নয়। ইহাতে প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদ্াতা কর্তৃক 
নিবাচিত হইয়া থাকেন বপিয়া তাহার দায়িত্বজ্ঞান সীমাব্ হয়। পরোক্ষ 
নির্বাচনে নানাপ্রকার ষডযস্ব ও দুনাতি প্রশ্রয় পা । কিন্তু পরোক্ষ নিবাচনে 
যোগাতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বা৯নকাঁষে বিশেষ কোন 
গোলযোগ খটে না। 

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্‌ প্রতিনিধিত্ব_-পূর্বে প্রতিনিধিগণকে 
সাধারণতঃ কোনরূপ বেওন বা ভাতা 1ধবার গীতি ছিল না। পামান্ত 
অর্থলোভের ছ্বার। প্রণোধিত হইয়া অনেক অধোগ্য ব্যক্তি প্রতানধি 
নির্বাচিত হইতে পারে এইকপ আশঙ্কা করা হইত। বর্তমানে এই মতবাদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । আইপনঙার সদস্ঠগণকে বর্তমানে নানাবিধ কার্ধ কৰিতে 
হয় ও তাহাদের এইজন্য অনেক সময ব্যন্্ করিতে হয়। তাহা ছাডা যদি 
শাঁসন-বিভাগীয় ৪ বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিগণ বেতনভূক্‌ হন, তাহা হইলে 
আইনপরিষদের সদশ্তগণের ও বেতণ পাওয়া উচিত বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত 
হয়। এই কারণে আইনসভার সদশ্যগণকে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে । 


৪৯০ বাষ্ট্রতত 


প্রতিনিধিত্বের দ্বপ্ূপ--গ্রতিনিধিকে শুধু তাহার নির্বাচন-কেন্ত্রের 
প্রতিনিধি বলিয়া! গণ্য কর! হুইলে ভুস কর] হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন-কেন্দ্র- 
বিশেষ হইতে নির্বাচিত হইলে তিনি জনমতের প্রতিনিধি, কোন অঞ্চ- 
বিশেষের প্রতিনিধি নহেন। সাধারণ স্বার্থণংরক্ষণের জন্ত তাছাকে 
নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধি সাধারণ তহবিল হইতে তাহার বেতন 
ও ভাতা পাইয়া থাকেন, স্বতরাং কোন অঞ্চল-বিশেষেত্ প্রতি তাহার বিশেষ 
আনুগত্য প্রদর্শন করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


একাধিক ভোটদান পদ্ধতি-_নির্বাচনে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন 
যোগ্যতার জন্য অনেক্ষ সময় একাধিক তভোটপ্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া 
থাকে। একইব্যক্তিকে সম্পত্তিত্ব মালিক হিপাবে, শিক্ষক হিসাবে দুই বা 
তিনটি ভোটের অধিকারী হইতে দেখা যায়। এই গ্রথ! গণতন্তর-বিবোধী বলিয়া 
অনেক দেশে ইহার বিলোপ সাধন কর! হুইয়াছে। 

প্রকাশ্ঠয অথব। গোপন €ভাট--প্রকাশ্ত ভোটদান-ব্যবস্থায় সর্বনমক্ষে 
ভোটদদাতাগণ ভোটদান করে। গোপন ভোটদান-পদ্ধতিতে ভোটদাত। 
সকলের অলক্ষো নিজ ইচ্ছালারে ভোটদদান করিতে পারে। প্রকাশ্ঠ 
ভোটদান-বাবস্থার ফলে ভোটদাতার নিগৃহীত হুইবার সম্ভাবনা! থাকে 
ও লেইজন্য ভোটদাতা শব সময়ে শিক্জ ইচ্ছান্থপারে ভোটদান করিতে 
পারে না। 


সংখ্যালঘিঠদ্রের নির্বাচনসমন্থ।-_-দাইনপরিষদের সংগঠন এন্সপ 
হওয়া উচিত যাছ!তে প্রতোকটি সংখ্যালঘু দল সংখ্যাহ্ুপাতে আইনপভায় 
প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধির অভাবে গণতন্ত্র 
কার্ধকর হইতে পারে না। এইজন্য নিক্নলিখিত নির্বাচন-প্রণালীগুলির দ্র] 
সংখ্যালখুদের প্রতিনিধি-নিবাচনের ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে :-- 

১। একক হস্তান্তরযোগয ভোটে আহ্ছপাতিক নির্বাচন, ২। তাণিকাঁ- 
প্রথান্স আনুপাতিক শির্বাচন , ৩। সীমাবদ্ধ ভোট) ৪। প্ুপীকারী ভোট, 
৫। পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থা । 


এই প্রণাপীগুলির মধো পূর্বে ভারতে প্রবতিত পৃথক নির্বাচনব্যবসথা 
সবাপেক্ষা ক্ষতকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ নষ্ট হয় ৪ বিভিন 


নির্বাচকমগ্ডলী ৪৯১ 


সম্প্রদায়ের মধে কমহ-বিবাদ অনিবার্ধ হুইয়! উঠে। ফগে শালনব্যবস্থ! দুর্বল 
হইয়া পড়ে। 

আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধবিত্ব-_দমগ্র দেণটিকে কতকগুলি 
নিরাচনকেন্দজ্রে বিভক্ত করিয়! প্রতি কেন্দ্র হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি 
নির্বাচনব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলা হুয়। এই ব্যবস্থার মূল কথ। 
হইল যে, একই অঞ্চলের অধিবাসী বঙ্গিয়া বিভিন্ন বৃত্তি-অবলঘ্বী হইলেও মেই 
অঞ্চলের সমৃদয় অধিবাপীই সমন্বার্থনম্পন্ন হয়। ম্থতরাং এই ৰিভিন্ন পেশার 
তোটদ।(তাগণের একজে ভোট প্রদান করিয়! তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
কর] উচিত। বৃত্তিগত প্রঠিনিধিত্বের মূল কথা হইল যে, একই বৃত্তি দ্বারা 
জীবিকার্জন করিলে এক অঞ্চলের অধিবাদী না হইয়াও একই বৃত্তি 
লোৌকগণ '্মধিকতর সমস্বার্থণম্পন্ন হয়। সুতরাং নির্বাচনবাপারে সমন্বার্থ- 
সম্পন্ন ভোটদ্াতাগণকে একই নিরাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া তাহাদের রাঁজ- 
নৈতিক মতামত প্রকাশের স্থযোগ দেওমা! উচিত অর্থাৎ শিক্ষকের প্রতিনিধি 
হইবেন শিক্ষকশ্রেণী দ্বারা নির্বাচিত শিক্ষক, আর রেঙ্গকর্মীর প্রতিনিধিত্ব 
করিবেন রেলকমী হবার! নির্বাচিত রেলকর্মী। 

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও বান্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ 
কাম্য নহে। আইনলভার আপনমংখ্যা বুত্তিগতভাবে ভাগ কর] দুরহ। এই 
ব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের দৃষ্টিতঙ্গী তাহাদের সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থে আবদ্ধ 
থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। আইনপভায় জনমতের প্রতি- 
নিধিত্বের বাবস্থা করা হয়, কোন বুৃত্তি-বিশেষের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে 
আইনসত। গঠিত হয় ন!। 

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব/--১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতি- 
নিধির মাধ্যমে শালন কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; 
৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণপ্রস্তাব-অধিকাঁর ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ 
দ্বারা সক্রিয়ভাবে শামণকার্ষে অংশ গ্রহণ করা। 





মা00055610 


নামকরণ ( বৈ 0100920018602:6 ) 

সমাজবন্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা করাই হুইল রাষ্ট্- 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। কিন্তু বিষয়ব্স্তব আলোচনার পূর্বে আমাদের পঠিতব্য 
বিষয়ের একটি সর্বজনগ্রাহ নামকরণ করা প্রয়োজন । আমাদের আলোচ্য 
শান্টিকে নানা নামে অভিহিত কর! হইয়াছে--বথা, রাজনীতি (7০011808), 
রাষ্্রদর্শন (০1161081 727১110৪003) ও রা্রবিজান (7০1161081 9019708)। 
প্রদিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টট্ল্‌ এই শান্কে রাজনীতি নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য শান্ত্রকে রাজনীতি বলিতে অনেক লেখক 
আপত্তি করেন। তাহাদের আপত্তির কারণ হইল যে, রাজনীতি বলিতে 
প্রধানতঃ রাজ্যশাসনের চলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি বুঝায়। রাজনীতি ব! 
রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা বর্তমান যুগে বুঝি সরকারের সাশ্্রতিক সমস্তা- 
সমূহকে, যেমন ভারততাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সমস্তা হইল, পাকিস্তানের সহিত 
কাশ্মীর লইয়া! ষে বিরোধ সেই সমন্তার সমাধান করা। স্থতরাং রাজনীতি 
বলিলে বুঝা যায় যে, ঘে-মত জন্সরণ করিয়া সরকার তাহার কার্যাবলী 
পবিচালন! করে তাহাকেই ত্দানীস্তন বাঞ্জনীতি বল! হয়। এইজন্ত সর্বদেশে 
সর্বসময়ে এক রাজনীতি বা এক রাজনৈতিক মত বা একই প্রকার 
শাসনব্যবস্থা! প্রচলিত থাকিতে পারে না। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, রাজ- 
নীতি শুধু সরকারেন্ব বর্তমান অন্ত নীতি ও শাননব্যবস্থার পরিচায়ক । 
কিন্ত আমাদের আলোচ্য শান ইহা! অপেক্ষা অধিকতন্ব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হুয়। লন্বকানের নীতি ও শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ কর! ব্যতীত বাষ্র ও স্বাট্র- 


২ বাষ্রুতত্ব 


সংক্রান্ত অন্্ান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা কর। এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এইজগ্ 
অনেক লেখক এই শান্্কে 'রাষ্ট্রর্শন” এই আখ্যা দিতে চাহেন। 

রাষ্্স্বস্ধীয় তত্বকথা আলোচনা করাই রাষ্রার্শনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎপর্ধ ও রাষ্ট্রকর্তব্যর মূলনীতি ব্যাখ্যা করাই 
রাষ্ট্রর্শনের বিষয়বস্ত। কিন্তু এই নামকরণও আমাদের আলোচ্য শান্তর 
সম্যক পরিচাছ্গক নছে। রাষ্রদর্শন বলিলে শুধু রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ব বুঝায়। 
দার্শনিক দিক ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি কার্ধকর দিক আছে। থে শাপন- 
পদ্ধতিতে ও যে নীতিতে বিভিন্ন বাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহ! াষ্ট্রদর্শনের 
অস্তভুক্তি নহে। উদ্বাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে ধে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
বর্তমান শাসনপদ্ধতি রাষরদর্শনের বিষয়বস্ত নহে। ইহা একটি ব্াষ্ট্রবিশেষের 
প্রচলিত শাননব্যবস্থা মাত্র, যাহা শুধু ভারতেই প্রযোজা। আমাদের 
আলোচ্য শান্টির বিষয়বস্তকে দিজউইক, পোলক প্রভৃতি লেখকগণ দুষ্ট 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন--তত্বগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি। বা্রদশন 
বলিলে শুধু তত্বগত রাজনীতিকে বুঝায় ও ফলে আমাদের আলোচ্া শাস্ত্রের 
পরিধি সংকুচিত হয়, কারণ আমর] আমাদের আলোচা শান্ত্রে তত্গত 
রাজনীতি ও ফলিত বাজনীতি উভগ্নেরই আলোচনা! করি। এইজন্ত বর্তমান 
যুগে আমাদের এই শান্্কে 'রাষ্ই্বিজ্ঞান” নামে অভিহিত কর] হয় ও এই 
নামই নকলে গ্রহণ করিয়াছেন। 

রাষ্টুবিজ্ঞানের আলোচ/ বিষয়বস্ত শুধু তত্বগত রাঙ্নীতিতেই সীমাবদ্ধ 
নহে। ইছ। ফলিত রাজনীতি সম্বষ্ধেও আলোচনা করে। প্রত্যেকটি বাট 
ও সরকার কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে বাষ্ট্রের প্রকৃতি, বাষ্টরের উৎপত্তি, ব্বাষ্ট্রেরে বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক 
জীবনের উদ্দেশ্ত জানিতে পার] যায়। আমাদের আলোচা শানে আমর 
একদিকে যেমন রাষ্ট্রের গঠন ও কার্ধপদ্ধতির আলোচনা কার, সেইরূপ অন্ত 
দিকে আবার যে মূল স্ু্রগুলির উপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষিত 
তাহার আলোচন! করি। স্থতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্টরসস্বস্বীয় ঘাবতীয় তত্ব 
ও তথ্য আলোচিত হয়। সেইজন্ত বাষ্ট্রদর্শনকে রাষ্ট্রবিজানের অংশমাত্র 
বল। যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য শাম্বটির সর্বজনগ্রাহ নাম হইল 
রাষ্টুবিজান। 


জবতারণ! ৩ 


অনেক লেখক বিশেষ করিয়া ফরাঁপী লেখকগণ রাষ্ট্বিজ্ঞানকে একক 
"শান্ত না বলিয়া অনেকগুলি শাস্ত্রের সমর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
(০116108] 90180995 )। তীহাদের মতে বাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিশেষ একটি 
দিকের আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়গুলিও বাই্বিজ্ঞানের মত নাষ্ট্রদ্বদ্ধে আলোচনা করে। স্থতরাং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রলঙ্দ্বীয় শান্্গুলির মধ্যে অন্যতম, বাষ্টুদত্বন্ধীয় একমাত্র শাস্ত্র 
নহে। বর্তমান যুগে যর্দিও আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচা বিষয়বন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবে ইহাদের আলোচন] মন্তবপর 
নয়। এই বিষয়গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত এরূপ আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! এগুলির স্বাধীন ও স্বতত্তর আলোচনা 
সভবপর নয়। এই বিষয়গ্জলিকে পৃথক শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত ন1 করিয়া 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বিশেষ শাখা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে 
হুয়। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয্পবন্ত (9০০০9 ০৫ চ01161091 9019009 ) 


মানুষ বৃদ্ধিপ্গীবী প্রাণী, তাই দমাঁজ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধতাবে বাস করে। 
মানুষের এই সামাজিক জীবন বস্মুখী। এই বহুমুখী জীবনের একট দিক 
প্রকাঁশিত হইয়াছে তাহার রাঁজনৈতিক জীবনে । আর এই বাঁজনৈতিক 
জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া, সেই 
প্রতিষ্ঠানটি হইল 'বাষ্ট্র'। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মাহ্থষ বাষ্রকে কেন্দ্র 
করিয়া তাহার যে বৃছত্তর জীবন সংগঠন করিয়াছে, সেই রাষ্ট্রকেন্্রীভূত 
মানবজীবনের আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত। মহামতি 
আরিস্টটুল্‌ বলিয়াছেন, মান্য স্বভাবতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব। 
বর্তমান যুগের মাহুষসত্বন্ধে আরিস্টট.লের উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজা ন1 হইলেও 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের প্রভাব মানবজীবনের উপর 
যেরূপ সুদূরপ্রসারী, অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানই মানবজীৰনের উপর ততটা 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই মানুষকে বুঝিতে হইলে, তাহার 
চিন্তাধারা ও কার্ধাবলীর নমাক্‌ বিশ্লেষণ করিতে হইলে, রাষ্ট্রদংঙ্গিই 


৪ বাষইতত্ব 


মানুধকেই আমাদের জানিতে হইবে। তাই বাষ্রবিজ্ঞানের প্রারস্ত হইতে 
শেষ পর্নস্ত এই রাষ্ট্রের বিষয়ই আলোচিত হয়। 

রাঁ্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত অত্যন্ত ব্যাপক । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে শুধু রাষ্টুতত্ব 
আলোচিত হয় তাহ! নহে। রাষ্ট্রবিজানে আলোচিত হয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, 
রাষ্ট্রের সংগঠন, প্রাীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বরাষ্ট্র সহিত পরবাষ্ট্রের সম্বন্ধ 
নাগরিক অধিকার ও শাদনযস্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বদ্ধ। সর্বোপরি 
আলোচিত হয় রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও বাষ্ট কর্তব্। মানুষ তাহার সামাজিক 
জীবনকে সার্থক করিবার জন্য ব্রাষ্ট্রক্পপ যোবশাল সৌধ কোন্‌ অজান! 
অতীত যুগ হইতে গঠন করিতে আবস্ত করিয়াছে তাহা! কি পরিমাণে মানৰ- 
জীবনের সহায়ক হইয়াছে ও তবিস্ততে মহুত্তর জীবনগঠনে কতদূর সহায়ক 
হইতে পারে-_তাহাও বা্রবিজ্ঞানের অন্ততম আলোচ্য বিষয় । 

বর্তমান রাষ্ট্রের নীতি, গঠনপ্রণালী ও শাঁসনপদ্ধতির সহিত সম্যক্‌ 
পরিচিত হইতে হইলে রাষ্ট্রের অভীত জীবনের আলোচনা কর! গয়োজন। 
পুরাতন কাঠামোর সংস্কার সাধন করিয] ষান্ুষ তাহাকে বর্তমান যুগোপযোগী 
করিয়াছে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে বুকিতে হইলে অতীত ও মধ্যযুগায খাষ্টের 
স্বরূপ বিঙ্গেষণ করা দরকার। অতীত ও ব্তমান রাষ্ট্রের যথাযথ স্বরূপ 
জানিতে পারিলেই আমরা বাষ্ট্ের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হুইয়া আদর্শ 
রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইব। যুগযুগান্তর ধরিয়া বাষট্রকে কেন্দ্র করিস! 
মানব তাহার মুক্তির সদ্ধান খুঁঙিতেছে। আদর্শ প্রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সেই 
মুক্তির সম্ধান মিলিতে পারে। তই ধাষ্টের আদর্শ পরিণতি কি তাহা 
বাষ্্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বস্ত। ব্যক্তি ও সমট্রির পারস্পরিক সন্বজ্কবিচার 
ও আদর্শ সন্থন্বস্থাপনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুশ লক্গ্য। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান্নের জালোচনার জার্থকতা৷ (011 ০? 6৮৪ 96805 ০৫ 
[0116108] 90191006) 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নাষ্টবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বার] মাস্ঘ কি 
প্রকীরে লাভবান হইতে পারে-_এই শাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেস্ত কি? পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, মানুষকে জানিতে হইলে, ভাছার কা্ধাবলীর সম্যক পরিচয় 
পাইতে হইলে বাষ্ৃভুক্ত মান্চযের পরিচয় একাস্ত গয়োজন। সমাজবন্ধ মানব" 


অবতারণ। ৫ 


জীবনের চরম পরিণতি হইল রাঁষ্। স্থতরাং রাষ্রবিজ্ঞানের আলোচনা ছারা 
মানবজীবনের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। 
রাষ্ট্র শাসনযস্ত্রের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়] কি প্রকারে শাস্তি -শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! প্রত্যেক নাগরিককে তাহার ব্যক্তিত্ববিকীশে সুবিধা দান 
করে, বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহ! জানিতে পারা যায়। এতদ্যতীত 
রাষ্টুবিজ্ঞানের আলোচন! দ্বার] মান্য আত্মঘচেতন হইয়া তাহার নাগরিক 
অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যমম্পর্কে অবহিত হইতে পারে । নিরপেক্ষভাবে 
ঝাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির মধো সমাজচেতনা সঞ্চারিত 
করিয়া ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গ্ডির মধা হইতে পরার্ধপরতার ব্যাপকতবর 
স্তরে উন্নীত করে। এই শান্তর আলোচনা মানুষকে নান। বিষয়ে চিন্তাশীল 
করিয়া তুলে এবং মানুষ তাহার পারিপীশ্থিক সামাজিক লান1 সমস্তার সমাধান 
করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে স্থনিপি্ 
মত গঠন করিতে শিক্ষা লাভ করে। পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলি 
দূর করিয়া সুনাগরিক হইতে পারিলে, মানুষে মাঙগষে, জাতিতে জাতিতে 
আর বিবাদের অবকাশ থাকে ন|। সুতরাং নিছক জ্ঞান অর্জন কর] ব্যতীতও 
এই শাস্ত্রের অন্শীলনেব একট! বাস্তব উপকারিতা অনম্বীকার্য। 

্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শান্ত্রেরে আলোচনা! ভাঁবতীয় 
ন।গবিকগণের পক্ষে অপরিহার্ধ হইয়! উঠিয়াছে। সার্জনীন ভোটাধিকার 
প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বসল পরিযাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
স্থতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন ন।গরিকগণের পক্ষে তাহাদের সংবিধান-প্রদত্ত 
অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যগুলি সম্পকে সম্পূণ অবহিত হইতে হইলে 
রাষ্টরবিজ্ঞানের মূল সুত্রগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একাস্ত বাঞ্পীয়। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যা ভুক্ত ? (7৪8 701101081 9০19009 &, 
90167006 ? ) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্দবাচ্য হইতে পারে কি-না এ বিষয়ে রাষ্ী- 
বিজ্ঞানীদের যধ্যে পূর্বে যথেষ্ট মততেদ ছিল। প্রপিদ্ধ এতিহাঁপিক বাকল ও 
ফরাপী লেখক কোত প্রভৃতি এই শান্তকে বিজ্ঞানের মর্ধাদ1] দিতে অস্বীকার 
করেন। তাহাদের মতে বাষ্্রবিজানের বিষয়বস্ত এত বাপক, জটিল ও 


ঙ রাষ্ট্রতত 


অনিশ্ন্রতাপূর্ণ যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পর্যবেক্ষণ ও পৰীক্ষাকারধ' 
সম্ভব নয়। এইশাম্ের বিষয়বস্তর পরিধি এত বিসৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের 
বিষয়বস্ত ইহার আলোচ্য বিষ যে, রাসায়নিক ও জ্যোভির্বিদ্‌ ঘে পদ্ধতিতে 
তাছাদ্বের বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ করিয়া সুনিশ্চিত সিষ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ বিশ্লেষণ করিয়! সেরূপ কোন অত্রান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া রাষ্রবিজঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ইহ] ছাড়া এই শাস্ত্রের কোন 
একটি নির্দিষ্ট অন্গশীলনপদ্ধতিও নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই 
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বিরোধীপক্ষ আরও বলেন যে, বাষ্ট্রবিজ্ঞান 
অন্তান্ত বিজ্ঞানশান্রের মত বাস্তব নয়। এই শানে অনেক অবাস্তব বা 
কাল্পনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। ন্ৃতরাং এই শান্বকে বিজান আখ্যা 
দেওয় কোন মতেই সমীচীন নয়। 

বর্তমান যুগে এই বিরুদ্ধ মতবাদের অবসানে বাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানের 
মর্ধাদা লাভ করিয়াছে। রাষ্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা! যাইতে পারে কি-ন! 
সে সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে গেলে প্রথমেই বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা 
জান! প্রয়োজন । বিজ্ঞানের সংজ্ঞ| নির্দেশ করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃত 
বিজ্ঞান কি-না নির্ণয় করা সহজ হুইবে। বিজ্ঞান? শব্দটির সাধারণ 
অর্থ হুইল বিশেষরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও 
পরীক্ষা বা গবেষণাদ্বার1! আহরণ করা হয় এবং সেইজন্ত এই জ্ঞানকে বিশেষ 
বিষয়সমৃহ-সন্বন্ধে হৃসংবন্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই স্থুসংবদ্ধ ৰা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের 
টৈশিষ্টা হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ স্তর ব নিয়ম সংকলন 
কর] যায় ও সেই সংকলিত ন্ক্রসমূহের প্রয়োগ করিয়! বিজ্ঞানের বিষয়বস্তর 
সত্যাসতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিষ্ভা, জ্যোতিষশান্ত 
প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পরধায়ভুক্ত কর] হুয়, কেননা তাহাদের বিবয়বস্তগুলির 
শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জান আহরণ করা যায় 
এবং এইরূপে নিণিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্ধোপযোগী সুত্রও নির্ধারণ কর 
সম্ভব হয়। 

রাষট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রযোজা। রাষ্ট্রবিজানীও অন্থা্ত 
বৈজ্ঞানিকের মত তীাছার বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়। 
রাজনৈতিক বিষয়সমূহ-সন্বদ্ধে শৃঙ্খলিত জান লাভ করিতে পারেন। মাছষের, 


অবতারণ। ্ 


রাজনৈতিক আচরণ দেশ-কাগ্স-পাত্র-ভেদ্দে বিভিন্ন হইলেও মানুষের আচরণে 
মূলত কতকগুলি সামপস্তয দেখা যায়। এই অন্তর্নিহিত সামগুস্তকে ভিত্তি 
করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাছার পরীক্ষাকার্ধ করিতে পারেন । সুতরাং বাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানীর পক্ষে তাহার বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ ওবিঙ্সেষণ করা সম্ভব এবং 
এই শ্রেণীবিতক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ স্যত্র আবিষ্কার করিয়! 
বাস্তব রাজনৈতিক সমস্তার সমাধানকল্পে প্রয়োগ করাও সম্ভবপর । সমস্ত 
বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ স্তর থাকে। রাষ্ুবিজ্ঞানেও রাজনৈতিক 
স্থত্্র নির্ধারণ করা সম্ভব ; সুতরাং বাষ্ুবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়। অভিহিত ন! 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 

অধুন1 রাুবিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্ঠান্ত বিজ্ঞান- 
গুলির সহিত ইহার পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ হইল 
যে, শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্ধে অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকের ষে স্থৰিধ। 
আছে বাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সে স্থবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক তীহার বিষয়বন্থকে 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে পারেন, তাহার সঠিক পরিমাপ জানিয়া ও 
তাহাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখিয়! তাহার হ্বর্ূপ নির্ণয় করিতে পারেন । 
বৈজ্ঞানিকের গবেষণার সকল বস্তই একই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকিলে 
একই রকমের ফলপগ্রস্থ হইবে। স্থতরাং বৈজ্ঞানিক তাহার পর্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষান্থার! যে সিদ্ধান্তে উপনীত হুন, তাহ। অন্রান্ত ও সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
কিন্ত বাষ্্রবিজ্ঞানে এক্প বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র ম্ব্পপরিসর । যে বিষয় 
ৰস্ত লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলোচন। করেন, তাহ! বহুল পরিমীণে বাহিক পরি- 
বেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহিক পরিবেশ এত ভ্রত পরিবর্তনশীল 
যে, ইহ1 পর্যবেক্ষণ করিয়া! যে দিদ্ধান্ত করা হউক না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয় না। রাসায়নিক যে পদ্ধতিতে অন্নজান ও উদ্দ্ান মিশ্রিত 
করিয়া জলে পরিণত করিতে পারেন, বাষ্ট্রবিজানী ঠিক সেই পদ্ধতিতে 
গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন ন1। রাদায়নিক ভ্রব্যগুপির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই 
প্রকার প্রতিক্রিয়া! হম্। বাহিক কোন শক্তিই তাহাদের এই প্রতিক্কিয়া- 
মংঘটন প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে পর্ধবেক্ষণ ও 
পরীক্ষার্থীর! ঘে নি্ধান্ত করা যায় তাহ! নিভূ্ল ও লঠিক হয়। কিন্ত বাষ্ 


৮ রাষ্্রতত্ব 


বিজ্ঞানী যদি মানৰচবিত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসম্বদ্ধে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা! হইলে তাহার দিদ্ধাস্ত নিভূর্ল 
হইতে পারে না। তাছার কারণ, মানবচরিক্র রাসায়নিক অআ্তরবোর মত 
অপরিবর্তনীয় ব৷ সর্বত্র সমান নয়। অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে মানবচরিজ্রের ও 
পরিবর্তন হয়। তবে সাধারণভাবে একথ। বলা চলে যে, বাষ্ুবিজ্ঞানেও 
পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্ভব। যখনই কোন রাষ্ট তাহার অন্ুহ্থত নীতি 
ৰা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া নৃতন নীতি বা শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করে, তখনই তাহাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া ৰল! 
যাইতে পারে । এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও কার্য- 
কারিতা প্রমাণিত হয। বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে পরপর 
বহু শাদনপদ্ধতি প্রচলিত হইযা অবশেষে ১৮৭৫ খুষ্টাকে নতন শাসনতস্ 
রচিত হয়। আদর্শ শাসনতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্টে সকল সভ্য দেশেই জনগণের 
উপর দিয়! এই পরীক্ষাকার্ধ চলিতেছে । কিন্তু পরীক্ষার ফল সব দেশে 
সমান হয় না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পদার্থবিষ্যা, রমায়নশান্ত্র ৰা জ্যোতিষ- 
শান্তর প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়তুক্ত করা যায় না। এইজন্ত 
লর্ড ব্রাইস্‌ বাষ্টুবিজঞানকে আবহুবিগ্ার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । কোন লমাজবিজ্ঞানই 
প্রাকত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নয়। মান্থষের পারিপাশ্বিক অবস্থা ও 
চিন্তাধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্টের পরিবতন চলিতেছে । তাই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত কর! সহজনাধ্য নয়। ধাষ্বিজ্ঞান ধনবিজ্ঞানের 
মতই একটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পন্ধতি (496,038 ০৫ 7১0110081 9089206) 


কি প্রণালীতে রাষ্টুবিজ্ঞানের বিধয়বস্তকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা সঠিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহাই আঙাদের আলোচা বিষয়। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের একাধিক অন্ুন্ধান-পদ্ধতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পর্স্ত বাষ্্রবিজ্ঞনের আলোচন! বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হয় নাই। 
তাার কারণ ওখন পর্বস্ত এই শান বিজান বলিয়া হ্বীকৃতি লাত করে নাই। 
বর্তমানে উহ! বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ও ইহার আলোচনা বর্তমানে 


অবতারণা ৬ 


নানারূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হুয়। রাষ্রবিজ্ঞানের অন্রশীলন 
প্রধানতঃ নিয়লিখিত পদ্ধতিগুলির দ্বার! পরিচালিত হয় :- 


(ক) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ( [:5706017067069] [188০৫ ) 


এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা! পরিচালিত হয়। রা্- 
বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্ায়ভুক্ত এই আগোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি বে, পরীক্ষাকার্ষে বৈজ্ঞানিকের যে স্থবিধা আছে বা্রবিজ্ঞানীর সে 
স্থবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক অনেক কিছুর সঠিক পরিমাপ করিয়া! নিভূলি 
সিদ্ধাত্ত করিতে পারেন, কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে রাজনৈতিক ঘটনার সঠিক 
পরিমাপ করিয়া বৈজ্ঞানিক শ্বত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বাষ্ুবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত ব্যাপক, জটিল ও ভ্রুত পরিবর্তনশীল বলিয়া প্রারুত বিজ্ঞানসমূহের 
মত ইহার অনুনন্ধানকার্ধ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসন্মভ পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হইতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ইহার অন্ুশলনে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলগ্বন করেন। 


€খ) পর্যবেক্ষপমূলক পদ্ধতি (096758810705] [66700 ) 


এই পদ্ধতির সারমর্ম হইল ধে, মানুষের ন্বভাবের মূল প্রবণতভাগুলি সবত্রই 
সমান । কিন্তু অবস্থাভেদে মাচুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি ও কাধাবলী ভিন্ন- 
রূপে প্রকাশ পায়। এই কথা ম্মরণ বাঁথিয়! বাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন কবিতে 
হইবে। এই পদ্ধতি অনুপারে বাইুবিজ্ঞানীর প্রধান কাঁধ হুইল বহু রাষ্ট্র 
সহিত তাহার পরিচয় কর1। প্রত্যেক বাষ্ট কর্তৃক ইহার অনুস্থত নীতি ও 
কাধপ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন। এনন্য বাষ্্রবিজ্ঞানীর অস্তরূ্টি 
ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাকা দরকার। বাষ্ট্রের শুধু বাহিক বৈশিষ্ট্য 
দেখিয়! কোনরূপ দিদ্ধাস্ত কর! সমীচীন নয়। অনেকগুলি রাষ্রের আভাত্তরণীণ 
বিধিব্যবস্থা৷ দ্বেখিয়! রাষ্টরবিজ্ঞানীকে তাহার অস্তর্ূষ্টি ও বিচারবুদ্ধি তারা 
সেগুলির পরীক্ষা করিতে হইবে । এইরূপ স্ুম্ পর্যবেক্ষণ ও নিভূল বিশ্লেষণ 
সবার! রা্ট্রবিজ্ঞানের মূল স্ত্রগুলির সন্ধান মিলিবে। সেই মূলমুত্রগুলির 
ভিত্তিতে বাষ্রুকে দপায়িত করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন] সার্থক 
হইবে। 


১৪ রাষ্ট্রতত্ব 
গে) এঁভিহালিক পদ্ধতি (71850:808] 1498০ ) 


এই পদ্ধতিকে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকারভেদ বল! যাইতে পারে। বাষ্ট- 
বিজ্ঞান ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইভিহাদই হইল রাবিজ্ঞানের 
গোড়াপত্তন । এঁতিহামিক দৃষ্টিভঙ্গী বাতীত রাষ্ট্রবিজানের আলোচনা হইতে 
পারে না। বর্তমান যুগে যে সমস্ত রাজনৈতিক মত্তবাদ ব| রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। উদাহরণ- 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিসন্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত 
আছে সেগুলি বিভিন্ন পারিপার্থিক অবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের 
তাগিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত মতবাদের যথাযথ তাৎপর্য বুঝিতে 
হইলে সেই সময়কার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মপন্বন্ধীয় পরিবেশ সন্বদ্ধে জান 
থাক! প্রয়োঞ্জন। সে জ্ঞান-আহরণ ইতিহাস ব্যতিরেকে হয় ন1। রাজনৈতিক 
মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্ূপে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 
প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী +তিহাসিক অহ্দদ্ধিংসা! লইয়া 
বিশ্লেষণ না! করিলে তাহা জান! সম্ভব নয়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ 
প্রগতির পথে, না অবনতির পথে-_তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় 
হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এতিহাপিক মতে বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-কার্ষ 
নিরপেক্ষভাবে করিতে হুইবে। কোন কারণেই কোন এতিহাসিক ব্যক্তি, 
প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিকৃদ্ধ ভাবের বশবর্তাঁ 
হইয়া সষালোচন1 করা হুইলে রাজনৈতিক সুত্রগুলি নিভূ্ল হইতে পারে না। 
ব্যক্তিগত ধারণার উধের্ব উঠিয়া তাহাদের নিজন্ব গুণাণ্ডণ নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিতে হইবে । তাহ! হইলে পদ্ধতিটি সমধিক কার্ধকর হুইবে। 


(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি (00107087861 119)00 ) 


আযারিস্টটল্‌, মন্টেস্, লর্ড ত্রাইস্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই 
পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বি্লেষণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অতীত যুগের 
ও বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়! তাহাদের তুলনামূলক 
বিচার কর1 হয়। এই পদ্ধতির স্থবিধা হইল ধে, পাশাপাশি একসকে 
অনেকগুলি রাষ্ট্রের দোষ-গুণ নির্ণর করিতে পারিলে প্রত্যেক বাষ্টের 
উৎকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে এক আঘর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পন] করা সহজ 


অবতাবণ! ১১ 


হয়। আযারিস্টটল্‌ তাছার আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিবার নিমিন্ধ অতীত 
যুগের বহু রাষ্ট্রের ও তাহার সমনাময়িক অনেকগুলি রাষ্ট্রের তুলননামলক 
বিশ্লেষণ করিয়্াছিলেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়! নির্ভূল শিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইলে রাষ্টুবিজ্ঞানীর পক্ষে সতর্কতার প্রয়োজন। যে সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে কোন তৃপনা চলে না, মেগুলিকে বর্জন করিয়া শুধু তুলনীয় 
বিষয়গুলির আলোচন কৰিলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া] যাঁয়। 


(ঙ) আইনমুলক পদ্ধতি ( এ 8101081 11900০9 ) 


ফরামী ও বিশেষ করিয়! জার্মান লেখকগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইপা রা 
বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক 
ব্যক্তি ৰা প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং ইহার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয্বন করা ও 
আইন বলবৎ করা । এই পদ্ধতি অসার রাষ্ট্রকে সামাজিক বা রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান ছিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই পদ্ধতির প্রধান ক্রুটি হুইল যে, 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আইনের সীমাবহিভ্ত কোন সামাজিক 
প্রভাবের কার্ধকাবিতা এই পদ্ধতির সমর্থকগণ অস্বীকার করেন। রাষ্ট একটি 
বহু জটিল সমন্থাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শুধু আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই 
প্রতিষ্ঠানের সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না। 


(চ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (8101০8108] 719৮:০৭ ) 

এই পদ্ধতি অন্থপারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেছের সহিত তৃলন1 কর৷ হয়। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও গঠনের সহিত জীবদেছের দাদৃশ্য বর্ণন| করিয়া 
রাষ্ে ক্রমবিকাশ বিবর্তনবাদ অন্দারে ব্যাখ্যা করা হয়। রাষ্ট্রের সহিত 
জীবদেহের কোন কোন বিষয়ে সাধৃস্ত থাকিতে পারে, কিন্ত শুধু বাহ সাৃশ্তের 
ঘবারা রাজনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। অনেক সময় এই 
বাহ সাদৃশ্ঠ ভ্রাস্ত মতবাদ স্থটির সহায়ত1 করিয়াছে। 


(ছ) অমাজবিজ্ঞানমুলক পদ্ধতি (9০০10198198] 1086৮০৭) 


এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি সমাঙ্গদেছ বলিয়া কল্পনা! করা হয়। 
সমাজদেহ গঠিত হয় নাগরিকগণের লমবায়ে ও নাগরিকগণ এই সমাজদেহের 
অংশ। এই অংশগুলির গুণাগুণের উপর সম্পূর্ণ দেহের অর্থাৎ রাষ্ট্রের গধাণ 


১২ রাষ্ট্ুতত্্‌ 


নির্ভর করে। এই পদ্ধতিও জীববিজ্ঞনমূ্গক পদ্ধতির ন্যায় বিবর্তনবাদ 
অনুসারে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করে। 
(জ) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (795০১০1০81081 1096১০৫ ) 


মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ হৃজ্রের সাহায্যে অনেক সময় রাজনৈতিক 
ঘটনার ব্যাখ্য। কর! হইয়া থাকে । মনোবিআান মাছষের কাজের পিছনে যে 
উদ্দেশ্ঠ থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করে। সংঘবদ্ধভাবে মানুষের 
রাজনৈতিক কার্ধকলাপ কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা মনোবিজ্ঞানের 
স্ত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। কি কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল ও উপদল হৃষ্ট হয়, কি কারণে রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ 
বাধে, এগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক পঞ্তির দ্বার] বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। 

উপরি-উক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটিকেই বাষ্্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধীন-পন্ধতি 
বলিয়া আখ্যা দেওয়! চলে ন1। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান- 
মূলক পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রকে শুধু একটি বিশেষ দিক হইতে ব্যাখ্যা! করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছে। ্ুতরাং এগুলিকে পদ্ধতি না বলিয়া বিশেষ দৃষ্টভঙ্গী 
বলিলে অধিক সমীচীন হইবে । 


€ঝ) দর্নিমূলক পদ্ধতি (1১1108001:$98] 109$)00 ) 


রুশো, মিল্‌, পিজ উইক প্রভৃতি লেখকগণ এই পদ্ধতির সমর্থক । এই 
পদ্ধতি অন্তসারে প্রথমে মানবপ্রকতি-সম্বদ্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণ! করা হয় 
এবং লেই ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কর্তবা ও রাষ্ট্রের ভবিষ্ৎ 
সন্ধদ্ধে কতকগুলি নীতি স্থিরীকৃত হয়। এই নির্ধারিত নীতিগুলির সহিত 
রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাঁগুলির সামপস্ত বিধান করিবার চেষ্টা চলে। 

এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক সময় ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের গষ্ট 
করিয়াছে । এই পদ্ধতি অন্তরমরণ করিতে গিয়া! ইছার সমর্থকগণ অনেক সময় 
রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব সত্য উপেক্ষা! করিয়! কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

বাষ্ট্রবি্জানের অঠনন্ধান-পদ্ধতিগুলি আলোচন। করিয়! দেখ! যায় ঘে, 
ইহার কোন-একটি বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে রাট্রবিজানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি 
বলিয়া বিবেচিত হুইতে পারে না। কোন পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সঠিক 


অবতারণা ১৩ 


অন্ুনন্ধান-পদ্ধতি নির্ণঘ় করিতে গেলে ৰিশেষ কতকগুলি পদ্ধতির, যথ' 
এঁতিহীসিক পদ্ধতি, তুগনামূলক পদ্ধতি, দর্শনমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণমূলক 
পদ্ধতি প্রভৃতির সমন্বঘ্র সাধন করিষা বাষ্ট্রবজ্ঞানের অন্তসন্ধান কার্ধ পরিচালিন 
করা উচিত। তবেই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৃলম্থত্রগুপির সন্ধান মিলিবে ও সেই 
হুত্রগুলির সাহাধো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মম্তব হইবে। 


রাষ্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার 
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বিজ্ঞানবিষয়ক শান্্রগুলিকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হয়) যথা, 
(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ( 8698] 93019199898 ) ও (২) মানবীয় বিজ্ঞান 
(:70008 ০0: 90019] 3990093 )। আদিম যুগ হইতে আরস্ত করিয়া 
বর্তমান যুগ পর্ধস্ত মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎ সম্বন্ধে নানারপ তথা 
আহরণ করিয়াছে। যুক্তির ভিত্তিতে এই তথ্য গুলিকে সসংবদ্ধতাবে সঙ্জিত 
করিয়! মানব নানা বিজ্ঞান ত্যত্তি করিয়াছে । প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়! মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি 
সম্ব্থে যে তথ্যগুলির অধিকারী হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই পদ্দার্থ- 
বিচ্যা, বসাঁয়ন, উদ্ছিদর-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত 
হইয়াছে । আর, জীবজগৎ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে মানুষ যে তথ্যগুলি 
আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির স্থদ'বন্ধ ও যুক্তিপম্মত 
প্রকাশ হইল মানবীয় বিজ্ঞান । সমাজবিজ্ঞান, বাষ্ুবিজ্ঞান। ইতিহাস, 
ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান পর্ধায়তুক্ত। উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
বিষয়ক শান্বগুলির বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও এই শান্ত্ঞ্রপি কোন- 
নাকোন দিক দিয়া পরম্পর সম্পকষুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীধ 
বিজ্ঞান__স্থৃতরাং এখানে বাইুবিজ্ঞানের সহিত অপরাপর মানবীয় বিজ্ঞান- 
গুলির সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ( 21819) (০ 9০০101085 ) 

মান্য সমাজবন্ধ জীব। মানষের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই হইস 
সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। মানুষকে লইয়া আলোচনা শুধু নাষট্রবিজ্ঞানে হস 
না, আরও অনেক বিজ্ঞান আছে যেগুলি মানবজীবনের কোন-না-কোন দ্বিক 


১৪ রাষ্্রতত্ব 


লইয়া আলোচনা করে। এই দ্বিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মানবীয় 
বিজ্ঞানই পরম্পর সম্পর্কযুক্ত । এই মানবীয় বিজ্ঞানগুলির কোন একটি 
পৃথক্‌ ভাবে আলোচিত হইতে পাবে ন|। সমাজবিজ্ঞানে মাচুষের সামাজিক 
জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচন! হয়। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর 
বিস্তৃত। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের 
সাহায্য লইতে হয়। পরিবার, গোঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের ক্ষুত্র-বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান মানবজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রার 
প্রণালী--সর্ব বিষয়ের আলোচন। হয় এই সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজ- 
বিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় সামাজিক মানুষের শুধু একটা দিক। 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানবজীবনের যে দ্বিকটা] আলোচিত হয় তাহাই হইল 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত। মাযের রাজনৈতিক কার্ধকলাপগুলি মাত্র 
আলোচিত হয় বাষ্ট্রবিজ্ঞানে, কিন্তু সমাঁজবিজ্ঞানে মানুষের রাজনৈতিক কার্ধ- 
কলাপ ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচিত হয়। রাষ্রবিজ্ঞানের প্রধান 
বিষয়বস্ত হুইল নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু এই অধিকার 
ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মান্য সামাজিক জীব হিসাবে সচেতন থাকে। বাষ্ 
সমাজের অন্তর্বর্তী একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। বাষ্রন্সের বহু পূর্বেই সমাজ 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহসন্বন্ধে যে-সমস্ত দেশগত 
আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহ রাষ্ট্রকর্তৃক স্থষ্ট হয় নাই। স্তরাং 
সমাজ বাষ্টী অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিক ব্যাপকভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। রাষ্ুবিজ্ঞানের উপাদান সমাজবিজ্ঞান হইতে আহরণ করিতে হয়। 
রাষ্টরবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী না হইলে বা্রসতবদ্ধে তাহার নিভূ্ল ধারণা হইতে 
পারে না। বর্তমান যুগে যর্দিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত এত ব্যাপক হইয়াছে 
ঘে, সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আরও ইহার আলোচন। লম্ভবপর নয়, 
তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকত 
শাখা। মানুষ রাদনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইবার বহু পরেই সমাজ গঠন 
করিয়া সমাজমন্বদ্বে সচেতন হইয়াছিল, স্থৃতরীং সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর 
আলোচন! শুরু হয় সমাঁজজীবনের গোড়াপত্তন হইতে । আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচন! আরভ হয় রাজনৈতিক জীবনের হৃত্রপাত হুইতে। 


অবতারণ। ১৫ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিছাস (06180190, 6০71860]ে) 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত । স্যর জন্‌ গিলি 
ইতিহাস ও বাষ্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার 
মতে ইতিহাস হইল রাজনীতির মূল এবং বাঁজনীতিই হুইল ইতিহাসের 
পরিণতি । 
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একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা! সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। ইতিহানে আলোচিত হয় মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও মীনৰ- 
সভ্যতার বহুমূখী কাহিনী । রাষ্ট্র মানবসমাঞ্জের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা ধুগ- 
যুগাস্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিম্াছে। স্থতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাটে 
ক্রমবিধর্তনের কাহিনী ইতিহাসপাঠে জান! যায়। মান্ধষের রাজনৈতিক 
জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে মংগ্রহ করিতে হুয়। বস্বত রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ইতিহাসের নিকট অতিষাত্রায় খণী। ইতিহাসে মানবসমাজের রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদিগকে 
ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়! তুলিতে হষ্টবে। স্থতরাং ইতিহাসের 
সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হুইতে পারে না। 
তাই বলিয়! আমর! যদি মনে করি ষে, ইতিহাসে শুধু রাজনীতিরই আলোচন। 
হয়, তাহ! হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। ইতিহাস শুধু বাজনীতিরই ইতিহাস 
নয়। মানবসভাতার সবদ্দিকই আলোচিত হয় এই ইতিহাসে । তাহার 
সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নৈতিক, কষ্টিগত সব কিছুরই কাহিনী 
ইতিহাদের বিষয়বন্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাম হুইতে শুধু সেই সকল তথ্য 
আহরণ করেন যে-তথ্যগুলি রাজনৈতিক জীবন-সংগঠনে সহায়তা করে। ধর্মের 
ইতিহান বা চারুকলার ইতিহাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন হয় না। 

ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্ত যেমন বাষট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নছে, 
সেইরূপ বাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তই এতিহাসিক তথোর ভিত্তিতে নির্ধারিত 
হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির সহিত ইতিহাসের 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ খুঁজিয়! পাওয়া যায় ন1। বাষ্্রের প্রকতিনির্ণন় বা বাষ্ট্রকর্তবা লক্বদ্ধে 
এমন অনেক মতবাদ আছে যাছ। লম্পৃ্ণ কল্পনাগ্রন্ছত ও দার্শনিক তত্বের উপর 


১৬ রাষ্্রভত্ব 


প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মতবাদের কোন এঁতিহাদণিক ভিত্তি নাই। গার্ণার 
বলেন ষে, ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচন1! করিতে গেলে রা্রনৈতিক 
পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করা প্রয়োজন। আর ঠিকভাবে 
রাষ্ুবিজ্ঞানের আলোচন1 করিতে গেলে এঁতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
রাষ্ট্রবিজ্ানের আলোচন] কর! প্রয়োজন । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (১918100. ৮০ 77390023108) 


গ্রীক দ্বার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত অনেক 
লেখক ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক্‌ শান্তর বলিয়! গণ্য করিতেন না। তাহাদের 
মতে ধনবিজ্ঞান াষ্্রবজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়! বিবেচিত হইত। তাহাদের 
মতে ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্ত হইল বাষ্্রের কার পরিচালন! 
করিবার জন্য প্রভৃত পরিমাণে অর্থ আহরণ করা। ধনবিজ্ঞানের এইরূপ জংকীর্ণ 
নংজ্ঞা নির্দেশের কারণও ছিল। আত্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল1 বক্ষ! করা এবং 
বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করাই রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া! মনে 
করা হইত। এই ক্বারণে নাষ্ট্রকে প্রত ক্ষমতাশালী করিয়! সমস্ত শক্তির 
আধার করিয়া! গড়িয়া তোল! হইত। সেইজন্ই ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহ্থিত করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্ঠ 
ছিল রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে অনীম শক্তিশালী করিয়! 
গঠন কর] । 

বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর পরিধি অনেক ব্যাপক হইয়াছে। 
বর্তমানে ধনবিজ্ঞান শুধু বাষ্টের জন্ত অর্থসংগ্রহ লইয়া আলোচন] কবে না, 
জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কিভাবে হওয়। উচিত লমগ্রভাবে 
তাহার আলোচন1] করে। তাই বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হইল 
ধনের উৎপাদন, বিনিময়, ব্টন ও ভোগসম্বদ্ধে মান্থষের যাবতীয় কাঁজকর্ম। 
মানুষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে ধন উত্পাদন করে ও উৎপাদিত ধন বিনিময়ের 
দ্বার। অর্থে রূপান্তরিত করিয়। অর্থের মাধ্যমে নিজন্ব পারিশ্রমিক নির্ধারিত 
করিয়া কিভাবে তাহার অভাবমোৌচন করে ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়বস্ত । ধনের উৎ্পার্থন, বিনিময়, ব্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত 
বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রের সমাক্‌ 


অব্তান্বণ! ১৭ 


অন্নশীলনের জন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়বস্তর সম্পূর্ণ 
পৃথকীকবণ অনিবা্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাই বর্তমানে ধনবিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ 
পথক্‌ শান্্ররূপে পরিগণিত হয়। 

কিন্ত স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, যদিও বাষ্্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের 
আলোচনা-ক্ষেত্র পৃথক্‌ তথাপি উভয্প শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত । উভয় 
শাস্ত্রেরই উদ্দেত্য এক- দমাজের ছিতসাধন করা । বেকার-সমস্যার দৃবীকবণ, 
দারিত্রা-সমশ্যার সমাধান ও কৃষি, শিল্প, বাবনায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন কবিশ্ব" 
দেশে যথেই ধনাগমের বাবস্থা! করা এবং তগ্দার! রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন 
কর] ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দোশ্ট । ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন 
স্থফল দিতে পারে না। দেশের শাস্তি-শৃঙ্খপা, এমন কি রাষ্ট্রে স্থাক্িত্ব বন্ল 
পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনবাবস্থা বর্তমান যুগে 
বাষ্ট্ত্বারা নির্ধারিত হুয়। বহু অর্থনৈতিক সমন্তাঁর সমাধান ব্াষ্ট বাতীত 
কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বু জনহিতকর কার্ধ শ্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছে । পমাজতন্ত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্র হইল ধনোৎপাদ্দন ও বণ্টনবাবস্থার 
একমাত্র নিয়ামক | অধুন1 বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিম' 
বাষ্টের অর্থ নৈতিক কাঠামে। মমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে | 

বাষ্টরবিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণ হইল যে, 
বর্তমান রাষ্ট্র জনগণের সঘিচ্ছা! ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু ক্ষমতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই বর্তমান রাষ্ীকে কল্যাণরাষ্্র বলা হয়। এই 
কশ্যাণরাষ্টী জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিলাধনের জন্য সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামো! নিষস্ত্রিত কবে । এই বাষ্্রনিয়ন্ত্রণের অবর্তমানে মান্থষের অর্থ নৈতিক 
জীবনে বিশেষ করিয়া ধনোৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিত। আইনের 
'দ্বাব। রাষ্ট্র থেরূপ মাঙ্গষের সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ কবিধ। 
দেয়, সেইরূপ আইনের দ্বার! বাষ্র মানুষের পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক 
সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি স্্ু করিতে সহায়তা করে। 

ভরাং বা্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনার লম্পর্ণ পৃথকীকর« 
বপর নয়। 
২--( ১ম খণ্ড) 


১৮ রাষ্ট্রতত্ব 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ব (0891800 6০ &.060:0০1085) 

রাষ্টুবিঙ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান, স্থতরাং নৃতত্বের সহিত এই শান্ের 
নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান । অধুনা নৃতত্ব সন্বদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে এক্সপ 
তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা বাষ্ট্রের উৎপত্তি, আদিম মানব সমাজের নানাবিধ 
সংগঠন ও জাতিতত্বের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছে। জেংকস, 
মরগ্যান প্রসৃতি রাট্রবিজ্ঞানিগণ নৃতত্ হইতে বহু তথ্য আহরণ করিয়া সেই 
তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে 
পিতৃতাস্ত্রক ও মাতৃতান্ত্রক মতবাদ ছুইটি নৃত্ডত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিক ট-সম্পর্কের 
নিদর্শন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের উৎপত্তি বিচার করিতে গেলেও 
দেখা যায় যে, প্রাচীন মানব সমাজে গ্রচলিত নিয়ম-কানুন, গ্রথা, আচার, 
বিধিনিষেধগুলির দ্বারা বর্তমান যুগের বাষ্ন্থীকৃত আইনগুলি বিশেবভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছে । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাজ্্র (36156300. 8০ 7168308) 


প্রাচীন যুগের সকল দেশের দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক দ্বার্শনিকগণ 
ঝুষ্টুবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের শাখা বলিয়া গণ্য করিতেন। নীতিশান্ত্রকেই 
তাহার! মূলশান্্ বলিয়া ঘনে করিতেন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূল স্ৃত্রগুলি 
নীতিশান্ত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। প্রাচীন ভারতেও রাজ] ও প্রজার 
দবন্ধ, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্িত ছিল। 
প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল্‌ তাহার 'বাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্- 
বর্ণনাপ্রণঙ্গে এই নৈতিক আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ কহ্রিয়াছেন। 
অয়োদশ শতাবী পর্ধস্ত রাষ্ট্রের আদর্শ এই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত ছিল। 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের একমাত্র মাপকাঠি ছিল নৈতিক আদর্শ এবং এই 
নৈতিক আদর্শের দ্বারা জন্প্রাণিত হুইস্জ রাষ্ট্রের কার্ধ প্রধানতঃ পরিচালিত 
হইত। 

ইতালীয় চিস্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি বর্বগ্রথষ রাজনীতিকে নীতিশা্ 
হইতে পৃথক করিয়া নৈতিক আদরের পরিবর্তে স্ুবিধাবাদ আদর্শের 
তিত্বিতে প্রতিষ্টিত করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তিসন্বত্ধে বলগ্রয়োগ মতবাদ ও 
মাজিকাস চুক্তি-বতবাদ প্রচারের ফলে রাবিজ্্রান পুরাতন নৈতিক 


অবতারণা ১৭ 


আদর্শবাদ পরিত্যাগ করিয়। নূতন আঘর্শের ভিত্তিতে প্রতিষিত হইল। 
হবস্,। লকৃ, রুশো প্রভৃতি লেখকগণ এইরূপে নৃতন আদর্শের হৃটি 
করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশান্্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে সহায়তা 
করিলেন। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাঁভ 
করিল। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়্বস্ত যে নীতিশাস্তের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক এ 
বিষয়ে কোন মততেদ্দ নাই। নীতিশান্ত্রের বিষয়বস্ত রাষ্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক । নীতিশান্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের-_তাহার 
চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও বাহক আচরণ সব লইয়াই আলে।চনা1! করে। বাষ্- 
বিজ্ঞান আলোচনা! করে শুধু মানুষের বাহিক আচরণের । রা্ট্বিজ্ঞান 
মাগষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এ কথ! বলিলেও ভুল হইবে, কেন-না! বাষ্ট্র 
বিজ্ঞান মানুষের সমগ্র বহিজীবন লইয়াই আলোচনা করিতে পারে না। 
শুধুমাত্র মাহ্ধষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাই হুইল এই শাস্ত্রের 
বিষয়বস্ত। স্থতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত নীতিশাস্তররে আলোচ্য 
বিষয্নবস্ত হইতে সংকীর্ণতর। নীতিবিগছিত কার্য করিলে কোন দৈহিক 
শান্তি নাই। বিবেক্দংশন অথবা লোকনিন্দা সঙ্গ করিতে হয়, কিন্ত 
বে-আইনী অথবা বাষ্ুবিরোধী কার্ধ করিলে দৈহিক শাস্তি অবশ্বভাবী। 
কতকগুলি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নীতিশান্ত্রের নির্দেশ স্থিরীকৃত হয়, 
যেষন মিধ্যাভাবণ বা অকৃতজ্ঞতা সর্বসময়ে ও সর্বদেশে নীতিশান্্বিরোধী 
বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশগুলি, যেগুলিকে আইন বল! 
হয় সেগুলি রচিত হুয় জনন্বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণের স্থবিধা 
ও অন্থবিধার কথ চিন্তা করিয়া । যুদ্ধের সময় আকশপথে শক্রর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনাচ্ছার্দিত আলো রাখ! বে-আইনী বলিয়া! গণা 
হয়, কিন্তু অনাচ্ছাদিত আলে! রাখ! নীতিশাগ্বিরোধী নয় । 


উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্বেও এ কথা বলিতে হুইবে যে, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। উদ্দেপ্তের 
দিক দ্দিক্প। দেখিতে গেলে রাট্রবিজীন ও নীতিশীষ্বের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 
উত্তয় শাস্বই মানুষকে আদর্শ মানব করিয়া গড়িয়া! তুলিতে চায়। সমাজে 


ছঙ রাষ্ট্রতত্‌ 


মা্থষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া! উচিত নীতিশাম্ব তাহারই নির্দেশ দেয়। 
কোন্টি স্তায় কোন্টি অন্যায়, কোন্টি গ্রহণীয়, কোন্টি বর্জনীয়, তাহা 
নীতিশান্ে আলোচিত হয়। এক কথায় নীতিশাগ্ব মানষের চিস্তাধার! ও 
কার্ষে উহার্দের বহিঃপ্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও 
নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্প্রণীত 
আইনগুলির বৈধতা নীতিশাম্বের মানদণ্ডে স্থিবীকত হয়। যর্দি কোন 
আইনের প্রচলিত নীতিবাদের সহিত নংঘর্য হয়, তাহ! হইলে সে আইন 
জনগণ মান্য কবিতে চায় না। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল হ্ৃ-নাগরিক স্ষ্টি 
করা। এই স্থু-নাগরিক হ্যতি করিতে হুইলে জনগণের নৈতিক জীবনের 
মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্তক । নৈতিক ভিত্তির উপব প্রতিঠিত আইন 
প্রণয়ন করিয়া এবং নীতিবিগহিত আইন, প্রথা ও লোৌকাচার দুর 
করিয়া রাষ্ জনগপের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিতে সহায়তা 
করে। বস্কত + নীতিশান্ত্রের নির্দেশ ও রাষ্্রবিজ্ঞানের নির্দেশের মধ্যে 
সব সময় স্ুল্্ম পার্থক্য কর! যায় না। বর্তমান জনমত অন্রসারে যাহা 
নীতিশান্্সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বাষ্নির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী 
কালে তাহা নীতিশান্্বিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইবপে 
বুষ্টপ্রণীত আইনের দ্বারা জনমতের পরিবর্তন ঘটে ও মানুষের নৈতিক 
জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। এক শতাবী পূর্বে আমাদের 
ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল ও তথন এই প্রথা! নীতিশান্ত্রবিরোধী 
বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই প্রথাকে আইনের দ্বার! রহিত করা হয়। 
কালক্রমে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । বর্তমান 
সময়ে আমাদের দেশ হইতে এই প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে । তাহার 
কারণ আমর] শুধু বে-আইনী বলিয়া যে এই প্রথা আর মানি না তাহ! নয়। 
এই প্রথা একটি দুনীতি ও নীতিশান্্রবিরোধী, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এই 


নৈতিক জ্ঞান জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে । রাষ্ট্রের অস্তিত্বের গ্রথম। 
ও প্রধান তাৎপর্ধ হইল ব্যক্তির ও সমহির মঙ্গলসাধন | রাট্রের আদর্শ নৈতিক; 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই মঙ্গল সাধিত হুইতে পারে না। 
স্থতরাং নীতিশান্্কে রাষ্্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কর] যায় না। বাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ও নীতিশাহ পরস্পবের পরিপূরক । 


অবতারণ। ২১ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অনস্তত্ব (1%9186:00 6০ 085০১০01085) 


মানুষ বিচারশক্তিম্পন্ন জীব হইলেও অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি, 
ভাবাবেগ ও উত্তেঞ্জনার দ্বারা কার্ধে পরিচাপিত হয়। মনম্তত্বে মান্থষের এই 
ুক্তিবহিভূত কার্ধাবগগীর আলোচনা কর] হয়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের 
পারম্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হুয়। কিন্তু মাষের 
রাজনৈতিক কার্যাবলী অনেক সময়েই যুক্তিহীন ভাবাঁবেগ বা উত্তেজনার 
বারা পরিচালিত হয়। স্তরাং রাষ্ট্রজানের বিষয়বস্ত মনস্তত্ব-সন্বন্ধীয় প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত নহে। ম্যাকড়ুগাল, লা বঃ প্রভৃতি আধুনিক 
মনন্তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেশের শাসনবাবস্থার উপর মনম্তত্ব-সম্বন্ধীর প্রভাবের 
গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্াগ্গারা বলেন, ঘে শাদনব্যবস্থ! জনলাধারণের 
এতিহ ও চিস্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত, একমাত্র দেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ব 
ও জনপ্রিন্নত৷ লাভ করিতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক 
ংস্কারের দাবীতে যে গণ-আন্দোলন উখিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, এই দাবী প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জনসাধারণের 
এক বিশেষ ভাবাবেগের অভিবাক্তি মাত্র । প্রতিষ্িত শাপনব্যবস্থ1! বা প্রচলিত 
মাইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও অনেক ক্ষেত্রে 
এই যুক্তিহীন গণ-বিক্ষোত কার্ধ কর হইতে দেখা যায়। মৃইস্‌ দেশে যে শানন- 
বাবস্থা সাফলামপ্ডিত হুইয়াছে তাহ! অন্য দেশে সাফশ্লা লাভ করিতে পারে নাই 
-_-ইহার মূলেও রহিয়াছে বিভিন্ন জাতির গঠনপ্রকতি ও মনোভাবের পার্থক্য । 
ইংলগ্ডের ৰিচিত্র শাণনব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাঁয় যে, এই 
শাদনব্াবস্থার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য । ন্ুতরাং 
াষ্টুবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত যনভ্তত্বের প্রভাবমৃক্ত নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে 
ষে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু ফিছু মনস্তত্বের সাহাযো বিশ্লেষণ 
কর! সম্ভব হইলেও সকল রাজনৈতিক কাধকলাপই মনস্তব্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ 
করা নম্ভবও নয়, বাঞুনীয়ও নয়। 


রাষ্ট্রবিজান ও ভূগোলশাজ (59186100 ৮০ 05০0828)9)0) 
ভূগোলশান্ের সহিত বাষ্ট্রবিজানের কিছু সম্বন্ধ আছে। মানুষের চরিজেঃ 


২২ রাষ্ট্রততব 


চিন্তাধারা ও কার্ধপ্রণালী তাহার আবাসভৃষির ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা 
অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। দেশের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রীক্কতিক 
সম্পদের প্রাচুর্য বা অনটন, সমূজ্জ বা পর্বতের নৈকটা প্রভৃতি ভৌগোলিক 
পরিবেশ যাহুষের চরিক্গঠনে গ্রতৃত প্রভাব বিস্তার করে। এই ভৌগোলিক 
পরিবেশের পার্থকোর জন্যই বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা, অর্থনীতি, রাজনীতি 
ও শাদনব্যবস্থার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল্‌ হইতে 
আরভ করিয়া ফরাসী লেখক বৌড়া, মন্টেম্, কুশো প্রভৃতি মনস্থিগণ 
লোকচরিব্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন । 
বিখ্যাত এতিহালিক বাকল তাহার «সভ্যতার ইতিহাসঃ গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব 
লহকারে বলিয়াছেন যে. মান্য তাহার নিজের ও সামাজিক জীবনের 
কার্ধাবলীতে ব্ব-ইচ্ছ! অপেক্ষা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা অধিকতরভাবে 
চালিত হুয়। বাকৃলের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাটু-পরিচালনাকার্ধে ভৌগোলিক 
পরিবেশ অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে, 
ইংলণ্ড যে তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব সভ্যতা, শাদনব্যবস্থ! ও রাজনীতি গড়িয়া 
তুলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হুইল তাহার বিশেষ ভৌগোলিক 
পরিবেশ। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাজজ (06156100 6০ ৭ 0118025997099) 


বাবহারশান্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্প্রণীত ও বা্রুসমধিত 
আইনগুলির প্রকৃতি ও প্রয্মোগবিধি বিশ্লেষণ কর1। বাষ্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
বাবহারশান্ত্রের বিষয়ব্ত অপেক্ষ! অধিকতর ব্যাপক । রাষ্ট্ুবিজ্ঞানে আলোচিত 
হয় রাষ্ট্রের শাঁদনকার্ধ। এই শাসনকার্ধয পরিচালন! করিবার নিষিত্ত াষ্ট 
কতকগুলি আইন বা বিধি প্রপয়ন করে, সেগুলির সাহায্যে রাষ্ট্র তাহার 
সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টকে কার্ধকর করিতে সক্ষম হয়। ম্থতরাং 
রাষ্-কর্তৃক সৃষ্ট আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ কর! চলে। এই দিক ধিয়! দেখিতে গেলে ব্যবহারশাঘ্রের আলোচা 
বিষয়বস্ত সংকীর্ণতর ও এই শাগ্কে বাষ্ট্রবিজানের একটি অংশমান্তরে বলিয়া গণা 
করা যাইতে পারে। 


অবতারণ। ২৩ 


রাষ্টুবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন (89156100. 6০ 10690581008] 
118) 

সাষাজিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষ যেমন পরম্পরের উপর নির্ভরশীল ও 
একের সহিত অন্তের সম্পর্ক কতকগুণি আইন বা বিধির ত্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ এক বাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
কতকগুলি আইন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হন্ন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত ম্বরাষ্টের সম্পর্ক 
যে-বিধানগুলির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই বিধানগুপিকে আন্তর্জীতিক আইন 
বলিয়া আখ্য। দেওয়! হয়। যদিও জাতীয় আইনগুলির মত আন্তর্জাতিক 
আইনগুলি অতটা স্থম্পষ্ট নয় এবং অতট| সহজে বলবৎ করা যার না, তথাপি 
বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি এই আইন অনুসারে তাহাদের 
বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত করে। স্ৃতরাং আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান 
বিষয়বস্ত হইল রাষ্ট্রের বহির্মথী কার্ধকলাপ-সন্বন্ধে আলোচনা করা ও এই 
বহিম্ৃখী কার্ধকলাপের একটা আদর্শ মান স্থির কর1। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রে 
আদর্শ আন্তর্জ।তিক সম্পক নির্ণয় করে না, আভ্যন্তরীণ শাপনব্যবস্থ। যাহাতে 
স্্ভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত সার্থক 
করিতে হইলে একদ্দিকে যেমন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্ধের মান উন্নয়ন কর! 
প্রয়োজন, অপর দিকে মেইক্প পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের একটা আদর্শ 
মান নির্ণয় কর। একাস্ত আব্শ্তক। পারস্পরিক সদ্দিচ্ছা ও সহযোগিতার 
ভিত্তিতে এই ম্লান স্থিবীকৃত হইলে সব জাতির ও সকল দেশের মঙ্গল। স্থৃতরাং 
রাষ্ট্ুবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মহিত আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
আস্তর্জাতিক আইনের প্ররুতি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সদিচ্ছা! ও মহযোগিতার 
এঁকাস্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; অপর পক্ষে রাষ্ট্রের শাস্তি, শৃঙ্খল] ও সমৃদি 
আস্তর্জাতিক আইনের প্ররূতির উপর নির্ভরশীল। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেন্রে নূতন দৃ্টিভ্গী (ওত £700:০8০% 
6০.:605 9৮৪০5 ০1701161081 8016099) 


কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনা! করিয়া দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রাচীনপন্থিগণ মৃখ্যতঃ 
এঁতিহাসিক, তুলনামূলক, আরোহ (170506-5) ও অবরোহ (7980008155) 


২৪ রাষ্ট্রতত্‌ 


পদ্ধতিতে রা্রবিজানের বিষয়বস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমিতেছিলেন। 
তাহাদের আলোচনালন্ধ সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতঃ আদর্শগত ছিল, কারণ 
তাহাদের পর্যালোচন। শুধু কি প্রকারে এবং কেন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে 
ইহাতেই সীম্বাবন্ধ নহে, কি হওয়া উচিত সে বিষয়েও তীহার! সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করেন। 

কিন্তু বিগত কয়েক দ্বশকের মধ্যে এক শ্রেনীর লেখক গতাম্থগতিক 
আদর্শগত পদ্ধতি বর্জন করিয়া এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার 
সুত্রপাত করিয়াছেন। এই লেখকগণ আচরণ পর্যবেক্ষক" শ্রেণী 
(7880851001811868) বলিয়! পরিচিত। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি আদর্শগত 
নয়। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি পর্ববেক্ষণমূলক (0120871981)। আচরণ 
পর্যবেক্ষকগণ কোন ঘটনার মূল্যায়ন না করিয়! শুধু কি প্রকারে এবং কেন ঘটন। 
ঘটে তাহাই আলোচন। করেন। সুতরাং আচরণ পর্যবেক্ষকগণ ধনবিজ্ঞানীদের 
অনুরূপ পদ্ধতিতে গঁচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে 
রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা করেন। 

এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী অস্থসারে রাষ্ট্র, রাষ্ীয় সরকার ও রাম্ত্রীয় আম্বঙ্গিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত সীমাবদ্ধ নছে। রাষ্র ও 
রাষ্ীয় অন্তান্ত গ্রতিষ্ঠানগুলির গঠন-প্রকৃতি অথব1 ইহাদের আইনগত আদশ 
অপেক্ষা আচরণ পর্ধবেক্ষকগণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধক্ষেত&ে আচরণ এবং 
কর্ষতৎপরতার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। অর্থাৎ আচরণ 
পর্যবেক্ষকগণ রাষ্্ীর় কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও 
বিঙ্গেষণ সাহায্যে রাজনৈতিক ঘটনার পর্ধালোচন। করেন । 

উপরি-উক্ত আলোচনা! হইতে দেখা! যায় যে, প্রাচীনপস্থী ও আধুনিক 
আচরণ পর্ধবেক্ষণপন্থিগণের মধ্যে বিশেষ কোন যুলগত পার্থকা নাই, শুধু বিষয়- 
বস্ত বিস্টাস প্রণালী, গুরুত্ব প্রদান ও পদ্ধতির পার্থক্য । প্রাচীনপস্থিগণ অঙ্থস্থত 
পদ্ধতির প্রধান ক্রটি ছিল ঘে, তাহার! রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচন। ক্ষেত্রে মানব- 
চরিত্রের প্রভাবের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রধান করেন নাই । আচরণ পর্ধবেক্ষণ- 
পন্থিগণ রাজনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর মানব-চরিজের প্রভাৰ 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ আচরণ পরধবেক্ষণপন্থিগণ প্রাকত বিজ্ঞান- 
লমূহের অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎ্পরতার ক্ষেত্রে মান্গষের আচরণ 


অবতারণ। ২৫ 


পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মতবাদ ও আদর্শ গঠন করিতে চাহেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক পদার্থ ও শক্তিগুলিকে 
পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যে নিভু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন, রাষট্রবিজ্ঞানক্ষেত্রে অন্থ্ব্ূপ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে নিভু 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র হ্বল্পপরিসর | ভোটদান ক্ষেত্রে মানহ্গধষের আচরণ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! হয়ত কিছু পরিমাণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রন্থণ কর] সম্ভব, কিন্ত 
মান্থষের স্বাধীনতা বা স্তায়পরতা৷ সম্পর্কে আচবণ পর্যবেক্ষণ স্বাবা কোন মতবাদ 
গঠিত হইতে পারে না। স্বতরাং বল! যায় যে, আচরণ পর্বেক্ষণপন্থিগণ 
তাহাদের অন্থন্থত পদ্ধতির সাহাধ্যে প্রাচীনপস্থিগণের অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ- 
পরিমাণে দূর করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনপন্থিগণের অনন্ত পদ্ধতি একেবারে 
পরিতাজ্য বলিয়! প্রমীণিত করিতে পারেন নাই । 


সংক্ষিপগতুসার 


নামকরণ- আমাদের আলোচা বিষয়ের নামকরণ লইয়া লেখকদেব মধ্যে 
মতভেদ আছে। বাজনীতি, বা্দর্শন ও বাষ্বিজ্ঞান এই তিন নামে এই শান 
অভিহিত হয়। বিষয়বস্তর ব্যাপকতা! ও জটিলত| বিবেচনা কবিষ্া বর্তমান যুগের 
অধিকাংশ লেখক এই শান্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্য। দিয়াছেন। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিধস্ববস্ত- রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া! সমাজবদ্ধ মানুষের 
যে দ্িকট] গ্রকটিত হইয়াছে তাহাই রাঁুবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 
মানবজীবনে বাষ্ের প্রভাব অপরিসীম । ষে প্রতিষ্ঠানের মাধামে মানুষের 
রাজনৈতিক চেতন] মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, মেই প্রতিষ্ঠানের উৎপক্তি, 
ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য এই শাস্ত্রে আলোচিত হয়। অতীত ধুগের রাষ্ট্রের 
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের আদর্শ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎ এই 
শাস্তের বিষয়বস্ত | 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য-_বাষ্রবিজান আলোচনার ছারা 
শুধু যে মানুষের জানের পরিধি বিস্তৃত হয় তাহ নয়, ইহা! ছার] মাষ বাস্তব 
জীবনেও লাতবান হয়। এই শান্তর মাস্ধকে তাহার নাগরিক অধিকার ও 
কর্তব্য সম্পর্কে আত্মপচেতন করে। এতদ্থ্যতীত মানুষের মধ্যে সমাজ-চেতনা 
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বৃদ্ধি করিয়া মাষের পারস্পরিক সম্পর্কের মান স্থিবপূর্বক উন্নত জীবনযাপনে 
নহায়ত1 করে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়নুত্ত ?-_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর 
ব্যাপকতা, অনিশ্চয়তা ও ইহার অনুসন্ধান-পদ্ধতির বৈচিত্রোর জন্য এই শান্বকে 
বিজ্ঞানের মর্ধাদ1। দিতে অনেকে আপত্তি করেন ; কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে এই শান্তর অনুশীলন সভভবপর বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে ও কার্যত; 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই ইহার অন্থশীলনকার্ধ পরিচালিত হয়। অন্যান্ত 
বিজ্ঞানের মত এই শান্ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ন৷ হইলেও ইহা একটি অসম্পূর্ণ সামাজিক 
বিজ্ঞান বলিয়! পরিগণিত হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্ুজজ্জান-পদ্ধতি__রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অহ্সন্ধানের নানা- 
রূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হুইয়াছে। এই পক্ধতিগুলির মধ্যে কোনটিই একক 
বাষ্্রবিজানের সম্যক অনুসন্ধান করিতে পারে না। স্থৃতরাং ছুই বা ততোধিক 
পদ্ধতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে সফল পাওয়া যায়। 
পঙ্ধতিগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়ঃ ১। পরীক্ষামূলক 
পদ্ধতি) ২। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি; ৩। এঁতিহা'পিক পদ্ধতি; ৪। তুলনা- 
যুলক পদ্ধতি; ৫। দ্বার্শনিক পছতি ইত্যা্দি। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-_রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি 
বিশেষীকৃত শাখা বল! যাইতে পারে। মমাজবিজ্ঞনে আপোচিত হয় 
বানবজাতির সমগ্র জীবন, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় শুধু রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনাপম্পন্ন মানুষের রাজনৈতিক জীবন। রা মানবলমাঞ্জের অস্তভুক্তি 
একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান মাত্র । হ্ুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর পরিধি 
সমাজবিজ্ঞানের পরিধি জপেক্ষা বহুলাংশে সংকীর্ণতর । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইত্তিহাস--ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাঘান 
পংগৃহীত হয়। মানুষের রাজনৈতিক চেতন! স্থদূর অতীত ছইতে সম্প্রনারিত 
হইয়া রাষ্ট্রকে কেন্ত্র করিয়! কিতাবে বর্তমান মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা 
ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্ত ইতিহালকে নিছক রাজনৈতিক ঘটনার 


অবতারণা ২৭ 


কালনিরূপণ-বিদ্যা বলিলে ভুল হইবে) ইতিহাসে মানবসভ্যতাঁর সব দিকই 
আলোচিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলির 
মূল স্যত্রের সন্ধান পাইতে হইলে ইতিহাসের সাহাধা আবশ্তক। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান__মাছষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা 
বহুলাংশে রাজনীতির ছারা পরিচালিত হয়। ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেস্থ 
হইল দারিদ্রা-সম্ত।র সমাধান করিয়! সমাজের অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন 
করা। এই উন্নয়ন-ব্যবস্থ! রাষ্টের অনুহ্থত নীতির উপর নির্ভর করে। অপর 
পক্ষে ধনবিজ্ঞানের সম্পর্কবিহীন রাজনীতি কোন স্ফল দ্বিতে পারে না। 
রাষ্ট্রের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও কার্মকারিতা অনেকাংশে দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্্--উতয় শাস্বই মানুষের আদর্শ আচরণ কি 
হওয়! উচিত তাহার নির্দেশ দেয়। উত্তয় শান্্ই মানুষকে আদর্শ পাগরিক 
হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু নীতিশান্ত্রের বিষয়বন্্ বাষ্ুবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মান্ষের সামাজিক জীবনের বাহিক 
আচরণের মানস্থির করিয়! দেয়। নীতিশান্্র মান্থুবের চিন্তাধারা ও কাধে 
উহাদের বহছিঃপ্রকাশের মান স্থির করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব__মানষ সব সময় যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় 
না, অনেক লময় ভাবাবেগ ছারাও কারে পরিচালিত হুয়। মানুষ তাহার 
কার্ধাবলীর পশ্চাতে যে সব সহজাত প্রবৃত্তির ছার! পরিচালিত হম, মনন্তত 
সেই সব সহজাত প্রবৃত্বিগুলির বিষয় আলোচনা করে। মাহ্ছষের রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপ অনেকক্ষেত্রে যুক্তিহীন উত্তেজন! ও ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়। হ্তরাং অনেক রাজনৈতিক ঘটন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্গেষণ 
কর] লম্ভব। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগৌলশান্ত্র_ রাষ্ট্র মানুষের স্ট একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থতরাং এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে মানব-চরিজ্রের উপর নির্ভর 
করে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের উপর মান্ষের প্রকৃতি গড়িয়া! উঠে। 
তাই বাষ্টপ্রকতিও ভৌগোলিক পরিবেশ ছারা প্রভাবিত হস্ব। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহারশান্জ ও জান্তর্জাতিক আইন-ব্যবহারশাঙ্গ 
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গ আন্তর্জাতিক আইন বাষ্টুবিজ্ঞানের বিশেধীকৃত শাখা মান্। ব্যবহারশান্তে 
বাষ্ট্-গ্রণীত আইনের আলোচনা 'হয়। আত্তর্জীতিক আইনের ছ্বারা স্বাধীন 
সার্বভৌম বাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়। 


ছ্িভীজ্ঞ শ্যাম 


ব্যক্তি ও সমাজ 
(10801510091 ৪280 30০1665 ) 


ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক--8615692, 0965670: [10015100081] ৪110 
শ৪0৫1৩%5, 


ৰাক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সম্টি লইয়া! সমাজ গঠিত হয়। মাহ 
লামাজিক জীব। সেনিংসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। পিতা-মাতার 
নেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাম1! পাইবার এবং সঙ্ঘবন্ধতাৰে আমোদ-প্রমোঘ 
উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্েই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাম 
করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই। মাহষের 
প্রয়োজনের তাঁগিদেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও 
সত্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-লীবনের উপর সমাজের প্রভাব প্রপার লাভ করিতেছে। 
মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্ধস্ত সমাজ নাঁনাতাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই 
শ্রেশ্বত্ব স্বীকার করিয়! লইল ? 

এ প্রশ্নের একমান্র উত্তর হুইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাম করিতে পাৰে 
না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও ভুঃসহ হয় না, সমাজের 
বাহিবে মান্য ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার স্থযোগ পায় 
না। মাভষের মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুপি থাকে, সমাজের 
বাহিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নছে। সমাজে মানুষের কতকগুলি 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হুয়। এই রীতি-নীতিগুলি 
মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফ্ল এবং এইগুলির লাহায্যে মান্গষের চিন্তাধারা 
ও জীবনধাত্রা স্থনিয়স্্রিত হয়। চতিস্তাধারা ও জীবনধাত্রা-প্রণালী হুনিয়জিত 
ন1 হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হুইতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে, 


৬৩৩ বাষ্ট্রতত্‌ 


সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎপথগামী হয়--সমাজের বাহিরে 
সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিতে পাবে না। 
তাই গ্রীক দার্শনিক জ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, যে-যাচুষ লমাজে বাস করে 
ন৷ সে পু মানষ নছে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিয়ভ্তরের জীব। 

তাহা হইলে কি সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোন ম্বতন্ত্র বাক্তিত্ব নাই? 
মানুষকে কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে বলা যায় ঘে, মান্্ষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি 
মানুষ হইল সমাজের 'অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ । স্থতরাঁং দেখ যাইতেছে, মান্য যেমন 
লমাজ ছাড়িয়! বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড় সমাজের কোনে! 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং 
মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত সমাজ-ববস্থায় মানুষের উন্নতি 
হয় এবং মানুষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। মান্্যকে বাদ 
দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং সমাজকে বাদ দিয়] মাল তাহার 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। ম্থৃতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই। 

মানুষ ঝড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আঙ্জগ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব 
নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতন! ছুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি 
অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাক্তি ও 
সমটির মঙ্গলের পথ ম্থগম করা হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক 
নির্দেশ ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়! অনিয়ন্ত্রিত ব্যজি- 
্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত কর] হয়। এইরূপে বাক্ির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তির 
উপর লমাজের আধিপতা প্রতিষিত হয়। কালক্রমে মানুষের মমাঞ্জ-চেতন। 
যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমগ্বির কল্যাণ না 
হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থাক্সী হইতে পারে না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ধ 
হুইয়। সাজের আম্ুগত্য ও বস্তা স্বীকার করিতেছে। সমাজের প্রতি 
মানছছযের এই ন্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর 
করিতেছে, অপরদিকে মেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা 
প্রশমিত করিয়াছে । কারণ, লমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব 
করিয়া, বাড়ির খ্বাধীন সত! লোপ করিয়! লমাজের মঙ্গল ছইতে পারে ন1। 


বাকি ও সমাজ ৩১ 


যে লমাঞ্জ অছেতৃক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধ। স্থষ্টি করে, সে সমাজ 
স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেগ্তই হুইল বাকি সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ সাধন কর]। 


সমাজের অগ্রগতি -0:0০দা। ০1 9০০8665 


সাধারণতঃ বল! হয় যে, মানুষ সামাঞ্জিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে 
কি বুঝা যায় তাহার আলোচন] প্রয়োজন। বু জনসমঠি সভ্যজীবন 
যাপনের উদ্দেশ্তে একপঙ্গে বাদ করে। তাহারা হথখে-ছুঃখে, আপদে-বিপদে 
পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । এই পারস্পরিক নিভবরনীলতার ভিত্তিতে 
মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমন্তি যখন তাহাদের সভাজীবনের 
বিভিন্ন প্রয়োজন ্রিটাইবার জন্য নানাস্থত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ- 
জীবনের সথত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম হইতে শেষ প্স্ত 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন লিখিত আইন-কালনের প্রয়োজন 
হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও ব্বীতি-নীতি আপনা 
হইতেই গড়িয়া উঠে। মাহ্ছষের জীবন বহুমুখী । বহুমুখী জীবনের বছবিধ 
প্রয়োজন যিটাইবার জন্ত মান্য সমাজদেছের মধ্যে ক্ষুত্র-বৃহৎ সঙ্ঘ ও নানা 
প্রতিষ্ঠান হৃষ্টি করিয়াছে । তাই সঙ্গাজের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই 
ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্ত্র, শ্রমিক-সজ্ঘ প্রভৃতি । এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের 
সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। রাও সমাজদেছের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ব। 

সুতরাং জনসমঠি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসঙটি সাধারণ 
স্বার্থে প্রাতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া মাহষ বাচিতে 
পারে ন। তাহার সহঙ্গাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অপর মানুষের সঙ্গ কামন! 
করে। একদিকে এই লহজাত প্রবৃত্তির ও অন্তদ্দিকে সমাজবন্ধ জীবনের 
সথখ-স্থবিধাগুলি, এই উভয়ে মিধিয্বা মানুঘকে সজ্ঘবন্ধভাবে সমাজ হি করিয়া 
বাস করিতে শিক্ষ| দিয়াছে। 

সমাজ একদিনে ব। একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা 
বর্তমানে যে নমাজে বাস করি, তাহা! গঠিত হুইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত 
ছইয়াছে। বর্তমান সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। 

মাষ একাকী বীচিতে পারে না। এইজন্ব, পেরম্পবের সাহাষ্য 


৩২ রাষ্রতব 


প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ জীবন ষে মাহুধকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের 
নিরাপত্বা দেয় তাহা নহে, মাচুষ সংঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজনীয় ভ্ত্ব্যার্দি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহাযোই 


মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং এই সহযোগিতাই হুইল মানব-সমাজের 
মূলভিত্তি। 


গ্রীক দার্শনিক আযরস্টটল বলিয়াছেন যে, বাঁচিয়। থাকাই যানব- 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত নহে, ভালভাবে বীচি! থাকাই হুইল জীবনের 
প্রধান উদ্দেঙ্য (10019 19 006 72797515 11516 006 16 15 1151706 611) | 
উন্নততর জীবন-যাপনের জন্যই মান্য সমাজবদ্ধ হইয়া! বাস করে। সমাজে 
বিভিন্ন মানুষের ঠিস্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি 
ৰিভত হয় এবং মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, 
চাকু ও কারুশিল্প এবং গীতবাগ্য প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল 
সভ্য জীবনযাপনের অপরিগার্ধ উপাদদান। মাচুষ সমাজে বান করে, কারণ 
সমাজে বাদ করিয়াই সমাজের সাহাযো সে তাহার মানপিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি করিতে পারে । 


বিভিন্ন দেশের মানুধ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থ! গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কুষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানব আর 
নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়! সমগ্র পৃথিবীকে 
নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়1! লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও স্দবর- 
বিভৃত। এইজন্ত আঙ শিক্ষা ও সংস্কতিমূনক নানা আন্তর্জাতিক পঙ্ছ 
গঠিত হইয়াছে এবং এই মস্ত আস্তর্জ।তিক সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের 
মানব আজ এক বৃহত্তর মাঁনব-দমাজ গঠনের পথে অগ্রনর হইতেছে। 


পরিবারই হুইল সমাজের পর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন সংগঠন । সন্ভান- 
সম্ভতির জন্ম, লীলন-পালন ও শিক্ষার উদ্দেস্টে সত্রী-পুরুষের নির্দিই এবং স্থায়ী 
সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সমবায় গঠিত হয়, তাহাকে পরিবার বল! হয়। স্বামী- 
স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততি ব্যতীতও পরিবারের মধ্যে নমগোত্রীয় আত্মীয় থাকিতে 
পারে, কিন্তু স্বামী-নত্রী ও সম্তান-সন্ততিই হুইল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং. 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩৩ 


এই কারণেই প্রত্যেক পরিবারের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও এঁক্য দেখা যায়। 
মানব-সমাজের সর্বত্রই পারিবারিক এই এঁকোর কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। 

প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী পুকষের এই 
মিলন ব্যতীত পরিবার গঠিত বা স্থায়ী হইতে পারে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুকষের এই মিলন নির্দিষ্ট বিবাহ-পন্ধতি বা অন্ত বিধি 
অনুযায়ী স্থির হয় এবং এই নির্ধারিত পদ্ধতি ব1! বিধির বলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক 
স্থাপিত এৰং সমর্থিত হয়। 

তৃতীক়তঃ, প্রত্যেক পরিবারের পরিচয়স্থচক একটি স্বতগ্থ নামথাকে এবং 
এই নামের দ্বারা সম্তান-সম্ভতিগণ পরি চিত হয়। 

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা করিতে হয়, অর্থাৎ 
খাছ, বস্ত্র, বাসস্বান প্রতৃতি প্রাথমিক অভাব পুরপের সামগ্রী আহরণ করিতে 
হয়। পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই সমবেতভাবে এই অর্থনৈতিক কাধ 
পরিচালন1 করিতে হয়। সন্তান-সম্ভতিগণের জন্ম ও লালন-পালনের জন্য যে 
সমৃদয় সামগ্রী প্রয়োজন, বিশেষ করিয়। সেগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। 

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক পরিবারের একাট আবাস গৃহ থাকে এবং আবানস্থলকে 
কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমস্ত কাঙ্জ পরিচালিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পরিবারের হ্বতন্ত্র আবাসস্থলের পরিবর্তে যৌথ গৃহও দেখ! যায়। 

উপরে বাণত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত পরিবারের আরও কতিপয় বৈশ্্ট্য 
বিশেষভাবে পক্ষা করা যায়। 

প্রথমতঃ, বল! যায় যে, পরিবার হুইল মানব-সমাজের আদি ও প্রাথমিক 
সংগঠন। মানুষ কোন দিন যে পরিবার ছাড়া জীবন যাপন করিত ইহার 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্বজ্র ও সকল স্তরের সভ্যতায় 
পরিবারের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখা যায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত মানব-জীবনের 
বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাব কার্ধকর হইতে দেখা যায়। স্থতবাং 
পরিবার হইল মানব-ইতিহাসের একটি সার্বজনীন নংগঠন। 

ছিতীয়তঃ, মান্য যুক্তি ব! বুদ্ধির ছার! পরিচালিত হুইয়! পরিবার গঠন 
করে নাই। মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক তাবাবেগই হুইল পরিবার 


গঠনের মূল ভিত্তি। একই পৰিবারের লোকজন যে বন্ধনে আবদ্ধ হুইয়। 
৩--(১ম খ্) 


৩৪ রাষ্টরতত্ব 


একসঙ্গে জীবন যাপন করে তাহ যুক্তি অথব! বুদ্ধি অপেক্ষাও দৃঢ় তর। 
সে বন্ধন হইল লেহ, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মান্যের এই অস্তনিহিত 
গুণাবলী একমাত্র পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মলাভ করে এবং বধিত 
হয়। আর এই গুণগুলিই হইল সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির ধারক ও 
বাহক । 

তৃতীয়তঃ, পরিবারের একটি শিক্ষাগত ভূমিকা আছে। শিশু জন্মগ্রহণ 
করিয়া পারিবারিক আবেই্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত এবং বর্ধিত হয় এবং 
এখানেই সে সামাজিক জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। পরিবারের 
প্রভাবে শিশু বক়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনের বিধি ও আচবণ সম্পর্কে 
অবহিত হয় এবং পরিবারের প্রভাবেই তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগণ্ত জীবনের 
স্ঞ্পাত হয়। হ্থৃতরাং পরিবাবকে মানৰ-জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা ক্ষেত্র ও 
বলা যাইতে পারে । 

চতুর্থত: পরিৰার ব্যতীতও মানব-সমাজে গোী, বংশ, জাতি প্রভৃতি আরও 
সংগঠন আছে এখং এই সংগঠনগুলিও বহু পরিমাণে মাছষের ভাবাবেগের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র পরিবারের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার আয়তনের 
সীযাবদ্ধতা। পৃথিবীর সকল সমাজেই পরিবার সাধারণতঃ নিকটতম কতিপয় 
আত্মীয় লইয়া! গঠিত হয় । 

পঞ্চমত:, যদিও পরিবার প্রধানত: মানুষের ভাবাবেগের উপর প্রতিষিত, 
তথাপি পরিবারের লোকজনের পারম্পথিক নির্ভরশীলতা ও দায়িত্ববোধ দেখিয়া 
অনুমান করা যায় যে, পারিবারিক সম্পর্ক শুধু ন্েহ-মমতা বা শ্রদ্ধার উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে, এই সম্পর্ক যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির দ্বাগাঁও প্রভাবিত। এই 
পারস্পর্বিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ পারিবারিক বন্ধনকে শ্বদৃঢ় করিয়াছে এবং 
পারিবারিক এই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ হইতে মানুষের বৃছত্তর লামাজিক 
জাবনের কর্তবাবোধ জন্মলাভ করে। 

পরিশেষে বল! যায় যে, পরিবার একটি স্থায়ী ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান 
হইলেও ইহার গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোর বহু পরিবর্তন ঘটিতেছে। সময়ের 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেরও বিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের একান্নবতী 
পরিবার আজ ধারে ধীরে ন্বামী-স্রী কেজিক পরিবারে পর্যবদিত হইতে 


চলিয়াছে। 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩৫ 


এইবূপে বিভিন্ন পবিবারের সমাবেশে ও সহযোগিতায় যৌথ-স্বাথ সংরক্ষণের 
উদ্দেস্তে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিরামহীন বিবর্তনের কলে মানব সমাজ গঠিত 
হইয়াছে। 


লোকলসমাজ ব। সন্প্র্ধায় (00207090165) 


সমাজের মধোই বিভিন্ন লৌকসমাঙ্গ বা! লম্প্রদ্ধায় গডিযা1 উঠে। এষ্ট বিভিন্ন 
লোকসমাজগুলির মধো কতকগুলি নাধ।রণ সামাজিক নিয়ম, খীতি-শীতি ও 
আচার পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। প্রতোকটি লোৌকসমাঁজ বা সম্প্রপ্নায়েব কতিপষ 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সাধারণ সমাঙ্জিক নিয়মগুলির সহিত সামগুস্ত বিধান 
করিয়া! প্রত্যেকটি লৌকসমাজ ব1 সম্প্রদায় ইহার ম্বাতস্ত্রা বজায় রাখিতে 
তৎপর হয়। কিন্তু কালের অগ্রগতিতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাবে এই 
সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হই্বাব প্রবণত] দেখ! যায় এবং শেষ 
পর্বস্ত সামাজিক সচেতনতা, একা ও লম-রূপতা' স্থপ্রতিষিত হয়। 

লোৌকমলমাজ বা সম্প্রদার সমাজেব ক্ষদ্র বা বৃহৎ এক অংশের জনসমি 
লইয়! গঠিত হয় এবং এই জনসমন্টি কতকগুলি বিশেষ আচার-প্রথা, এতিহ্া 
৪ উদ্দেশ্তয হবার] একতাবদ্ধ হুইয়। বৃহত্তর সমাজ সংগঠনের অবিচ্ছেগ্য অঙ্গরূপে 
ইহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তখ্পর হয়। লোক- 
সমাজ গঠন করিবার জন্ত, কোন স্বতন্ত্র ভূভাগ ও স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন 
হয় না। কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বৈশিষ্টাগুলিব জন্য এক লোক- 
সমাজ অন্য লোকপসমাঞ্জ হইতে পুথক, সেই বশিষ্ট্যগুলিও সতত পবিবর্তন- 
শীল। একাধিক লোকসমাজের আচারগত, প্রথাগত, ব। উদ্দেশ্বগত 
পার্থকা বৃহত্তর সমাজ-বাবস্বার বিবর্তনজনিত প্রভাবে বিলীন হইতে পাবে । 

লোকসমাজ ব1 সম্প্রদায় নানা তিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ) 
স্্রী-পুরুষ তেদে দুইটি সম্প্রদায়ের অভুদ্দয় ঘটে। শ্ত্রীনমাজ (ভ7029 
00207099165) বৃহত্বর সমাজ বাবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছে্য অঙ্গ হইলেও 
অবয়ৰের বৈশিষ্টা, বসন-ভূষণের বৈশিষ্ট্য, সম্তান প্রজননের বৈশিষ্ট ও সর্বোপরি 
পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা শ্রীসমাজকে পুরুষসমাজ হইতে সহজেই পৃথক 
করিয়াছে । কিন্তু ম্রীপমাজের যে বৈশিষ্টাগুলির উন্মেখ কর! হুইল, সেগুলিও 
চিরস্থায়ী নয়, দেগুলি পরিবর্তনশীল । ভূষণের ঘে পার্থকা তাহা ক্রমশই দূর 


৩৬ ব্রাষ্টরতত্‌ 


হইতেছে । পুরুষের উপব নির্ভরশীলতা! বর্তমান যুগে ক্ষীয়মাণ। স্ত্রী-জাতি আজ 
তাহাদের নানাপ্রকার সংঘ, সমিতির সাহাযো তাহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণে 
তৎপর । বহুদেশে আজ শ্ত্রীজাতি পুরুষের সমানাধিকারে স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত (90181) ভিত্তিতেও গঠিত জনসমষ্টি অনেক সময় 
লোকসমাজ বলিয়া পরিচিত হয়, যথা আর্ধনমাজ (609 40810 0000000- 
0165), য্যাংলোশ্তাকসন্‌ সমাজ (6১৪ 410810-983০01) 00101000165), শ্লাত 
জাতি বা সমাজ (6৪ 9185 00101000165) । এই লোকসমাজগুলিরও 
চরিআ্রগত, আচাবগত, এঁতিহৃগত কতিপয় সমত৷ এই জনসমষ্টির মধ্যে একটি 
একা স্থাপন করে । প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে সাভিয়! বাজ্যটি অস্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত 
হুইলে বৃহত্তর শ্লাভ বাষ্্র কশিয়া সাভিম্নার স্বার্থ মংরক্ষণে অস্বিয়া ও জার্যানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবে। কিন্ত জাতির ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজ যে সর্বকালে 
সমদ্থার্থসম্পন্নহয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 

তৃতীযত:, ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতেও জন সম্িকে লোক সমাজ বলা হয়, 
যথা, ইহুদি সমাজ (৮29 5৪০7191) 00107010165), মুসলমান সমাজ (609 
[$101)800008080 00107000165) হিন্দু সমাজ (606 [7100 00070000105), 
ক্রীশ্চান সমাজ (0108 01071861820 00101090165) | ধর্মগত ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত লৌকসমাজের কতিপয় আচার্গত, এঁতিহাগত ও স্থার্থগত সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এই লোকপমাজগুলি যে সর্ববিষয়ে একাবদ্ধ তাহা সত্য নছে। 
সমধর্মী হইলেও এক ইউবোপে প্রায় তিরিশটি পথক স্বাধীন বাইট সংগঠন দেখ! 
যায় এবং এই দমধমী লোকলমাজগ্ডলির মধ্যে কপহ-বিবাঁদও নিবস্তর ঘটে। 
মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও উপরি উক্ত মন্তব্য প্রযোজা। আধুনিককালে 
বাংলাদেশের অভ্যুদয় ধর্মগত ভিত্বিতে গঠিত পোকলমাজের দুর্বপতা স্থচিত 
করে। অপর পক্ষে মধ্যযুগে জেরুজালেম লয়] ক্রীশ্চান ও মুসলমান লৌক- 
সমাজ দুইটির মধ্যে যুদ্ধ, জার্মানী হইতে ইন্দ্দি বিতাডন, ভারত-বিভাগ প্রভৃতি 
ধর্মগত ভিিতে গঠিত লোকসমাজের শক্তির পরিচায়ক । 

চতুর্থত:, ভাবা-ভিত্বিক পোকসমাজেরও এই প্রনঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। উদ্দাহরণগ্বরূপ বল! যায় যে, ভারতের বৃহপ্তর সঙ্কাজের মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল বাংল! ভাঁষা-ভাষী সমাজ । আচারগত, এতিহাগত বৈশিষ্ট 
ব্যতীত এই লোকসমাজটি ইহার ভাষ| ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্ত ভারতের 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩৭ 


অন্তান্ত লোকলমাজ হইতে পৃথক । এই লোকসমাজের উদ্দেশ্ঠ হইল মাতৃভাষ1, 
সাহিত্য ও কৃষ্টির সংরক্ষণ, উন্নতি ও গ্রপার। নবগঠিত বাংলাদেশ প্রধানত: 
মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও এই ভাষাগত ও রুষ্টিগত এঁকোর কারণে ভারতের 
বাংল! ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সহিত অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত। 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দিদ্ধান্ত করা যায় যে, লোকসমাঁজ বা 
সন্প্রদীয়গুলি বৃহত্ত্বর সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ এবং প্রত্যেকটি লোক- 
সম[জের কতিপয় নিজস্ব বৈশিষ্টা ও উদ্দগ্ঠ থাকিলেও ইহার! বৃহত্তর সমাজ- 
ব্যবস্থার পরিপূরক মাত্র, প্রতিদ্বন্বী নহে। এদিক দিয়! দেখিলে এই বিভিন্ন 
লোকনমাগুলিকে একটি মুক্তরাষ্্রাঘ বাবস্থ'র সহিত তুগন! করা যাইতে 
পারে। বৃহত্তর সমাজ হুইল যুকরাষ্র বাবস্থার কেন্দ্রীয় বা সাধারণ মরকার, 
আর বিভিন্ন গৌকসমাজগুলি হইল স্থানীয সরকার । 
লংঘ বা সমিতি (990০9186100 ) 

সামাঙ্দিক মানুষের বহুমূখী জীবনের বিভিন্ন চাহিদা! পূরণের জন্য যখন জন- 


মি একত্রিত হইয়া নির্দিষ্ট চাহিদ! পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন এই সংঘবদ্ধ 
'নসমঠটিকে একটি সংঘ বা সমিতি বল! হয়। প্রত্যেক সংঘ বা সমিতির 
উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ অর্থাৎ একটিমাত্র উদেশ্তপাধনের জন্ত এই সমিতিগুলির স্য্ 
য় এবং বৃহত্তর সমাজ মধ্যে ইহার অঙ্গ হিসাবে এই সংঘগুলি ইহাদের উদ্দেশ্টা- 
ধনে তৎপর। এই সমিতিগুলি সামাজিক, শিক্ষাগত, রুষ্টিগত, ধর্মগত 
থবা অর্থনৈতিক স্বার্থংরক্ষণ ও উন্ননের জন্য তৎপর হয়। তাই সমাজ 
ধ্য আমরা ধমীয সংঘ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সমিতি, বণিকসভা, 
মবায় সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি নান! জাতীঘ সমিতি দেখিতে পাই। 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাষ্ট্রকেও একটি নংঘ বলা যাইতে পারে । তবে 
[াৌপকতা।, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার দিক দিয়া রাষ্ট্র হইল অসীম, আর অন্তান্ত 
ংঘগুলি হইল সপীম। নংঘগুলি বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা-ভাঁষী ও বিভিন্ন 
মাবলম্বী জননমষ্টি লইয়া! গবিত হইতে পারে। সমিতির প্রধান এঁক্য- 
স্ধন হুইল উদ্দেন্ঠ। একই উদ্দেশ্টপ্রণোর্দিত জননমট্টি জাতি-ধর্ম-ভাষা- 
রপেক্ষতাবে একই সংঘের সন্ত হইতে পারে। ইহাই হইল সম্প্রধায়ের *হিত 
হার পার্থক্য । 
কতকগুলি সংঘ প্রয়োজনের তাগিদে ত্বতঃস্ফর্তভাবে জন্মলাত করে, 


৩৮ রাষ্ট্রতত 


অপর পক্ষে অন্তগুলি রাষ্ট্রের অনমোৌদনে জন্মলাভ করে । পরিবার ( 00115 ) 
হইল মানুষের আদিম সংঘ। ইহাকে রা সষ্টি করে নাই বা ইহার অস্তিত্বের 


জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয় ন1। সম্গাজ গঠনের প্রাথমিক ও 
অপরিহাধ উপার্দানরূপে পৰিবার প্রথা আত্মপ্রকাশ করে। 


মানুষ শুধু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব নহে বাশুধু নাগরিক হইয়। 
জন্মগ্রহণ করে না। মান্ষের পারিবারিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ধমীয় 
কষ্টিগত প্রভৃতি জীৰন আছে। রা সমাজের সর্বাত্মক সংঘ হইলেও মানব- 
জীবনের এই বহুমুখী ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। তাই সমাজ মধ্যে এহ 
বিতিন্ন জাতীয় সংঘের আবিাব। 

( সংঘ লম্পকে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্তব্য ) 


প্রাতষ্ঠান (17086160010 ) 
প্রতিষ্ঠান বলিতেও একটি উদ্দে্গ-পাধক সংঘ বা সমিতি বুঝায এব 


জনপমঠটি লইয়াই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্টান শব্টির নির্দিষ্ট সংজ্ঞ। স্থি 
করা ছুবহ। কারণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠান বল! হয়, শিক্ষাকেন্ত্রগুলিকে ও 
উক্ত নামে অভিহিত কর৷ হয়, অপর পক্ষে বিবাহপ্রথাকেও একটি প্রতিষ্ঠান 
(109810800 ) বলা হয়। কিন্ত যে অর্থে পরিবার ও শিক্ষাকেন্জ্র প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া অভিহিত হয় অন্তর্ূপ অর্থে বিবাহপ্রথাকে প্রতিষ্ঠান বল! যায় না। 
কারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বা শিক্ষাকেন্ত্রগুলির পার্থক্য থাকিলেও 
এই উভয়ের একট বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পাওয। যায়। কিন্তু বিবাহ্প্রথার 
এরূপ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এহ প্রতিষ্টান মানুষের সামাজিক জীবনে: 
অভিজ্ঞতা-জডিত বিতনের ফল। বিবাহপ্রথা কতকগুলি সামাজিক আচা৭ 
পদ্ধতি ও নিয়ম লইয়] গঠিত এবং দেশভেদে ইহার বৈচিত্র্য দেখা যায় 
কোথায়ও বা এহ বিবাহপ্রতিষ্ঠান প্রথাগত আচার ও নিয়মের স্তর উত্তীর্ণ 
হইয়া 'আহনের সমর্থন বলে স্রী-পুকষের দাম্পত্য জীবন নিয়ন্ত্রণ করে 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠঠন হইতে এই প্রাতষ্ঠানের পার্থক্য হইল ইহা একটি পৃথিবী 
ব্যাপী ্রতিষ্ঠান। 
সংক্ষিপগতসার 

ব্যক্তি ও সমাজ--ব্যকিি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ লম্পর্কযুক্ত। লমাজ ছাড়া 

মান্য বান করিতে পারে না, তাই সমাজের ক্তি। সমাজ একদিনে হ্গ 


ব্যক্তি ও সমাজ ৩৯ 


হয় নাই। পরিবারই হুইল সমাজ হ্যষ্টির প্রাথমিক স্তর । বিভিন্ন পরিবারের 
সমাবেশে ও সহযোগিতায় যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেস্তে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
পে বিরামহীন বিবর্তনের ফলে মানবসমীাজ ৰিভিন্ন বিকাশের মধা দিয় 
ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের চরিত্র চরম পরিণতি লাভ করিতে 
পারে। স্থতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়। 
আবশ্তক। কিন্ত তাই বলিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করিয়া কোন সমাজই 
স্থায়ী হইতে পারে না-__ব্ক্ষি সমষ্টি লইয়া! সমাজ গঠিত এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল 
হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। হে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাখ সাধনে অসমর্থ, 
সে সমাজের অস্তিত্ব সমর্থন করা যায না। সুতরাং বাক্তি ও সমাজ 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

সমাজ হইল মানুষের সর্ববৃহৎ ও সর্বাত্মক সংগঠন। কিন্ত মানুষের 
বহুমুখী জীবনের সকল চাছিদা1 সমাজ পূরণ করিতে পারে না_-এই কারণে 
সমাজ মধো ক্ষুদ্রুতর বিভিন্ন সংগঠন ত্যষ্টি হইয়াছে । এই সংগঠনগুলি মানুষের 
আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, কৃষ্টিগত 
জীবনের চাছিদা পুরণ ফরে। তাই সমাজ মধ্যে আমর! বিভিন্ন সংঘ, সমিতি 


ও প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি মানব-জীবনে বিশেষ ক্ষেত্তে 
বিশেষ বিশেষ অভাৰ পৃরণ করে । 


ভূতীয় অধ্যায় 


রাষ্ী 


(71)9 ১৮৪১৪) 


রাষ্ট্রসংজা। (79971016100 ০1609 36969 ) 

রাষ্ট্রবি্ঞানে রাষ্্রতত্ব ও রাষ্ট্রতখ্য আলোচিত হয়। স্থতরাং প্রথমেই 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞ। নির্দিষ্ট হওয়! প্রয়োজন । ইতালির চিন্তাবীর মাকিয়াভেলী 
'রাষ্ট্' শবটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুজ্ত ক্ষুদ্র 
রাষ্ট্রে বাম করিত। বাষ্রেরে আয়তন নগবেই সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রীক ও 
রোমকগণ যথাক্রমে 'পোলিস্, ও “মিভিটাস' এই দুইটি শব হবার! রাষ্রকে 
বুঝাইত। টিউটন যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাষ্ট্রের “রাষ্ট্র, নামকরণ 
হইল। টিউটনেরাই সর্বপ্রধম '্ট্যাটাঁস্‌্ কথাটি ব্যবহার করিল। বর্তমান 
যুগে রাষ্ট্র শবটি অনবধানতাবশতঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 
“রাষ্ট্র শঝটি জাতি, সরকার, সমাজ, দেশ গ্রভৃতি শঝের গ্রতিশব ছিসাৰে 
ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আবার রাই শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্দেশিক সরকার 
বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বতঙ্ 
'অংশগুলিকে রাজ্য (9689 ) বলা হয়। 

রাষ্ট্রবি্ঞানে “রাষ্ট্র, শব্টিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। 
অতীত যুগ হইতে আরস্ত করিয়। বর্মান যুগ পর্বস্ত ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কয়েকটি সংজ! বিঙ্সেষণ করিলেই 
বুঝ! যাইবে যে, এই গমস্ত লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের সংজ| 
নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য রাজনীতির জন্মদাতা মহামতি আরিস্টটল্‌ 
বলিয়াছেন যে, স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্তে হখন অনেকগুলি 
পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে বাষ্র বল! হয়। স্বাবলম্বী ও 
পূর্ণাঙ্গ জীবন বপিতে লেখক মানবচরিজ্রেরর নৈতিক উৎর্ষের উপর গুরুত্ব 
প্রদান করিয়াছেন। আর এই মানবজীবনের চরম নৈতিক উৎকর্ষ লা 
হয় রাষ্রের লভা ছিপাবে। হ্তরাং আ্যারিস্টটল্‌ ও অড়ীত যুগের 


বাষ্ট ৪১ 


অন্তান্ত দাশনিকের মতে বাষ্রের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

জার্মান পত্ডিত রুনৎজি ও পিভেল্‌ রাষ্ট্রের অন্তরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন। রুনৎক্সির মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশে 
নির্দি্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। িডেল্‌ বলেন, 
যখন বহুসংখ্যক লোক পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূতাগ অধিকার করিয়া! কোন 
উচ্চতর শক্তির অধীনে সশ্মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের স্ত্্পাত হয়। উডভরে! 
উইলনের মতে, নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ 
জনসমগ্িকে রাষ্ট্র বল! হয় (48. ৪8869 18 & 00118 07681701890. £01 19 
10001) & 0900169 6611600% ) । 

অন্তান্ত বু লেখক ত্তাহা্দের নিজন্ব ভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্ত এই সংজ্ঞাগুলির কোনটি ক্রটিবিহীন নছে। অনেকের 
মতে ডঃ গার্ণার রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকই 
বলিয়া! বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্রবিজ্ঞান ও শাসনতাস্ত্রিক 
আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাষ্টু অল্পবিষ্তর বহুসংখ্যক জনসমন্ি 
যাহার! স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে ও যাহার! সম্পূর্ণভাবে 
স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি 
স্নিয়স্ত্রিত শাসনপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসন প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ 
এ স্থানের অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত পালন করিতে অত্যন্ত । 

(41009 ৪১89, &৪ & 90009706 ০1 70116198] 99197399 830. 70119 
1৪, ৪ 8 00000801018 01 091:801)9 10078 ০৫ 1999 10000697008, 
10900815906] 990005108 & 0110159 7001:01070. ০01 66060, 
17)09799720906 01: 70982] ৪০১ 01 93691081 9010৮::0] 800. 09889881708 
৪0 0:£8101990 £০058710700906 6০ আ1)101) 6109 £7980 0০00 01 1101)801- 
6806৪ 160092: ৪0:09] 01090197009.) 

আধুনিককালের দুইজন বিখ্যাত রা্রবিজ্ঞানী-_ল্যান্কি ও ম্যাকাইভার 
রাষ্ট্রের নিয়লিখিত সং নির্দেশ করিয়াছেন। ল্যান্কি বলেন, “706 
00009) 8695 29 & 62716021891 ৪০019$ 01560 109০ £০%61:0700926 
800 ৪0১16068 018800108,) 16010 166 81106690, 00591081 ৪&:9৪) & 


৪00050080] ০79: 81] 06067: 88৪০0০1861008.* ( আধুনিক রাষ্ট্র হইল 


৪২ রাষ্ট্রতত্ব 


একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ সমাজ যে সমাজ হইল শাসক ও শাদিত 
লইয়া! গঠিত এবং যাহা ইহার নিজন্ব নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে 
অন্ান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য দাবী করে )। অধ্যাপক ল্যাস্কি 
্রন্বত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি যদ্জিও রাষ্ট্রের সাব- 
ভৌমিকতা! সম্পর্কে বহুত্ববাদ নীতির সমর্থক ছিলেন তথাপি তিনি বাঁই্রকে 
সার্বভৌমিকতা! হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিতে চাছেন নাই। 

হ্যাকাইভার বলেন) 01119 8158 18 80, 89809016101, চচ1)19)0, ৪০01708 
00081) 18 88 [07020001690 05 & £0592101109100 90090. (0 
61055 9100 ৮5 908::0159 120স167) 10081068108) 10101 & 00001000276 
6977100118]1]5 0910087985690. 009 10159198] 935 667108] 001008010108 01 
80018] 07091.” (রাষ্ট হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা আইন ঘোষণা 
কারবার উদ্দেশ্রে প্রদত্ত জববদস্ত ক্ষমতার অধিকান্রী সরকার কর্তৃক ঘোধিত 


আইনের সাহায্যে কার্ধ করিয়া নির্ধারিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকাী 
মাঁনবসমাঁজে সামাজিক শৃংখলার সার্বজনীন ও বাহক পরিবেশ অটুট বাখে )। 
অধ্যাপক ল্ান্কির ন্যায় ম্যাকাইভারও বহত্ববাদের উগ্র সমর্থক। 
তিনি রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন ও 
রাষ্ীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বছিজীবন নিয়ন্ত্রণ 
করিবে। 
রাষ্ট্রের উপাদান (721578786 ০1 605 8659 ) 
উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি, বিশেষ করিয়া, ভঃ গার্ণারের সংজা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্টই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; 
যথা, জনসম্ি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনপ্রতিষ্ঠান বা সরকার ও লার্বতৌম 
ক্ষমতা । জনসমইরি ও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ হইল রাষ্ের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তি; 
শাসনগ্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্রের আধ্যাত্মিক তিস্তি। 


(ক) জনসমষ্টি (০০25186197) 

বু জনসম্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পাঁরে না। রাষ্ট্রের অন্তভু্ত 
জনসমহীর অবশ্য শ্রেণীবিভাগ কর! যায়; যথা, পূর্ণ-নাগরিক, অনপ্পূণ- 
নাগরিক অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই, বিদেশী ও প্রজ1। প্রজা- 
গণের শুধু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকারের দ্বাবী 
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্বীরত হয় ন1। বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়গণ প্রজাপদবাচ্য ছিল। রাঁছ্রগঠনে 
একদল লোক প্রয়োজন, কিন্ত কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার 
কোন ধরাবীধা নিয়ম নাই । প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুত্রকায় নগর- 
রাষ্টে বাস করিত, তাই ভআ্যারিস্টটল্‌ প্রভৃতি দীর্শনিকের! এমন কি অষ্টাদশ 
শতাব্বীর ফরানী লেখক কশে! পর্যস্ত বাষ্ট্রের জনসমহির সংখা! নির্দেশ 
করিয়া! দিয়াছিলেন। প্রেটেো! রাষ্ট্রের জনসমহটির সংখ্যা ৫১০৪ৎ-এ এবং 
আযারিস্টটল্‌ ১০১০*০-এ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্ধ বর্তমান যুগে বৃহদী যতন 
রাষ্ট্রের আবিভশবের ফলে প্রাচীন মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । ব্ঙমান 
যুগে মনাকো, শ্থান্ম্যারিণো প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া! গঠিত বাষ্ট 
ও সোভিয়েত রাশিয়া, মহাচীন ও ভারতের স্থায় জনবহুল রাষ্রও পাশাপাশি 
দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। বর্তমান যুগেও জনসংখ্যার দিক দিয়া বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দ্বেখা যায়। ফ্যান্ডোর! রাষ্ট্রের জনসংখ্য। হইল 
মাত্র ৫১০০০) অপর পক্ষে চীনদেশের জনসংখ্যা হইল ৪২২ মিলিয়নেরও অধিক । 
কিন্ত এই কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক বাট এমন সংখ্যক জনসম্ 
লইয়! গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সর্ববিধ কার্ধকলাপ স্বভাবে সম্পন্ন 
হইতে পারে। 

বাষ্্গঠনে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশে যথেষ্ট 
জনৰল থাকা একান্ত প্রয়োজন । হিটলার শাননকালে জার্যানীতে ও 
মূসোলিনি শাসনকালে ইতালিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্ঠে বহু-সস্তানের 
জঅনক-জননীকে সরকারী সাহাষ্য প্রদান কর] হুইত। কিন্তু উৎপাদন 
পরিমাণের সহিত সামগ্ুশ্য-বিহীনভাবে যদি জনসংখা! বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির সহায়ক না হইয়া]! দেশের হূর্গতির 
কারণ হয়। স্থতরাং বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হাস-বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয়। 


(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ (7)61152165 (916০) 


নির্টিষ্ট ভৃ-তাগ বলিতে একটি নির্ষিষ্ট ভৌগোলিক নীম বুঝায়। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং কার্ষকলাপ এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে 


৪৪ রাষ্্রত্ব 


পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। 
এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগ বুঝায় না। ইহা এক 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্্রান্র্গত ভূ-ভাগ, ভূগভস্থ সমুদয় পদার্থ, 
আকাশপথ, নদনদী, গিরিপর্বত ও তিন মাইল পর্যস্ত সমুত্রোপকুল এই 
ভূখণ্ডের অস্তভুক্তি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাবীন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই নিঙ্জন্ ভূ-খণ্ডের 
উপর একাধিপতোর ছুই-একটি বাধা আছে । বিদেশ হইতে আগত ভারপ্রাপ্ত 
রাষ্ট্রদূতের গৃহ স্বরাষ্ট্রের অন্ততুক্ত হইলেও সে গৃহ পররাষ্টরের ভূ-খণ্ডের 
অন্তভুর্ত বলিয়া আইননঃ পরিগণিত হয়। দিল্লীতে অবস্থিত মাঞ্কিন 
দৃতাবাস মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিঠ হয়। বিদেশী 
যুদ্ধজাহাজ পররাষ্ট্রের বন্দরে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করিলে৪ তাহার 
উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। 

ভ্রাঞ্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। তাহাদের দলের 
একজন নেতা! থাকিতে পারে যাহার আদেশ দলস্থ কলে মান্ত করে, তথাপি 
তাহার! স্থায়িভাবে কোথাও বসবান না কর! পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে 
না। যখন একদল লোক স্থাপ্মিভাবে নির্দিষ্ট তৃখণ্ডে বববাদ আরন্ত করে, 
তখনই তাহাদের লইয়! রাষ্টরগঠনের স্থত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট 
গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দি্ই কোন সংখ্যা স্থির হয নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের 
ভৃখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীম। স্থিরীকৃত কর! যায় না। বর্তমান 
যুগে ঘে সমূদয় স্থনংবদ্ধ রাষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূখণ্ডের 
আয়তনের বিশেষ তারতম্য দেখ! যায়। ্যান্ম্যারিণে! রাষ্ট্রের আক্ঘতন 
হইল মাত্র ৩৮ বর্গমাইল, অপরপক্ষে ভারতের আয়তন হইল ১২ লক্ষ 
২* হাজার ৯৯ বর্গমাইল, মাঞ্ষিন-যুক্তরাষ্ট্রেরে ৩* লক্ষ বর্গমাইল এবং 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরে আদ্নতন হইল ৮৭ লক্ষ বর্গমাইল। তবে ক্ষুপ্ 
ও বৃহৎ উভগ্ন প্রকারের রাষ্্রেরেই ভূখণ্ড থাকা চাই। এস্কলে একথা ম্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, বাষ্ট্রের প্রাধান্ত ও মর্ধাদা সব সময়েই এই ভূখণ্ডের 
আয়তনের উপর নিভর্র করে না। বুটেন, জার্মানী, ফক্সানী প্রভৃতি দেশ 
আয়তনে কুত্র হইলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে জগৎ-সভ্যতায় ইহাদের অবদান 
আদৌ উপেক্ষণীয় নছে। মনাকে! বা ল্যান্মারিণোর ভ্কার ক্ষুজ্র রাষ্ট্রে 
বিপদ হইল যে, এ জাতীয় রাষ্ট্র কখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মনিতরগীল হইতে 


বাষ্ট্ ৪৫ 


পারেনা । অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহার!| পরনিভ'বরশীল হস 
এবং এই পরিনিভ বশীলতা৷ অনেক সমগ্র ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। 'তৰে 
কষুত্র রাষ্ট্রের সথবিধা হইল যে, রাষ্ট্রের আপ্নতন ও জননংখ্য। স্বপ্ন হওয়ার ফলে 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হুয়। ফলে জনগণের মধ্যে 
এঁক্য প্রতিষিত হয়। ক্ষুদ্র বাষ্টের অধিবাসিগণ অধিকতর স্থমংবদ্ধভাবে 
একতাঁবদ্ধ হইয়া তাহাদের যতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং বৃহৎ 
রাষ্ট্রেরে অধিবাধিগণ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়ভাবে তাহাদের গণতান্বিক 
অধিকার বক্ষ! করিতে পারে। বুহদায়তন রাষ্ট্রের কতকগুলি সুবিধা আছে। 
রাষ্ট্রের আগ্লতন বিস্তৃত হইলে সে রাষ্ের পক্ষে আম্মরক্ষ। কর! সহজলাধ্য। 
এই কারণেই কুশ দেশ জয় করা অদস্তব। ইহাঁছাঁভা, বৃহৎ বাই্গুলি ইহাদের 
নৈসগিক সম্পদেব প্রাচুর্ধের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন 
করিয়া লৌকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্, 
সোভিয্বেত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ইহার প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণ। কিন্তু অতিকায় 
রাষ্টরগ্ুলির প্রধান অহ্থবিধা হইল যে, আয়তনের ব্যাপকতার জন্য রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগন্থঘ্র ক্ষীণ ও দূর্বস হুয়। ফলে জাতীয় এঁক্য 
বাহত হয়। শানব্যবন্থায়ও নানারূণ জটিপতা স্থ্টি হয়। বর্তমান যুগে 
যোগাযোগ ব্াবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বামত্তশাসনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে 
বৃহদায়তন রাষ্টেরে আবিভাব সম্ভব হুইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের রাষ্ট্র- 
ংজ্ঞায় জনলমষ্টি ও ভূ ভাগ বাষ্্রগঠনের এই ছুইটি উপাদানের কোন সীমারেখা 
স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না। 


(গর) শামনযন্ত্র বা জরকার (00592018676) 


একদল লোক কোন নির্দি্ই জাত্গাম্ন বনবান করিলেই তাহাকে রাষ্থ 
আখা! দেওয়! চলে না। নির্দিষ্ট ভূ খণ্ডে বসবানকাণী জনসমইকে স্থসংবদ্ধ 
করিয়া একটি স্থদৃঢ় ভিত্তিতে তাহাদের এক্যবন্ধ করিতে হইবে। স্থসংবদ্ধ 
জনসমষ্টির এই একাবদ্ধতা শাসনঘস্ত্রের মাধামেই সম্ভব হয়। তাই যতদিন 
পর্যস্ত না তাহার! এক স্থনিয়ন্ত্রিত শামনযন্ত্র রচনা করিয়া তাহার কর্তৃত্বাধীনে 
আসে ততদিন পর্যন্ত রাষ্টের কোন স্চনা হইতে পারে না। এই শাসনযন্ত্রই 
হইল বাষ্ট্রেব কার্ধকরী শক্তি, যে শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে বাস্তৰ 


৪৬ রাষ্ট্তত্ 


রূপ দিতে পাবে । শাসনযস্ত্রবিহীন বা শাসনযন্্রবিকল রা নাবিকহীন পোতের 
মত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। শাপনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের নিয়ামক বা 
কর্ণধার । মাহুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির ঘার! পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ 
পরিচালিত হয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা । তাই শাপনযন্ত্রকে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র 
বলিয়া! ভূন করে। শাসনযস্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে ; বথা, 
আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ । এই তিন বিভাগে নিযুক্ত 
কর্ষচারীসমষ্টিকে লইয়। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গঠিত। 


(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা (9০৮57618260) 


রাষ্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্গমতা। এ ক্ষমতা 
রাষ্ট্রের প্রীণন্বক্ূপ। জনসম্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত্ থাকিলেও 
সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন বাষ্র প্রকৃত রা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট সাধন করিবার জন্ত রাষ্ট্রকে এই চূড়াস্ত ও অগ্রতিহত ক্ষমতার 
অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র রাষ্রান্তর্গত সমগ্র 
জনসমষ্টির নিকট হইতে একক ও পূর্ণ আগ্ঘগত্য দাঁবী করিতে পারে। 
রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহার উপর রাষ্ট্রের 
অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে ন1। বাষ্ট সম্নাজের একটি প্রতিষ্ঠান 
কিন্ত অবাধ ক্ষমতার জধিকানী বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক অন্তান্ত গ্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর প্রভুত্ব করে। ব্বাষ্টরের ভিতর এমন কোন শক্তি থাকিতে পাৰে না, 
ষে শক্তি রা্রের কোন কার্ধকে অট্ৈধ বাঁ অযৌক্তিক বলিয়৷ অমান্ত করিতে 
পারে। বাষ্টের এই ক্ষমতাকে আত্যন্তরীণ সার্বভৌগ্লিকতা (1568209] 
9০587617065) বলা হয়। বা যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বেষবা 
তাহাই নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া এক বাট অন্ত 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না। নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্্রই তাহার কার্ধ 
পরিচালনা! করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সার্ধ- 
ভৌমিকতার দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হুইল, রাষ্ট্রের আভ্যত্তরীণ ব্যাপার 
পরিচালনা করিবার অবাধ ও চরম ক্ষমতা) অপরটি হইল, বছিঃশকির 
নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি (:865:081 305929187065) | যে ঝবাষ্ট্রের 
আত্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষ্তা নাই, সে ৰাষ্ শ্বস্াবত।ই 


নাষ্ট্ ৪৭ 


বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। স্থুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাধ ও 
অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে বছিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ক্যানাডা, অষ্টেলিয়া প্রভৃতি এমন 
কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের রাষ্টরপর্দবাচ্য বল! যায় কি-না! এ সম্বন্ধে মতভেদ 
হইতে পারে। এই দেশগুপি রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এমন একটি 
অবস্থায় উন্নীত হুইয়াছে যে, ইহার! নামমাজ্র ইংলগ্ের রাজার আনুগত্য ম্বাকার 
করে, কিন্তু কার্ধতঃ কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি টেদেশিক ব্যাপারে ইহারা 
প্রায় সম্পূর্ণক্ূপে ইংলগ্ডের শামনপাশ হইতে যুক্ত। এই দেশগুলিকে রাষ্পর্ধায়ভুক 
করিবার নিমিত্ত গার্ণার তাহার প্রদত্ত রাষ্ট্রপংজ্ঞায় ব্রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়া “বহছিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথব! প্রায় অনুরূপভাবে মু” 
(00097057709706 01১ 06%]]5 ৪০১ 01 83:091:081] ০০00:01) শব্বগুলির বাবহার 
করিয়াছেন। 


এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ৰমান যুগে কোন বাষ্টুই 
াষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞ অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। কোন বাষ্ট্ুই 
সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্কির নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে । দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের শেষে সম্মিপিত 
জাতিপুঞ্জ গঠনের পর রাষ্ট্রের সাবভৌমিকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 
বর্তমান যুগের বহু প্রগতিশীল (েখকও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অন্বীকার 
করেন। তাহার! মনে করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরবাই্নীতি-পরিচালনায় 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিশ্বশান্তি স্থাপনের অন্তরায় হইস্স উঠিয়াছে। তাই 
তীছার। বিশ্বমানবের কল্যাণে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের এই বহি:স্থ সার্বতৌম 
ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে চান। 


রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব/ক্তিগভ না ম্থানগত ? (86889 9০৮৪:৪- 


18065 --:095807081 ০: 69110601081 2) 


রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে একটি গ্রশ্ন স্বতঃই 
উঠে ষে, বাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নিরধিচারে ব্যক্তির উপর গ্রযোজ্া না 
ব্যক্তি-নিধিচারে নির্দিষ্ট ভূভাগের উপর প্রযোজা? সার্বভৌমিকতা যদি 
বাক্তিবাচক বলিয়া ধর! হয়, তাছ। হইলে রাষ্ট্র এই অবাধ ক্ষমতার বলে শ্বদদেশ 
অথবা বিদেশ সর্বআঅই সমানভাবে তাহার নাগরিকর্ষের উপর কর্তৃত্ব করিতে 


৪৮ বাষ্ট্রতত্্‌ 


পারে। রাষ্ট্প্রণীত আইন নাগরিকদের উপর সর্বআ্রই সমানতাৰে প্রযোজ/ । 
অপর পক্ষে যদ্দি সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্থানবাঁচক বণিয়া ধর যায় তাহা হইলে 
এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল লোকের উপর-_কি 
নাগরিক, কি বিদেশী-_-সমানভাবে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহাবাই বাদ ককুক না কেন সকলেই রাষ্ট্রের আইন 
মানিতে বাধ্য। এই শেষোক্ত মতবাদ অনুসারে বর্তমান যুগে সার্বভৌমিকতার 
প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই 
অবাধ কতৃত্ব রাষ্ট্রের নিজন্ব সীমারেখার বাহিরে অন্ত বাষ্্রের উপর বলবৎ 
হইতে পারে না, কেননা, তাহ] হইলে অন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হয় । 
এই মতবাদ অন্থসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। কোন দেশের 
রাষ্ট্রদূত অথবা যুদ্ধ জাহাজ সাময়িকভাবে যখন অন্য দেশে অবস্থান করে, 
তখন তাহাদের উপর সেই াষ্ট্ের অবাধ ক্ষমতা প্রযোজ্য নহে। রাষ্রদূত 
সামস্বিকভাবে ভিন্ন দেশে বাস করিলেও মে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন 
নছে। 

সার্ভৌমিকতার ব্যক্তিবাঁচক সংজ্ঞা এষুগে আর কার্ধকর নাই। এই 
ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বলে ইংলগ, ফ্রান্স প্রভৃতি 
কতকগুলি পাশ্চাত্য দেশ ভিন্ন দেশেও তাহাদের অবাধ ও প্রতিহত ক্ষমতা 
বণৰৎ করিত। বিগত শতাব্দীতে এই সমস্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্র এশিয়ার কতকগুলি 
দেশে বিশেষ করিয়া চীনদেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ করিত। এই 
ক্ষমতার বগে কোন ইংবরাজ নাগরিক চীনদেশে গুকুতর অপরাধ করিলেও কোন 
চীন বিচারলয়ে চীনের আইন অন্থদারে তাহার বিচার হইতে পারিত ন|। 
ইংরাজ নাগরিকের বিচার ইংরাজ বিচারকের দ্বারা তাহার হ্বদেশীয় 
আইনাহ্ুসারে হইত। ইংপগ্ডের আইন ইংলগ্ডের বাহিরে তিন্ন রাষ্ট্র চীনদেশে 
কার্ধকর করা হইত। বর্তমান যুগে এই ভৌম-অধিকার-বহির্ভত ক্ষমতার 
(70565-6511691181 00218019610) অবসান ঘটির়ছে। তথাপি একটি 
ক্ষেঅে এখনও পর্ধন্ত ইহার প্রয়োগ দেখ! যায়। এক রাই অপর দ্বেশে জাত 
তাহাব নাগৰিকেন সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া! দাবী 
করিতে পারে। থে আইনের দ্বারা এই দাবী সমধিত হয় তাহাকে 74 


রাষ্ট্র ৪৯ 


0:7%868 ( রক্তের ভিত্তিতে আইন ) বল! হয়। এই আইন সার্বভৌম 
ক্ষমতার ব্যকিবাচক সংজ্ঞার উপর গ্রতিষিত। 


রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (49 ₹৪, 0০0986০৫6১9 36৪69) 


রাট্রসংজ্ঞ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। 
একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, বাষ্ট্র একটি বস্তনিরপেক্ষ ধারণামাত্র, 
অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাষ্্রকে একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে 
হয়। রাষ্ট্রের অবাস্তব দূপকে ইহার বাস্তব অস্তিত্বের উপাদান, জনসমটি ও 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়াও কল্পনা করিতে পার! যায়। এই অবাস্তব রূপ বহুলাংশে 
যৌথ কারবারের অস্তিত্বের অন্থরূপ। বাস্তব দিক দিয়! দেখিতে গেলে 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় জনসম্টী ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া। 
রাষ্্রবিজ্ঞানে রাষ্টেব এই বাস্তব ও অবাস্তব উভয় দ্বিকই আলোচিত 
হ্য়। 

অনেক লেখক আবার বাষ্রসংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেন আদর্শ রাষ্ট্রের 
সাপকাঠিতে। পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপাদান অধুনা-প্রচলিত বাষ্টরের 
উপাদান হইতে পৃথক । আদর্শ বার বণিতে তাহার! মনে করেন বাষ্টের যাহ 
হওয়া উচিত অর্থাৎ ভুলক্রটিবিহীন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান । আর প্রচলিত 
রাষ্রগুলি হইল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানবীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে মনে করেন, এক 
বিশ্ববাষ্ট্রগঠনেই আদশ রাষ্ট্রে পরিকল্পনা সার্ক হইবে। গ্রীক দার্শনিক 
প্লেটে! হইতে আরম করিয়! টমাস্‌ মুর পর্যন্ত বু লেখকই আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু কার্যত: এখন পর্ধস্ত আদর্শ রাষ্ট্র একটি কল্পনামান্ত্র রহির। 
গেল। 

ভিন্ন ভিন্ন যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা দেখা যায়। গ্রাক 
. ধার্শনিক প্রেটে। ও আযারিস্টটল্‌ উভয়েই নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের 
_ পরিকল্পন। রূপাফ্মিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের পরিকল্পিত এই আদর্শ 
রাষ্ট্রের প্রধান ক্রটি ছিল যে, এই বাষ্ট সর্বসাধারণের জন্য পরিকল্লিত হয় 
নাই, মুষ্টিমেয় নাগরিকদের স্থখ-স্থবিধার জন্তই এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা 
হুইয়াছিল। নগর-রাষ্ট্রের পরিকল্পন! পরিতাক্ত হইবার পর বিশ্ববাষ্ট্রগঠনের 
ভিত্তিতে আঁঘর্শ রাষ্ট্রের একট! পরিকল্পনার প্রয়া দেখা যায়। মহাবীর 

৪. ১ম খণ্ড) 


৫৩ রাষ্ট্র 


আলেকজান্দায় হইতে আরস্ত করিয়া নাৎসী নাক হিটলার পর্যন্ত এই 
আদর্শকে কার্ধকর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই। 
শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শ ই মানবসমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। 
অষ্টাদশ বা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্বীতে একটা নৃতন আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া বহু রাষ্ট্রের হৃষ্টি হয়। এই আদর্শবাদ জাতীয়তাবোধ বা 
*একজাতি একবার এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন 
ভাষাভাষী বৰ! ধঞালম্বী জাতিগুলি নিজ নিজ স্বাধীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে নিজন্ব 
সভ্যতা ও কষ্টর পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। বর্তমান শতাবীতে প্রথম 
মহাসমবের পরবতী কাল হইতে আদর্শ রাষ্্রত্দ্ধে আবার নৃতন চিন্তাধারার 
প্রৰতন হইযাছে। মানুষ বোধহয় বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য 
পরম্পব হুহতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ থাক] মানবধর্ম নয়। 
তাই শ্মাবার বিশ্বাই্ই সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এ প্রচেষ্টা কপায়ত 
হতয়াছে পারশ্শরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপু্ 
সংগঠনে । 


রাস্তরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য 
(ক) স্ঘয়িত্ব ও ধারাবান্থিকতা (79200806098 800 0০006100165) 


রষ্টরেরে একটি বিশেষ লক্ষণ হইল ধে, ইছার বিনাশ নাই। অন্তান্য 
প্রতিষ্ঠানগুলি অস্থায়ী কিন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাট হইল একমাত্র স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান। শাসন্যন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু শাসনঘন্ত্রেব পরিবর্তনে 
রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না। 


(খ) রাষ্ট্রের সমানাধিকার (731581165 ০1 905699) 


রাষ্ট্র বলিক্না পরিগণিত হইলেই প্রত্যেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের বলে 
সম্গান অধিকার দাবী করিতে পাবে। যেমন নাষ্ট্রের নকল নাগরিকই বাষ্টে 
নিকট লমান অধিকার দাবী করিতে পাৰে, সেইরূপ আস্তর্জাতিক ক্ষে২্ে 
প্রত্যেক বাই সমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বাবী করিতে পানে | এই অধিকার 


বাট €১ 


দুই প্রকারের- আইনগত অধিকার (18881 7১18)6) ও রাজনৈতিক 
অধিকার (01161981 71816) । আইনগত অধিকারের বলে ক্ষুপ্র-বৃহৎ 
প্রত্যেক বাষ্ুই আস্তর্জাতিক আইনের চক্ষে সমান বলিঙ্কা পরিগণিত হয়। 
রাজনৈতিক অধিকারবলে সকল রাষ্রই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমানভাবে 
যোগদান করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয়। বাষ্েরে আইনগত অধিকার 
গকল রাষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্ধ রাজনৈতিক অধিকারে সাম্য নীতি 
এখনও পর্যবস্ত কার্ধকর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের (0. টি.) সংগঠনে 
এই নীতির কাধকাঁরিতার অভাব দেখা যায় । 


রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনসনম্মস্ত সংজ্ঞা (]06 86569 &৪ & 0090097 
০0 [7006770861008] 149) 


আত্তর্জাতিক আইনের বিচারে রা্ুংজ্ঞা বাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্টা' স'্ঞা 
অপেক্ষা ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে 
হলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হওয়া চাই। আস্তর্জাতিক 
দুটিতে এই স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক রাই অগ্ঠ রাষ্ট্রের সহিত 
কূটনৈতিক নন্বন্ব স্বাপন করিতে পারিবে ও নিজস্ব ইচ্ছাহুসারে চুক্তি সম্পাদন 
ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা! করিবার দামর্থা তাহার থাকিবে। যখনই কোন বাট 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে ও তাহার স্বাধীনতা 
অন্য াষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখনই সে বাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে 
বা্রমর্ধাদা লাভ করে। ১৯১৭ থুষ্টাবের পর বহুদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা্ুমর্ধাদা লাভ করিতে পারে নাই। অনেক বাষ্টুই 
ইছাকে বাষ্ট বলিয়া শ্বীকার করিতে আপত্তি করে ও ইহার সহিত কোন 
কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে না। বর্তমান লময়ে মান যুক্তরাষ্ট্র ও অপব 
কয়েকটি রাষ্ট্র নয়া! চীনকে রাষ্ট্র বলিয়া এখনও স্বীকার না! করিলেও চীন 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিয়! পূর্ণ বাষ্রমর্ধাদায় উন্নীত হইয়াছে। 
যর্দিও ইংলগু, ভারত, রাশিয় গ্রভৃতি অনেক দেশ ইহাকে রাষ্ট্র বলিয় স্বীকার 
করিয়া ইছার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । বর্তমানে খাস্ত- 
' জাতিক ক্ষেত্রে বার বলিক্কা পরিগণিত হইবার প্রধান উপার হইল সম্মিলিত 
জাঙিপুঞের লদশ্ুপর্থ লাভ করা। 


৫২ বাষ্তৰ 


ভারতকে কি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমভাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বল! চলে? 
(0৪ 10019 & 968১০ ?) 

১৯৪৭ থৃষ্টাব্বের ১৫ই আগসের পূর্বে এ প্রশ্নের আদৌ কোন প্রয়োজন 
ছিল না। তখন ভারত সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাশনের নাগপাশে আবদ্ধ 
ছিল। বহু জনসমট্ি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শক্তিশালী শালনযস্ত থাক! সবেও 
সার্বভৌষ ক্ষমতার অভাবে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিতে 
পারে নাই। কিন্তু উল্লিখিত তারিখের পর হইতে ভারত, ক্যানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি স্বাধীন উপনিবেশগুলির মমপর্যায়ে উন্নীত হুয়। ১৯৪৮ 
ৃষ্টাব্বের জুন মাস হইতে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারত পূর্ণাবয়ৰ 
রাষ্ট্মর্যাদ! লাভ করিয়াছে । ভারত তাহার নিজের সংবিধান সম্পূর্ণ স্বাধীন- 
ভাবে রচনা করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। 
ভারত থে ্বাধীন রাষ্ট্র নয় ইহার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, ভারত 
এখনও পর্বস্ত বুটিশ সাধারণতন্ত্র বাজ্যসমূছের সদস্য বহিয়াছে ও বৃটিশ রাজার 
আন্ুগত্য স্বীকার ন! করিলেও তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়! লইয়াছে। 

নৃতন সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ 
(9০959156180 70900009620 79199110) বলিয়া! ঘোষণ! কর! হইয়াছে। 
এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট নেত! হইলেন নির্বাচিত রাষ্্রপতি। বৃটিশ 
রাঁজার তারত সম্পর্কে আদৌ কোন ক্ষমত! নাই, এমন কি রাষ্ট্রের কোন কাজে 
ৰা বাসী কোন উৎ্মবেও তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় ন1। তাহার এই নেতৃত্ব 
শুধু একটি ধারণামাত্র। তারতকে বৃটিশ দাধারণতন্্র রাজ্যসমূহের সদন্ত 
রাঁখিবার নিমিত্তই এই সাধারণতন্ত্র রাজা হইতে 'বৃটিশ' শবটি পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদি সদস্য ও এই জাতিপুঞ্জের 
সভায় বহুক্ষেত্রে ভারত তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়া! বৃটেনের 
বিপক্ষে ভোটদ্বান করিয়্াছে। ভারত যে সম্পৃণ শ্বাধীন তাহা তাহার 
নিরপেক্ষ নীতির হবার! গ্রশ্াণিত হইয়াছে। সক্রিয়ভাবে ভারত এখনও পর্যন্ত 
কোন বাষ্্রগোীতে যোগদান করে নাই। কতকগুলি কারণে ভারত 
ইচ্ছায় এই সাধারপতন্্ রাজানমূহের লঘস্ত রহিগ্কাছে। তারতের 
অর্থনৈতিক, রাগগনৈতিক ও কষ্টিগত জীবন বৃটেনের সহিত বহুদিন হইতে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভারতের নূতন লংবিধান বহুলাংশে বৃটেনের 


রা €৩ 


লংবিধানের অনুদরণ করিয়াছে । এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে 
ভারতের আরও কিছুদিন পর্ধস্ত বুটেনের সহিত বন্ধুত্ব অক্ুপ্ন রাখা একান্ত 
আবশ্তকক বলিয়া ভারতরাষ্ট্রেরে কর্ণধারগণ মনে করেন। সেইজন্ত ভারত 
লাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে নাই। তবে একথা ম্মরণ 
রাখিতে হুইবে যে, ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র বাজ্যসমূহের সন্ত 
হইয়াছে ও স্ব-ইচ্ছায় ইহার সদন্তপদ ত্যাগ করিবার পূর্ণ স্বাধীনত! ইহার 
আছে। শ্বতরাং ভারতকে পূর্ণাব়ব বাষ্ট না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? (3 (৮৩ 
0701690 ২৪610709 & 96৪69 ? ) 


একদিক দিয় দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুণ্ত প্রতিষ্ঠানকে রা্রসংঘের 
(0:68899 ০ 23%6107)8) উত্তরাধিকারী বল! যাইতে পারে । বাষ্রসংঘের গ্ায় 
এই প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটা আন্তর্জীতিক 
সংস্থা । রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চিরতরে যুদ্ধের সম্ভাবনার অবদান করিয়া! পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও সহযোগিত। বৃদ্ধি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্। এখন প্রশ্ন 
হইল এই প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র আখ্যা! দেওয়। যায় কিন] । 

অনেক লেখক সম্মিলিত জাতিপুগ্তকে বুষ্ট্পর্ধায়ভুক্ত করেন, অনেকে আবার 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্রগুলির উপর স্থান দিয়! ইহাকে একটি অভিভাবক বাষ্টর 
(90709: ৪৪6৪) রূপে গণা করেন । 

আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়] দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
মধ্যে রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখ! যাইতে পারে। সাধারণ বাষ্ট্রগুলির ন্যায় 
এই প্রতিষ্ঠানটির শাসন বিভাগ (নিরাপত্তা পরিষদ), আইন বিভাগ 
(সাধারণ সভা) ও বিচার বিভাগ ( আন্তর্জাতিক আদালত ) আছে। 
ইহার কার্ধকলাপ পরিচালন! করিবার জন্য একটি দপ্তরখান। আছে। অন্যান্ত 
রাষ্ট্রের স্ায় ইহার একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী আছে ও ইছার নিজন্ব 
কোধাগার ও বাৎ্পরিক আয়-ব্ায় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সাস্ত 
রাই সম্মিলিত জাতিপুণ্রে তাহাদের স্থার়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করে এবং সম্মিপ্িত জাতিপুপ্ও সদন্ত রাষট্রগুলিতে স্থাক্ী ৰা অস্থামী 


৫৪ রাষ্ট্রতত্ব 


প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। বর্তমানে কাশ্মীরের অবস্থা! পর্যবেক্ষণের জন্ত 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ের কতিপয় প্রতিনিধি ভারতে নিধুক্ত আছেন। কতিপক্ব 
বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান কোন বাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা ও শাস্তি চুক্তি 
করিতে পারে। গণতান্ত্রিক চীনের সহিত সম্মিলিত জাতিপুণ্রের যুদ্ধ ইহার 
গ্রকষ্ট উদ্বাহরণ। 


বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুগ্তকে রাষ্ট্র বল! যায় 
না। যে কয়টি উপাদান লইয়া ব্রা গঠিত তাহার কোনটিই সম্যককপে 
এই প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের কোন 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই বা ইহার নিজন্ব পাগরিক নাই। অন্তান্ত স্বাণ্ের 
শাঘনযস্ত্বের অন্থরূপ শাসনযন্ত্র থাকিলে এই প্রতিষ্ঠানের শাসনযন্ত্র কর্তৃক 
বিধিনিষেধ সাস্য বাষ্ট্রগুলির পূর্ণ সম্মতি ও সাহাধা ব্যতীত কোন বাক্তির 
উপর প্রয়োগ কর! যায় না । এই প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ ঘোষণ1 করিবার যে 
ক্ষমতা! উল্লেখ করা হয় তাহার অথ হুইল যে, এই প্রতিঠান সদন্য রাষ্ট্রগুজিকে 
কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচলণা করিবার জন্য সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সধববাহ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পাবে। 
কিন্তু সদশ্য রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের এই স্থপারিশ গ্রহণ না করিতেও 
পারে। সম্মিলিত জাতিপুগ্রের সনদের কোথাও এ-কথার উল্লেখ নাই যে, 
সদন্ত বাষ্টগুপি তাহাদের সাবতৌম ক্ষমতা জাতিপুণ্ে নমর্পণ করিয়াছে । 
গণতান্ত্রিক চীপের বিরুদ্ধে ভারত প্রভৃতি বহু রাষ্ট্ই যুদ্ধে ষোগদান করে 
নাই। প্রত্যেক সদ্য রাই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার 
ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী । কোন রাষ্ট্রে অনিচ্ছা বা অপন্মতর ক্ষেত্রে এই 
প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছুক রাষ্টের উপর ইহার দিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে দক্ষম নয়। 
স্থুতরাঁং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এষ্ট প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী নহে। স্থতরাং ইহাকে রাষ্ট পর্ধায়ভুকত করা] চলে না। 
রাষ্্রগুলির মধো বিবাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থৃত। বা সালিমি করিতে 
পারে, কিন্ত মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা ইহার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারে না। হৃতরাং যতর্দিন পর্যন্ত দাশ্য রাষ্ট্রগুলি পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত লশ্মিলিত জাতিপুগ্গকে অতিভাবক রাষ্ট 
বগা দুরে থাকুক, রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিবে না। কয়েকটি বিশেষ 


াষ্ট ৫? 


উদ্দেশ্ত সাধনের নিষিন্ত প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম বাষ্রগুলির একটি বিশেষ 


আন্তর্জাতিক সংস্থা বাতীত ইহাঁঞ্চে অন্ত নামে অভিহিত করা যুক্তিসন্মত 
নয়। 


রাষ্ট্র ও সমাজ (96569 ৪0৫ 3০০1865) 


সাধারণতঃ বল] হইয়া থাকে যে, মানুষ লামাঞ্জিক জীব। এখন প্রশ্ন 
হইল যে, এই সামাজিক জীব অর্থে আমর] কি বুঝি । বহু জনসমণ্ট সভা 
জীবন যাপন করিবার জন্য একপঙ্গে বাস করে। তাহারা নান] বিষয়ে 
পরম্পরে উপর নির্ভরশীল। এহ পারম্পরিক নির্ভরশীলতা ভিত্তিতে 
মনুষ্যপমাজ গড়িয়। উঠিয়াছে। জনসমণ্ট যখন তাহাদের সতযজীবনের বিভিন্ন 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত নানাশ্রে একতাবছ্ হয তখনই সমাজ জীবনের 
সুত্রপাত ছয়। এই সমাঞ্জ মানবজীবনকে প্রারন্ত হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষতাবে নিষগ্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ লিখিত আইন- 
কান্তনের আবগ্তক হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাধিক প্রথা, আচার, 
রীতি-নীতি আপন1 হইতেই গড়িয়] উঠে। মানুষের জীবন বন্থমুখী এবং এই 
বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্ত মান্য সমাঞ্দেহের 
মধ্যে ক্ষৃত্র বৃহথ্থ বহুবিধ মংঘ বা সংগঠন স্থষ্টি করিয়াছে । তাই সমাঞমধ্] 
আমর] দেখিতে পাই পরিবার, ধর্মঘংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিকনংঘ প্রভৃতি । 
এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাদদেহ গঠিত হইযাছে। বাষ্রী স্মীজ- 
মধ্যে এইরূপ একটি সংঘ। সার্বভৌম ক্ষষতার অধিকারী বনিয়া বাই 
অন্তান্ত সংঘগুলি অপেক্ষা একটি বিশিষ্ট সংগঠনের মর্ধাদ1 লাভ করিয়াছে। 
কিন্ত ভাহ! সত্বেও বগিতে হুইৰে ষে, রা সমাজের অন্তরূঁন্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
মাত্র। ইহার কার্যকলাপ সমাজগণ্ডির যধ্যেই সীমাঁবন্ধ। সঙ্গাজ রা 
অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। স্থসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সমাজ বা হয 
কবিধাছে, বাস্ট্র সমাঞ্জকে হটটি করে নাই। সেইজন্ত সমাঞ্জ-জীবনের মূল- 
নীতিগুলিকে রা উপেক্ষা কৰিতে পারে না। সমাজের সহিত রাষ্ট্রের 
নিম্নলিখিত পার্থকাগুলি পরিলক্ষিত হয় £-. 

(ফ) প্রথমতঃ, সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষ! ব্যাপকতর | সমাজ মানবের সমগ্র 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। মাছষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সাজ- 


৬ রাষ্ট্রতত্ব 


মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হুইয়াছে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ শুধু মানুষের বাষ্্রনৈতিক 
জীবন-নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ। 

(খ) কোন নির্দিষ্ট তৃখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কিন্তু 
লাধারপণভাবে বলিতে গেলে সমাজের সংজ্ঞা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। 

(গ) সমাজগঠনের স্ত্রপাত বাষ্্রগঠনের বহু পূর্বে হইয়াছিল। রাষ্টুগঠন 
সমাজ-বিবর্তনের একটি অধ্যায় মাত্র। রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
সমাজবদ্ধ মানুষ বহু পরে র্বাষ্্র গঠন করে। 

ঘে) রাট্রনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের বা সরকারের 
প্রয়োজন হয়। এই সরকারের মাধ্যমেই জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি 
প্রকাশ পায়। সরকার হুইল রাষ্ট্রের কার্ধকরী শরক্তি। কিন্তু সমাজের এরূপ 
কোন শাসনযন্ত্র নাই। এস্কিমো, বেছ্ুইন প্রভৃতি এমন অনেক আদিম জাতি 
আছে যাহার1 সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিলেও তাহাদের কোন শাসনযন্ত্ 
নাই। 

(ও) সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান । এই উপার্ধান 
ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর 
হইলেও সমাজের এরূপ কোন বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। 

(চ) পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়! দেখিতে গেলে 
উভয়ের পার্থক্য অধিকতর সুম্পষ্ট। রাষ্ট্র শুধু মাস্ছষের বহিজজীবনের আচরণ 
স্থির করিয়া দেয়। তাহার অন্তজাঁবন অর্থাৎ তাহার চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও 
উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। স্থতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সীমারেখ! স্থির 
কর! সম্ভব। কিন্ত সমাজ নানাভাবে মান্ষের সমগ্র জীবনের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়া! তাহাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ সমাজের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করে ও ন্েহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধ!, ভয় প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতার 
দ্বার! তাহার চরিএ গঠিত হয়। নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ তাহার এই 
মনুয্যত্ববিকাশে মহায়ত৷ করে। এই সামাজিক প্রবণতা ও বিধিনিষেধগুলিকে 
রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ স্থগম করিবার নিশ্নিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে, কিন্ধ দেগুলিকে স্থ্টি বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারে ন1। 


বাষ €৭ 
বাট ও সমাজের অন্যান্য সংঘ (969৮6 ৪০৫ 06092 89800186108 ) 


সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাষ্ট্র ও অন্তান্ত সংঘের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য 
দেখা যায়। অন্তান্ত সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মত জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। 
ইহাদেরও শাসনযস্ত্রের মত কার্ধকবী সম্মিতি ও আইন-কানুন আছে। কিন্ত 
এই কয়েকটি সাদৃশ্ত ব্যতীত ইহাদের মধো আর কোন সাদৃশ্য নাই। 
অধিকত্ত উহাদের পার্থক্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


(ক) প্রথমতঃ, প্রত্যেক বাষ্ট্রেরই একটি নির্দি্ইট ভৌগোপিক সীম 
আছে, আর এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। 
কিন্ত অন্তান্ত সংঘ কোন নির্দি্ই ভূভাগে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দি্ই ভূখণ্ডের 
বাহিরে অন্ত বাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের 
কার্ধ পরিচালনা করিতে পারে। উদ্দাহরণসম্বরূপ বলা যাইতে পানে যে, 
আমাদের দেশে রামক্চ মিশন একটি বিশেষ উদ্দেশ্তমূলক সংঘ। কিন্ত 
ভারতের ৰাছিরে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণও এই সংঘের সভ্য হইতে পারেন 
এবং এই সংঘের কার্ধ অন্ত বাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও পরিচালিত হইতে পারে। 
এমন কি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটি সংঘ গড়িস্া উঠিতে পারে। বোষান 
ক্যাথলিক ধর্মস্প্রন্নায়ের কার্ধকলাপ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যাপ্ত । 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মাঙ্ছষ মাত্রকেই একটা-না-একট] রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই 
হইবে। জন্মকাল হুইতে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। সাবালক হইলে 
তাহার ইচ্ছান্ুমারে এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিষ। অন্ত রাষ্ট্রের 
নাগরিক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক 
হইতেই হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্ত সংঘের সভা হওয়া বা না-হওয়। 
সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীভাসংঘ 
বা বিষ্ভালয় পরিতাগ করিতে পারে। বাষ্ট্রের লত্য হওয়৷ মানুষের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক , অস্রান্ত সংঘের সত্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণো দিত। 

(গ) তৃতীয়ত:, একজন লোক একই সময়ে মাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক 
হইতে পারে। একই সঙ্ষে ছুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া 
আইনতঃ ও কার্ধতঃ অপভ্ভব। কিন্তু একটি লোক একই সময়ে অন্যান্ত বু 
সংঘের সত্য হইতে পারে--তাহাতে কোন বাধ! নাই। 


€৮ রাষটতত্ব 


(ঘে) চতুর্থতঃ, উদ্দেশ্তের দিক দিয়া বিচার করিলে রষ্র ও অন্যান্ত মংঘ- 
গুলির মধ্যে প্রভে্ব অনেক বেশী। অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত গঠিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তৃপ্ত 
করিবার জন্য ধর্মসংঘগুলির আবির্ভাব হইয়াছে, শিক্ষায়তনগুলির হ্যষ্টি 
হইয়াছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ও ঠনতিক জীবনের উন্নত সাধনের জন্ত। 
অনুর্পভাৰে প্রত্যেকটি সংঘের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে । কিন্ত রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য এইরূপ এক ৰা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে। মানবজীবনের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন কবাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য । স্থতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ 
অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য অপেক্ষা! অধিকতর ব্যাপক । 

(ও) পঞ্চমতঃ, অন্যন্য প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। যে 
উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হইয়া তাহারা গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্ট সফল হইলে বা অন্য 
কারণে তাহারা লোপ পাইতে পারে। কিন্তু বাষ্টের বিনাশ নাই। অন্যান্ত 
সংঘগুলির রাষ্ট্রের মত স্থাগ্রিত্ব বা ধারাবাহিকতা নাই। 

€চ) ষষ্ঠ ০, অন্যান্য সংঘগুলি অনেক সময মানুষের বিশেষ প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য গঠিত হয। অনেক সময় রাও এইরূপ জনহিতকর নংঘ 
গঠনে সহাযতা করে। কিন্তু সকল সংঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন ও বাই ইচ্ছ! 
করিলে তাহাদের কাধকলাপের অবদান ঘটাইতে পারে। 

(ছ) পরিশেষে, বা্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘগুলির প্রধান পার্থক্য হুইল 
ষে, রাষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । আর, এই ক্ষমতার বলে রাট্র 
তাহার নাগরিকগণের ও অন্যান্ত সংঘগ্ুলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে 
পারে। কোন সংঘের কোন একজন লভ্য ঘর্দি সেই সংঘবিকোধী কাঙ্জ করে 
তাহা হইলে সেই সংঘ সেই সম্যকে জরিমান! করিতে পারে বা সভ্যপদ্বচযুত 
করিতে পারে, কিন্ধু তাহাকে কোন দৈহিক শান্তি দ্বিবার ক্ষমতা এ সংঘের 
নাই । সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! রাষ্ট্র তাহার সভাগপকে হ্ে- 
কোন শান্তি এমন কি ম্ৃত্াদওড পর্বস্তও দিতে পারে। 

স্থুতবাং দেখা যাইতেছে যে, সষাজগপ্ডির মধ্যে থে বহুবিধ সংঘ গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্র হইল নর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দংঘ। ব্যাপকতা, 
উদ্দেশ্ট, ক্ষমত! ও স্থাগ়িত্বের দিক দিয়! দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল জসীম-- 
অন্যান্য গ্রতিষ্ঠানগুলি সসী্। 


বাঁ ৫৯ 


রাষ্ট্র ও শাননযন্ত্র (96869 &0৫ 00531007977 ) 

দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রায় প্রতিশব্ধ হিসাবে ব্যবহার কর! 
হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ছিদাবে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। 
যেচারিটি উপাদান লইয়! বার গঠিত হয়, তাহার মধ্যে শাসনঘস্ত্র একটি 
মাত । যদিও রাষ্ট্রের কার্ধকরী শক্তি এই শাসনযন্ত্র ত্বারা পরিচালিত হয়, 
তথাপি ব্বাষ্টী শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। যদিও মস্তিষ্ক ছারা মান্য 
পরিচালিত হয় তথাপি মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র মাহবটিকে বুঝায় না, সেইবপ 
শাসনযন্থ শঙ্বটি ছারা সমগ্র বাষ্রুসংজাটির সমাক পরিচয় পাওয় যায় না, 
রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বা সরকারের মধ্যে অনেক বাস্তব গ্রভেদ আছে। 

(ক) প্রথমতঃ, বাষ্্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র অধিবালীকে লইয়া । সকল 
নাগরিকই রাষ্ট্রের সভ্য। কিন্ত সরকার গঠিত হয় অনেক অল্পসংখ্যক লোঁক 
লইয়]। বাষ্ট্রের শালনকার্ধ পরিচালনাকাধে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইন- 
সভাগুলির সন্ত, শাদনবিভাগীয় কর্মচারী ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে 
লইয়! শাসনযস্ত্র গঠিত হয়। হৃতবাং রাষ্ট সরকার অপেক্ষ1 ব্যাপকতর । 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাই একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবন্ধ। কোন 
বাষ্রবিশেষের কথা ভাবিতে গেলে একটা ভৌগোলিক সীমার কথ! মনে 
পড়ে। কিন্তু সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয 
না। সরকার প্রধানতঃ শালনকার্ধে রত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়। 

(গ) তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি চিরস্তন গ্রতিষ্ঠঠান। ইহার বিনাশ নাই। 
কিন্ত রাষ্ট্র কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। নরকারের পরিবর্তনে 
রাষ্রের স্থায়িত্বের কোনরূপ বিপধয় ঘটে ন1। 

(ঘ) চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকারের এ ক্ষমতা 
নাই। সরকার রাষ্ট্রের বিধানান্যায়ী রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালন! করে। কিন্তু 
রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়৷ নৃত্তন মরকার গঠন 
করিতে পান্েে। ] 

(ও) পঞ্চমতঃ, লকল দেশেই একই উপাদান লইয়া! াষ্ট্র গঠিত। 
জনসমষ্টি, নির্দি্ ভূভাগ, শাসনঘস্্র ও সার্বভৌম ক্ষমতাঁ_এই চারিটি উপাদান 
সকল রাষ্ট্রে বর্তদান। এ ধিক হ্বিষ্না দেখিতে গেলে সব ব্বাষ্ই এক 
পর্যায়স্ুকত। কিন্তু দেশতেম্বে শাসনযস্ত্রের রূপ বিভিন্ন হয়। রাষ্্র হিসাবে 


৩ রাষ্ট্রতত্‌ 


গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র একই প্রকার । কিন্ত ছুইটি দেশের 
শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 

(চ) পরিশেষে, ৰলিতে পাঁর1 যায় রাষ্ট্র একটি মনঃকল্িত ধারণ] মাত্র ; 
ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। 
রাষ্ট্র বলিলে একটি বস্তনিরপেক্ষ কল্পনা বুঝায় আর সরকার হুইল রাষ্ট্রের 
সক্রিয় বছিঃপ্রকাশ। তাই সবকারের বিরুদ্ধে নাগৰিকদের অভিযোগ 
থাঁকিতে পারে, কিন্তু বারের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ খাকিতে পাৰে 
না। বাই হইল সকল অধিকারের উৎস । 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ (1)1699706 080169865610209 01 6 988৪) 


ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন পরিবেশ ও চিন্তাধারা হবার! প্রভাবিত হইয়। বাষ্ট্র বিভিন্নরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক রাষ্্রগুলির মধ্যে 
যে শুধু গঠন প্ররুতির পার্থক্য দেখা যায় তাহা নহে, এই রাষ্্রগুলির 
শাসনব্যবস্থা, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধির মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 


১। নগর-াষ্ট্র (01%5-56589) 


প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে নগরকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। 
নগর-রা্গুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পট 1 সমধিক গ্রপিদ্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রের 
আয়তন প্রধানতঃ নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া! এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর- 
রাষ্ট্র বল! হইত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এই নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া! উঠে। এই নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, 
এবং যাহার! বাট্রপরিচালন! কার্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার যোগাতার 
অধিকারী ছিল তাহার্দিগকেই নাগরিক বলা হইত। ক্রীতদাস, ধিন-মজুর 
ও স্ত্রীলৌকগণ রা্রপরিচালনা-কার্ধে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া! 
তাছার। নাগরিক বলিক্প! গণা হইত না। মধ্যযুগেও ইযুরোপে ভেনিস, 
ফ্লোরেন্স প্রভৃতি কতিপয় নগর-রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। 

প্রাচীন নগর-বাষ্ট্রেরে সহিত আধুনিক অতিকায় বা্ুগুলির নানাদিক 
দিয়া পার্থক্য দেখা যাক়। প্রাচীন যুগের নগর-বাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
প্রচলিত ছিল। পর্ণবরস্ক দ্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও 


রাষ্ট্র ৬১ 


সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্ত বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরোক্ষ বা 
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীক্বতঃ, প্রাচীনকালের 
রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী পরজীবী অভিজাত সম্প্রদায় নাগরিক 
হুখ-সবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমান রাষ্ট্রে মানষে মানুষে এতট। তেদ 
দেখা যায় না। সকলেরই সমান অধিকার রা কর্তৃক ম্বীরুত হয়। 
তৃতীয়তঃ, প্রাচীন যুগের নগর-বাষ্ুকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়! হইত । 
রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনত। কখনও স্বীকৃত হয় নাই । বর্তমান যুগে বাষ্টেব 
অস্তিত্ব শুধু রা্ট্রেরে জন-কল্যাণ ক্ষমতার হারাই সমধিত হয়। পরিশেষে 
বল! যায়, প্রাচীন যুগের বাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের 
জীব বলিয়। পরিগণিত হুইত। যে শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি-শ্বাধীনতার 
কোন স্থান ছিল না, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে তাহাকে 
প্ররূত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বল| যায় না। 


২। প্রাচীন অতিকায়-রাষ্টু বা সাজ (50071:9) 


নগর-াষ্টরের অভ্ত্থানের পূর্বে প্রতীচ্য দেশে কতিপয় অতিকায় বারের 
আবির্ভাব হয়। স্বরাষ্ট্র ব্যতীত বহু পররাষ্ী বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা এই 
সকল সাম্রাঙ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্থবিধাসত্বেত এই 
সকল সাহ্ত্রাজ্য বহুদিন পর্বস্ত বহু বিভিন্ন জাতির উপর আধিপত্য অটুট 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিশর, চীন, ভাবত, পার্গ্ত ও আসিরীয়া 
দেশগুপি কর্তৃক এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাম্রাজ্যের 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সম্তরাটই ছিলেন সর্ব বিষয়ের অধিকরতা--তাহ।র ইচ্ছা ছিল 
চরম আইন। বিজিত দেশগুলির কোনপ্রকাব স্বাধীনতা ছিল না। সমগ্র 
সাত্রাজাব্যাপী কেন্ত্রীয় শাসন বলবৎ ছিল। অনেক সময় বিজেতা বিজিত 
জাতিসমূহকে ক্রীতদাস পধায়ে পর্যবসিত করিত। 

মিশর, পারশ্য প্রভৃতি সাম্তাজ্যের পর অদ্বিতীয় বীর আলেকজ।ন্দার 
কর্তৃক ম্যামিভোনিয়ান্‌ সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি অন্নকালের মধ্যে 
আলেকজান্দার সমগ্র গ্রীন দেশে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছার 
বেগে মিশর, পারস্ত ও ভারতের সিম্ধুনদ পর্ধস্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেন। অবস্তা তাহার অকালমৃত্যুর ফলে তাহার এই বিস্তৃত সাম্রাজা 


৬২ রাষ্তত্ব 


ধ্বংস হয়। ইহার পর রোমক দাআঞ্জের অভ্যুান ঘটে। প্রাচীন সাম্রাজ্য 
গুলির মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতিতে রোমক সাম্রাজ্যের অবদান সর্বাপেক্ষা 
অধিক। রোমক শাসনপন্ধতি ও আইন পরবর্তা যুগের বাষ্ট্রব্যবস্থার পথ- 
নির্দেশক বলিয়া আঙ্জও পর্ধস্ত পরিগণিত হয়। 

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাবীতে বৃটশ, ফরাঁসী, রুশ ও অটোম্যান- 
তুর্ক সাম্রাজ্যের অভুখখান ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নিছক পশ্ুবলের উপর 
প্রতিঠিত। এই ব্যবস্থায় শাদিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। তাই পুধিবীর 
কোন সাআাজাই চিরস্থায়ী হয় নাই। 

৩। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র (80081 96869) 


বোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র ইযুরোপ কতকগুলি সামস্ততাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দেশে রাজতন্ত্র বর্তমান থাকিলেও বাজার ক্ষমতা 
ছিল সীমাবদ্ধ । প্রত্যেক দেশই কতকগুলি সাঘস্ত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং 
এক এক অঞ্চলের সামস্ত ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রকৃত শাসনকর্তা । সামস্তগণ 
দেশের রাজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান ও যুদ্ধের সমম্ম সৈম্ত দিয়! সাহায্য 
করিতেন। ইহ] ব্যতীত অন্ত সর্ববিষয়ে তাহার! স্বাধীন ছিলেন। নিজ 
নিজ এলাকায় তাহার সর্ববিষয়ে স্বৈরাচারী ছিলেন। 

১৮৬৮ খৃষ্টানদের পূর্বে জাপানেও এই সামস্ততান্ত্রিক রাষ্রব্যবস্থা! প্রচলিত 
ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল হুইল যে, দেশে কোন শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় সরকার না থাকার ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়। সামস্ত নেতাগণের 
মধ্যে ক্ষমত। লইয়] 'প্রতিদ্বন্বিতার ফলে দেশে সর্বদা অশান্তি ঘটে। এট 
ব্যবস্থায় মৃ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ব্যতীত রুষক, শ্রমিক ও বণিক প্রভৃতি শ্রেণী 
লইয়! গঠিত সাধারণ শ্রেণী ভূমিদাসে পর্ধবলিত হয়। 


৪। জাতীয় রাষ্ট্র (5৮1০7-988৮6) 


অন্তঘ্বন্বের ফলে যখন সমাস্ততান্ত্রিক বাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে, সেই 
স্বযোগে ইযুবোপের বিভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ ক্ষমতাশালী বণিকশ্রেণীর 
সাহায্যে নিক্গ নিজ দেশে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া! জাতীয় রাষ্ট্রের 
গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু এই সময়কার বাষ্গুগি জাতির ভিস্তিতে গঠিত 
হইলেও একমাত্র রাঁজাই ছিলেন বাষ্ট্রের মালিক-_-জনসাধারণের শাঁসন- 


বাষ্ট ৬৩ 


বাব্থায় কোন হাত ছিল ন1!। বাজার দ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
এঁক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জাতির মধ্যে সাজাত্যবোধ সৃষ্টি করিতে 
সাছাধ্য করে। পোল্যাণ্ডের যথেচ্ছা বিভাগ, নেপোলিয়নের খুপীমত বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ ও নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা চুক্তির 
রচপ্লিতাঁগণের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের নৈতিক কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছা- 
কৃত ওর্ধাসীন্য জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সাহাযা করে। 
পরবর্তী কালে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ এরূপ উগ্র ও দুর্বার বপে 
আত্মপ্রকাশ করে যে, জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের অপরিছার্ধতা শ্বীকৃত 
হয়। ফলে, প্রথম বিশ্ব সমর পরিসমাপ্তির পর ভার্দাই সন্ধি চক্তিতে জাতির 
এই দ্বাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়া জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্ারথান ঘটে। জাতীয় 
বাষ্টের ভিত্তি হইল 'এক জাতি এক রাষ্'। পোল্যাণ্ডের মধিবাসিগণ একই 
ভাষাভাষী ও একই এঁতিহের অধিকারী, কৃতরাং তাহাদের নিজন্ব জাতীয় 
রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে। জার্মানী, কশিয়1! বা অগ্রিঘার পোলাণ্ডের 
উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার নাই। 

জাতীয় রাষ্ট্রের অভুখান নানাদিক দিয়া কাম্য হইলেও জাতীয় রাষ্ 
গঠনের দাবী অবাধ ও শর্তহীন নহে। যেস্থলে জাতীয় রাষ্ট গঠনের ফলে 
একদিকে আত্মকলহ ও প্রাদেশিকতার হ্ষ্ট হয় এবং অপর দিকে বিশ্বশান্তি 
বিদ্বিত হইবার সম্ভাবন। থাকে, সেরূপ স্থলে এই অধিকারকে অনধিকার 
বলা চলে। 


৫। বিশ্ব-রাষ্্র (০৭ ৪৪০) 


বিশ্ব-রাষ্র হইল পারের আদর্শ বপ-_ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব এখনও 
পর্বস্ত দেখা যায় না। রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতান্বীর 
মধ্যভাগ হইতে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে থে লাজাত্যবোধ জাগরিত হয়, 
তাহার ফলে জাতির ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় বাষ্ট্রেরে অভুতখান ঘটে। জাতীয় 
্াষ্্রগুলি একর্িকে যেবণ স্বাধীনভাবে তাহাদের আত্মোন্নতির দ্বার! জগৎ- 
সভ্যতা সমৃদ্ধ কবল, অপর দিকে দেইরপ পারস্পরিক কপহ, বিদ্বেষ ও 
ক্ষমতা লইয়া ছন্দ বৃদ্ধি পাইল। উগ্র শ্বাদেশিকতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়! 
উঠিন। পর পর ছুইটি বিশ্ব-মহাপমর এট অত্যধিক স্বাদেশিকতার ফল। 


৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 


ছুইটি বিশ্ব-মহাসমরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মানবজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
শাস্তি ও আতস্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াছে। মাহুষ বুঝিতে 
পারিয়াছে যে, জাতীয় বাই সমাজ সংগঠনের শেষ অধ্যায় নহে এবং 
জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্যই মান্ষের শেষ কর্তব্য নছে। মানুষ বুঝিয়াছে 
ঘষে, জাতিগত বৈষমোর জন্ত পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! আত্মঘাতী কলহে 
লিপ্ত থাক মানবধর্ম নয়। তাই বিশ্বশ্রাষ্টী সংগনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, 
আর এই প্রচেষ্টা রূপারিত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিস্ভিতে 
জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ সংগঠনে । 


কিন্তু বিশ্ব রা গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হুইল রাষ্ট্রের অবাধ 
সার্ভৌমিকতার ধারণা এবং ব্াষ্্র সম্বন্ধে এই ধারণ1 ব্িত ন। হওয়! পর্যস্ত 
বিশ্ব-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, 
ইসরাইল-আরব বিরোধ, চীনের সমস্যা ও সর্বোপরি পশ্চিম ও পূর্ব গোষ্ঠীর 
রাষ্্রজোটের মারাত্মক ছন্দ আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব-রাষ 
গঠনের প্রধান অস্তরায়। বিভিন্ন জাতিগুলি যে দিন বুঝিতে পারিৰে যে, 
যে রাষ্ট্র আত্যন্তরীণ শাস্তি, শৃংখলা ও প্রগতির রক্ষক, সে রাষ্ট্রের পক্ষে 
বিধ্বংসী যুদ্ধ দ্বারা আন্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট করা! কখনই উচিত নয়-__সেদিন 
বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত হইবে। 


সংক্ষিগ্তসার 


রাষ্ট্রংজ্ঞ।-যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভৃভাগে আইনশৃংখলা 
রক্ষার জন্ত সংঘবদ্ধ হইয়া শাদনযন্ত্র গঠন করে ও বহিপিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ 
মৃক্ত হুইয়া তাহার্দের সামার্গিক জীবন যাপন করে, তখন তাহাকে রাষ্ 
বল! হয়। 


প্রত্যেক বাষ্্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, (১) জনসমঞ্টি, 
(২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাসনযন্ত্র ও (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা । উপাদানগুলির 
মধ্যে শেষোকটি বাষ্গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । ইছার অর্থ হইল আত্যস্তরীণ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রম্পর্কে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । বর্তমান রাষ্ট্রংজায় জনসম্ি ও ভূতাগের কোন নির্ধিষ্ 


রাষ্ট্র ৬৫ 


সীমা স্থির নাই। রাষ্ট্রের অন্তান্ত বৈশিষ্টের মধ্যে ইহার স্থাসিত্ব, 
ধারাবাহিকতা ও অন্ত বাষ্ট্রের সহিত লষানাধিকার উল্লেখযোগ্য । 
আন্তর্জাতিক আইনের বিচাৰে বাষ্ট্রপদ্বাচ্য হইতে হইলে অন্য রাষ্ট্রকর্তৃক 
স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুণ্ের স্দস্ত হইলে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেঞ্্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া ঘায়। 

জনসমহি ও নির্দিষ্ট ভূভাগ লইয়া রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। 
কিন্তু বাষ্ট্রের একট। অবাস্তব রূপ আছে-_যাহার সহিত যৌথ কানবারের 
অস্তিত্বের তুলনা কর! যাইতে পারে । 

অনেক লেখক আবার বাষ্ুকে একট! আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিঠিত 
করিতে চাহেন। আদর্শ বার একট! মনংকল্পিত ধারণ! যাহার সহিত বর্তমান 
ত্রমগ্রমাঘপূর্ণ বাষ্ট্রের তুলনা করা চলে না। অনেক লেখক বিশ্ব-রাষ্রগঠন- 
পরিকল্পনাকেই আদর্শ বাষ্ট্রের বাস্তব পরিণতি বলয়! মনে করেন। 

ভারত কি স্বাধীন রাষ্ট্র ?- বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
পর ভারতকে স্বাধীন না বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যদ্দিও ভারত 
নামমাজ বৃটিশর।জের নেতৃত্ব স্বীকার করে তথাপি তারতের নৃতন সংবিধান 
ভারতকে একটি সার্বতৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রূপে প্রতিষ্রিত করিয়াছে। 
ভারত সম্পর্কে ইংলগ্ের রাজার কোন ক্ষমতা নাই। ভারত কতকগুলি 
স্থবিধার জগ্ত সাধারণতন্ত্র বাষ্ট্ুদমূছের সব্বস্তয বহিয়াছে। যে-কোন মৃহ্র্তে 
তারত এই সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূছের পদস্তপদ নিজের ইচ্ছায় পরিত্যাগ 
করিতে পারে । 

রাষ্ট্র ও সমাজ-_মানুষের বহুবিধ প্রদ্মোজন মিটাইবার জন্য সমাজের 
স্প্টি। সমাজ নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া এই প্রয়োজন 
তৃপ্ত করে, বার সমাজের অস্তভূ্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা! যায়। 

১। সমাজ রাষ্ট অপেক্ষা ব্যাপকতর। রা লমাজের একটি প্রতিষ্ঠান 
সাত্র। 

২। নির্দিই ভূখণ্ড না হইলে বাষ্র গঠিত হয় না, কিন্তু সমাজগঠনে 
ইছার প্রয্মোজন হয় না। 

৩। বাষ্টরদন্মের বহু পূর্বে সমাজ গঠিত হয়। 

৫--( ১ম খণ্ড) 


১৩০ রাষ্ট্রতব 


৪। শালনযস্্র বা সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলিতে পারে না, কিন্ত সমাজের 
গঠনে সরকারের প্রয়োজন হয় না। 

৫। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর ; সমাজের এ 
ক্ষমতার প্রয়োজন হয় ন]। 

৬। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উদ্দেশ্তট অধিকতর ব্যাপক। মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই সমাজের কাজ। 

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ--১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের ভূখণ্ড 
না হইলেও চলে। 

২। ব্রার একটি স্থামী সংঘ; অন্তান্ত সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে। 

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ বহুমুখী $ রাষ্ট্র মানুষের বহ্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
তাহার সর্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, অন্তান্ত সংঘগুলি ছুই একটি 
বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাছাষ্য করে। 

৪। বুষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বাষ্্রান্তর্গত সকলের 
উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্তান্ত ংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই। 

4| মানুষ ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা 
সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পাবে, কিন্ত কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য 
তাহাকে হইতেই হুইবে-_নাগরিক হওয়। বাধ্যতামূলক । 

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র-শাসন্যস্ত্র বা সরকার বাষ্্রগঠনের একটি উপাদান 
মাত্র। রাষ্ট্রের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। 

১। বাষ্টাস্তর্গত সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সভা, কিন্তু সরকার গঠিত হয় 
অল্পপংখ্যক লোক লইয়--আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের 
কর্মীদের লইয়! সরকার গঠিত হয়। 

২। রাষ্রস্থাদী সংঘ, সরকার পরিবর্তনশীল। 

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণ! হয়, কিন্তু শাসনযন্ত্ 
বলিতে শুধু কার্ধরত কতকগুলি বিশেষ লোকের সমষ্টি বুঝায়। 

৪। রা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার বাট্রকর্তৃক প্রদত্ত 
ক্ষমতা পরিচালনা! করে। 

| সকল রাষ্রেরই একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে শাসনযন্ত্রের পার্থক্য 
দেখ! যায়। 


বাষ্ট ৬৭ 


৬। রাষ্ট্র মর্ববিধ নাগরিক অধিকারের উৎস। কিন্তু নাগরিক অধিকার 
রক্ষার ভার সরকারের উপর। তাই নাগরিকগণের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকিতে পারে না--অভিযোগ হইল সরকারের বিরুদ্ধে। 

৭। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহা! একটি ধারণ] মাত্র। সরকার 
হুইল রাষ্ট্রের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রকীশ--১। নগর-রাষ্ট্, ২। লাম্রাজ্য, ৩। সাস্ত 
রাষ্ট্র, ৪। জাতীয় রাষ্ট্র ও ৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র। 


চতুর্থ অধ্যাস়্ 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকূতি সম্বন্ধে মতবাদ 


(019697165 ৪9০০৮ 6109 02110 200 8695 ০0: 109 968৮০) 


উৎপত্তি বিষয্পক বিভিন্ন মন্ত- কোন্‌ সময়ে বা কি পদ্ধতিতে 
রাষ্ট্রের জন্ম হুইয়াছে তাহা! আমাদের অপরিজ্ঞাত। কোন পূর্বনির্দি্ 
পরিকল্পনা অন্যান্নী যে বাষ্রের গঠনকার্ধ হইয়াছে ইতিহাসও এরপ 
সাক্ষ্য দেয় না) সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তিদন্বনত্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত 
কর! সম্ভব নয়। বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্রে উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়। 
বিভিন্ন মত গ্রকাঁশ করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিকেই একক সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ কর যায় না। যে সমস্ত চিন্তাখীল লেখক রাগের উৎপত্তি-সম্বদ্ধে 
গবেষণ! করিয়াছেন, তাহার! প্রধান'তঃ ছুইটি পদ্ধতি অবলদ্ন করিয়া 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়্াছেন। প্রথমটি হুইল, দর্শনমূলক পদ্ধতি ও 
দ্বিতীয়টি হুইল, এঁতিহানিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ 
সঠিক এঁতিহাঁসিক প্রমাণের অভাবে আমাদের উপরি-উক্ত ছুইটি পদ্ধতি 
অবলঘন করিয়া! রাষ্রের উৎপত্তি বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
প্রথমৌক্ত পদ্ধতির ভিত্তিতে বাষ্রের উৎপত্তিবিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত 
আছে; যথা, বাষ্ী বিধাতার হ্ুষ্টি--মতবার্দ; বলপ্রয়োগে বিজয় ও 
অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি--মতবাদ , সামাজিক চুক্তি_মওবাদ। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অন্তপারে দুইটি মতবা প্রচলিত হইয়াছে; যথা, পরিবারের 
ক্রম-সম্প্রদারণের ফলে বাগ্রের উত্পত্তি--মতবাদ ও ক্রমবিবর্তনের ফলে বাষ্ট্রের 
উৎ্পত্তি--মতবাদ। 


এশ্বরিক উৎপত্তি অথবা রাষ্ট্র বিধাতার কৃত্টি--মভবাদ (11605 
0? 2015 106 07161 01 119 86566) 


রাঙ্রেব উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ গ্রচলিত জাছে তন্মধো এই 
মতবাদটি সর্ব(পেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেফে মনে করেন। এই মতবাদে 


্বাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৬৪ 


বল! হয়, তগবান্‌ স্বয়ং রাষ্র সুতি করিয়া মাঙ্থযকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে 
অন্থপ্রেরণা দিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি হিসাবে বাষ্টরকার্ম 
পরিচালনা করেন। বিধাতার অভিপ্রায় মানবসষ্গাজে রাজার যাধ্যমে 
প্রচারিত হয়। এই মতবাদের চারিটি উপ-সিদ্ধাস্ত আছে। প্রথমতঃ, একমাজ্র 
রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বরাচ্ছমোদিত পদ্ধতি অর্থাৎ শাপনকার্ধ পরিচালনার 
জন্য ত্বয়ং ভগবান্‌ রাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বাজার 
অবর্তমানে তাহার জোঠ পুত্র নিংহাদনের অধিকারী । তৃতীয়তঃ, রাজা 
তাহার কার্ধের জন্ত একমাত্র তগবানের নিকট দ্বায়ী, কোন পার্ধিৰ শক্তির 
নিকট দায়ী নহেন। চতুর্থতঃ, প্রজাসাধারণের একমাত্র কর্তব্য হইল বিন! 
বিচারে রাঁজ-আজ্ঞা পালন করা। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই মতবাদটি অতি প্রাটীন। ভারত, মিশর, 
চীন প্রতৃতি প্রতীচ্য দ্বেশসমূহে অতি পুরাঁকাল হইতে এই মতবাদ্দ প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা রোষকগণ এই মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ 
করেন নাই । থুষ্ধর্ম প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ শক্তি সয় 
করিয়া ক্রমশঃ লোকমমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । মধ্যযুগে যখন 
ধর্মগুরু পোপ ও বাষ্ট্রনায়ক সমাজের মধো সর্বাধিনায়কত্ব লইয়া বিরোধ শুরু 
তয়, সেই সময়ে পোপ এই মতবাদটির বলে নিজ অবাধ প্রতৃত্ব অঙ্কুর 
রাঁখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজার সমর্থকগণ রাজাকেই ঈশ্বরপ্রেরিত 
প্রতিনিধি বলিয়! প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে পোপের মমর্থকগণ 
পোপকেই ঈশ্বরানুযোদ্দিত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে জনসাধারণকে 
অনুরোধ করিলেন । এই যুদ্ধে শেষ পর্বস্ত অবশ্ত পোপের পরায় ঘটিল। 
পোপের ক্ষমতার অবসান ঘটিলে রাজা নিজ ক্ষমতায় স্ুপ্রতিচিত হইয়া 
ক্রমশ:ই শ্যেচ্ছাচারীীী হুইয়। উঠিলেন। এই সময়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান 
রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চীরের ফলে গণতান্ত্রিক শক্তি অভ্যুত্থীনের বিক্দ্ধে 
রাজতন্ত্র স্ুপ্রতিষ্িভ রাখবার উদ্দেস্টে এই মতবাদ প্রম্মোগ করবা হয়। 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়। বাজার কাহারও নিকট দায়ী হওয়ার প্রশ্ন ছিল 
না। এই মতবাদটি ইংরাজ লেখক শ্যার রবার্ট ফিল্মারও সমর্থন করেন। 
এতদ্বাতীত ইংলগ্ডের রাজ! প্রথম জেম্স এই মতবাদের একজন প্রধান 
সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মতবাদ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তকও কচন। 


৭৩ ঝ্বাষ্রতত্্‌ 


করেন। এমন কি উনবিংশ শতাবীতেও এই মতবাদ একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই। ১৮১৫ খুষ্টাঝে প্রুশিয়া, অস্থির! ও রাশিয়া এই তিনটি দেশের 
শীঘকগণ মিলিততাবে ঘোষণ| করেন ঘে, তাহার! তাহাদের প্র্জাবৃন্দের 
মঙ্লসাধনের নিমিত্ত ভগবানের আদেশে এক পবিত্র সন্ধিন্ত্রে আবঙ্ধ 
হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছুদিন পূর্ব পর্ধস্ত এক তিব্যত দ্বেশ 
ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই মতবার্টি আর কার্ধকর ছিল না। অধুনা 
নবগঠিত পাকিস্তান বাষ্্কে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ বলা চলে না। এই বাষ্টরের 
ভিত্তি ইনলাম ধর্মের মূলনীতির উপর প্রতিত্তিত। এতদ্বাতীত ইনলাম ধর্মে 
বিশ্বাসী একমাত্র মুসলমান ব্যতীত কোন অ-মুললঘাঁন নাগরিক এই বাঞ্্ের 
রাঁ্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। সামাজিক চুক্তি-মতবাদটির 
আবির্ভাবের ফলে এই বহু প্রাচীন মতবাদটি বিলুপ্ত হইয়াছে । 
জমালোচনা-_এই মতবাদটির বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ, বল! যায় যে, বার একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান । মানুষ 
নিজ ইচ্ছান্ছদারে ও নিজের স্থবিধার জন্য ইহার স্থষ্টি করিয়াছে। তগবান্‌ 
এ সমস্ত পার্ধিৰ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ 
শুধু রাজতন্ত্র সমর্থন করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা নির্বাচিত রাষ্রপতিহারা! 
শাসিত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্ধে এই মতবাদ আলোকসম্পাত করিতে পারে 
না। বর্তমান ধুগে বাজতন্ত্ব একরপ বিলোপের পথে। শ্ৃতরাং শামন- 
ব্যবস্থার যে নব নব রূপ বর্তমান রাষ্্রসমূহে দেখা যায়, এই মতবাদের 
ভিত্তিতে সেগুলির উৎপত্তির বিচার সম্ভব হয়না । তৃতীয়ত, এ মতবাদটির 
পরিণতি অতি বিপজ্ছনক ও কার্ধতঃ দেখ! গিয়াছে যে-সমস্ত রাজ] এই 
মতবাদের ভিত্তিতে শাননকার্ধ পরিচালনা করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই 
স্বেচ্ছাচাব্ী হুইয়া উঠিয়াছিলেন। রাঞ্জা ভগগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি এই 
অন্ধ বিশ্বাদের বশবর্তা হুইয়! অনেক শানক প্রঙ্গার ইচ্ছা, অনিচ্ছ। বা 
নুখ-ছুঃখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া স্বীয় ক্ষমতার ও্ত্যে প্রজার উপর 
অমানবিক অত্যাচার করিতেন। বাঁজাকে তভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি বলগিয়! 
স্বীকার করিয়! লইলেও অত্যাচারী শালকের অস্তিত্ব এই মতবাদদ্ধারা 
সমর্ধিত হয় না। কারণ, ভগবান্‌ হইলেন সর্বমংগল-বিধায়ক ও নসর্ববিধ 
গুণের আকর। সুতরাং ধিনি ভগবানের প্রতিনিধি করিবেন তিনি 
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কখনই জননাধারণের অছিত করিতে পারেন না। ফলে, এই মতবাদ 
শাসকবর্গকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। 


এম্বরিক উৎপত্তি মতবাদের অবসান (79901179 0 60৪ 91519 
1806 1710905 ) 

নানাকারণে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে আর কেহ এই মতবাদে বিশ্বাস 
করে না। এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ অবসানের প্রধান কারণ হইল সামাজিক 
চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব । সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি মনুস্ত- 
্ষ্ প্রতিষ্ঠান বলিয়। প্রচার করিল এবং এই প্রচারের ফলে রাষ্ট্রের এশ্বরিক 
উৎপত্তি ও অতি-মানবীয্প রূপ পরিবত্তিত হইল | ছিতীয়তঃ, “রিফরমেশন" 
আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মনে মধ্যযুগীয় ধর্মপদ্বন্ধে ধারণার আমূল 
পরিবর্তন ঘটিল। ইহার ফলে পোপের অবাধ ক্ষমতা হাঁস পাইয়! শানক- 
গণের ক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইল। শাসনব্যাপারে রাঙ্ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার 
ফলে বার এশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হইতে জাগতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। 
তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রচার ও 
প্রসারের ফপে জনসাধারণের উপর ধর্মের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। 
অন্ধ ধর্মবিশ্বা ও কুদংস্ক।রমুক্ত জনসাধাবণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রকে একটি মনুযবন্ষট 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিল। 
মূল্য-নির্ধারণ (75810868010 01 6917 06০: ) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে এই মতবাদে অধুনা কেহই আস্থ। স্থাপন করে ন1। 
কিন্ধ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা! যায় যে. এই মতবাদটি কোন কোন 
বিষয়ে মানবসমাজে প্রভূত হিতসাধন করিক়াছিল। বর্তমানযুগে অপার 
ও অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যে যুগে এই মতবাদের আবির্ভাব 
হইয়াছিল, সে ঘুগে ইহার কার্ধকারিত] ও প্রভাব অন্বীকার করিলে সত্যের 
অপলাপ হুইবে। 

প্রথমতঃ, বল! যায় যে, প্রীচীনকালের মান্ষ বর্তমান যুগের মানুষের 
মত সথসংবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত ছিল না। সংঘবদ্ধ 
জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি হইল আইন-শৃংখল] মানিয়! চলিবার কর্তবাবুদ্ধি। 
এই বুদ্ধি ঘখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় তখন অন্ত উপায়ে এই বুদ্ধি সমাজদেছে 


ণই বাষ্ট্রতত্ব 


নঞ্চারিত করিতে হয় নতুবা সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন অচল হইয়া যায়। 
রাষ্্ বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের মনোনীত প্রতিনিধি--এই বিশ্বাম 
রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজে প্রচার করিয়া এই মতবাদটি 
রা্ট্রগঠনের প্রথম যুগে প্রভূত সহায্বতা করিস্নাছিল। প্রজারা বাঁজাকে 
ঈশ্বরের দূত মনে করিয়া তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিত। এইরূপে অন্ধ- 
বিশ্বাসের মধ্য দিয়া মাজুষের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের লাহায্যে বাষ্্রশক্তি মধ্যযুগীয় ধর্ম- 
ব্যবস্থার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পাধিৰ ব্যাপারের নিয়ামক- 
রূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে লমর্থ হইয়াছে । রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্তের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রধম আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল । এই মত- 
বাদের সহায়তায় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা শ্বীকৃত হইল। স্থৃতরাং 
এই মতবাদ হইতে বর্তমান গণতন্ত্রের সুত্রপাত হুইল বলিগে বোধ হয় 
অতুযুক্তি হয় না। তৃতীয়ুতঃ, এই মতবার্দের একট] অন্তন্নিহিত সতা আছে 
যাহ! যুগে যুগে বাষ্ট্রবাবস্থ'র পরিবর্তনের মধ্য দিয়! প্রকটিত হইস্াছে। বাই 
মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইনার একটা নৈতিক উদ্দেতও আছে। জন- 
সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য । 
আর এই নৈতিক বুদ্ধদ্ধারা| পরিচালিত হইয়া যদি শাসকগণ শালনকার্ধ 
পরিচালন| করেন, তাহা হুইলে রাষ্ট্রের ভিত্ত দৃঢতর হয়। এই মতবাদের 
আরও একটি সত্য হুইল যে, শাসকবর্গ যর্দি মনে করেন যে, আইনের কাছে 
দ্বাপ্িত্ব ছাড়াও তাহাদের অতিরিক্ত একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তাহা 
হইলে শাপনব্যবস্থা। উন্নততর হয়। 


পরিবারের ক্রমসন্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ 


€ক) পিতৃতান্ত্রিক অতবাদ ( 28119570158] 00601: ) 

এই মত অস্থসারে বাষ্্রকে পরিবারের সম্প্রদারিত রূপ বলিয়া মনে করা 
হয়। কতকগুলি পৰিবারকে লইয়! গোচঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকচি গোঠী লইয়া 
জাতি এবং অবশেষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হুয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক 
দশ্প্রপারণের ফগে রাষ্ট্রের উৎপতি--এই মতবাদের মুগ কথ! হইগেও 
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পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ত্র ছেনরি 
মেইনেকর মতে আদিগ মানব পরিবারগুলি পিতৃভাত্িক (786:28:091) 
ভিত্বিতে গঠিত ছিল । এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলি হইল প্রাচীনত্ 
সাষ়াজিক সংগঠন এবং এই সংগঠনের কর্তা! ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজোর্ঠ 
পুকষ। ইনি পিতৃশ্রে্ঠ (6৪0%10৮) স্ধপে পরিচিত ছিলেন ও পরিবারের 
অন্তান্ত বাক্তির উপর ইহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। পরিবারের মধ্যে ইনি 
ছিণেন সর্বমন্ন কর্ত| ও সমগ্র পরিবার ইহার নির্দেশে পরিচালিত হইত। 
পরিবার সম্প্রপারিত হইয়া! যখন গোচীতে পরিণত হইল তখন মেই গোঙীর 
সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বাক্তি হইতেন গোঠীপতি। এইকরপে কতকগুলি গোষ্ঠী 
মিলিত হুই্য়। কালক্রমে বাষ্ট্রে পরিণত হয় ও পিতৃশ্রেঠ রাষ্রনায়কের পদে 
অভিবিজহন। হৃতরাং পিশ্শ্রেষ্ঠেব নেতৃত্ব একদিন ঘেপরবার সংগঠিত 
হুইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলিয়া এই মতবাদে 
ধরা হয়। 


স্তর হেনবি মেইনের বহু পুর্বে আবিস্টটুল্‌ পরিবার হইতে ষে রাষ্ট্রের 


উৎপত্তি হইক্সাছে, এই মতবাদ প্রগার করিয়াছিলেন। স্যর রবার্ট ফিল্মার 
এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। 


সমালোচনা (016161978)-_ম্যাক্লীনান, মরগান প্রভৃতি লেখকগণ 
এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবিয়া বলেন ষে, প্রাচীন 
রোম ও আরও কতিপয় দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হইলেও এই জাতীয় পরিবার সর্বদদেশে প্রবতিত ছিল না। বনু দেশে বনু 
জাতির মধ্যে পরিবার গঠিত হইত মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে । বর্তমান যুগেও 
এমন অনেক জাতি আছে যাছাদের মধ্যে মাতৃতাস্ত্রিক পরিবার প্রবিত 
আছে। তাহ! ছাড়া, মাতৃতাস্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল পিতৃতাস্ত্রিক 
পরিবার উত্তবের বনু পূর্বে। অনেক লেখক আবার মেইনের মতের বিরুদ্ধে 
সমালোৌচন1 করিম! বপিম্বাছেন যে, এমন অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় 
যাহার! পরিবাত্ব লংগঠন ন| করিয়। দলবদ্ধভাবে সমষিগত জীবন যাপন করে। 
কাজেই পরিবারের পরিব্যাপ্তিতে যে বাষ্ট গঠিত হইন্সাছে একথ! বলা অন্রাস্ত 
সত্য হইতে পারে না। 


৭৪ রাষ্্রতত্ব 


€খ) মাতৃতান্ত্রিক অত্বাদ (01865121659) 186075) 

পিতৃতান্িক মতবাদের সত্যতা মৃতঃ সমর্থন করিলেও পারিবারিক 
সংগঠনের দিক দিয়া দ্বেখিতে গেলে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ 
হইতে পৃথক্‌। মাতৃতাস্ত্রিক মতবাদ প্রমাণ করিতে চায় যে, আদিম পরিবার- 
গুলি মাতৃশ্রেষ্ঠটাকে (818625113) কেন্দ্র করিয়া নংগঠিত হইয়াছিল। পুকষের 
পরিবতে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কত্তী। ম্যাক্লীনান, জেংকস্‌ প্রমুখ 
এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে মানব্সমাঞ্জে বিবাহপ্রথা 
প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে মাতাই ছিলেন সম্তান-সম্ততিদের রক্ষক ও অভিভাবক । 
নির্দিষ্ট পিতার অবর্তমানে মাতার পরিচয়ে নস্তান সন্ভতিদের পরিচয় পাওয়া 
যাইত। স্থতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়! পরিবার গঠিত হইত। প্রাচীন গ্রীক 
ও জার্মান জাতিদের মধ্যে এরূপ মাতৃপস্বম্বীয় জ্ঞাতি-নির্ণয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
ভাবতে মালাবারের নাইরদিগের মধো এখনও পর্ধস্ত এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার 
সংগঠনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 

জমালোচন। (0716161917)--পিত কর্তৃত্বীয় পরিবারের মতবাদের মত 
মাতৃকতৃত্বীয় মতবাদ সম্পর্কেও একথা! বল! চলে ঘে, এই মতবাদের সমর্থনে 
কোন ইতিহাস নাই। ছেনরি মেইনের মতবাদের সমালোচনা! করিয়া জেংকস্‌ 
ৰলিয়াছেন যে, পরিবার হইতে জাতির ক্রমপরিণতির ঘে মতবাদ মেইন প্রচার 
করিয়াছেন, কার্ধতঃ দ্বেখ! যায় যে, পরিণতি হুইয়াছে ঠিক বিপরীত দ্বিক 
হইতে। জেংকসের মতে প্রথম ও আদি দল ছিল জাতি (119), এই জাতি 
ভাঙ্গিয়। কতকগুলি উপজাতির (0187) সৃষ্টি হয়, উপজাতি ভাক্গিয়। কতকগুলি 
গোঠী হইল ও অবশেষে গোঠী ভাঙ্গিয়া বহুদংখ্যক পরিবারের স্যরি হইল। 
পারিবারিক বন্ধন শিখিল হুইয়া পডিলে ব্যক্তি একক ও নিঃনঙ্গ হইয়া! পড়িল । 
এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি আবার মংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্ত সমাজগঠনের 
প্রাথমিক উপাদান হইয়া দাড়াইল। 

রাষ্ট্র পরিবার-সম্প্রপারণের ফপে উত্ভৃত হইয়াছে এই মতবাদ হইতে 
রাষ্্র উৎপত্তির একট! সম্পূর্ণ এঁতিহাসিক বিবরণ পাওয়! যায় না। পারিবারিক 
সংগঠন ও পিতৃশ্রেষ্ঠ অথবা মাতৃশ্রেষ্ঠ।র করৃত্ব আত্মীয়ত|-বন্ধনের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ধ রাষ্্রের অধিবাণিগণ থে বঞ্ধনের ভিত্তিতে এক 
লাবতেষ মমতার অধীনে সংগঠিভ হয়, তাহ পারিবারিক বন্ধন অপেক্ষ। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৭৪. 


শুধু গুধক নয়, আরও স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তরাং জাতিত্ব ৰা 
খ্বগোত্রীয় বন্ধনের ক্রমপর্িণতিই যে নাষ্ট্র-উদ্তভবের একমাত্র কারণ একথা বল! 
সমীচীন নয়। 


বলপ্রয়োগ মতবাদ (01)6075 0৫ £০:০০) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রস্থত যে মতবার্দগুলি প্রচলিত আছে, 
বলপ্রয়োগ মতবাদ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বাই সম্বন্ধে দুইটি গুকত্বপূণ 
বিষয়ের আলোচনা! এই মতবাদে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বাষ্ট্রের উৎপত্তি- 
সম্বন্ধে এই মতবাদ একট! নির্দিষ্ট অভিমত দেয়; দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও 
এই মতবাদ দ্বার! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি 
দুর্বল লোক ব৷ ছর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তির ছার! পরাভূত করিয়া নিজ 
কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়! বাষ্রের গোড়া পণ্তন করিয়াছে। এই মতবাদে 
মানবচরিরের মধ্য যে ম্বাভাৰিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমভালাভের প্রবণতা 
আছে তাহার উপর গুরুত্ব আবোপ করা হুইয়াছে। সত্য বটে ঘে,মান্ষ 
একদিকে সামাজিক জীব, কিন্তু সমাজে বাস করিয়াও মানুষ তাহার আদিম 
ও স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্নার প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে নাই। 
তাই কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সংঘবদ্ধ জীবনে মান্য এই প্রবৃত্তির দ্বার! 
পরিচালিত হইয়া ছুর্বলের উপর তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষিত করিতে 
চায়। এই প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাজ্ষাই অন্তঘবন্ ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের 
অন্যতম কারণ। প্রাচীন মানবনমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত 
ছিল। গোঠীপতি বা দলপতি নিজের অন্ুচরদের পূরণ আঙ্গতা ও সক্রিয় 
সহযোগিতার বলে অন্ত দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিত। এইরূপে হখন কোন দলপতি তাহার অন্ছচরদের 
সাহায্য ঘথে্ আয়তনের কোন নির্দি তৃভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
শাসনকারধ আরস্ত করে, তখনই রাষ্ট্রের স্থত্রপাত হয়। স্থতরাং যুদ্ধ বাষ্রগঠনের 
একটা প্রধান উপায়। 

'জোর যার মুন্ুক তার, 14188 29 21816 বীরভোগাা বহুদ্ধরা”-_- 
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শি রাষুতত্ব 


সব দেশেই প্রচলিত আছে ও এইগুলি, ব্াষ্ট্র যে তাহার অস্তিত্বের প্রথম পর্ধায়ে 
অপরিহার্যরপে বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য 
দেয়। 

বলপ্রয়োগ ছারা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইলেই বলগ্রয়োগের কার্ধকারিতার 
অবসান ঘটে না। প্রতিঠিত রাষ্ট্রকে কাচাইয়া বাখিবার জন্তও বলগ্রন্নোগ 
প্রয়োজন || ছূর্বল বা অপেক্ষাকৃত অন্পবৃদ্ধিসম্পন্ধ বিজিত লোকজন স্ববিধা 
পাইলে বিজেতার অধীনতাপাশ হইতে যাহাঁতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, 
সেজন্ত বলগ্রয়োগের ব্যবস্থা সব সময়েই রাখা! একাস্ত আবশ্যক । এইজন্ত 
আতাম্তরীণ শান্তি-শবংখলারক্ষা ও বহিরাত্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষাকল্পে সব 
বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হুম । স্বতরাং এই মতবাদ 
অহ্থসারে বাস্ট্রের উৎপত্তি, ভিত্তি, সম্প্রসারণ ও অস্তিত্ব পশুুবলের উপর প্রতিষিত 
বলিয়! ধারণ কর! হয়। 

রাষ্ট্রের উত্পত্তি-বিশ্লেষণ ও ব্রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্ণয় করিতে এই মতবাদ 
বছদিন পূর্ব হইতে প্রবন্তিত আছে। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক 
বিভিন্ন উদ্দেশে এই মতবাদ ব্যবহার করিয়াছেন। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মের মহিমা 
ও অবাধ গ্রতিপত্তি-স্বাপনের উদ্দেশ্টে ধর্মযাজকগণ এই যুক্তির অবতারণা 
করেন যে, রাষ্রশক্তি পশ্ুবলের উপর প্রতিষিত, আর পোপের ক্ষমতা 
ঈশ্বরান্মোদিত। ব্যক্তিম্বাতন্থ্যবাদদীরাও এই মতের ভিত্তিতে বাইকে ব্যক্তি. 
স্বাধীনতা-বিবোধী অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়৷ বাঁ্রের কার্কলাপ 
[ক্ষুত্র গণ্ডিব মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাঁন। প্রকৃতির বিধানানুঘায়ী জীবন- 
“দংগ্রামে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। বাষ্ 
দুর্বলকে সাহায্য করিয়া জাবনযুদ্ধের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ও তদ্দার? প্রকুতির 
বিধান কার্যকর হইতে বাঁধা দেয়। লমাজতন্্বাদী মতের একদল উগ্র 
সমর্থক বলেন ষে, রা সুলতঃ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র পশুবল 
প্রয়োগ করিয়া ছুর্বল শ্রমিকঙ্রেণীকে শোবণপূর্বক ধীরে ধীরে তাহাদের 
ধ্বংস সাধন করিতেছে । কার্প মাক্স? লেলিন প্রমুখ উগ্র সমাজতন্ত্রবারদিগণের 
মতে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলীন হুইয়া যাইবে। উনবিংশ 
শতাঁবীর শেষার্ধে একদল জার্মান দার্শনিক এই বলপ্রয়োগনীতির এক 
খভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাহাদের মতে একমাত্র রাষ্রই হইল শক্তির 


বাঁঞ্টের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সন্ধে মতবাদ ৭ 


নিদর্শন ও বলগ্রয়োগের ছারাই বাষ্টরের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। 
তাহারা জগৎ জুড়িপনা জাতীয় প্রভাব ও প্রতিপতি পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেস্ে 
ৰলগ্রয়োগনীতিকে বাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য নীতি বলিয়া! মনে করিতেন। 
রাইজীবনদর্শনে এই নীতি কার্ধকরী হওয়ার ফপে জার্মান জাতিকে বহুবার 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মারাতুক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। 
সমালোচনা-_রা্রুগঠনে পশ্তবলের দান উপেক্ষণীর় নহে, এ কথা স্বীকার 
করিয়া লইলেও একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই যেরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 
একথ! বলা যায় না। এই মতবাদের প্রধান ক্রট হইল যে, ইছা! বলপ্রয়োগ 
নীতিকে রাট্রগঠনেব একমাত্র উপাদদীন বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল 
শারীরিক শক্তিন্ন ভিত্তিতে গডিয। উঠিতে পারে ন।। এ সন্বদ্ধে কশে! বলেন, 
ঘে অধিকার পণুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহ। চিরস্থায়ী হুইতে পারে না। 
বলের অবসানের সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। ইতিহামের 
ঘটনাবলীতেও এই কথার সত্যত! প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের 
বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন ৰপে রা্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের মধ্ 
শারীরিক শক্তি যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইহামনে করিলে সত্যের 
অপলাপ হুইবে। সমাজ-বিবর্তনের এঁতিহানিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত 
হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, শারীরিক বলই রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান 
নহে। তৃতীক়ত:, নৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই মত সমর্থমযোগ্য 
নহে। যে মহান্‌ উদ্দেন্ট সাধন কক্িবার নিমিত্ত বাষ্ের উদ্ভব হইয়াছে 
পশ্তবলের ভিত্তিতে গঠিত বার সে উদ্দেশ্য কখনও সঞ্ষলগ করিতে পাবে না| 
মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণনাধন করা যদি বাষ্ট্রেব প্রধান উদ্দেশ্য বলিষ। ধরা 
যায়, তাহা হইলে শুধু পণুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনই এই মহান্‌ 
আদশছ।র! অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ গণতন্ত্র 
বিরোধী । গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমতের ও সহযোগিতার উপর প্রতিষিত। 
গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা সাময ও মৈত্রীতে বিশ্বা করে ? কিন্তু এই মতবাদ 
মানবচরিত্রের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু ক্ষুক্রতার উপর 
গুরুত্ব দেয়। 'জোর যার মুন্তুক তার'--এই নীতি প্রযুক্ত হইলে শুধু যে 
স্বাধীনতা, সামা, মৈত্রীভাব বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, আস্তর্ভাতিক ক্ষেত্রেও 
ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ক্ষুত্্ রাষ্ট্রগুলিৰ শ্বাধীনত। লোঁপ 
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পাইবে। একমাত্র যুদ্ধত্বারাই আন্তজাতিক সমস্তাগুলির সমাধান হুইবে। 
ফলে, মানুষের বহু যুগের কষ্টার্জিত সভ্যতা ও কৃষ্টি ধ্বংস হুইয়া পৃথিবীতে এক 
অসহনীয় বন্য পরিবেশের হৃটি হইবে। 

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বলপ্রয়োগ 
নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সমর্থনঘোগ্য না হইলেও একথা 
সানিয়া] লইতে হইবে যে, পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজাগুলি এই বলপ্রয়োগ- 
দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল ও বর্তমান যুগের বাষ্ট্রগুলিও শেষ পর্যস্ত এই শক্তির 
উপরই প্রতিষ্িত। তাহা! না হইলে পুলিশ ও সেনাবিভাগ স্থায়িভাবে 
রাখিবার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না। সমস্ত রাষট্ই এই ছুইটি 
বিভাগের বিলোপ সাধন কবিষ়! বাষ্ট্রের বায়সংকোচ দ্বারা অন্তান্ত বহু 
জনহিতকর কাঁধ করিতে পারিত। আসল কথা হইল যে, রাষ্ট্রকে অস্তর্থাতী 
কার্ধকলাপ ও বহিব্রাক্রশ্ণণ হইতে রক্ষাকল্পে পশুবলের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
কিন্তু সকলেরই রক্ষক ও পালক হিসাবে বাষ্টর শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের 
দমনের জন্গ এই পশুবল প্রয়োগ কারবে এবং এই বলগ্রয়োগ জনগণদারএ 
সমথিত হইৰে। জনগণের ইচ্ছাই হইল ব্াষ্ট্রের মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র আজ 
স্থপ্রতিষিত ও গণতন্ত্র প্রতিষঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য আজ মানিয়া 
লইতে হইবে যে, জনসাধারণের লমর্থন ব্যতীত কোন বাষুই স্থায়ী হইতে 
পারেনা । ১৬৮৮ থুষ্টাব্দের ইংলগ্ডের *গৌরবময় বিপ্লব,” ১৭৮৯ খৃষ্টাবের 
“ফরাসী ধিপ্রব ও ১৯১৭ খৃষ্টানদের “কুশ বিপ্লব" শ্বৈরাচীর রাজতন্ত্রের অবসান 
করিয়! পশুবলেব ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। স্থতবাং 
দ্বেখা যায় যে, জনসাধারণ শুধু শান্তি বা পীড়নের তয়ে বাষ্রকতৃ্ব স্বীকার 
করে তাহা নয়, শ্বীকার করে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের শক্তি জনদাধারণের 
সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন অন্গমারে জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য 
প্রযুক্ত হয়। তাই বলা হয় জনলাধারণের ইচ্ছা! বা সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিন্তি-- 
শক্তি নয় (৫ভা1]]) 0০৮ 10:০9, 29 006 08818 01 2000610) ৪6৪১৪,৭) 


সামাজিক চুক্তি অভবাদ (7175 90০18] 0056 2176075) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে হতগ্ুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে 
এই মতবাঘটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করাহয়। এই মতবাদটি যেশুধু 


বাষ্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বদ্ধে মতবাদ ৭৯ 


্বাষ্ট্রেরে উৎপত্তি বিচার করে তাহা! নহে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিশ্লেষপেও এই 
অতবাদটি লহায়ত! করে। 

রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফলে গঠিত হইয়াছে_ইহাই এই মতবাদের 
গ্রতিপাদ্ত বিষয়। রাষ্টী একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের পারম্পরিক 
চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হুইয়াছে। এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, মান্য 
একদিন সমাজগপ্ডির বাছিরে বাদ করিত। সমাজগঠনের পূর্বে মাছুষ এমন 
একটা অবস্থায় বাস করিত যেখানে মনুম্ত-প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল 
না। মানুষ নিজের ইচ্ছামত তাহার টেনন্দিন জীবন পরিচালিত করিত। 
রাষ্উৎপত্তির পূর্বে মানুষের এই প্রাক্‌ সামাজিক অবস্থাটি 'প্রাকৃতিক 
পরিবেশ" বা প্রকৃতির রাজত্ব (986 ০£ 19919 ) বলিয়। অভিহিত 
হইয়াছে। কিন্ত এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ ক্রমশ:ই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল । 
দুর্বলের উপর সবল অত্যাচাব করিলে ছূর্বলকে রক্ষা করিবার কোনরূপ 
আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। তাই মানুষ তার আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী 
পরিবর্তন করিয়া সথমংবদ্ধ জীবনযাপনমানসে নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইল। এই পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইল। চুক্তির 
ফলে মানুষ সমাঁজবদ্ধ হইল, রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া রাুক্পপ 
সংঘ গঠন করিল ও প্ররুতির রাজত্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে আত্মরক্ষা 
করিল। 

এই মতবাঁদটি বহু প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিলা এবং গ্রীক 
দার্শনিক প্লেটো! ও আযরিস্টটুল্‌ প্রভৃতি এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকঘয় এই মতবাদচি যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিবার 
চেষ্টা করেন। রোমক লেখকগণ বিশেষ করিয়া পলিবিয়াস্‌ এই মতবাদ সমর্থন 
করেন। তাহার মতে বাজার নির্দেশ জনসাধারণ আইন বলিয্না! মান্ত করে, 
তাহার কারণ রাজশক্তির উৎন হইল জননাধারণ। রাজা জনসাধারণের 
প্রতিনিধি মাত্র। মধ্যযুগে রাঙ্জভন্ত্রবিরোধী লেখকগণদ্বারা এই মতবাদটি 
বিশেষভাবে লমর্ধিত হয়। তাহাদের মতে অত্যাচাবী রাজাকে সিংহীদনচ্যাত 
এমন কি হত্যা করিবার অধিকারও গ্রজানাধারণের আছে। কেননা, 
জনসাধারণের প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই রাজা বলীয়ান ও নেই ক্ষষতার 
অপব্যবহার কৰিলে রাজাকে শান্তি দিবার অধিকার জননাধারণের আাছে। 


৯৮৩ রাষ্্রতত্ব 


এইরূপে ষোড়শ শতাব্ধী হইতে অষ্টাদশ শতাবী পর্বস্ত অনেক বিশিষ্ট 
চিস্তানায়ক এই মতবাদ নানারূপে প্রচার করিয়াছিলেন । এই জেখকগণের 
মধো ইংবাজ লেখক হুবস্‌ গু লক এবং ফরাসী গেখক কশো! এই মতবাদের 
সমর্থনকারী হিসাবে সমধিক গ্রন্িদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পরেও 
জার্মান দার্শনিক ইমাহুয়েল্‌ কান্ট ও ইংরাজ বাঞ্জনীতিবিশারদ্দ বার্কও এই 
মতবাদের আলোচনা করেন। বর্তমান যুগে এই মতবাদটির আলোচনা 
করিতে গেলে স্বভাবতই হ্বস্, লক ও কশোর অভিমত লইয়া আলোচন! 
করিতে হয়, কারণ এই তিন ব্যক্তিই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইক্সাছে-_ 
এই মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বের সহিত গ্রচার করিয়াছেন । 


হুবসের অভিমত 


“লেভিয়াথান্ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হবস্‌ তাহার চুক্তিবাদধী মত ব্যাখা। 
করিযক্াছেন। তাহার মতে বা্জম্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের 
মধ্যে বান করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মন্ধ্তথ্ট কোনরূপ আইন- 
শৃখল! ছিল না প্রাকৃতিক আইনের দ্বার! মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। 
“জোর যার মুন্ুক তার'--এই নীতিম্বারাই মানুষের অধিকার নিধণরিত 
হইত। হবসের মতে যানুষ স্বভাবতঃই অসদ্‌ ইচ্ছাপ্রণোর্িত হইয়া কাজ 
করে। তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাহার প্রধান প্রবৃত্বি। এই 
প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে লব সময়েই পরিচালিত হইত। 
মানুষের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষ লব সময়ে 
পরম্পরের সহিত কলহ করিয়া নিজ অেষ্ঠতর শক্তির বলে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা! 
করিত। শ্রেষ্ঠতর শক্তি ছাড়া মানুষের ন্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় বাধ! দিবার 
অন্ত কোন পন্থা ছিল না। স্থতরাং হুবসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে 
মানষ এমন একটা বন্ধ অবস্থায় ছিল যেখানে তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী 
একদল রুক্তপিপাস্থ নেকড়ে বাঘের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অন্ুবপ ছিল। 
এইরূপ ভীষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন যখন অলহুনীর হইয় 
উঠিল তখন তাহার! একযোগে মিলিত হুইয়! এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান 
ঘটাইতে ইচ্ছুক হুইল। তাহারা সকলেই প্রারুতিক পরিবেশে যে অবাধ 
খ্বাধীনতার অধিকারী ছিল, দেই অবাধ স্বাধীনত। একটা পারস্পরিক চুক্তির 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি লম্বন্ধে মতবাদ ৮১ 


ধারা বিন! শর্তে, নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাঞ্চির দাবী না! রাখিয়। তাহাদের 
নিজেদের একজনের হস্তে সমর্পণ করিল। এই লোকটি সম্নাজে রাজা বলিয়। 
পরিচিত হইল ও সন্কস্ত লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ভার প্রাপ্ত হুইল। 
জনসাধারণের উপর তাহার অলীম ক্ষমতা প্রতিষ্িত হইল। 

হুবদের মতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ছূর্বিষহ অবস্থা হইতে পরিজ্রাণ 
পাইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একট! চুক্তি করিল--যে চুক্তির ফলে একজন 
শাঁসনকর্তার আবির্ভাব হইল। স্থতরাং শাক চুক্তির একটি পক্ষ নছে। 
মান্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিস়া_তাছার 
হস্তে তাহারা তাহাদের তথাকথিত প্রারৃতিক দমন্ত অধিকার বিন! শর্তে 
সমর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছান্ুসারে 
শাণনকার্য অর্থাৎ জনগণের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এইজন্য 
প্রজাগণ রাজার নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবে ন। বা রাজার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ1 করিতে পারিবে না। হ্থতরাং হব সের মতে রাজ। প্রজার 
উপর কোনরূপ অবিচার করিতে পারেন না। অবিচার করার অর্থ হইল 
চুক্তি তক্গ করা । রাজ! কোনরূপ চুক্তি করেন নাই, কাজেই কোন চুক্তিত্বারা 
তিনি বাধ্য নহেন। জনগণই নিঙ্জেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে 
সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে। স্থতরাং প্রঙ্গাগণ যদি রাজার নির্দেশ অমান্ত 
করে ব! বিদ্রোহ করে, তাহা! হইলে প্রজাগণই চুক্তিভঙ্গের দোষে দায়ি 
হইবে। আর যে চুক্তিত্বারা মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা হইতে 
পরিক্রাণ পাইয়াছে, সে চুক্তি ভঙ্গ করিলে পুনবা় প্রাকৃতিক পরিবেশের 
অনিশ্চয়তার ষধ্যে ফিরিতে হুইবে। চুক্তিভঙ্কের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও 
শাসনযন্ত্র ধিকল হইবে। 

উপরি-উক্ত যুক্তিত্বার! হবস্‌ জনসাধারণের উপর রাজার অব্যাত ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তীহার মতে বাজার আদেশই হইল 
আইন। স্থতরাং তাহার মতবাদ দ্বারা তিনি শ্বৈরাচার সমর্থন করেন। 
নিজের বাক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী হবনের এই মতবাদের উপর অনেক 
আলোকনম্পাত করিয়াছে। তিনি ইংলগ্ডের বাজ! দ্বিতীয় চালের গৃহ- 
শিক্ষক ছিলেন ও তীহার এই মতবাঘ ছ্বার! টুয়ার্ট রাজবংশের যথেচ্ছ শাস্ন- 
বাবস্থার সমর্থন করেন। তীহার পুস্তকের নাষকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৮ 

৬-€১ম খণ্ড) 


৬২ বাষ্্রতত্ব 


*লেভিয়াথান্, শব্দটির অর্থ হুইল অতিকায় সামুদ্রিক জীববিশেষ। এই 
জীবের শক্তিও অপরিসীম । চুক্তির দ্বারা ঘে রাজশক্তি প্রতিচিত হইল 
তাহার ক্ষমভাও এই সামুত্রিক জীববিশেষের ক্ষমতার মত অবাধ ও অপরিসীম । 
হুবস্‌ এমন একটি মতবাদ প্রচার করিলেন, যে মতবাদ মানুষকে অতি নিকুষ্ট 
স্তরের জীব বলিয়া চিত্রিত করিল। প্রাকৃতিক রাজত্বে মানুষ ঘখন বাস 
করিত তখন তাহার জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পাশব ও স্বশ্লাযু*। 
চুক্তির দ্বার] সামাজিক জীবন লাভ করিয়াও মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি 
হইল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের অরাজকতা! হইতে পরিঞ্জাণ পাইয়া মানুষ 
ন্বৈরাচারী শালনের নিম্পেষণে পূর্ববৎ জর্জরিত হইতে লাগিল। হুবসের 
মতে একটিম্রাত্র চুক্তি দ্বার] সমাজ, রাষ্ট্র ও শাদনযন্ত্র স্ষ্ট হুইয়াছিল। তিনি 
চক্তিদ্বার! প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত রাজশক্তির প্রাধান্ত ঘোষণ! করিলেন, কিন্ত 
যাহার! চুক্তি করিয়া এই রাজশক্তির হ্য্টি করিল, সেই গণশক্তিকে তিনি 
অন্বীকার করিলেন। হব্‌স্‌ তাহার পরিকল্লিত রাষ্টব্বস্থার ছারা ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার সমাধি রচন। করিয়াছিলেন । 

এস্বলে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে, হবস্‌ যদিও তাহার মতবাদ 
ঘারা শ্বৈরতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি গণশক্তি যে সমস্ত রাজনৈতিক 
শক্তির উৎস তাহ! বিশেষ গুরুত্বের সহিত বলিয়াছেন। তাহার মতে 
স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিও জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। হব্্‌ 
একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত-প্রণোর্দিত হইয়া তাহার পুস্তকে এই গণবিরোধী 
মতবাদ প্রচার কারয়াছিলেন। তাহার সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ও 
বিশেষ করিয়া তাহার ত্বদেশ ইংলগ্ডে অন্তববিপ্রব দেশের মধ্যে অরাজকতা 
সথট্টি করিয়া লোকের স্ুখশাস্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হব, এমন একটি 
রাজশক্তি স্গ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে শক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে 
রাজনৈতিক বিবাদের অবসান ঘটাইয়! দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করিতে 
পারে । 


লকের অভিমত 


জন্‌ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদের বিশদ্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
হব স-প্রবত্তিত মতবাদের মূল হুক্রগুলির সহিত লকের মতবাদের মূল 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৩ 


হুত্রগুলির সাদৃষ্ঠ থাকিলেও দেখা যায় যে, এই উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
প্রতিপান্ভ বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 

লকের মতে রাষ্্রগঠনের পূর্বে সমাজের বাহিরে এমন একটি অবস্থায় মান্ধষ 
ৰাস করিত, ঘে অবস্থাকে তিনিও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব! গ্ররুতির রাজত্ব 
বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্ত এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে লক্‌ প্রাক্‌- 
সামাজিক (7::6-809£81 ) যুগ ন1 বলিয়া! প্রাক-রাষ্্ী (£-0০116981) যুগ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যুক্তি ও 
বিবেকের অনুশাসন হবার! পরিচালিত হইত। লকের মতে মানব স্বভাবতই 
দরবত্তপ্রকৃতি নহে। প্রাকৃ-রাষ্র যুগে মানুষ ষে স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, 
তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শারীরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ন্যা়বৌধ ও 
প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মান্ষের কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রাকৃতিক 
পরিবেশে সমস্ত মান্যই ছিল স্বাধীন ও সমপর্দায়ভুক্ত। কিন্তু কতকগুলি 
বিশেষ অন্থবিধার জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া এই শান্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশ 
পরিত্যাগ করিয়া রাষ্র গঠন করিল। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে 
সমস্ত অসংবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, সেগুলি 
মন্বদ্ধে মতভেদ হইলে মীমাংসা করিবার কোন নিদিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়ম তঙ্গ করিলে দোধীকে শান্তি দিবার নিরপেক্ষ 
কোন বিচারক ছিল না। তৃতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য 
কোন শাসন বিভাগও ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা 
দুর করিয়া! একটি বিধিসম্মত শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তনের প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি 
করিল। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি 
করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহার পর তাহার] ঘিতীয় চুক্তিত্বারা 
একজনকে রাজা করিল। প্রথম চুক্তির দ্বারা একটি রাষ্ট্র গঠিত হইল ও 
দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা একটি সরকার--বাঁজতনত্ প্রতিষ্ঠিত হইল। রাঞ্জার সহিত 
তাহাদের এই চুক্তি হইল যে, তিনি আইন প্রণয়ন করিয়৷ লোকের জীবন, 
ধন ও মানের নিরাপত্ত। বজায় রাখিবেন ও প্রজার এই নিষিত্ত তাহার 
অন্ুশানন মানিয়! তাহার আলুগত্য শ্বীকার করিবে। লকের মতে বাজ। 
চুক্তির একজন পক্ষ ও তিনি যতদিন চুক্তির শর্ত মানিয়! কাজ করিবেন 
ততদিন তিনি জনগণের সমর্থন পাইবেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে অর্থাৎ 


৮৪ বাষ্রতত্ব 


স্বেচ্ছা অথবা নিজের অক্ষমতাহেতু শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে না 
পারিলে তাহার রাজনৈতিক অধিকারও হারাইবেন। এই মতবাদঘ্বারা 
লক্‌ ১৬৮৮ খৃষ্টাবে ইংলগ্ডের “গৌরবময় বিপ্লব সমর্থন করেন । 

লক তাহার হ্বদদেশের ক্রমবধমান গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তাহার মতবাদটির ব্যাখা! করেন। হুব্‌সের মত তিনি মানবচরিআ্রকে এত 
নীচ প্রকৃতির বলিয়া মনে করেন নাই। লকের মতে পর পর ছুইটি চুক্তি- 
দ্বার বাষ্র ও সরকার গঠিত হইয়াছিল। ইহাঘ্বার! বুঝা যায় যে, তিনি 
রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্ত হুবস্‌ এবিষয়ে 
মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন । লকের মতে মানুষ নিঃশেষে লমস্ত ক্ষমতা! 
বিনা শর্তে সরকারের হন্তে অর্পণ করে নাই। জনসাধারণের হম্তেই শেষ 
পর্যস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে, যে ক্ষমতার বলে জনসাধার্ণ অন্তায়কারী 
রাজাকে ক্ষ্তাচ্যত করিতে পারে। লকের মতে আইন রাজার নির্দেশ 
নহে। আইনের উৎস হুইল জনমত এবং এই জনমত যুক্তির উপর প্রতিষ্িত 
হওয়া! চাই। স্তরাং লক্‌ তাহার মতবাদগ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি 
স্থদ্চ করেন। কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর এতটা! গুরুত্ব আরোপ 
করেন যে, তাহার ফলে শাসনব্যবস্থা হূর্বল ও অস্থায়ী হইয়! ওঠে। হব.সের 
মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে যেরূপ ব্যক্ি-স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হয়, লকের 
পরিকল্পিত রাষ্ট্রে সেইরূপ সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়--সরকারের স্থাকিত 
জনসমষ্ির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। হুবস গণশক্তিকে উপেক্ষা 
করিয়া! বাঁজশক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। লক রাঁজশক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া গণশক্তিকেই সর্বশক্তির আধার বলিয়! ঘোষণা করিলেন। 
কিন্তু বাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হইল এই রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তির মধো 
যথাযথ সামঞজশ্ত বিধান করিয়া সমাজের রাজনৈতিক জীবনধারা অব্যাহত 
বাখা। এই উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হুইয়। ফরাসী দার্শনিক রুশো! এই মতবাদের 
ব্যাখ্যা করেন । 


কুশোর অভিমত 


১৭৬২ খৃষ্টাকে কুশে! তাহার “কণ্টক্ট সোশ্ঠাল' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি- 
সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। কশোর এই সাঙ্গাজিক চুক্তি-মতবাদ লম্বদ্ধে 


বাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৫ 


বলা হইয়াছে যে, তিনি হবসের পদ্ধতিতে লকের মতবাদের সম্যক পরিব্রধন 
করেন। তিনিও হবস্‌ ও লকের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানুষের 
জীবনের স্থত্পাত করেন। কিন্তু তাহার মতে প্রকৃতির রাঞ্ে ছিল আদর্শ 
বাবস্থা । এই ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কোনরূপ কলহ-বিবাদ ছিল না। 
তাহার! পরম্পরের সহিত পরম স্থখে ও সম্প্রীতিতে জীবন যাপন করিত। 
মান্গষের পারম্পরিক সম্বন্ধ কোনরূপ কৃত্রিম বন্ধন বাবাধ্যবাধকতা দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইত না। মান্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। 
প্রকৃতির রাজ্যের এই সহজ, সরগ ও ত্বাঙাবিক জীবনঘাত্রাকে কশে! মত্যের 
বর্গ বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছিলেন । কিন্ত জনলংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান্তুযকে 
অনেক জটিল দমস্তার সন্মুখান হইতে হুইল। এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে 
তাহাদের নানারূপ সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৃতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার 
প্রয়োজন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রবর্তনের ফলে মানুষেব আর্দিম সরলতা 
ও পূর্ণ সাম্য অস্তহিত হইল। যেদিন হইতে মান্য এই সমস্ত সমন্তা-সমাধানের 
জন্ত চিন্তা করিতে শিথিল, সেইদিন হুইতে তাহাদের অধঃপতন হইল 
(40156 12080) আ1)0 £9860969 £৪ 00019) | মান্য ক্রমে ক্রমে আপন-পর 
বিচার করিতে শিখিয় স্বর্গরাজোর শান্তিময় ও পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতা-বিশিষ্ট 
জীবন হইতে বঞ্চিত হইল। ইহার ফলে মাহুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদবুদ্ধির 
আবির্ভাব হইল। শেষ পর্বস্ত এই তোবুদ্ধি মান্ধষের মধ্যে স্বার্থপরতা, 
আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতার হৃট্টি করিয়া মান্থষকে হব স্-বণিত অসহনীদ্ব 
প্রাকৃতিক অবস্থায় পর্যবসিত করিল । এই অবস্থ! হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
নিমিত্ত মানুষ নিজেদের মধ্যে একট] চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র সথ্টি 
করিল। এই বাঞ্ের মধ্য দিয়া মান্য প্রাকৃতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের 
ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইল। স্থতরাং এদিক দিয়া হবস্-বণিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুশো-বণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের 
মধ্যে নাদৃস্ রৃহিল। 

রুশোর মতে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটিগ্ানত্ চুক্তি সম্পাদন করিয়া 
রা গঠন করিল, কিন্তু বাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হবস্‌ বা লকের মতান্ুঘায়ী 
তাহারা বাহরের কোন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল ন!।। মানুষ নিজেদের 
মধ্যে এই মর্মে 1 করিল যে, তাহার! প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমত] 


৮৬ বাষ্ট্তত্ব 


প্রয়োগ করিত তাহা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ না করিয়া! সমগ্টিগতভাবে 
প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে সমগত ইচ্ছার 
নির্দেশের অধীনে সমর্পন করিল। সমগ্টিগত এই ইচ্ছাকেই রুশো সাধারণ 
ইচ্ছা (9909781 ভা1]] ) আখ্যা দিয়াছেন। রুশে! কোন ব্যক্তিবিশেষের বা 
কতিপয় জনসমট্টির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ না করিয়! সমষ্টর 
এই সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। কিন্ত 
রুশো-বণিত এই সাধারণ ইচ্ছার সহিত হব স্-বর্ণিত অবাধ রাজতন্ত্রের মূলতঃ 
কোন পার্থকা নাই। হুবংসের লেভিয়াথান্‌” যেবূপ অসীম, চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত 
ক্ষমতার অধিকারী, কশোর সাধারণ ইচ্ছাও তন্রণ অপ্রতিহত ক্ষমতার 
অধিকারী । রুশো রাজার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ ন1 করিলেও যে সমষিগত বা 
সাধারণ ইচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পন করিয়াছিলেন তাহা কার্ধতঃ শ্বৈরাচারী 
শাসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাক 
যে, কুশে! হব সের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। 


সাধারণ ইচ্ছা! (09978] ছা] )--কশে তাহার এই সমস্টিগত 
সাধারণ ইচ্ছার নিজন্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ 
নিজেদ্বের মধো যে পারম্পরিক চুক্তি করে, সেই চুক্তির ফলে এই সাধারণ 
ইচ্ছার জন্ম। এই চুক্তির কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। এই চুক্তির ছার! 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার মমস্ত ক্ষমতা পরিহার করিক্ব! সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ 
করিল। ব্যক্তিগত ইচ্ছ। ব। ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছ! বা ক্ষমতায় সমর্পণ 
করিলেও ব্যকি-ম্বাধীনতা বা সাম্যনীতির অবসান ঘটিল না। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই নবগঠিত রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে যাহা 
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া পাইল। চুক্তির স্বার৷ ক্ষমতা সমর্পণ 
করিয়! কেহই পরাধীন হইল না। পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, চুক্তিছ্বারা 
গঠিত এই সমক্টিগত ইচ্ছাতে কশে! সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। 
এই ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা! অবিভাজ্য ও হস্তাত্তরের অযোগ্য। 
একমাত্র সমগ্িই প্রত্যক্ষভাবে এ-ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের মধ্যে 
সমটির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। এই চূড়াস্ত ও অত্রাস্ত ইচ্ছার 
উদ্দেন্ট হুইল সমটির মঙ্গলসাধন করা। সাধারণের মঙ্গলমাধন কর] ফে 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৯ 


ইচ্ছার উদ্দেস্তা নয়, সে ইচ্ছা সমহ্রিগত হইলেও তাহাকে রুশে! দাধারণের 
ইচ্ছা বলিক্া মনে করেন না। হব.দের মত তিনি এই সাধারণের ইচ্ছাকেই 
নর্বশক্তিময়। অবাধ ও অগ্রতিহত কর্তৃত্বের আধার বলিয়াছেন। যদি 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার পহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণের 
ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি তাহার প্রকৃত ইচ্ছার 
দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভ্রাস্ত ইচ্ছার বশবর্তা হইয়াছে ও এরূপ স্থলে 
মাধারণের ইচ্ছা বলগ্রয়োগঘ্ধারা ব্যক্তির উপর বলবৎ করা যাইৰে। 
কারণ সাধারণের ইচ্ছা যে শুধু অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী তাহা নয়, ইহ 
সব সময়েই অভ্রাস্ত ও সম্টির মঙ্গলবিধায়ক। স্থৃতরাং কুশোর মতবাদ 
অঙ্ুসারে সরকারের কোন নিজন্ব ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার 
দ্বারা প্রতিপ্তিত ও সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনযন্ত্র মাত্র। সরকার 
সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে সাধারণ ইচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। 

লাস্কি প্রভৃতি অনেক লেখক রুশোর এই মতবাদের সমালোচনা 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বলিতে পার! যায় যে, কার্ধতঃ এই সাধারণের ইচ্ছ! 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্থৃতরাং রাষ্্রী় ব্যাপারে 
সংখ্যালঘিষ্ঠের কার্ধতঃ কোন কর্তৃত্ব নাই। সংখ্যালথিষ্ঠের1 যদি সংখ্যাগরিষ্টের 
কার্ধে আপত্তি করিয়া বাধা দেয় তাহা! হুইলে সংখ্যালধিষ্টেবা তাহাদের 
প্রকৃত ইচ্ছা! জানে না বলিয়া বলপুর্বক তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত 
অনুদারে কার্ধ করিতে বাধ্য করা যায়। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ের স্বাধীনতা 
ক্ষণ হইবার সম্ভাবনা রহিষ্মাছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতের বিরুদ্ধে বল! চলে 
যে, ইহা! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের 
স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দবেয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রূশোর সাধারণ 
ইচ্ছা হব সের “লেতিয়াথানের' মতই স্বৈরাচারী । তবে কশোর কল্িত চুক্তিতে 
রাজার কোন স্থান নাই। হবসের মত তিনি রাজাকে অগ্রতিহত দ্বৈরাচারী 
ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া সংখ্যাগরিষ্টের টহ্ববাচার সমর্থন করেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হব ও লকের মতবাদের-__বাষ্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
ও বাক্তিৎ্স্বাধীনতা--সমন্থয়ের উদ্দেশ্টে কশে। লেখনী ধাঁরথ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত ভাহীর উদ্দেস্ট সফল হয় নাই। লীস্কি বলেন যে, বর্তমীন বাুর্জীবনে 
প্রত্যক্ষভাবে এই সাধারণ ইচ্ছ। প্রয়োগ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব; 


৮" বাষ্ট্রতত্ব 


সমালোচনা--এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বু সমালোচনা 
হুইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল ফে, চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই গঠিত হয় নাই। ১৬২* থৃষ্টাবে সম্পাদিত মে- 
ফ্লাওয়ার চুক্তির নজির দ্বেখাইয়া অনেক লেখক ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চুক্তির সম্পাদনকারীরা এই মতবাদে বমিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন দিনই বাস করেন নাই ব তীছার! চুক্তির দ্বার 
কোন নূতন রাষ্ট্রও গঠন করিতে পারেন নাই। তাহার! রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনাসম্পক্ন নাগরিক হিসাবে এক দেশ হইতে অন্ত দেশে গিয়াছিলেন মাজ। 
দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিকও বটে। সভ্যতার নির্দিই স্তরে বা 
গঠিত হইয়্াছে। যে সমগ্ত বাষ্্রনৈতিক চেতনাবিহীন আদিঙ্গ মানব 
প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তাহারা ষে বা্্ব্যবস্থ! সম্বন্ধে হঠাৎ মচেতন হইয়া 
রাষ্ট্রগঠন করিল ইহা! সম্পূর্ণ ভুল। তৃতীম্মতঃ, এই মতবাদে বল! হইয়াছে 
যে, প্রকূতির রাজ মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এখানে তাহার প্রারুৃতিক 
অধিকার ( 28688] 781£06) ছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও অধিকার 
প্রকৃতির রাজ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেন ন! প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন 
কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিমান ছিল ন! যিনি মানুষের স্বাধীনত1 ও জধিকার 
রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহ! ছাড়া, চুক্তি বলবৎ করিতে গেলে আইনের 
প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক আইন কখনও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা! করিতে পারে 
না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই মতবাদের মধ্যে গুরুতর অসংগতি 
দেখা যায়। চতুর্থত:, স্তর হেন্রি মেইন-এর মতে আদিম মনুস্থসমাজগুলি 
জন্পগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সমাজমধ্যে মানুষের 
পদ্দমর্ধান্া স্থির হইত জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে, চুক্তি বা প্রতিযোগিতার 
ভিত্তিতে নয়। সেই অবস্থার বিবর্তনের ক্রমপত্রিণতি হইল চুক্তিছার! নিয়স্ত্রিত 
সমাজবাবস্থা। ৃতরাং চুক্তি হুইল সামাজিক অগ্রগতির পরিণতির নিধর্শন, 
এই মত অন্বায়ী ইহার গোড়াপত্তনের নিদর্শন হইতে পাবে না। পঞ্চমতঃ, 
এই মতবাদে জনমতকে অত্যধিক প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। জনমত 
সব সময়ই যে নিভুলি দিদ্ধাত্ত করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা! নাই। জনমত 
ঘে নব সময়েই বিবেকবুদ্ধির ছ্বার| পরিচালিত হয় তাহাও নয়, পরস্ধ অনেক 
সময় দেখা যায় থে, যুক্তিছ্ীন উত্তেজনাদবারা পরিচালিত হইয়া জনমত 


বাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৮৯ 


ঠ্বরাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। 
ফরাসী বিপ্লবে ও রুশ বিপ্লবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নামে থে সব অন্তায়, 
অবিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল ভাহা দ্বারা অতি সহজেই 
অন্থুমেয় যে, জনমতের ভিত্তিতে গঠিত বাষ্র যে সর্বাঙ্গনুন্দর হইবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই। ষষ্ঠত:, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি অংশীদারী 
কারবারের সষপর্যায়ভুক্ত কর! হয়। অংশদারী কারবার যেরূপ কতকগুলি 
লোক তাহাদ্দের স্থবিধার জন্য ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়! দিতে পারে, রাষ্টও নেইবূপ 
কতকগুলি লোকের খামখেয়ালের উপর প্রতিঠিত বলিয়! ধরা হম্ব। কিন্ত 
অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশদারের! যে উদ্দেশ্তে কারবার গঠন করে, বাষ্রব 
উদ্দেশ্য ভদপেক্ষ! বছু গুণে ব্যাপক ও রাষ্ট্রেরে সহিত বাক্তির সম্পর্ক আরও 
সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মান্নধ নাগবিক হুইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও 
রাষ্ট্রের নত্য হিসাবেই তাহার জীবনের বহুমূখী প্রবণতা সার্থকত1 লাভ 
করে। পরিশেষে, এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইহা! বলা যায় যে, যদিও আদিম 
পিতৃপুরুষগণ একট! চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয় থাকেন তাহা হইলে সেই 
চুক্তিদ্বারা উত্তরপুরুষদের বাধ্য থাকিবার কোন সংগত কারণ নাউ । বর্তমান 
পার্লামেন্ট সভা আইন করিয়া যেমন ভবিস্তৎ পার্লামেপ্ট সভাকে সেই 
আইনের ছার! বাধা রাখিতে পারে না, সেইরূপ আইনের দৃষ্টিতে অতীত 
যুগে পিতৃপুরুষদের মধ্যে সম্পার্দিত চুক্তি বর্তমান বংশধবদিগকেও বাধ্য 
করিতে পারে না। 


মতবাদের মুল্য নিধ্ধারণ ও ইহার বাস্তব গুরুত্ব (00581888107) ৪70 
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এই মতবাদ অযৌক্তিক, বিপজ্জনক ও ইতিহাস দ্বারা আছে সমর্থিত 
হুয় না, স্থতরাং রাষ্ট্র উৎপত্তির ব্যাখ্য। সম্পর্কে এই মতবাদ কোনরূপ নৃতন 
আলোকসম্পাত করিতে পারে ন।। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি-ৰিষয়ক মতবাদ 
হিনাৰে পরিত্যক্ত হইলেও অন্তর্দিক দিয়া এই মতবাদের হথেষ্ট সার্থকতা 
আছে ও যেযুগে এই মতবাদ কার্ধকর ছিল দে যুগে ও তৎ্পরবর্তী কালে 
এই মতবাদ ম্বাহগষের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রতৃত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। রাষ্ট মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নম্মতি ও সহযোগিতার 


৯০ রাষ্টুতত্ 


ভিত্তির উপর স্থাপিত--এই সত্যকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মতবাদটি বর্তমান 
গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে এশ্বরিক বিধান ৰ 
শক্তিবাদদের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। 
এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাজার হস্তে অবাধ ও দাযিত্বহীন ক্ষমত| অর্পণ 
করিয়া শ্বৈরাচারের প্রবর্তন করে, সামার্জিক চুক্তি তবাদ জনগণের ইচ্ছাকে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার একমান্ত্র ভিত্তি বলিয়া প্রচার দ্বারা শ্বৈরতন্ত্রের অবদান 
ঘটাইতে সাহাধা করে। এই মতবান্বের উপর নির্ভর করিয়া! ইংলগ্ডের 
গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারের অবসান হুইয়! 
গণতন্ত্রের ভিত্বি স্থাপিত হয়। ফরাশী বিপ্রবের ম্বাধীনতা, নাম ও মেত্রী 
বাণীর উত্সও হইগ এই মতবাদচি। আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা- 
সংগ্রা্ের প্রেরণা দিয়াছিল এই মতবাদটি ও তদবধি আজ পর্ধস্ত এই মতবাদটি 
নিপীড়িত মানবসম্প্রদ্দায়কে আশার বাণী যোগাইতেছে। রাষ্ট্র কোন-একটা 
বাস্তব চুক্তিছবার৷ গঠিত না হইলেও এই পারস্পরিক চুক্তিন্ন ধারণা শানক- 
শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া! এই মতবাদটি বাষ্রব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা 
আনিতে সক্ষম হুইয়াছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়।৷ এই মতবা ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মমচেতন 
করিতে সাহায্য করিয়াছে। স্তরাং রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে 
এই মতবাদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বলপ্রয়োগনীতির অবসান ঘটাইয়। 
শাসক-শাসিতেক সম্পর্ক স্থির করিয়া এই মতবাদটি লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্তন 
করিতে সাহায্য করিয়াছে । বদ্ভতঃ, এই মতবাদটিকে বর্তমান গণতন্ত্রের 
অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 


চুক্তিবা্দিগণ আধুনিক সার্বভৌমিকতা৷ সংজ্ঞার রূপায়ণে সাহায্য করেন। 
হুবসের মতবাদের মধ্যে আইনগত নার্বভৌমিকতা! ধারণার অংকুর দেখ! যায় 
যাহা পরবর্তী কালে জন অগ্িন হুষ্ঠভাবে বিবৃত করেন। লক্‌ রাঞ্জনৈতিক 
সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। আর কশে! লোকায়ত্ত 
সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। লক পরোক্ষভাবে 
ক্ষমতা শ্বাতশ্ত্রীবিধান নীতিও আলোচনা করেন যাহা! পরবর্তী কালে ফরাসী 
লেখক মণ্টেম্বু বিশদভাবে আলোচন। করেন । 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রতি সম্বন্ধে মতবাদ ৯১ 


হব্‌স্‌, লক ও কশোর মন্তবাদের মধ্যে লাদৃশ্য ও বৈলাদৃশ্য (2০1805 
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লানৃশ্য-_১। উপরি-উক্ত তিনজন লেখকই নামাজিক চুক্তি মতবাদের 
ভিত্তিতে বাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া শাসক-শানিতের পারস্পরিক সম্পর্ক 
নির্ণয় করিবার প্রস্কাদ পাইয়াছেন। 

২। রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মান্য এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত-_-এ 
বিষয়েও তিনজন লেখক একমত । 

৩। প্রারুতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তা ও অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে 
মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করে--এ বিষয়েও হব.স্‌, লক্‌ ও 
রুশোর হধ্যে একমত দৃষ্ট হয়। 

৪। এই পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব__-একথা তিনজন লেখকই 
সপ্রমাণিত করিয়াছেন। 

সামা্দিক চুক্তি মতবাদ্দের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলেও এই 
তিনজন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের বিশ্লেষণ 
করেন। তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল বিভিন্ন । এইজন্ত উপরি-উত্ত 
দাদৃশ্ত থাক] সব্বেও তাহাদের মতবাদের মধ্যে যূলগত বৈসাদৃশ্ত পরিদৃষ্ট হয়। 

বৈলাদৃশ্ট--১। তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব- 
জীবনের হুত্রপাত করেন। কিন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে তিনঙ্গন লেখকই 
তিনটি পৃথক মত পোষণ করিতেন ও সেইজন্য তিনটি পৃথক চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন । 

হব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল ছুবিষহ। তাহার 
মতে মানুষ হ্বভাবতই দুর্বৃততপ্রকৃতি এবং পর্বধাই অন্যের ক্ষতিসাধন করিয়া 
্বীয় ইঞ্টসাঁধনে তৎপর । প্রা$্তিক পরিবেশে মানুষের স্বীয় শ্রেষ্ঠতর শক্তি 
ব্যতীত অধিকার রক্ষা! করিবার জন্ত কোনপ্রকার আইনসম্মত উপান্র 
ছিল না। লক ও কুশো উতয় লেখকই বাষ্ট্রউৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। লকের মতে প্রীকৃতিক পরিবেশে মানুষের 
জীবন অন্তঘবন্থ ছার! হুর্বিষহ হয় নাই। পরন্ত মানুষ হথথে-শাস্তিতে বাস 
করিত। 


৯২ বাষ্টরতত্ব 


রুশে! প্রাকৃতিক পরিবেশকে মর্তোর স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
আদিম মানব প্রাকৃতিক পরিবেশে শ্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীতাব বজায় 
রাখিয়! বান করিত। কিন্ত মানুষের চিস্তাপক্তি বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা! বৃদ্ধির ফলে 
তাহাদের জীবনযাত্র। ক্রমশই জটিলতর হুইয়! মাহগষের আদিম সরলতা! ও 
সাম্যভাব দূরীভূত হইলে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান দেখ ধিল। এই তেদ- 
বুদ্ধির আবির্ভাবের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ অধ্যায়ে মানুষ হব.স্‌-বনিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশের ছুর্ধিষহ অবস্থায় উপনীত হইল। 

২। হুব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুস্তকৃত কোন আইন ছিল না । 
প্রারুতিক নিয়মেই মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মান্য অবাধ 
স্বাধীনতার অধিকারী ছিল এবং অৰাধ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক পরিবেশে 
উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া মানুষের জীবন দুধিষিহ করিয়া 
তুলিল। হুবসের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মানুষের প্রাক্-নামাজিক 
অবস্থা। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের 
জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী ছিল। 
মান্ুধের জীবন হবজ্-বণিত 'নি:লঙ্গ, কথঘর্য, পাশবিক ও স্বল্লাযু” ছিল না। 
লকের মতে প্রাৃতিক পরিবেশ ছিল প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা । রুশোর 
মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রথম পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তাহাদের 
মধ্যে সাষ্যভাব প্রতিষ্ঠিত ছিগ। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীক্ব 
পর্ধায়ে সভ্যতা রদ্ধির কলে মানুষের জীবন রুত্রিষ হইয়া তাছাদের জীবন 
ছুহিষহ হুইল। 

৩। হব সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ অনিশ্চয় অবস্থা! হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্ত মান্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়! রাষ্ট্র হট 
করিল। লকের মতে প্রার্কৃতিক পরিবেশের কয়েকটি অস্থবিধ! দূর করিবার 
জন্চ মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইল। কশে।র মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় 
পর্বায়ের ভয়াবহ অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্তে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়! রা 
কৃষ্টি করিল। 

৪| হবসের মত অনুলারে একটিমাত্র চুক্তিতার] রাষ্ট্র ও শালনঘন্ত্ 
প্রতিষ্িত হুইয়াছিল। 

লকের মতে প্রথষে একটি সামাজিক চুক্তি (8০০88 0০০৮:৯০%) দ্বার! 
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রাষ্ট্র গঠিত হয়। তৎ্পরে দ্বিতীয় একটি রাঙ্জনৈতিক চুক্তি (90116108] ০: 
005921000906851 00001)806) ছারা সীম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি শাসনযন্্ 
(রাজতন্ত্র) প্রতিষিত হয়। 

হবসের যত অন্মদরণ করিয়া রুশোও বলেন, একটিমাজ্জ চুক্তিদ্বারা রা 
প্রতিষ্ঠিত হয় ও তৎ্পরে জনসাধারণ আইন প্রপয়ন করি! রাষ্ট্রের নিছক 
প্রতিনিধি ছিসাবে একটি শাসনযন্গের কষ্টি করে। 

€। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হবস্ রাষ্ট্র ও শাসনযন্ধের মধ্যে ঘে 
পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। লক্‌ ও রুশো রাষ্ট্র ও 
মরকারের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মচেতন ছিলেন। 

৬। হুৰসের মতে মানুষের মধ্যে একটি একতরফ! চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের 
জন্ম হয়। বাজ! চুক্তির কোন পক্ষ ছিলেন না-_চুক্তির ফলেই রাজতন্ত্রের 
আবির্ভাব হয় । লকের মতে রাজ! হুইলেন চুক্তির একটি পক্ষ। রাষ্ট্র সৃষ্টির 
পর যে দ্বিতীয় চুক্তি হয় তাহা রাজা ও প্রজার মধ্যে অন্থষ্ঠিত হয়। 

রূুশোর মতে মানুষের মধ্যে একটি পারম্পরিক চুক্তি হয়-_-ইহাতে রাজ- 
তন্বের কোন স্থান নাই। 

+। হুব দের মতে মানু বিনা শর্তে নিঃশেষে তাহাদের সমৃদয় ক্ষমতাই 
রাজতন্ত্রে সমর্পণ করে--এমন কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করিবার অধিকারও 
তাহারা সমর্পণ করে। 

লকের মতে মানুষ শর্তসাপেক্ষে রাজার হস্তে আংশিকভাবে তাহাদের 
কতিপয় অধিকার সম্গপ্ণ করে। কিন্তবিদ্রোহ করিবার ক্ষমত1 তাহারা 
নিজ হস্তে রাখে। 

শোর মতে মান্য কোন রাজতন্ত্রে অধিকার সমর্পণ না করিয়। 
তাহাদের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার (090975] আ1]1) হস্তে অধিকার সমর্পণ 
করে। 

৮। হুবসের মতে রাজ! (ষরকার ) চুক্তির পক্ষ না হওয়ার জন্ত 
জনসাধারণের রাঞ্জার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাজতন্ 
'একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিনাশ নাই। জনগণের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিবার কোন আইনপঙ্ত অধিকার নাই-কারণ জনগণ, নি£শেষে 
বিনাশর্তে সমৃদ্বয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাজতঙ্্রে সমর্পণ। 


৯৪ বাষ্ট্রতত্ব 


করিয়াছে। স্থতরাং বাজার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হইল চুক্তি ভক্ক করা. 
আর চুক্তিভঙ্গের ফলে রাষ্ট্র ও শাসনযস্ব বিকল হুইলে মাঙ্ষকে পুনরায় 
প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । 

লকের মতে যেহেতু রাজ! চুক্তির একটি পক্ষ, সেইহেতু তিনি চুক্তির শর্ত- 
দ্বারা বাধা । তাহার মভে রাজা অক্ষমতাহেতৃ বা অন্ত কোন কারণে চুক্তি 
তক্ত করিলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোছ করিয়া তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার 
আইনসঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। স্থতরাং বিস্বোহ দ্বারা! সরকারের 
পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে । 

রুশোর মতেও সরকার চুক্তির পক্ষ নহে--স্থতরাং চুক্তি ব! সার্বতৌম 
ক্ষমতার সহিত সরকাবের কোন সম্পর্ক নাই। লোকায়ত্ত সার্বভৌম ইচ্ছ। 
কৰিলেই সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। 

৯। হুব.দের মতে চুক্তিছ্বার| বহু ব্যক্তি এক ব্যক্তির হস্তে (রাজার )ব৷ 
একটি নংসদের হস্তে ক্ষমতা! সমর্পণ করিয়! দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে। 

লকের মতে জনগণ আংশিকভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া তাহাদের 
স্বাধীনতা! অক্ষুণ্ন রাখে। 

রুশোঁর মতে চুক্তির পৃধে মানুষ সাম্যের অধিকারী ছিল ও চুক্তিঘারা রাষ্ট্র 
হট করিয়া মানুষই তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাধীনতা ও সাম্যভাব 
দুঢতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। রুশোর মতে জনগণের সমবেত 
সাধারণ ইচ্ছার হস্তে ক্ষমতা সমপিত হইল ও এই সাধারণ ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য 
অংশরূপে প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা-হস্তাস্তরের পরও স্বাধীন ও সমান রহিল। 

১৯। হবস্ তাহার মতবাদ দ্বার! য়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচার সমর্থনের 
প্রয়াস পান। 

লক্‌ তীহার মতবাদ দ্বারা ১৬৮৮ খুষ্টাব্দের ইংলগ্ডের 'গৌরবমস়্ বিপ্লব 
সমর্থন করেন | 

রুশে! তাহার মতবাদ ছার] ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্বন করেন। 

১১। হুৰস্‌ তাহার মতবাদ হ্বারা সার্জনীন সার্বভৌমকে উপেক্ষা 
করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমত্বে সমূদয় ক্ষমতা আরোপ করেন--ফলে বাক্তি- 
্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়। 

লক্‌ তাহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন দার্বতৌমত্ে সমূদরয় ক্ষমতা! আরোপ 
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করিয়া আইনাহ্ছগ সার্বভৌমকে উপেক্ষা করেন। ফলে, শাসনযন্তর দুর্বল ও 
অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খায়খের়ালের দ্বার! পরিচালিত হুয়। 


রুশো! তাহার মতবাদ দ্বার! স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়। 
লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান । কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে তাহার মতবাদ 
সফল হয় না। 


সামাজিক চুক্তি মভবাদের গুরুত্ব ভাস (09011716 ০ 0.৪ 9০০৫1 
(007065866 0189গ75 ) 


প্রত্যেক রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে দ্বেখা যায় যে, সমপামদ্রিক 
অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন মিটাইতে নতন নৃতন মতবাদের ্ত্টি হয় এবং 
প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন মতবাদের পরিবর্তে নৃতন 
মতবার্দের জন্ম হয়। এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ 
ছুইটিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব হয়। 
কিন্তু মান্রষের চিন্তাধারা ও পাঁরিপাশ্থিক শ্ববস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 
চুক্তি মতবাদও একসময়ে অলীক ও অপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে সমস্ত 
কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিতাক্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে এতিহাসিক 
অনুসন্ধান পদ্ধতি আবিষ্কার হুইল গ্রধান। গবেষণার ক্ষেত্রে মান্য কল্পনার 
আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া! ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই এঁতিহাঁনিক 
দৃহিভঙ্গী ও এঁতিছাসিক অন্ুসদ্ধিংস৷ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
মন্বন্ধে মানুষের যে সকল মন:ঃকল্লিত ধারণ] ছিল তাহার আমুল পরিৰতন 
ঘটিল। ফলে, রা সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যখনই এই এঁতিহা পিক দৃিভঙ্গী 
প্রযুক্ত হইল তখন কল্পনাসাহায্যে গঠিত সামাজিক চক্তি মতবাদের অসারতা 
প্রতিপন্ন হইল। 


দ্বিতীয়তঃ, ভারউইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের (11990: ০1 চ/০161০], ) 
আবিভর্ণবের ফলে উনবিংশ শতাবীতে জান ও বিজ্ঞানের সর্ক্ষেঅে এই 
বিবর্তনবাদ গৃহীত হুইল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রেও 
এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়া বগ! হইল, রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের 
ফল। কোননিরিষ্টি পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিনে বৰ! একটি উপাদানের 


৯৬ রাষ্ট্তত্ব 


সাহাষো রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। সুতরাং বিবর্তনবাদ আবিভ্বাবের ফলে 
কষ্ট-কল্লিত লামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হাস পাইল। 

তৃতীয়ত, পরবর্তী কালে খন গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ (710,9০০? 
7০000187 9০59:816065) স্বীকৃত ও স্থপ্রতিষ্তিত হইল তখন লামাজিক 
চুক্তি মতবাদের আর প্রয়োজনীয়ত! থাকিল ন। কারণ, সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের লাহায্যে যে সত্য অস্পষ্টচ্ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল গণ- 
সার্বভৌমত্ব মতবাদ দে সতাকে ম্পষ্টতব ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়! গ্রকাশ 


করিল। 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের অভ্যুত্যয় (90৫191 00110090% 
ঘ160 200 70677106786 ) 


বাক্তি-্বাধীনতা ও সামা এই দুইটি হইল গণতন্ত্রের মূলকথা। সরকার 
বা শাদন-বাবস্বার প্রয়োজনীয়ত! সমাজ-জীবনে অপরিহার্য । কিন্ত এই 
শাসন-ব্যবস্থা বাক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতির উপব প্রতিষিত হইলে ইহার 
স্বাধিত্ব ৭ শক্ষি বৃদ্ধি পায়। স্বতরাং গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির বাক্িত্বের 
উপর ঘথাথ গ্ররুত্ব আরোপ করিয়! সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠঠ করে। এদিক 
দিয়া দেখিতে গেলে বল! যায় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা ও 
সাম্য সামাজিক চুক্তি মতবাদ্বেরই পরিণতি। রাষ্রের উৎপত্তি ব্যাখা! 
ছিসাঁবে এই যতবার্দে বলা হয়যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের দ্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্থতরাং গণতন্ত্রের মূল 
কথ সামাজিক চুক্তি মতবার্দের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এই মতবাধ ব্যক্তির স্তায়মংগত অধিকার- 
গুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। ১৬৮৮ খৃষ্টাবের ইংলগ্ডের গৌরবময় 
বিপ্রব, ১৭৯২ খৃষ্টাব্ের ফরাপী বিপ্লব, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্বের আমেরিকার শ্বাধীনতা- 
সংগ্রাম ও ১৯১৭ থ্ষ্টাকের রুশ বিপ্লব পরোক্ষভাবে এই সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ্বের মূলনীতির দ্বার] প্রভাবিত হয়। স্বাধীনতা ও সাম্যের এই বাণী 
যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত জনলাধারণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও 
'রক্ষণে বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করিপ্াছে। 

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপর 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৯৭ 


প্রভৃত প্রভাৰ বিস্তার করে। লকের মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমেরিকার 
বিপ্লবিগণ বলেন যে, মানুষ তাহার প্রারৃতিক অধিকারসমূহ' বিশেষ করিয়া 
সম্পত্তির অধিকার বৃক্ষ! করিবার উদ্দেশে ঘে লরকারের আশ্গগত্য ত্বীকাব 
করে, সে সরকার কখনই তাহাদের বিন1 সম্মতিতে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। ইহ! ছাড়া, লক ম্প্ভাবে 
সরকারের সহিত জনপাধারণের সম্পর্ক বুঝ[ইয়্াছেন। তীাছার মতে সরকার 
হইল জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিঠিত। সুতরাং সরকারের 
কাঙ্গ জনদাধারণের ইচ্ছ! ও সম্মতির দ্বারা! পরিচালিত হইবে। সরকার 
আইন অন্লারে শাপন পরিচালনা করিবে এবং বে-আইনী কাজ কৰিলে 
জনসাধারণ আইনভঙ্গকাী সরকার বাতিঙ্গ করিয়া নৃত্তন সরকার গঠন 
করিতে পারিবে । আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞ| হইল : জননাধারণকে লইয়' 
জনলাধারণের কল্যাণে জনলাধারণ কর্তৃক যে শাপন-ব্যবস্থ! পরিচালিত হয়, 
তাহাকেই গণতন্ত্র বল। হয। সুতরাং বলা যায় যে, আধুশিক গণতন্ত্রের 
সজ্ঞা লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ্দের উপর প্রতিছিত। আধুনিক গণতন্ত্র 
আর একটি বৈশিষ্ঠা হইল শালণ ও আইন-প্রণয়ন কাধের পৃথকীকরণ। লব্‌ 
তাহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে এই বিষটির উপর যবাঘথ গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছেন। 

ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুক কশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচন! করিলে 
দেখা যাঁয় যে, তিনি জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাকেই বাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির 
আধার বলিঘাছেন। তিনি বলেন শালন-বাবস্থা যখন সাধারণ ইচ্ছার ছার" 
পবিচালিত হয়, তখন তাহাকে আতস্মশাসন বলা হয়। কুশে!। জনদাধারণের 
সম্মতিকেই শাদন-বাবস্থার ভিত্তি বিয়া বর্ণনা করেন। তাহার মতে মরকার 
হইল সমাঙ্জের প্রতিনিধিমাত্র এবং সরকার যতর্দিন সমাজের আন্থাভাজন 
থাকে ততর্দিন কাজ করে। কিন্তু রুশোর এই গণতন্ত্র ও সমষ্টির স্বৈরাচার 
দোষে ছুষ্ট। 

সামার্জিক চুক্তি যতবাদের অন্যতম প্রচারক হব গণতন্ত্র-বিরোধী 
ছিলেন। হুবস্‌ রাষ্র ও শাপন-ব্যবস্থাকে অভিন্ন করিয়া! স্বৈরতন্তর প্রতিষ্টা 
করেন। জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিারা যে শাদন-বাবস্থ! গঠিত 
হয় তাহাতে হবস অনীন ও অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়া! ব্যক্তি- 

৭--(১ম খণ্ড) 


৯৮ রাষ্রতত্ব 


স্বাধীনতার সামাধি রচনা! করেন। তৰে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, এমন কি চরম শ্বৈরতত্ত্র সমর্থক হব স্ও বলেন যে, রাজার অসীম ক্ষমতার 
একমাত্র উতৎ্ম হুইল জনগণ যাহার] চুক্তি দ্বারা বিনাশর্তে নিঃশেষে পুনঃ- 
প্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাঁজতন্ত্রে ক্ষমতা সমর্পণ করে। সুতরাং হুবসের 
প্রতিক্রিয়াশীল সতবাদও গণতত্ত্রেরে অভা্দয়ে পরোক্ষভাবে লাহাষ্য 
করিয়াছে। 


এঁভিছাঞিক মতবাদ ব1 বিবর্তনবাদ ( 18602608] ০৮. [0৮০]প্র- 
€102087571790£ ) 


রাষ্ট্রের উৎ্পত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনান্যায়ী াষ্ট গঠিত হয় নাই। কোন 
উপাদ্ধানই একক ব্াষ্ট গঠন কবে নাই। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য গার্ণার 
বলিয়াছেন। তিনি সকল রকম মতবাদ আলোচন1 করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইগ্রাছেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক হৃষ্ট নছে, অথবা পশ্তবলের ফল 
নহে, পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা বা পরিবারের সম্প্রারণদ্বারাও ইহার সৃষ্টি হয় 
নাই। রাষ্ী মানব-সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ত 
করিয়া বর্তমান যুগ পর্যস্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়! রাষ্ট ধীরে 
ধীরে নব নব কূপ পরিগ্রছ করিতেছে । গঠনের প্রথম পর্ধায়ে রাষ্ট্রে স্থক্রপাত 
হ্যাছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্ত তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে 
ইহা ক্রমশই জটিলতর হইতে লাগিল। 

রাষ্টের সুত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তবে 
বর্তমান যুগে জাতিতব, ভাষাতত্ব প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের আলোচন! হইতে 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাবে। এই শিদ্ধানস্তগুপির 
ভিন্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুপি বিশ্লেষণ করিয়া বাষ্ট গঠনের 
কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান এবং এই দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের বিভিন্ন 
স্তরগুলি সম্বন্ধে একট! ধারণ কর! সম্ভব হইয়াছে । এই্জন্ত এঁতিছাপিক 
মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা ছিনাবে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাঁবে বাস করিতে চায়। 
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যের এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যেই বাষ্টগঠনের বীজ 
আছে। বাষ্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব 
মাছে। আদি সমাজে রক্তসম্পর্কের বন্ধন (0901 ) মানষকে 
বার বা গোষ্ীতে একত্বিত করিতে সাহাধ্য করিয়াছে । পরিবার ও 
ঠা সম্প্রসারিত হইয়া বৃহত্তর উপজাতি বা জাতিতে পরিণত হইয়াছে । 
পে রক্তদন্বদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুত্র পরিবার হইতে বৃহত্তর ও জটিলতবর 
তর উদ্ভব হইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে ধর্ষের বন্ধন ( 7১6118107.) রাষ্গঠনে বিশেষ 
যা করিয়াছিল। আদিম মানবজাতি নৈলগিক শক্তি গুলিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত 
র চক্ষে দেখিত। সমাজের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তি নিজেদের 
নৈসপ্িক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার 
য়াঅন্ত লোকগুলির উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিল। এই 
কুলি নমাজের রক্ষক বা নেতা বলিয়া! পরিচিত হইলেন । কালক্রমে 
ধর্মীয় সংগঠনগুলির কৃষ্টি হইপ তখন ইহাঁর1 ফ্যারাও, পোপ ব1 খলিফা 
'ধারণ করিয়া সমাজে ধর্মগুকুর পদমর্ধাদা লাভ করিলেন। এইজন্যই 
যায় যে, প্রাচীনকালের রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মগুরু বলিয়াও 
চহিত হইতেন। বর্তমান যুগেও ইংলগ্ডের বাজ! প্রচলিত ধর্মমহামণ্ডলের 
[কর্তা (7989. ০ 059 17796801181)90 0108701) ) বলিয়া পরিচিত। 
দপে রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত 
এ তাব জাগরিত করিয়া ব্াষ্ট্রের বশ্ততা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে 
1 দিয়াছে। 
তৃতীয়৩ঃ, বাষ্টগঠনের কোন এক স্তরে পাশবিক বলের ( ০:০9) 
কাতার প্রয়োজন দেখ! দয়াছিল। মাঙুষ যখণ তাহাদের ভ্রাম্যমাণ 
ন পন্িত্যাগ করিয়! তাহাদের দলপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট ভূভাগে 
নস আর্স্ত করিল তখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা! সম্বন্ধে তাহার। 
ন হইল। ব্যক্তিগত সম্পন্তি সমাজে প্রবাতিত হইলে এই সম্পত্তি 
পর প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের জন্যই মানুষের আভ্যন্তরীণ 
ও শৃংখলা এবং বছিঃশক্রব আক্রমণ হইতে নিজেদের ধন, মান ও 
তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক সমাজে একজন 
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দলপতির উদ্ভব হুইয়াছে আর এই দলের স্বার্থ অক্কু্ রাখিবার নিষিত্ত শারীরি 
শক্তির উপর নির্ভর করিতে হুইয়াছে। যুদ্ধকালে যিনি নেতা ৰ! দলপ 
নির্বাচিত হইতেন শাস্তিব সময়েও তাহার কর্তৃত্ব কালক্রমে স্বীকৃত হুইঃ 
এইরূপে নামরিক প্রয়োজনে মাষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ এঁক্াবদ্ধ 
স্থশুংখল জীবনযাপনে অভ্যান্ত হইয়৷ উঠিল। 

রাষ্ট্রউৎ্পত্তির ইতিহাসে “শাজিতের ইচ্ছ! ও সহযোগিং 
(0928676 ০৫ 76 7১০01916 ) বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্র 
করিয়াছিল। সমাজের কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাদের জ্ঞান ও বুদ 
দ্বার! রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল ও রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়!, রাষ্ট্র যে জ। 
গণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত-_-এই মতবাদ জনসমাজে প্রচ 
করিলেন। ফ্লে, জনসমাজ তাহাদের নাগরিক অধিকার ও করবা 
সচেতন হইয়া উঠিল । এই বাজনৈতিক চেতন! (70116198] 001580100 
7688) জনসমীজে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতত গঠিত বাষ্ট জনমড়ে 
ভিত্তিতে রূপায়িত হইল । 

এতহ্যতীত আরও অনেকগুলি এতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘা 
রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হুইতেছে। জনসমাজে জাভীয়তভাবে 
( 197008019 01 79968071815 ) যতই শক্তিশালী হইয়। উঠিল, সঙ্গে স 
জাতির দাবী স্বীকৃত হইয়। রাষ্টগুলি 'একজাতি একরাষ্রু, ভিত্তির উগ 
প্রতিষিত হইল। সেইজন্য বতণ্মান যুগে বিশালায়তন সাম্রাজ্যের পরিখ্ 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হুইয়াছে। বর্তমান যুগে সত্য রাষ্টরগুলির মধ্যে নানাি 
দিয়! পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এত বৃদ্ধি পাইযাছে যে, কোন রাষ্ট্রের 
আর সম্পূর্ণ আাম্মনির্ভরশীল হইয়া তাহার স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা বজ 
রাখা সম্ভবও নয়, আর প্রয়োজনের দিক দিয়াও অপরিহার্য নয়। তাই এ 
শতাবী পূর্বের স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী রাষ্ট্র আঞ্জ তাহ 
নিজের ও পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে (106910086100811910 ) তাহ 
অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা অন্ততঃ আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া বৃহ 
মানব-গোর্ঠীর এক অবিচ্ছে্য অংশরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। 

অর্থনৈতিক কারণগুলিও (70০07797716 [0769৪) রাষ্ট্রের বিবর্ত 
বিশেষ প্রতাৰ বিস্তার করিয়াছে । ব্যক্তিগত সম্পত্তি-উদ্ভবের ফলে সম্প্থ 
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পাদন, বিনিময় ও ৰ্টনের নীতি নির্ধারণ করা বর্তমান বাষ্ট্রের একটি 
শ্য কর্তবা বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থদূচ ভিত্তির উপর 
তিষিত না হইলে কোন রাষ্রই তাহার উদ্দেশ্ত সার্থক করিতে পারে না। 
| অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান বাষ্টগুপি ধনতন্ববাদী রাষ্্ হইতে ক্রমশঃই 
[জতন্ত্রবাদী বাষ্টে পরিণত হইতেছে। 

উপরি-উক্ত আলোচন1 হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাষ্ট একদিনে 
একটি উপাদ্দীনে গঠিত হয় নাই। মাঁঠষের মনে রাষ্ট্রের ধারণ ও কার্ষ- 
রিতা জন্সিতে পধীদ্‌দ্দিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথম পর্যাষে হয়ত 
বারের মতন পহজ ও নতপ সংগঠনের মধ্য দিয়! বাষ্ট গঠিত হইয়াছিল, 
রপর পাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের সঙ্গে নক্ষে বাইট বিতিনন উপাদানের 
চাবে বিতিন্ন বিকাশেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে একথা স্মরণ 
খতে হইবে যে, রাষ্ট্গঠনে এই বিভিন্ন উপাদ্ানগুলি যে সব সময়ে পৃথকভাবে 
জ করিয়াছে তাহ! নয়। রাষ্টৰিবর্তনের বিভিন্ন পর্ধাষে এই উপাদ্দানগুলি 
মলিতভাবে ও বাষ্টুগঠনে সাহায্য করিয়াছে । মান্তষ যতই সভ্য হইতেছে 
টনঘদ্ধে তাহাদের ধাখণাও ততই পরিবন্তিত হইয়া রাষ্ট্র আজ এক অন্থৃতপুব 
ঠনে বপাস্রিত হইয়াছে । মানবজীবনে বর্তমানে বাষ্ট্রের প্রভাব যে শুধু 
রপ্রপারী তাহ! নয়, মান্য আজ বাইকে সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ 
যা মনে করে। স্তরাং রাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে ভা: গার্ণার ও বার্জেসের 
ভমত প্রণিধানযোগ্য। 
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এখন জিজ্ঞান্ত হইল যে, রাষ্ট যদি ঈশ্বব, পশুবল, চুক্তি বা পরিবার 
ম্রলারণ দ্বারা স্ষ্ই না হম্প তাহা হইলে ইহার উৎপন্তির উত্ম কোথায়? 


জেদ এই প্রশ্নেব যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন £ 40116 ৪6989 1৪ & 
00৮105098 09610100996 ০৫ 10008 ৪০9০1৪65 ০0০৮ ০1 £:০9৪] 
100911906 ১881019178 60:0981 92009 ০৪৪ 1700100057)6 602:708 ০৫ 
08016998010920. 6০০78709 & 108:690৮ &00. 01015987981 ০2210199610 
1 00800100. (7307:8989) 


রাষ্ট্র হইল মানবসমাজের দীর্ঘ দিনব্যাপী বিবর্তনের ক্রমোন্নত ফল। 


১০২ রাষ্ট্রতত্ব 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ 
(17559077595 ০1 085 50015 01 005 9656) 


বিভিন্ন শ্রেণীর' দাশনিকগণ বিভিব দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নি 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে একটি সামাছি 
প্রতিষ্ঠান বলিয়! চিত্রিত করিয়াছেন। এঁতিহাসিকগণ বলেন রাষ্ট্র এ 
এঁতিহাদিক বিবর্তন-প্রস্থত সংগঠন মাত্ম। নীতিশান্বিদ্গণ রাষ্ট্রকে এং 
নৈতিক উদ্দেশ সাধনের সহায়ক সংগঠন বলিয়! বর্ণনা করেন। র 
বিজ্ঞ।নিগণ রাষ্ট্রকে শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি রাজনৈরি 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, অপর পক্ষে ব্যবহারশাস্ত্বিদ্গণ রা 
আইন-প্রণরন ও আইনসংগত অধিকার রক্ষার উদ্দেস্টে গঠিত একটি আই 
মূলক সংগঠন বলিয়া বিবেচনা করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রে 
দার্শনিকগণ তাহার্দের কল্পনা-প্রস্থুত রাষ্ট্রে এপ গুণ ও উদ্দেশ্য আরো? 
করিয়াছেন যাহাতে বার সম্পকিত তাহাদের নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হ 
এইরূপে বিতিন্ন চিন্তাধারার ফলে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতবা; 
ক্ষ্টি হইয়াছে । নিম্ে বাষটু সম্পর্কে কয়েকটি বিভিন্ন মতের আলোচনা ব 
হইল। 

১। ইতালীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী নর্বপ্রথম 'রাষ্টু শব্দটি প্রৰ 
করেন। তিনি রাষ্ট্রকে শক্তি-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা করেন। বানহা 
ট্রিস্‌কে প্রসৃতি জার্জান লেখকগণও রাষ্ট্রকে শক্তির একমাত্র ধারকরূপে ক! 
করিয়। রাষ্ট্রে অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্ক রাষ্রের এই একঃ 
শক্তি-ভিত্তিক কল্পন! সমর্থনধোগ্য নহছে। শক্তি রাষ্ট্র অস্তিত্বের এক: 
ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, রাষ্র-শক্তি যখন নত 
অধিকার রক্ষায় প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই তাহা সমর্থনযোগ্য । 

২। আইনবিদগণ রাুকে আইন-প্রণয়ন ও ন্তাধ্য অধিকার রক্ষা করি 
উদ্দেশ্তে স্থষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু এই মতবা; 
বিরুদ্ধে বল! হয় যে, আইন-প্রণয়ন ও আইন-বলবৎ কর ব্বাষ্ট্রের একমাত্র ক 
নহে। এতগ্যতীত বাষ্রের আরও বু উচ্চতর উদ্দেশ্ত আছে। মুত, 
আইনবিদ্গপের এই মতবাধ ভ্রান্ত না হইলেও অসম্পূর্ণ । 
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৩। অ-রাষ্রত্তরী ও ব্ক্তিস্বাতন্ত্রাবাদিগণ রাষ্ট্রকে মানবজীবনের একটি 
অভিশাপরূপে গণ্য করেন এবং যতশীত্র রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ঃ ব্যক্তির পক্ষে 
ততই মঙ্গল। তাহাদের মতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত জীবনে অবাঞ্চিতরূপে হস্তক্ষেপ 
দ্বারা ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সাবশীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। 
সুতরাং রাষ্ট্রের আদৌ কোন প্রয্মোজনীয়তা নাই। রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ সম্পর্কে 
এক্সপ অতিরঞ্চিত বিরোধী মনোভাব কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ব্যক্তিগত 
জীবনে রাষ্ত্রীর হস্তক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রমাণিত হুইলেও এ 


যাঁৰৎ ব্যক্তিগত জীবনের উত্কর্ষ সাধনে বা যে সাহাধ্য করিষাছে তাহা 
অনম্বীকার্য। 


৪। বনুত্ববাদিগণ ( 0187811868) বলেন, রাষ্ট্র সমাজস্থিত বহুবিধ 
সংঘের অন্ততম। বিশ্ববিভ্ঠলয়, শ্রমিক সংঘ, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য 
সংঘগুলির স্তায় রাষ্টও একটি সংঘ। প্রত্যেকটি মংঘের ক্ষমতা ইহার কার্ধের 
আনুপাতিক হুইবে। যেহেতু রাষ্ট্রের কার্ধ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেইহেতু 
রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা যুক্তিযুক্ত নয় । বহুত্ববাদিগণের মতে 
সমাজস্থিত অন্ঠান্ত সংঘগ্লির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবার রাষ্ট্রে কোন 
অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্ত বহুত্ববাঁদিগণের রাষ্ট্রবিরোধী এই চরম 
মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। মমীজজীবনে এঁক্য ও শৃঙ্খলা না থাকিলে 
ব্ক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নহে। সামাজিক জীবনের এই একা ও শৃংখল। 
একমাত্র রাষ্ট্র সৃ্টি ও রক্ষ/ করিতে পারে। স্থতরাং সামাজিক জীবনের 
অসংখ্য বৈচিজ্রোর মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্রে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও কতৃত 
অপরিহার্ধ। 

«| কাল'মার্কস্‌ প্রমুখ মমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে সগ 
একটি সংগঠন বলিয়! বর্ণনা করেন। তাহাদের মতে রাষ্্র-সংগঠনের সাহাযো 
ধনী দরিদ্রকে এবং সবল ছূর্বলকে শোষণ করে । পমাজে যে সম্প্রদায়ের হস্তে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক ক্ষমত1 হস্তগত 
করিয়া অন্তান্ত সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করে। স্থতরাং শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষাই 
হইল রাষ্ট্রের গ্রধান কাঁজ। উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে, 
কারণ, কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত সময বিশেষে শ্রেণী-দ্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত 
হুইলেও সব রাষট্রকেই শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক বলিয্না বিবেচনা! করা সমীচীন 


১৪৪ রাষ্টুতত্ব 


নহে। শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক রাষ্ট্র না বলিয়া বিকত 
রাষ্ট্র বল! যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল বাষটুই সাধারণ স্বার্থের 
রক্ষক বলিয়! বিবেচিত হয়। 

৬। স্বৈরাচারী একনায়কতস্ত্রে রাষ্ট্রে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ 
করিয়া বাক্তিমানবকে উপেক্ষা করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রা ছাড়া ব্যক্তির 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না এবং ব্ক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনি স্পষ্টভাবে এই মতবাদ 
নিয়্লিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন__“সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ুক্ত, কেহই 
রাষ্ট্রের বাহিরে নয়, কেহই রাষ্ট্র বিরুদ্ধে নয় 1” (811 10010 006 
8089) 100776 0068109 6109 ৪80৪$৪১ 00708 8%£811086 &0৪ ৪৯০৪.) 
এই মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, যে মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিহ স্বীকার 
করে না,যে মতবাদে ব্যক্কি-ন্বাধীনতা লোপ পায়, সে মতবাদ আদৌ 
গ্রহণযোঁগা নছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহাধ্য করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান 
উদ্দেশ্য । যদি রাষ্ট্-ব্যবস্থার দ্বার] সেই উদ্দেশ বিফল হয় তাহ! হইলে বাষ্ট 
অন্তিত্বের কোন সমর্থন নাই। 

রাষ্ট্র সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় 
যে, কোন মতবাদই এককতাবে বাষ্র অস্তিত্বের যুক্তিসম্মত সমর্থন বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে না। স্থতরাং প্রশ্ন হইল তাহ হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত 


উদ্দেশ্য কি? 
এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, রাষ্ট্র হইল মানুষের সামাজিক জীবনের 


সর্বশ্রেঠ ও চরম সংগঠন। এই লংগঠনের সাহায্যেই মানুষ স্বাধীন ও 
খ্বাবলম্বী হইতে পাঁরে। গ্রীক দার্শনিক আ্রিস্টটল সত্যই বলিয়াছেন, 
“আইন ও ন্যায়বোধ দ্বারা মাজিত মানুষই হইল শ্রেষ্ঠ জীব। আর আইন 
ও স্টায়বোধবিহীন মান্তম হইল নিকৃষ্ট জীব ।” রা মানুষের মধো এই 
'আইনানগতভাব ও ন্যায়বোধ স্থাট্টি করিতে সাহাযা করে। বাষ্টেব অদ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য হইল যে এই সংগঠন কোন শ্রেণী-স্বার্থের ধারক নহে, ইহা! সাধারণ 
স্বার্থের বুক্ষক। সামাজিক অন্যান্ত সংঘগুলির উদেশ্য হইল সংঘগুলির 
সদন্তগণের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করা, অপর পক্ষে রাষ্ট্র হইল সার্বজনীন 
স্বার্থের প্রতিনিধি ও রক্ষক। সার্বজনীন স্বার্থের রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র সামাজিক 
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সমূদয় সংঘের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, বিভিন্ন স্বার্থের 
সংঘাতে সামাজিক জীবনে কোন বিশৃঙ্খল] ঘটিতে না পারে। বিরোধের 
অবসান ঘটাইয়। বহর মধ্যে একা ও সম্ঘয় সাধনপূর্বক সার্বজনীন ন্বার্থের 
উত্কর্ষ সাধন করাই হইল বাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য । মানবজীবনের পাবস্পরিক 
সম্পর্ক যতই জটিল আকার ধারণ করিতেছে, সামগ্রিকতাবে সামাজিক 
অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! এই জটিল সম্পর্কের চর্ম নিয়ন্থণকতা হিসাবে 
রাষ্ট্রের কর্তবা ও দায়িত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে বর্তমান যুগে 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাস্্ীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বুদ্ধি পাইতেছে। 

পাট মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্ট--এই গীক মতবাদ গ্রহণযোগ্য না 
হইলেও বলা যাইতে পাবেষে, রাষ্ট হইল সামাজিক জীবনের শ্রেঠ ও 
মর্বোৎরুষ্ট মংগঠন- একমাত্র যে সংগঠনের সাহায্যে সাবজনীন কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। মানুষের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্ট, স্তত্তরাং 
যেরাষ্ এই মহান উদ্দেতঠা সাধনে অক্ষম, সেকপে বাষ্ট্রের অস্তিত্বেব সমর্থন 
দুরের কথা, সে রাষ্ট ইহার নাগরিকগণের আনুগত্য বা বশুতার দাবা 
করিতে পারে নাঁ। পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণার পরিবতে আজ কল্াপ-ব্রতী 
রাষ্টের ধারণ] স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হুইল ব্যক্তি !নবিচারে 
প্রত্যেক মানুষের সামাগ্রক কল্যাণ সাধন করা । 


আইনসুলক অভবাদ (3 8719686 ০৪ ও 00108] 111801চ) 


অনেক বাষ্টুবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আইনের উপর প্রতিষিত। 
আইন ছা! রাগের কোন পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা নাই। স্থতবাং বাই হইল 
একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয কাধকপাপ শাসন- 
তান্নিক আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। 

আইনমূলক মতবাদ সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর আইনবিদ্গণ একমত 
নহেন। বিশ্লেষণমূলক শ্রেণীর আইনবিদ্গণেব (408150108] এ 01868) 
মতে ব্াষ্ট্ুই হইল আইনের একমাত্র উৎম। রাষ্ট্রের কার্য হইল আইন 
প্রণয়ন কর, ব্যাখ্যা করা ও আইন বলবৎ কর1। যেআইন রাষ্ট কর্তৃক 
সু বা স্বীকত বা প্রযুক্ত হইবার নির্দেশ পায় নাই তাহা বিচার বিভাগ কতৃক 
আইনবপে প্রযুক্ত বা কার্ধকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে এতিছাসিক 


১৬৩৬ রাষ্টতত্ব 


আইনবিদ্গপের (17186011081 78:1868) মতে রাই ই আইনের একমাত্র 
উত্স হইলেও সব" আইনই ঘেরাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হইতে 
হইবে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তীহাঁরা বলেন দেশে প্রচলিত চিরা- 
চরিত প্রথাগুলি রুষ্ট কর্তৃক আহুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ না হইলেও সর্ব 
আইন বলিয়া গণ্য হুয়। ভুগুই প্রতৃতি লেখকগণ আইনকে বাষ্টেরে উপরে 
স্থান দিয়া বলেন যে, বাষ্র-জন্মের পূর্বেও আইনের অস্তিত্ব ছিল। ন্থতরাং 
রাষ্ট্র আইন-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের আইনের বিধান লংঘন বা অবহেল! করিবার 
কোন অধিকার নাই। 

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
ব্যক্তির যেমন আইনগত অধিকার ও কর্তব্য আছে বাষ্ট্রেরও তন্রপ অধিকার 
ও কর্তবা আছে এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য ব্াষ্ট্র বিচারালয়ে অভিযোগ 
করিতে পারে ও নিজেও অভিযুক্ত হইতে পারে । এদিক দিয়! দেখিতে গেলে 
রাষ্ট্রের আইনমূলক ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কর্পনা-গ্রশ্থত-_ 
বাস্তব নহে। কারণ, বাষ্টাস্তর্গত জনসমহ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই। 


জৈব মতবাদ (02:287080 07 07687718788 7116025) 


সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক যে সমস্ত মতবাদ রাষ্ট্রে 
কৃক্িমত৷ প্রমাণ করিতে প্রয়ান পাইয়াছিল, সেই মতবারদদগুলির অসারতা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য একদল লেখক এই ঠজব মতবাদ প্রবর্তন করেন। 
এই মতবাদে বাইকে একচি জীবদেহ বা উত্ভিদ্দেহের সহিত তুলনা করিয়! 
উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সমতা প্রতিঠিত কর! 
হইয়াছে । জীবদ্ধেহের সজীবতা হইতে শুরু করিয়া জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু, এবং 
দ্বেতের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলই অনুরূপভাবে রা্ট্রদেহে দেখ! যাঁয়। এই 
সাদৃশ্যগুলি হইতে এই মতবাদে নিদ্ধান্ত কর! হয় যে, বাষ্ট্র গ্রাণবস্ত জীবন্ধেছের 
অশ্থরূপ একটি দেহী ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণবন্ত জীবের প্রকৃতির অনুরূপ । 

রাষ্ট্রকে জীবদেছের সহিত তুলনা করিবার প্রয়ান মানুষের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার প্রথম পর্দায় হইতে শুরু হুইয়াছিঙগ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটে! ও 
রোমান দার্শনিক নিলারোর লেখার মধ্যে ইহার সুম্পষ্ট ইঙ্চিত দেখিতে 


রাষ্ট্রের উতৎ্পত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ১০৭ 


পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ষীরদিগ.লিও, অকৃহাম প্রভৃতি দাঁশনিকেরা এই 
মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর সামাজিক চুক্তি- 
মতবাদের লেখক হুবস্‌ ও কুশো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। হুবজ্‌ 
রাষ্ট্রকে একটি অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তৃলনা করিয়! তাহার 
পুস্তকের নামকরণ করিয়াছিলেন “লিভিয়াথান্। কুশোর মতে জীবদেছের 
মত রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। সবকার হুইল বাষ্ট্রের মস্তিষ্ক, আর রাজ্য 
হইল ইহার শোণিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে এই মতবাদ এক নৃতন রূপ পরিগ্র্ 
করে। পূর্ববর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ্দেহের সাদৃশ্য 
বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ বাষ্টুকে জীবদেহের 
অন্তরূপ একটি দেহী বলিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা সপ্রমাণিত করিবার 
প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত হইয়! এই মতবাদের উগ্র সমর্থকগণ 
রাষ্ট্র ও জীবদেছের মধ্যে যে সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান তাহা বিস্তারিততাবে বিশ্লেষণ 
করেন। জার্ানীতেই সর্বপ্রথম এই জৈব মতবাদ ইহার চরম রূপ পরিগ্রহ 
করে। জার্মান দার্শনিক ব্ুনৎনসি এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা! করিয়া 
রা ও জীবদেহের অতিন্নত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ব্লুনৎন্ির মতে 
যাষ্ট মাভষের প্রতিমৃতি। তিনি বাষ্টরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়! রাষ্ট্রকে 
পুকুষ-প্রকৃতি ও ধর্মমংগঠনকে নাবী-প্রক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। 
ইংরাজ দাশনিক স্পেনসারের হস্তে এই মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ পরিগ্রহ 
করে। স্পেনসার সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই মতবাদের বিশ্লেষণ 
করিয়া বি্নবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। স্পেনসার রাষ্ট ও 
জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্ত আছে শুধু সেগুলির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 
উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্ত আছে সেগুলিরও উল্লেখ করেন। 

সাদৃশ্য-_রাষ্ট ও জীবদেহের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে : 
১। জীবদেহ যেরূপ কঙকগুলি জীবকোধ-ছ্বারা গঠিত, বারও সেইরূপ 
কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। ২। জীবদ্দেহের প্রত্যেকটি কোষ যেমন 
পরম্পরের উপর নির্ভরশীল ও সমন্ত কোষ সম্পূর্ণ দেহের উপর নির্ভরশীল, 
তন্রপ রাধ্ভুক্ত মানুষও প্রথমতঃ পরম্পরের উপর নির্ভশীল ও দ্বিতীয়তঃ 
সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল । ৩। জীবদেহ ও রা উভয়েরই জীবন 


১৪৮ বাষ্টরতত্‌ 


আরম্ভ হয় ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে। তাহার পর তাহারা একই নিয়মে 
পরিবতিত হইয়া ক্রমশ:ই জটিল রূপ গ্রহণ করে। ৪ | জীবদ্ধেহের কোন 
একটি কোষ বিন হইলে সমস্ত দেছের যেরূপ কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ 
ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বেরে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। 
এতদ্বাতীত হাবার্ট সম্পেনসার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত সাৃশ্টের 
অবতারণা! করেন। € | তাহার মতে জীবদ্দেহের যেরূপ শিরা-উপশির1 আছে, 
রাষ্ট্রদদেহে তদ্রপ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। জীবদেছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যেরূপ ন্বাযুব্যবস্থা আছে, বাষ্ট্রেদেহের বিভিন্ন অংশকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তদ্রপ সরকার আছে। ৬। বাষ্ট্র ও জীবদেহ উভয়েই 
ক্ষয়িষুণ। জীবদেছের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে প্রারুতিক নিয়মে নৃতন 
অংশ গঠিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির স্থান পূরণ হয়। রাষ্ট্রেরও তদ্রুপ বৃদ্ধ, 
অকর্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত পোকেব স্থান নবজাত ব্যক্তির দ্বার] পূরণ হয়। 


লমালোচন। 


জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য 
থাকিলেও এই সাদৃশ্ের ভিত্তিতে উভয্বের অতিননত। প্রতিষিত হইতে পারে 
না। কোন ছুইটি জিনিসের নাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাহাদের অভিন্নতা প্রমাণিত 
হয় না। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই মতবাদের 
সমর্থকগণ যে সাদৃশ্তগুপির ভিত্তিতে উভয়কে অতিন্ন বলিয়া! প্রমাণ করিতে 
প্রয়া পাইয়াছেন সেই সাদৃশ্গুলি শুধু বাহিক, মূলগত নয়। জীবদেত ও 
রাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেরূপ বাছিক সাদৃশ্য দেখ! যায়, অপর দিকে সেইরূপ 
বন্ধ মুলগত বৈশাদৃশ্ত রহিয়াছে এবং সেই বৈসাদৃশ্ঠ গুলি এত সম্যক্‌ পরিস্ফুট 
যে, বাষ্রকে কোন মতেই জীবদেহের অন্থরূপ বল! চলে না । 

১। প্রথম বলা যায় যে, জীবদেহছের কোন 'একটি কোষকে জীবদেহ 
হুইতে বিচ্ছিন্ন করিলে 'তাহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু 
াষ্ট্রভক্ত প্রত্যেক মানযেরই একটা! পৃথক্‌ সপ্ত) আছে ও রাষ্ট্রে বহির্ভূত 
হইলেও তাহার পৃথক্‌ সপ্ত! বজায় থাকে । 

২। জীবদদেহের কোবগুলির কোন দ্বতঙ্ত্র অস্তিত্ব নাই-_-জড়বস্তর মত 
তাহাদের কোন নিজহ্ বুদ্ধি বা পৃথক্‌ ইচ্ছ নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই 
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একটা স্বীয় বুদ্ধি বা পৃথক্‌ ইচ্ছাশক্তি আছে এবং এই ইচ্ছাশক্তি বাবাই মানি 
স্বীয় কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। 

৩। স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছেন যে, জীবদেহের প্রত্যেকটি জীবকোষ 
পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সমাজে মান্য পরস্পরের সহিত 
জীবকোধ গুলির মত দৃঢ় সন্বন্ধযুক্ত নয়। তাহার! বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। 

৪। জীবদেহছের চেতনা শুধু তাহার মন্তিষ্বে কেন্দ্রীভূত আর রাষ্ট্রের 
চেতনা বাষ্ট্রেব বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত আছে। 

€। পরিশেষে বলা যায় যে, জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে 
জন্মলাভ করিয়া আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে প্রারৃতিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত ব্াষ্ট্রেব উৎপন্তিন্বদ্ধে একথা! বলা চলে না। অনেক ব্বাষ্ট শক্তির 
ভিত্তিতে গঠিত হইনাছে। স্থৃতরাং জীবদেছের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সঙ্গে 
রাষ্টের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। জীবদেছের 
পরিণতি অবশ্ঠস্তাবী মৃত্া, কিন্ত বাষ্ট্রের বিনাশ নাও হইতে পারে। 

অধিকন্ধ এই মতবাদের অনেক সমর্থক বাষ্রকে জীবদেছের সহিত তুলনা 
করিয়া রাষ্ট্েব শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়্াস পান। ফলে 
বাষ্ট্রভুক্ত মাচষের ব্যক্তিত্ব ক্র হয়। 


মূল্যনিধারণ ও কার্যকারিতা 


বর্তমাণ যুগে এই মতবাদ, অপার, অলীক ও বিপজ্জনক বপিয়া পরিত্যক্ত 
হইপেও ইহার কিছু অন্তর্নিহিত সত্য আছে ও সে সত্যকে একেবারে 
উপেক্ষ। করা] চলে না। দেহেবন্তায় রা্ইও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যক্ষগুলির উপর 
নির্ভরশীল এবং এই ৰিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উৎকর্ষের উপর রাষ্ট্রের উতৎ্কধ 
শির করে। মানবদেহের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন সমস্ত দেহ 
অন্থস্থ হয়, সেইকপ রাষ্ট্রে কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থ! 
দূষিত হয়। স্থতরাং এই মতবাদে রাষ্ভুক্ত জনগণের পারম্পরিক 
নির্ভরশীলতা ও রাষ্রের অপরিহাধ একের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। 

এই মতবাদ দুইটি বিভিন্ন দিক্‌ দিয়! রাষ্ট্রের কর্মক্ষেঞ্জ্রর উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, স্পেনসার প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের 


১১৩ বাষ্টুতত্ব 


ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের 
ব্যক্তিত্বাতন্ত্রযবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্াক্তিত্বাতন্ত্রাবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের 
কর্মক্ষেত্র মংকুচিত হয়। জনগণের জীবন ও সম্পত্তি বক্ষ! কর! ছাড়া বাষ্টের 
আর করণীয় কিছুই থাকে না। অপর পক্ষে এই মতবাদ রাষ্ট্রের শেষ্ঠত্‌ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । ফলে, স্মাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়] রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 
সম্প্রপারিত হুইয়াছে। জার্মান দার্শনিকের! এই মতবাদের ভিত্তিতে 
তাহাদের আদর্শবাদ প্রচাব করিয়া রাষ্ট্রকে একটি অপৌকষেয় প্রতিষ্ঠান 
ও সর্বশক্তির আধার বলিয়৷ বর্ণন1 করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে 
বাক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। 


আদর্শবা €( 7069119% 0: 1১798010665 70060: ) 


রাষ্ট্র সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি হইণ 
সম্পূর্ণ বাস্তবতাবঞ্জিত কল্পনা মাত্র । মানুষের কল্পনায় রাষ্ট্রের আধর্শ ্ূপ কি 
হইতে পাবে এই মতবাদটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদদাহরণ। বাটে দার্শনিক 
তত্বমূলক ব্যাখ্যা করিয়া এক আদর্শ ভিত্তির উপর এই পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটৌকে এই মতবাদের জন্মদাতা বল! হয়। প্রেটে। 
তাহার বিখ্যাত “রিপাবলিক” গ্রন্থে এই .মতবাদদের তিত্তিতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ 
আদশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। এই রাষ্ট্র ন্তায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্তিত 
ও মানুষ এই বাষ্টরের নাগরিক ছিলাবে তাহার জীবনকে সর্বাঙ্গহুন্দর করিয়া 
পুর্ণ পরিণতির পথে চালিত করিতে পারে। প্লেটোর মত আদর্শবাদ সম্পূর্ণ 
গ্রহণ না করিলেও আযারিস্টটল্‌ সম্বন্ধে বল! যায় যে, তিনিও রাষ্ট্রের এই 
আদর্শ-পরিণতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাহার পরিকল্পিত রাষ্ট্র একেবারে 
বাস্তবতাবজিত কল্পনা মাত্র ছিল না। 

জামান দার্শনিক কাণ্ট, ফিচে ও বিশেষ করিয়া! হেগেলের হস্তে এই 
মতবাদ এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। হেগেল রাষ্ে দেব আরোপ 
করেন। তাহার মতে রাষ্টী এক অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের 
রাষ্ট্রদুত জনসমঠির ব্যক্তিত্ব ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে-_যে ব্যক্তিত্ব 
সকল ব্যক্তিত্বের উধ্র্বে। এই ব্যক্তিত্ের আবার একট! নির্দিই নৈতিক মান 
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গাছে। এই নৈতিক মানের মাপকাঠিতে ব্যক্িগত ইচ্ছা, অধিকার ও সমস্ত 
প্রচেষ্টার পরিমাপ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিত্ব শুধু আত্মমচেতন 
নয়, ইহা সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থ 
কখনই এই রাষ্ট্রের ইচ্ছার পরিপন্থী হইতে পারে না, কারণ বাষ্ট হইল সকল 
সভ্যতা, রুষ্টি এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রচেষ্টার উৎস। রাষ্ট্রের নির্দেশ 
পালন করাই হইল জনগণের একমাত্র পবিত্র কর্তবা, কারণ রাষ্ট্রের এই 
অপ্রতিহুত ক্ষমত। ভগবৎপ্রদত্ত। 

হেগেলের শিষ্ঠ বার্ণহাতি ও ট্রিট্ন্কের হস্তে এই মভবাদ চন্নম পরিণতি 
লাভ করে। তাহার! রাষ্ট্রকে শুধু একটি অপরিণীম শক্তির আধার বলিয়। 
বর্ণনা করেন এবং এই শক্তির নিয়ত প্রয়োগদ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত 
বজায় রাখিষাঁর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব জারোপ করেন। ক্ষুপ্ 
এষ্ট্গুণিকে যুদ্ধের দ্বার] 'করায়ন্ত করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা 
রাষ্ট্রেরে এক মহান্‌ কর্তব্য বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। তাহাদের 
মতে যুদ্ধ না করিলে রাষ্ট্রের পৌরুষের হুনি হয়, সতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ 
মপরিহার্ধ ও অবস্থস্তাবী। অনেকে মনে করেন যে, এই আদর্শবাদী জীবনদর্শনের 
জন্তই জার্মান জাতি এতটা রাজতঞ্ঞ ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পর পর 
দুইটি মহাঁসমরে জার্ধীন জাতির অপেক্ষাকৃত স্কু্ধ ও শক্তিহীন বাষ্ট্রজয়ের তীব্র 
আকাক্ষা ও জার্মান জনদাধারণের নিবিচারে রাষ্্রনিদ্দেশ পালণ করিবার 
কতবাবোধ প্রমাণিত হয়। ্‌ 

ইংলণ্ডেও আধর্শবাধী রষ্ুদর্শনের আলোচন! হয়। এই আলোচন। সম্পকে 
গ্রীন ব্রালে ও বোদাংকের নাম উল্লেখষোগ্য । তবে ইহারা জার্মান 
মাদর্শবাদকে মন্পর্ণক্ূপে গ্রহণ করেন নাই। তাহার্দের অনেকের মতে রাষ্ট্র 
সর্বপ্রধান সংগঠন ও র্বশক্তির মূল উৎ্দ হইলেও ইহার 'কার্যক্ষেত্রের ও শক্তির 
একট! শীমা! আছে। মোট কথা, ইংবাঁজ আদর্শবাদীরা রাষুনূপ দেবতার 
পাঁদপীঠতলে ব্যক্তিকে বলগিদান দিতে চাহেন নাই। 


অমালোচনা॥ 


এই মতবাদের বহু বিরুদ্ধ লমালোচন] হুইয়াছে। রাষ্ট্র সমাপ্জ হইতে শুধু 
ভিজ নয় পরন্ধ রাষ্ট্রের কর্মক্ে্র সমাজের গণ্ডি অপেক্ষা জনেক নংকীর্ণতর ৷ 


১১২ বাষ্রতত্ব 


এই মতবান্ধে রাষ্ট্রকে সমাজের উধ্বেস্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিভীয়তঃ, 
এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বময় পর্বাত্মক বলিয়! ধারণা কর] হইয়াছে । ক 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাষ্্ী ব্যাপারে বাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইল সব ইচ্ছার 
উধের্ব। এই ধারণার বশবর্তা হইলে একদিকে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
সমাধি রচিত হয়, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তদ্রপ ক্ষুদ্র বাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব লোপ 
পায়। এই মতবাদে রাষ্ট্রের যে স্বাধীনত! ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথ! বল! হয়, 
তাহ শ্বৈরীচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর শ্থৈরাঁচারের পরিণতি হইল 
যুদ্ধবাদ। 

মূল্যনির্ধারণ__এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, সংঘ হিসাৰে 
ইহা রাষ্ট্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । াষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই 
যে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ভোগ করে ও তাহাদের পারস্পন্বিক 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া নাগরিক অধিকার ভোগে সহারতা করে-_-এই 
সত্যটি এই মতবাদে বিশেষ জোরের সহিত বল! হইয়াছে । স্থতরাং নাগরিক 
অধিকারেব স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে রাষ্র নাগরিকদের নিকট চরম আক্লগতা 
ও তাগন্বীকার দাবী করিতে পারে। এতত্বাতীত এই মতবাদ একটি আদর্শ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পন। করিয়] মান্ঘকে মাদর্শ নাগরিক হইতে অন্রপ্রাণিত করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছে। 


রাষ্ট্র জন্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (1187518 0010677% ০£ (116 
9626০ ) 


বাই সম্পর্কে মার্লের মতবাদ জানিতে হইলে মার্কস্-প্রবতিত সম।জ- 
তন্ববাদ সম্পর্কে একটু পর্রিচয় আবশ্বক। ইতিহাসের জভবাদী ব্যাথা 
ও শ্রেনী-সংগ্রামের উপরই মার্কস্‌ প্রধানতঃ তাহার সঙ্জতন্ত্রবাদের ভিত্তি 
স্বাপন করেন । মার্কমের মতবাদ তাহার “সাম্যবাদী ইন্তাহার* (0০001000- 
10156 1১1808198৮0 ) ও “মূলধন (0870/%1 ) নামক দুইথানি গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পার! যায়। মাকরস্‌ কর্তৃক যে নূতন জীবনদর্শন ও নৃতন রাজনৈতিক 
মতবাদ প্রচারিত হইল তাহার ফলে পূর্বতন সমাজ-বাবস্থ'ব আমূল সংস্কার 
সাধিত হইল। ডারউইন যেরূপ জৈব বিবর্তনবাদ উদ্ভাবন করিয়া জীব 
জগতের উৎপত্তির ইতিহাসে যুগান্তর .আনয়ন করিয়াছিলেন, মাক পও 
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সেইরূপ মীনব-ইতিহাসের বিবর্তনবাদ আবিষীর করিয়! মানব-ইতিহাসে 
নবযুগের সুচনা করেন। 

মার্কসীয় মতবাদের মূল শুঞজ হইল যে, মাঁনবজীবনে উচ্চাঙ্গ জীবন- 
যাপনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা খাছ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীত্বত! 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি অন্য জাতীয় 
চাহিদ1! অপেক্ষা তীব্রতর এবং মানুষের মাননিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি 
অন্তান্ত চাহিদাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপেক্ষা না করিয়াও বল! 
যাইতে পারে যে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । উপরি-উক্ত হ্ত্রের ভিত্তিতে মার্কস্‌ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের 
সমাজ-ব্যবস্থায় যুগে যুগে ষে পরিবর্তন দেখা যায়+- তাহার মুল কারণ 
হইল পারিপার্বিক অবস্থার পরিবর্তন । অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থা 
প্রভৃতভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা! 
নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। ক্ুতরাং একটি নির্দিষ্ট কালে একটি সমাজ 
ধার কলা, দর্শন, আইন, ধর্ম, আচার, বীতি-নীতিদহ যে বিশিষ্ট রূপ 
গ্রহণ করে এবং বাষ্্রনৈতিক ব্যবস্থা! যে ধাচে গঠিত হয়, তাহা তৎকালীন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। 
অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করে। 
তিনি আরও বলেন যে, যুগে যুগে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নহিত 
সামপ্রন্ত রাখিয়া! অনুরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও অনুরূপ শ্রেণী-গ্রাধান্তের 
অভুদয় ঘটে। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ইতিহাসের ব্যাখা 
করাকেই ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ভাস্ত বলা হয়। 

মানব-ইতিহাসের এই জড়বাদী ব্যাখ্যা মার্কস ইতিহাসের দৃষ্টান্ত 
সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিকার যুগকেই মার্কস্‌ মানবসমাজ 
বিবর্তনের আর্দি অধ্যায় জাখ্য। দিয়াছেন। এই যুগে শিকারের যন্ত্রপাতি ও 
শিকারলন্ধ পণ্ড সাধারণ সম্পত্তি বলিকা পরিগণিত হইত। শিকার যুগের 
এই অপরিণত সমাজভান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ -ব্যবস্থাও 
অপরিণত সাম্যবাদী ধাচে গঠিত ছিল। 

শিকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! মান্য যখন পশুপালন বৃত্তি গ্রহণ করিল 
তখন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামোর 

৮৮৫ ১ম খণ্ড) 
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পরিবর্তন ঘটিল। পশুপালন যুগে সমাজে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব 
হইল--পশুর মালিক শ্রেণী ও পশুর মালিকানা-বিহীন শ্রেণী। এই যুগে 
সর্বপ্রথম বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর আবিঙাবের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় 
অনাম্য প্রতিঠিত হইয়। শ্রেণী-দংগ্রামের শৃত্রপাত হয়। 


পশ্ডপালন বৃত্তি গ্রহণের ফলে মানবসমাজে যে অসাম্যের সুত্রপাত হয়, 
পরবর্তী কৃষিধুগে এই অসাম্য আরও বৃদ্ধি পায়। কৃষিযুগে কৃষিকার্ধই ছিল 
ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় এবং এই কারণে জমির মালিকগণ সমস্ত ক্ষমতা 
হস্তগত করিয়! ভূমিহীন শ্রেণীকে একাস্তরূপে নিঃসহায় ও জমির মালিকগণের 
উপর নির্ভরশীল করিয়া! তুলে। এই ব্যবস্থার ফলে লমাজে ভূমিদান 
(9০৫) শ্রেণীর আবির্ভাব হয় এবং জমির মালিক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণীর 
মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিতে থাকে। 


উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে আমল 
পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপাস্তর 
ঘটে। যন্ত্র সাহায্যে উতপাধন-ব্যবস্থায় প্রভৃত পরিমাণ।মূলধন প্রয়োজন । 
এই কারণে যান্ত্রিক যুগে মূলধনের মালিক কষিষুগের জমিদার শ্রেণীর স্থান 
গ্রহণ করিল। অর্থের বলে মুলধনের মালিকগণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহাদের 
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে বিভ্তহীন শ্রেণী অনন্তোপায় হইয়া 
জীবিক! সংস্থানের উদ্দেস্টে মালিক শ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইল। মালিক শ্রেণী এই বিতুহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের 
নিঃসহায় অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া! শ্রমজীবিগণকে তাহাদের শ্রমদ্ধার! 
উত্পাদিত ভ্রবোর বাজার মৃল্য অপেক্ষা কম মূল্য শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক 
হিসাবে দিতে লাগিল। শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মৃল্য ও 
শ্রষিককে প্রদত্ত মজুরি এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্‌ 'উদ্ত্ত মৃল্য' 
( 5000198 ৬৪199) আখ্যা দিয়াছেন। এই উদ্ধত মূল্যের সমগ্র পরিমাঁণই 
শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিক্না মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করেন। এইবূপে 
অর্থনৈতিক ক্ষমত| হস্তগত করিয়া মালিক শ্রেণী রাদনৈতিক ক্ষমতাও 
অধিকার করেন। রাইনৈতিক ক্ষমতার বলে তাহারা সাহিত্য, কলা, 
ইতিহাপ, দর্শন, আইন প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণীর্থের স্থবিধ! অন্ধনাবে স্থই 
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চরেন। এ যুগেও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বাষ্টব্যবস্থাও 
ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে। 


মার্কস্‌ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যান্ত্রিক যুগের উন্নত অবস্থায় বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎকট প্রতিষোগিতার ফলে বৃহৎ শিক্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 
মধিক পরিমাণ মুনাফা লাভের উদ্দেস্টে সংঘবদ্ধ হইয়া অতিকায় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া একচেটিয়। কারবার স্থাপন করিবে । ইহার কলে 
একদিকে যেরূপ ধনিক-মালিকের মুনাফ। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে 
দ্রপ শ্রমিক শ্রেণীর আর হাম পাইতে থাকিবে। এই শোধণ পদ্ধতির ফলে 
দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হুইবে এবং অধিকাংশ লোক 
দারিত্র্য-পীড়িত হইবে । এইরূপে পশ্তপালন যুগে অর্থনৈতিক কারণে 
মানবসমাঞ্জে শ্রেণীভেদ্র ফলে যে অনাম্যের বীজ উপ্ধ হয়, উন্নত যাস্ত্রিক 
যুগে সেই ক্রমবর্ধমান অপাম্য তীব্রতর হইয়া! উগ্র শ্রেণী-সংগ্রষমে পর্যবন্িত 
হইবে। সমস্ত দেশের ধনিক শ্রেণী তাহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে 
সংঘবদ্ধ হইবে, অপরপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র শ্রমজীবী মালিক শ্রেণীর বিক্ষদ্ধে এক 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করিয়া মিলিত হইবে। 


সুতরাং মার্কপীয় ইতিহানের ভাস্ত অন্পারে বল! যায় যে, সামাজিক 
বিবর্তনের বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কাঠামো সমাজের অর্থ নৈতিক বাবস্থার দ্বারাই 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন যুগে বিত্রবান ও 
বিত্তহীন-_-এই দুইটি শ্রেণীর বিপরীত স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে। বিভ্তবান 
অণী ইহার স্বার্থ রক্ষাকল্পে নানারূপ উপায় অবলঘন করিয়াছে। রা্ুরূপ 
সংগঠন হইল এই উপায়গুলির অন্ততম। এই সংগঠনের সাহাযো বিত্তবান 
শেণী বিত্তহীন শ্রেণীকে অব্দমিত রাখিতে চেষ্টা করে। বিত্তবান শ্রেনী 
রায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে শোধিত শ্ণীর উপর ইহার কর্তৃত 
ইপ্রতিচিত করে। স্ৃতরাং মার্কদের মতে রাষ্ট্রে উৎপত্তি ও অস্তিত্ব 
পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একমাত্র এই পশ্ুবল গ্রয়োণ করিয়াই বাষ্ 
সমাজের শ্রেণীগত কাঠামে! অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণে 
মার্কস্‌ রাষ্ট্রকে শ্রেণী স্বার্থের ধারক এবং প্রেণী স্বার্থে পৃষ্ঠপোষক বলিয়া 
বর্ণ! করিয়াছেন। 


১১৬ বাইত 


মার্কসীয় মন্তবাদের সমালোচনা (0161018) 01 615 জাকাত 
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মার্কসীয় মতবাদের বিরদ্ধে অনেক সমালোচন। হইয়াছে। প্রথমত; 
বল! হয় ষে, সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্বস্‌ শুধু অর্থ নৈতিক প্রভাবের উপর 
অযথ! গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কার্ধতঃ দেখ! যায় ঘে, সমাজ-বিবর্তনে 
অর্থ নৈতিক পরিবেশ ছাড়াও ধর্ম, স্তার়, নীতি, কলা, কৃষ্টি গ্রভৃতি উপাদান- 
গুলির প্রভাব অনন্বীকার্ধ। 

দ্বিতীয়তঃ, ছুইটি বিষয়ে মার্কসের ভবিষ্বদ্বাণী মতা বলিয়া প্রমাণিত হয় 
নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শোষণের ফলে দরিদ্র শ্রেণী দরিজ্তর 
হইবে। কিন্ধ শিল্পের উন্নতির ফলে প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখা যায়। মার্কম্‌ আরও বঙগিফাছিলেন যে, 
বিস্তুহীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কালক্রমে বাষ্ট্র গঠন বিঙগীন হইবে। 
রুশ দেশে সাম্যবাদ প্রতিঠিত হইলেও রাষ্টে এখনও অবদান ঘটে নাই। 

তৃতীয়তঃ, মার্কস্‌ যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রে কথ! বলিয়াছেন, মে বাই হিংসা- 
দ্বেষবপ্রিত ও মানব-সমাজের পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এরূপ শাস্তিপূর্ণ রাষ্ট কখনও বিপ্রব বা শ্রেণী-সংগ্রাষের দ্বারা প্রতিষিত হইতে 
পাবে না। সুতরাং তাহার মতামতের বিভিন্ন অংশ পরম্পর-বিরোধী। 

পরিশেষে বলা! যায় যে, মার্কস্‌ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী একতার উপর 
তাহার মতবাদ প্রতিষ্রিত করিয়াছিলেন এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিককে 
একতাবদ্ধ হইতে উ্দার্ত আহ্বান জানাইয়্াছিলেন। কিস্তু তাহার আস্তর্িক 
আহবান মব্বেও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী আজও পর্ধন্ত জাতীয়তাবে4 
পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক 'আদর্শ গ্রহণ করে নাই। 

কিন্ত এই বিরুদ্ধ সমালোচন! সবেও বলিতে হইবে যে, মার্কস্‌ তাছার 
মতবাদ প্রচার দ্বাবা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সন্ঘদ্ধে সচেতন 
করিয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছারা তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাছাঁযা 
করিয়াছেন। মার্বসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখা! গ্রহণযোগ্য না হইলেও 
একথা মানিয়া লইতে হইবে ঘে, মাঘের অর্থ নৈতিক প্রয়োঞ্গন-আনিত কর্ধ 
শ্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিষ্াণে প্রভাবিত করিয়াছে। 

[ পঞ্চদশ অধ্যাক়্ দ্রষ্টবা ] 
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সংক্ষিপ্তসার 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে কোনকপ নির্দিই ইতিহাস নাই। শমা্গবন্ধ 
জীবনের প্রতি ষাহুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
চেতনাই রাষ্ট্র-উৎপতির মুল সুত্র বলিয়! ধরা] যায়। এ সমন্ধে পাঁচটি বিভিন্ন 
মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা- 


১। এম্বরিক উৎপত্তি মতবাদ-_-এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ভগবানের স্থষ্ 
সংগঠন বলিয়! যনে করে ও রাজা ভগবৎ-প্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র 
ভগবানের কাছে দায়ী থাকিয়! বাইর পরিচলন। করেন । প্রাচীনকাগের অনেক 
দশে এই মতবাদ প্রচ্লিত ছিল ও এই মতবাদ বাষ্ট্রগঠনের প্রথম অধ্যায়ে 
মান্তষকে ধর্মভয়ের মাধ্যমে বাষ্ট্রের প্রতি আহ্ছগত্য ও বস্তা শ্বীকার করিবার 
শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইছা রাজার 
স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় ও বর্তমান যুগের রাজতন্ত্র ব্যতীত বিভিন্ন রকম 
স"কারের ভিত্তিতে প্রতিষঠিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্য। করিতে পাবে না। 

২। বলপ্রস্মোগ মতবাদ্ব_-এই মতবাদে “জোর যার মুন্ুক তার" এই 
প্রবচনের যুক্তি-যুক্ততার ভিত্তিতে ব্বাষট্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। 
নূবল দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়! ব্রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন কবে ও 
রাষ্ট্রের অস্তিত্বও এই পশুবলের সহায়তায় বজায় রাখে । বা্ট্রগঠনে ও 
রাষ্ট্রের অগ্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্ত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। এঁতিহাসিক 
ও বাস্তব দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে একথা অনম্বীকা্ধ হইলেও, বাষ্ট্র ঘে 
একমাত্র পশ্তবলের উপর প্রতিঠিত একথা বলা যায় না। পশ্ডবলের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্টুই চিরস্থায়ী হয় না। শাপিতের মম্মতি ও নহুযোগিতাবর 
ভিত্তির উপর বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। 


৩। জামাজিক চুক্তি মতবাদ- তার মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মাহুষের 
দম্পাঙ্িত চুক্তিছার! ইহার উদ্ভব হইয়াছে-- এই মতবাদের ইহাই প্রতিপান্চ 
বিষয়। ন্বাষ্ট্রের আবির্ভাবের পথে মান্য এক প্রাক্‌-সামাজিক অবস্থায় বাস 
কারত। এই অবস্থাকে প্রকৃতির বান্জত্ব বল! হইয়াছে। এখানে মানুষের 
দীবন অলহনীয় হুইয়। উঠিলে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা! চুক্তি সম্পাদন 


১১৮ াষ্ট্রতত্ব 


করিয়া রাষ্ট্র হুট্টি করিল। স্থৃতরাং বাষ্র চুক্তিছ্ার! গঠিত। হব, লক্‌ ও 
রুশো এই যতবাদের প্রধান সমর্থক। এই তিনজন লেখক একই বিষয়ে 
আলোচন! করিলেও তাহাদের উন্দেস্ত বিভিন্ন ছিল। হবস্‌ তাহার মতবাদ" 
স্বারা রাঞজশক্তির অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। লক্‌ এই 
মতবাদকে ব্যজি-ম্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর 
ক্ষশোর হস্তে এই মতবাদ লোকামাতঁ সরকারের রূপ গ্রহণ করে। 

এই মতবাদটি অনৈতিহাদিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যন 
হইলেও ইহার অন্তনিছিত সত্য হইঙ্গ যে, জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতা; 
উপর রাই প্রতিঠিত। এই মতবা্ে এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের ও বন 
প্রয়োগ মতবার্দের বিলোপ নাধন করিয়া বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রগতির 
পথ স্থগম করিয়া দেয়। 

৪। পারিবারিক লন্প্রসারণ মভতবাঞ্__মাতৃতান্ত্রিক অথবা পিতৃ 
তান্ত্রিক পরিবার সম্প্রনারিত হুইয়! বাষ্ট কালক্রমে ইহার বর্তমান বদ 
লইয়াছে, এই মতবাদে ইহাই বলা! হয়। পরিবার হইতে গো, গো? 
হইতে জাতি এইভাবে সহজ ও দরল সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রমশই 
জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে । জাতিত্ববন্ধন বাষ্ট্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে একথ 
হ্বীকার করিলেও বল! যাপ্প না যে, একমাব্র পারিবারিক সম্প্রপারণের ফনে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়াও মানুষের আদিম সংগঠন যে পরিবা; 
হইতে আরম হয় তাহারও কোন নিশ্চিত নিদর্শন নাই । 

৫। বিবর্তনবাদ ব| এঁভিহানসিক মতবাদ-_াষ্ট্রের উতৎ্পত্তিবিষয়ব 
মতবাদগুলির মধ্যে এইটিই হইপ বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ । এই মতবাদে! 
বিশেষত্ব হইল ঘে, ইহ! বাষ্রগঠনের কোন একটি বিশেষ উপাদান বা রা 
উৎপত্তিত্ব কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ না করি! 
সবগুপির সমন্বয়ে একটি সম্ভাব্য মতবাদ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। রাষ্র বহছুযু 
ধরিয়। বহু এঁতিহাসিক হুটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তনের মধ্য দিয়! বর্তমা। 
রূপ পরিগ্রহ করিয়্াছে। রাষ্ট্রগঠনে রক্কপন্বদ্ধ, ধর্ম, শারীরিক শর্ত 
রাজনৈতিক চেতনা, জাঁতীয়তাবোধ, অর্থনৈতিক কারণ প্রতভৃতি বু শি 
কার্ধকরী হইয়াছে । রা একদিনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-্বারা বা একা 
উপাদানে গঠিত হয় নাই। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকাঁত সম্বন্ধে মতবাদ ১১৪ 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক মতবাদ 


১। জৈব মভবাদ-_এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত 
তুলন। করিয়া একটি সজীব ও সচেতন দেহী বলিয়া! ধারণ! কর] হইয়াছে। 
জীবদেহ যেরূপ কতকগুলির জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই জীবকোবগুলি 
যেরূপ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, তদ্রপ বাষ্ও কতকগুলি 
মাহগষের লমন্বয়ে গঠিত ও এই মাহুষগুলি পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । 
জীবকোবগুলি যেরূপ সমস্ত দেহের উপর নির্ভরশীল, জনগণও সেইরূপ বাষ্ট্রের 
উপর নির্ভরশ্্ীল। রুমৎন্সি ও স্পেন্পার এই মতবাদের প্রধান মমর্থক ছিলেন। 

রাষ্ট্রও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলর কথা বল! হয় সেগুলি বাহক, 
মূলগত নয়, তাহ। ছাঁড়া ইহাদের মধ্যে এত মৃূলগত প্রভেদ আছে যে-জন্য 
রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূশ বল1 আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় । 

২। আদর্শবাঞ্ঘ_এই মতবাদে রাষ্ট্রের বাস্তব তাৰঞ্জিত আদর্শ পবি- 
কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রে এক নৈতিক ও অতিমানবীয্ম ব্যক্তিত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়! ব্যকি-্বাধীনত। 
ক্ষন করিতে পারে ও আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্ধয় ঘটাইতে পারে। 


মার্কসীয় মতবাদ _সাম্যবা্দী ইন্তাহার ও মূলধন নামক গ্রন্থ ছুইখানি 
হইতে বাষ্ট্রসম্পর্কে মার্কসের মতবাদ জানিতে পারা যায়। ইতিহাসের জড়বাধী 
ব্যাখ্যা, উদ্ব ত্বমূল্যের সর ও শ্রেণীদংগ্রাম--এই তিনটি সিদ্ধান্তের উপর তিত্তি 
করিয়! মার্কন তাহার মতবাদ গ্রতিষিত করেন । তাহার মতে শিকাবরযুগ হইতে 
আরম্ত করিয়া বর্তমান শিল্পযুগ প্ধস্ত ৰিভিন্ন যুগে যে সামাজিক ও বাজনৈতিক 
বাবস্থা দেখ! যায় তাহা তৎকাঙ্গীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থ1 বিশেষ করিয়া উৎপার্দন- 
ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎ্পাদন-ব্যবস্থা 
সমাজের যে শ্রেণীর অধিকারে থাকে, সেই শ্রেণী প্রধান্ত লাভ করিয়! 
সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রথ করে । ফলে সমাজে ছুই শ্রেণীর আবিভাব হয় 
ক্ষমতাসীন বিস্তবান শ্রেণী ও ক্ষমতাহীন বিত্তহীন শ্রেণী। একদল শাক ও 
শোষক, আর একদল শানিত ও শোধিত। এই শোষণের প্রতিবাদে শোষক ও 
শোধিতের সংঘর্ষ অনিবার্ধ। শোধিত শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শোষক শ্রেণীর 
হস্ত হইতে বলগ্রয়োগে ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে শোবিত শ্রেণীর হবার! 


১২৩ রাষ্ট্রতত্ব 


রাষট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইলেও শেষ পর্বস্ত শোষক শ্রেণী যখন নিমূ্ল চ্য়, 
তখন এক শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থ। গঠিত হয় যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দবিজ্বের 
কৌন পার্থক্য থাকে না। মার্কসের মতে বিত্তবান শ্রেণী রাষ্ট্রক্ূপ সংগঠনের 
সাহায্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেনা-বাহিনী ও পুলিশ সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা স্থায়ী 
করিতে চেষ্টা করে। স্থতরাং বাষ্রের শক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষিত 
শ্রেণী রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলগ্রয্বোগ সাহায্যে হস্তগত 
করিস শ্রেণী-ভিত্তিক রাট্রুকে শ্রেণীহীন রাষ্্র-ব্যবস্থায় পরিবতিত করে। 

মার্কষের মতবা্ব সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার মূল সুত্র গ্রহণযোগ্য । 
শ্রেণী সংগ্রামের সাহায্যে বিভ্তহীন শ্রমজীবিগণ যে তাহাদের বছ ন্যায্য অধিকার 
অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহ। অনন্থীকার্ধ। 


পঞ্চম অধ্যায় 


সার্ভৌমিকত। 


(80592616065 ) 


লার্বভৌমিকতার অর্থ (71987017)6 ০£ 8০5৪:6187165) 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রে নেই সৰ মৌলিক 
লর্বোচ্চ ও অসীম ক্ষমতা যাহা ব্যক্তি, সংসদ বা! রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত যে কোন 
বস্ধর উপর অবাধভাবে প্রয়োগ কর! চলে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট ইহার 
এলাকার মধ্যবর্তী যেকোন বাক্তি বা সংসদের উপর আধিপত্য করিতে 
পারে ও তাহার্দের নিকট হইতে অখণ্ড আনুগত্য ও বশ্ঠতা আদায় করিতে 
পারে। নিজের এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্ব পূর্ণ হওয়া চাই। 
বদি কোন বাসর অন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশের উপর নির্ভর করে তাহ! হইলে ইহার 
রাষ্ট্রীয় মর্ধাদ! ক্ষু্ন হয়। স্থতরাং রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতা । 
ইছার উপর আর কোন ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা রাষ্ট্র অন্ত কোন উচ্চতর 
কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা রাষ্ট্রের মৌলিক ক্ষমতা-_ 
যাহার বলে রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছান্ুসারে ইহার কার্যাবলী পরিচালিত করিতে পারে 
ও যে ক্ষমতার বলে এক রাই অন্থান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে । 
সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ((0178750667186808 01 ৪০9৮6218065 ) 

প্রথমতঃ, ববাষ্্রের এই ক্ষমতা আদিম বা মৌলিক (02181091 )। 
দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমত1 কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হুইতে পায়ে না। 
ইছ1 বাষ্রের শ্ৈর (80801969 ) ক্ষমতা । তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অন্ীম 
(80913071650 )। রাষ্ট্রের এই ক্ষমত। আত্যন্তনীণ ব্যাপার নিক্স্তণে ও 
বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ কর! হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা! 
অবিভাজায (10015151016 )। একটি ছাত্র বেস্তরীক প্রতিষ্ঠান হইল এই 
ক্ষমতার অধিকারী । একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে শাংশিফতাবে এই 
ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারে ন1। সমাজ-বাবস্থার একা বজায় স্বাধিবার 
নিষিত্ই লার্বতৌমত্বের এই অবিসাজাত1 অপরিহার্ধ বলিয়া পরিগণিত হুয়। 


সার্বতৌমিকতা ১২৩ 


একই মাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকাঁর। থাকিলে সমাজ- 
ব্যবস্থার কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলে, সমাজ-ব্যবস্থা 
ব্যাহত হইতে পারে। তাই দ্মাজ-ব্যবস্থার সংহতি অঙ্থুপ্ন রাঁখিবার নিহিত 
সার্বতৌম শক্তির অবিভাজাতা গ্রয্বোজন। পঞ্চমত:, এই ক্ষমতা স্থায়ী 
(09208706206 )। বাষ্ ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, 
আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত বাষ্ট্র থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের 
সহিত এই ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার 
অস্তিত্বে কোন হানি হয় না। যষ্ঠতঃ, এই ক্ষমত! হস্তাত্তরযোগ্য নহে 
(10817608018 )। কোন মান্য যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া 
নিজে বাঁচিয়। থাকিতে পারে না, তন্ত্রপ সার্বভৌমত্ব ছাড়া বাষ্রও বীচিতে পারে 
না। মার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু রা নিজ 
ইচ্ছায় তাহার ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্ত রাষ্ট্রকে হস্তাস্তর করিতে পারে। এই 
কার্ধ ছার1 রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না। দখচমত+ বাষ্্রের এই 
ক্ষমত| আইনাহছমোদিত ব্বত্ববিশিষ্ট ( 1007098011061019 ) দ্বীর্ঘকাল ভোগরদদখল- 
বিশিষ্ট রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সাময়িক অপগ্রয়োগ বা! অব্যবহারের কারণে নষ্ট 
হইতে পারে না। 


সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ (7)106176 8809065 01 9০576180165) 


রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষ্তার প্রকৃত অধিকারী কে বা কাহার1 ও কাহার 
দ্বারা! এই শক্তি প্রযুক্ত হয় এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মততেদ থাঁকিবার 
ফল্গে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিমন রূপ দেখ! যায়। বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন 
দৃ্িভঙ্গী লইয়া ইহার আলোচন1 করিয়াছেন। সেইজন্য এই ক্ষমতার 
প্রকারতেদ দেখ। যায় । 


কার্ধকরী ব' প্রকৃত্ত লার্যভৌমত্ব ও নামমাজ জার্বতৌমন্ত (8৫৮09 
৪8৫ 716018: ৪০56:612005 ) 


রাষ্ট্রের মধ্যে যে বা হাহীরা বাষ্রের আদিম, ন্বৈর ও চরম ক্ষমতার 
অধিকারী ও থাহারা এই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বা 
তাহাদিগকে বাস্তব লার্ধভৌমত্বের অধিকারী বল! হয়। আর যাহার না্ে 


১২৪ রাষ্টরতত্ব 


এই ক্ষমত] বলবৎ কর! হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে যিনি কার্ক্ষেতরে এই ক্ষমতা নিজ 
ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাহাকে নামমান্্ সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী বল! হয়। সার্বভৌমত্বের এই ছুইটি দিকের পার্থক্য বুটিশ শাসন- 
ব্যবস্থায় বেশ পরিষ্ফুট হইয়াছে । ইংলগ্ডের রাজ! নামেমাত্র সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারী । শাসন-ব্যাপারের দকল কিছুই তাহার নামে কার্যকরী কর! হয়। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডের কেবিনেট সতাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও 
প্রয়োগকারী । 


বাস্তব লার্বভৌমত্ব ও জাইনাগুমোদিত লার্বভৌমন্তব (108 ০6০ ৪0৫ 
2) 016 90567512065 ) 


যে শক্তির বলে কোন কর্তৃপক্ষ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে জনসাধারণের 
নিকট হইতে আঙ্গগত্য লাত করে ও তাহার নির্দেশ বলবৎ করিতে পারে, 
তাহাকে বাস্তব সাধভৌম বল হয়। বাস্তব সার্বভৌমত্ব আইনের ছারা 
প্রতিষ্ঠিত ন! হইয়া! শক্তির উপর প্রতিগিত হইতেও পারে। জনদাধারণ ভয় 
বা কুসংস্কারের জন্ত এই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মাঁনিতে বাধা হয়। 
আইনাহুমোদিত সার্বভৌম শক্তি আইনদঙ্গতভাবে প্রতিষিত হয়। এই 
সার্বভৌম শক্তি আইনাহছষোদিতভাবে রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট হইতে 
আনুগত্য দাবী করিভে পাবে এবং এই সার্বভৌম শক্তির জনগণকে আদেশ 
দিবার ক্ষমতা আইনের উপর প্রতিষঠিত। আইনাহুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতা 
বৈধ উপায়ে সংগৃহীত ও আইনাহুমোরিতভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। 
অপরপক্ষে, বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধভাবে সংগৃহীত নাও হইতে পাবে 
ও আইনাহছমোদিতভাবে ইহার প্রয়োগ না হইয়! বগের দ্বার! এই ক্ষমতা 
কার্ধকরী হইতে পারে। 

ছিতীয় মহাযুদ্ধের নময্ন জার্মানী পোল দেশ অধিকার করিয়া সেই দেশের 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল ও বাস্ববক্ষেত্রে জার্মান কর্তৃপক্ষ এই 
চূড়ান্ত ক্ষমতা নাময়িকভাবে পোল দেশে প্রয়োগ করিত। পোল দ্বেশের 
অধিবাদিগগণ জার্মান কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ মানিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
পোল দ্বেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইংলগ্ডে আশ্রপ্ন গ্রহণ করিপ্বাছিল। হ্ৃতরাং 
পোন দেশে অবস্থিত জার্মান কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধকালীন অবস্থাক্স বাস্তব সার্বভৌম 


সার্বভৌমিকত। ১২৫ 


শক্তির অধিকারী বল! যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী হইলেও 
জার্ধান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আইনাহুমোদিত ছিল না1। উচ্চতর সামবিক শক্তির 
বলে তাহারা পোল জনসাধারণের নিকট হইতে আন্তগত্য আদায় কৰিত। 
পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষট ছিল আইনাহুমোদিত সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারী, যদিও সাময়িকভাবে এই কর্তৃপক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের 
সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম ছিল। কিন্ত জার্ধানীর পরাজয়ের 
পর আইনাছুমোদ্দিত পোল কর্তৃপক্ষ পুনরায় বাস্তব সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারা হইল। স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাংকো প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে 
পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বলপূর্বক সার্বভৌম শক্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন। আইনাহুমোদধিত প্রঙ্গাতম্ী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অৰস'ন 
হইয়! নৃতন সার্বভৌম শক্তি প্রতিঠিত হইল ও বলপূর্বক এই সার্বভৌম শক 
কার্ধকখী করা হইল। নূতন কর্তৃপক্ষ আইনাহ্থমোদিত নাহইলেও বাস্তৰ 
সার্বভৌম শক্তির 'অধিকার্ী হইল। বাস্তব সার্বভৌম শক্কি কালক্রমে নির্বাচন 
দ্বারা জনগণের সমর্থন লাত করিতে পাবিলে আইনাম্ধমোদিত সার্বভৌম 
শক্তিরণে পরিগণিত হইতে পারে। স্কৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ও 
আইনাহমোদিত সার্বভৌম শক্তি ছুইটি পৃথক শক্তি নছে-_সার্বভৌম শক্তিব 
ছুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়! জনগণের 
নৈত্তিক সমর্থনের ফলে আইনানুমোদ্দিত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, অপর- 
পক্ষে আইনাহ্ুমৌদ্িত সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে কার্ধকরী ক্ষমতা! লাত করিয়: 
বাস্তৰ সার্বভৌম শক্তিতে রূপায়িত হইতে পাঁরে। 


আইনগত সার্বনৌম শক্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি (851 
90 7৯011616087 90567912100) 


সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, কি আত্ান্তরী৭ ব্যাপারে আর 
কি বৈদেশিক ব্যাপারে ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব । আভান্তবীণ ও বহি:স্থ 
সার্বভৌমত্ব সহজে বৃঝা যায়। কিন্তু আইনগত ও রাঙ্জনৈতিক সার্বভৌমত্ে 
জটিলতার স্্টি হুইয়াছে। রা্রের মধ্যে এই সার্বভৌম শক্কির অধিকারী 
কর্তৃপক্ষের স্থান নির্দেশ করা একটি জটিশ সমস্তা এবং এই সমস্তা' 
সমাধানকল্পে দুইটি বিভিন্ন সার্বভৌম শক্তির উল্লেখ কর! হুইগ্পা থাকে। 


১২৬ বাত 


জন্‌ অষ্টিন রাষ্ট্রের আইনগত সার্বতৌম শক্তিতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। তাহার মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
খাঁকিবেন ধিনি এই চরম ক্ষমতার অধিকারী ও ধাহার মাধ্যমে এই চরম ক্ষমতা 
বলবৎ কর] হুইবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসমঠিকে সথসংবন্ধ 
করিয়া তাহার সমঠিগত ইচ্ছাকে হ্থুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালন! করিবার উপর। 
সমগ্টিগত ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করিবার জন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র এক 
বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত চরম ক্ষমতাৰিশিষ্ট এক কর্তৃপক্ষ থাকে। 
আইনের দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইল রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী । এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া 
অভিছিত হয় এবং রাষ্ট্রের অস্তভূ্তি প্রত্যেক ব্যক্তি বা! ব্যক্তিসমি এই 
আদেশ মানিতে বাধ্য থাকে। রাষ্রের মধ্যে এইরূপ সর্বজনগ্রাহ আইন- 
প্রণয়ন করিবার অধিকারী যে কর্তৃপক্ষ, তাহাকেই আইনগত সার্বভৌম বলা 
হয়। আইনজীবিগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশকে আইন বলিয়া গ্রহণ 
করেন ও বিচারালয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে । এই আইনগত 
সার্বভৌমের নির্দেশ অযৌক্তিক বা জনমত-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু তাহা 
সত্বেও ইহার বৈধতাসঘন্ধে প্রশ্ন করিবার মত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের 
মধ্যে নাই। উদাহরণদ্বরপ বলা যাইতে পারে যে, ইংলগ্ডে রাজাসহ 
পার্লামেন্ট সভাকে এই আইনগত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা 
যাইতে পারে$ রাজাসহ পার্লামেট সভা কর্তৃক রচি৬ আইন-ইংলগ্ের সর্ব 
অবাধভাবে গ্রযোজা। 


রাষ্ট্রের সূর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনতঃ একটি নিদদিই কর্তৃপক্ষের হস্তে থাকিতে 
পারে কিন্তু বাস্তবক্ষেতে অনেক সময় দেখ! যায় ভিন্ন এক কর্তৃপক্ষ এই 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছে। আইনগত সার্বতৌমকে সব সময় রাষ্ট্র 
চরম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া-্বীকার করিলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। 
আইনগত সার্বভৌম শক্তির নির্দেশদানের ক্ষমতা! রাষ্ট্রের অস্ততুর্ক অনেক 
কিছুর উপর নির্ভর করে। আইন-গ্রণয়ন ব্যাপারে এই আইনগণ্ড সার্বভৌম 
কতৃপক্ষকে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়! আইন প্রণয়ন করিতে হয়। নিছক 
খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইনগত সার্বভৌম কোন আইন 
প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং দেখ! যায় ষে, আইনগত সার্বভৌম 


সার্বভৌমিকতা৷ ১২৭ 


কর্তৃপক্ষের আড়ালে এমন আর একটি শক্তি লু্কাপ্রিত আছে যাহার অভিমতকে 
আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করে। আইনগত 
সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের পিছনে অবস্থান করিয়া যে শক্তি আইনগত সার্বভৌমের 
উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাৰ বিস্তার করিতেছে, সেই শক্তিকে 
রাজনৈতিক দার্বভৌম শক্তি বলা হয়। এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের 
অধিকারী হইগ রাষ্ট্রের নির্বাচকমগ্ডলী যাহার্দিগকে আইনগত সার্বভৌমের 
রষ্টা বল! যাইতে পারে। আর এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট আইনগত 
সার্বভৌম দায়ী। আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশগুলি যদি যুক্তি-বিরোধী বা 
নীতিজ্ঞান-বিরোধী হয়, তাহ! হইলে রাজনৈতিক সার্বতৌম শক্তি আইনগত 
শার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া পরবর্তী নির্বাচনকালে নূতন আইনগত 
সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হ্টি করিতে পারে। নানাভাবে জনমত সংগঠন 
ও শক্তিশালী করিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত সার্বভৌম 
শক্তির উপর কার্ধকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শেষ পর্স্ত এই 
রাজনৈতিক সার্বভৌমের হস্তে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্ত পন্থা 
বিফল হুইলে বিদ্রোহের মাধামে রাজনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের সমষ্টিগত 
ইচ্ছ! আইনগত সার্বভৌমের উপর বলবৎ করিতে পারে। স্থতন্বাং আইনগত 
সাবভৌমকে শেষ পর্বস্ত রাজনৈতিক সার্বতৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতেই 
হইবে। 

কিন্ত স্মরণ বাঁখিতে হুইবে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌম চরম ক্ষমতার 
অধিকাৰী হইলেও কার্ধতঃ তাহারা এই ক্ষমভাপ্রয়োগের অধিকারী নছে। 
রাজনৈতিক সার্বভৌম অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী যদি একত্রিত হইয়া সম্মিলিত- 
ভাবে কোন নিঘেশ দেয়, সেই নিদে্শি আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে 
না। কোন বিচারালয়ই এই নির্দেশকে আইনের মর্ধাদ। দ্রিয়। সেই আইনের 
প্রয়োগ করিতে পারে না । রাজাদহ পার্লামেন্ট সভা ইংলগ্ডের আইনগত 
সার্বভৌম, আর নির্বাচকমণ্ডলী হইল রাজনৈতিক সার্বতৌম। রাজনৈতিক 
সার্বভৌম তাহাদের ইচ্ছাকে কার্ণকরী করিতে গেলে আইনগত সার্বভৌমের 
মাধ্যমে ব্যতীত অন্ত উপায়ে করিতে পারে না। আর আইনগত সার্বভৌম 
রাজনৈতিক সার্বভৌগের ভোটের উপর নিভ্রশীল বণিয়া আইন-প্রণক্ষন 
ব্যাপারে তাহাকে নির্বাচকমগ্ডনীর অভিমত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। 


১২৮ বাষ্তত্ব 


উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে ম্বভাবতঃই ইহা! মনে হয় যে, রাষ্ট্রের খিবিধ 
দার্বভৌমিকতা আছে--একটি হইল আইনগত, অপরটি হইল রাজনৈতিক । 
বস্ততঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য । আইনগত ও রাজনৈতিক 
সার্বভৌমত্ব সার্বভৌম রাষ্ট্রের ছুই বিভিন্ন রূপ মাত্র। প্রথমটি আইনগ্রাহ। 
দ্বিতীয়টি আইনগ্রাহু নয়, স্ৃতরাং আইনের চক্ষে ইহাকে সার্বভৌম বল! 
যুক্তিযুক্ত বলিয়! বিবেচিত হয় ন1। 


গণ ব! সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব মতবাদ (19 6605 ০: 1৯0700181 
90597616165 ) 


বাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি আলোচনাঁকালে দেখা গিয়াছে যে, 
বাষ্ স্বৈরতন্ত্র হইতে বিবর্তনের ফলে বর্তমানে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়ছে। শ্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করিবার জন্য যতগুলি শক্তি 
কার্ধকরী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । এই মতবাদে বগা হয় যে, রাষ্ট্রের অবাধ, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত 
ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল জনগণ। জনগণের ইচ্ছাই ছইল রাষ্ট্রের 
ভিত্বিআর জনগণের নিদেশই হইল আইন। রাষ্ের মধ্যে এই গণশক্তির 
উধ্রবেঅন্ত কোন শক্তির অস্তিত্ব এই মতের সমর্থকগণ স্বীকার করেন ন1। 
প্রাচীন গ্রীন ও রোম দেশে এই গণ-সার্বভৌমৰ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্ব্যবস্থার মাধমে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 


রাষ্ট্রব্যবস্থা-গ্রবর্তনের প্রথম যুগে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীরুত 
হয় নাই। তখন কোন ব্যক্িবিশেষ ঈশ্বরের অনুমোদিত গ্রাতনিধি বলিয় 
এই শক্তির অধিকারী হুইতেন। কালক্রমে রাজনৈতিক চেতনা-সধারের 
ফলে এই সার্তৌম শক্তির বিকেশ্রীকরণ শুরু হইল। এককেন্ত্রীয় 
সার্বভৌম শক্তি একাধিক ব্যক্তির হস্তে স্ততন্ত হইল । গণ-্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
এই সার্বভৌম শক্তি জনগণের অধিকারে পর্ধবগিত হুইল। ফরাসী লেখক 
কুশোর হস্তে এই গণ-দার্বভৌম মতবাদটি একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। 
রুশোর মতে জনগণই হুইল রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । সরকারের 
কোন নিজন্ব ক্ষমতা নাই, সরকার শুধু সাধারণের ইচ্ছাকে কার্ধকরী করে। 
এই সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োজন হইলে সরকারের পরিবর্তন সাধন কিতে পারে । 


সার্বভৌমিকতা ১২৯ 


এই মতবাদটি একটি মহান্‌ আদর্শের উপর প্রতিঠিত। ধ'জনগণের অভিমতই 
হইল ভগবানের অভিমত, 702 20) %০2 ০6৪--:৮ ০1০৪ ০? 60৪ 
75০16 35 609 ₹০$০৪ ০ 0০৫. কুশে! তাহার যুক্তিতর্কের হারা এই মত- 
বাদটি স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তনে সহায়তা 
করেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক রীচি এই মতবাদটিকে 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়্াছেন। কিন্তু বীচি গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী উচ্চতর 
শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রে 
সার্ষভৌমত্ব শেষ পর্ন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্তিত। জমষ্টিগতভাবে জনগণের 
শারীরিক শক্তি সরকারের শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। স্থৃতরাং সরকারের 
বলপ্রয়োগ নীতি যদ্দি একটি সম্ভাব্য সীম! অতিক্রম করিয়া জনগণের উপর 
বলবৎ কর! হয় তাহা হইলে জনগণ তাছাদের সমিগত ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিয়া সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে পাঁরে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, জনগণ সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, স্থৃতরাং অধিকতর ক্ষমতার 
শধিকারী বলিয়া জনগণের সার্বভৌমখ্খের দাবী সমর্থনযোগ্য | 


সমালোচন। 


এই মতবার্দের বিরুদ্ধে কতকগুপি যুক্তির অবতারণ1 কর! হইয়াছে 
মতবাদটির সত্যানত্য নির্ণয় করিবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে প্রদ্নশিত যুক্তিগুলির 
বিশদ আলোচন! কর] প্রয়োজন। প্রথমত: বল হইয়াছে ঘষে, স্থমংবদ্ধ 
নাগরিক জীবনযাপন করিতে সহার়ত। করা যদি রাষ্ট্রেরে একটি অবশ্তকর্তব্য 
বিয়া বিবেচিত হয় তাহ! হইলে বাষ্্রের মধ্যে এমন একটি নির্দিষ্ট সংগঠন 
থাক! দরকার যাহার নির্দেশ অন্ুলারে রাষ্ট্রেরে অন্তভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির 
কার্াৰলী নিয়ন্ত্রিত হওয়] প্রয়োজন ৷ নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্্রপ্রণীত 
আইনের দ্বারা । যে কর্তৃপক্ষ সর্বলাধারণের জন্য এই আইন প্রণয়ন করিবেন, 
দেই কর্তৃপক্ষের একটি নির্দিঃই সংগঠনের মাধ্যমে আইন প্রণকন করিয়া 
সেইগুলিকে স্ু্ংবন্ধ জীবনযাপনের জন্ত গ্রয়োগ করিতে হইবে। এই কর্তৃপক্ষ- 
নম্বদ্ধে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকিলে আইন-প্রণয়নে ও আইনগুলি বলবৎ 
করিতে জনেক অস্থবিধার লম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্ত প্রত্যেক রাষ্টে 


একটি করিয়া! আইনদভা থাকে যাহার নির্দেশগুলি সকলে মান্ত করে ॥ 
৯--৫১ষ খণ্ড) 


১৩৩ বাষ্ট্রতত্ব 


আইনসভা একটা নির্দি্ই ও হুস্পষ্ট লংগঠন, স্থতরাং আইননভার পক্ষে 
আইন প্রণয়ন করা লম্ভব, কিন্ত তাই বলিয়া! একটা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক 
মিলিতভাবে এই আইনসভার স্থান অধিকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে না। স্থতরাং এ কথা বল! যাইতে পারে যে, যেহেতু জনসমট্টি সলং- 
বদ্ধভাবে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহাদের 
অসংবন্ধ ইচ্ছাকে আইনরূপে কারকরী করিয়া দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করা 
যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, জনগণ হ্থসংবদ্ধ হুইয়৷ যদি স্থুম্পষ্টরূপে তাছাদের অভিমত 
ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহা! হইলেও এই জনমত আইন হিসাবে পরিগণিত 
হইতে পারে না। কোন বৰিচারালয়ই এই জনমতের নির্দেশ অনুসারে 
বিচারকার্ধ পরিচালন! করিতে বাধ্য নয়। ন্ৃতরাং গণ-দার্বভৌমত্বের দ্াৰী 
সমর্থন কর! যায় না। 

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক বীচির মতে জনগণই হুইল বৃহত্তর শক্তির অধিকাী, 
হুতরাং শক্তির পরীক্ষা ্বারাও গণ-দার্বভৌমত্ব সমর্ধিত হয়। কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, সরকার অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত একদল সৈনিকের সাহায্যে বন্ু- 
সংখ্যক লোককে বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং 
জনগণকে অধিকতর শক্তির অধিকারী বলাও লঙ্গত নয়। 

চতুর্থতঃ, বল! হুইয়াছে যে, প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জনগণ তাহাদের 
সার্বভৌম শক্তিকে কার্ধকরী করে। ভোটের দ্বার! প্রতিনিধি নির্বাচিত 
করিয়া! জনগণ সরকার গঠন করে, আবার ভোট দ্বারাই তাহার! ইচ্ছা্তত 
মরকার পরিবর্তন করিতে পারে। স্থতরাং চূড়াস্ত বিশ্লেষণে দেখা হায় ঘে, এট 
ভোটদ্রান-ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণ তাহাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সক্ষম হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বল! হয় যে, রাষ্ট্রের অতি অল্প সংখ্যক লোকই 
এই ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী । বর্তমান সার্বজনীন ভোটাধিকারের যুগেও 
জনসমহির শতকরা ৫€* জনের বেশী এই অধিকার লাভ করিতে পারে 
নাই। বুতরাং ভোটদান-ক্ষমত1 সার্বভৌমত্বের নিদর্শন ধরিয়া লইলেও 
ইহাকে সার্বজনীন সাবভৌবত্ব আখ্যা দেওয়া চলে না। আবার এই তোট- 
স্বাতুগণ বর্তমান দলগত রাজনীতির যুগে নিজেদের অতিমত বিসর্জন দিয়া 
ঘ্লীঘ্ নেতার জভিহতের প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হন। সথতৰাং এ দ্দিক 


সার্বভৌম্বিকতা ১৩১ 


[ও গণ-লার্বভৌমত্ব প্রমাণিত না হইয়া দলীয় নেতৃত্বের সার্তৌমত্ত 
ণিত হয়। 
হ্তরাং বাস্তব দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে গণ-পার্বভৌমত্ব মতবাটি 
ধণযোগ্য নয়। কোন রা্রুই জনগণ তাঁরা পরিচালিত হয় না বা পরি- 
শত হুইতে পারে না। জনগণ যখন বাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্ধ,ছ 
যা বাষ্্র গঠন করে তখন রাজনৈতিক চেতনাঁসম্পন্ন জনসংঘকে সার্বভৌম 
কপ অধিকারী বল৷ হয়। কিন্তু রা্রনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে 
ঈ্ আখ্যা! দেওয়া হয়ঃ স্থতরাং এ দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলেও রাষ্টুই হইল 
বভৌম শক্কির প্ররূত অধিকারী । 
৷ গণ-দার্বভৌমত্ব মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনমত যদি 
বদ্ধ হুইয়া জনহিতকক কার্ধের উদ্দোস্তে পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই 
মতে শক্তিকে কোন রাষ্ট্রই উপেক্ষা করিতে পারে না । স্থসংবদ্ধ জনমত 
দশে ব্যক্ি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া পরিগণিত হয়। আইনজীবিগণ 
গণ-পার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এই 
মাধভৌমত্ব হইল একমাত্র শক্তি যে শক্তি সন্কারের যথেচ্ছাচারিতা 
উরোধ করিতে পারে। অধ্যাপক লাঙ্কির মতে গণ-সার্বতৌমত্তের প্রকৃত 
পধ হইল, যে শক্তির ভ্বার। জনসাধারণের স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হয়, 
ছাই হইল গণ সার্বভৌম শক্তি। 


সীয় সার্বভৌমিকত ( ৪61008] 8০৮6:618765 ) 


"বাদী বিপ্রবের পরবতী কালে ফরাসী দেশে জাতীয় সার্বভৌ মিকতা 
র জন্মহয়। এই মতবাদে বলা হয় যে, জাতিই হুইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
হার আবাসস্থল ও একমাত্র অধিকারী । মামাজিক চুক্তি মতবান্ব ও 
ষের প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ হইতেই জাতীয় সার্বভৌষিকত৷ 
পার সট্টি হয়। এই মতবাদ পরোক্ষভাবে গণ-সার্বভৌমকিত1 তত্বের 
ন করিলে কার্ধত: জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও গণ-দার্বভৌমিকতা 
বোধক নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব উপেক্ষণীয় না 
শিও আইনের দিক দিয়া জনমতের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয় না। আইনগত 
তৌমিকত সব সময়েই মমগ্রভাবে জাতির মধ্যে নিহিত থাকে। দ্বার 


১৩২ রাষ্্রতত্ব 


এই জাতিই হুইল জনমতের উতৎস। স্থতরাং এই জাতীয় শ্বাধীনতা ধারণা 
সাহাযো জনমত্তকে একটা স্ুম্পই রূপ ও আইনসম্মত ক্ষমতা দেওয়া যাই 
পারে। কিন্তু জাতীক্প সার্বভৌখিকতা তত্বের বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে 

এই তত্বের সাহাষ্যে সমগ্রভাবে জাতির প্রাধান্ত ঘোষণা হইলেও ৰা 
ক্ষেত্রে এই ধারণার কোন কার্ষকারিতা নাই। জাতীয় শ্বাধীনতা এ 

কল্পনামাত্র- ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। স্থতরাং ইহা আই) 
প্রণয়নে অক্ষম। 


সার্বভৌমিকতা ও শ্াসনভান্ত্রিক আইন (93০৮6686065 ৪ 
(07861 601610779] 748 ) 


রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে অনেক লেখক বলেন 
সার্বভৌমিকতা শাননতান্ত্রিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেননা বা? 
কার্ধকলাপ শানতান্ত্রিক আইন অন্থসারে পরিচাপিত হয় এবং বাষ্ট 
আইন ইচ্ছামত লংঘন করিতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে » 
হয় যে, রাষ্্ী ইচ্ছা কৰিলে শালনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। স্ৃত 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকত! শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বার! সীমাবদ্ধ হইতে প' 
না--শালনতান্ত্রিক আইন প্রকৃতপক্ষে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে 
রাষ্ট্রের নহে। শাদনতান্ত্রিক আইন সার্ধভৌমের ইচ্ছার প্রকাশ মাত 
সার্বভৌমের বাঁধ! হইতে পারে না। 

উপরি-উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক শক্তিশালী মতবাদ গ 
হুইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, সাধারণ আইন ও শাসনতা? 
আইনের মধ্যে মুলগত পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ আইন সাধা 
সম্পর্কিত সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য রাষ্টুই এই আই 
গুলির অন্থমোদন অধিকর্তা । অপর পক্ষে শাদনতান্ত্রিক আইন বাষ্্রের গঃ 
প্রকৃতি ও ইহার আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এই আইনের অধিরকা 
হইল সমাজ নিজে । এই মতবাদে বলা! হয় যে,রাষ্ সমাজের অদ! 
সংঘের মধ্যে মাত একটি সংঘ- ইহার উদ্দেশ্ঠও সীমাবন্ধ। এ দিক 
দেখিতে গেলে রাষ্ট্র সমাজের অধীন। শাসনতন্ত্র সামাজিক পা 
ইচ্ছার বিশেষ রূপায়ণ ও প্রকাশ। স্থতরাং বাষ্ী এই সামা 


সার্বভৌমিকতা ১৩৩ 


ধারণ ইচ্ছার দ্বার! সীমাবদ্ধ এবং শাসনতান্ত্রক আইন রার্রীযক্ষষতার 
চত বাধাম্বরপ। স্থইজরগ্যাণু, মাকিন যুক্তব্াই্ী প্রভৃতি অনেক দেশে 
সনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হুইলে ভোটদাতাগণের বা বিশেষ সভার 
ঢামত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ছার! প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্র ইচ্ছান্ত 
সনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। ব্াষ্ট্রেরে ভর্বতন কর্তৃপক্ষ হইল 
বাজ। 


টিনের সার্বভৌম মতবাদ €40868788 786017 06 3০৮৩- 
19167165 ) 


সার্ভৌষতত্ব সম্বন্ধে হত লেখক আলোচন1 করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
টন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! আছেন। তাহার মতবাদ বুঝিতে 
লে একটি কথা স্মবণ রাখিতে হইবে যে, তিনি আইনবিদি ছিলেন ও 
ইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। তিনি সার্বভৌমতত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
ছার মতে দার্বতোমত্ব বলিতে শুধু আইনাহুমোদিত সার্বতৌমকে বুঝায়। 
ইন আইনশাস্তের বিশদ আলোচনা করেন ও আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ 
রতে গিয়া! প্রনঙ্গক্রমে সার্বভৌমত্বের আলোচনা! করেন। তাহার পূর্ববতী 
খক হবস ও বেস্বামকে অন্ছদরণ করিয়! অষ্িন আইন ও সার্বভৌমের সংজ্ঞা 
দশ করেন। তিনি বলেন, যর্দি কোন সমাজে এক নির্ধারিত উচ্চ 
বাক্স কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্ক্তি-নংসদ ) সমাজের অন্ত কোন 
র কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ব1 বশ্টতা! স্বীকার না করেন কিন্তু এই নির্ধারিত 
পক্ষ সমাজের অধিকাংশের নিকট হইতে ন্বভাবঞ্জাত আহ্গত্ প্রাপ্ত হন, 
হ| হইলে সেই সমাজে এ নিধর্ণরিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম 
" এ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে লইয়া এ লমাজকে রাঁজনৈতিকভাবে গঠিত 
ধীন সমাজ বলা হয়। (প1 5 0969700170969 00010080 90919928079 206 
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১৩৪ বাষঈতত্ব 


আষ্টনের সার্বভৌম সংজা বিল্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত (বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায় £ 

কে) প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যক্তিব! ব্যক্তি-সংদা লইয়া গঠি 
এমন একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহার আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া সে 
সমাজে পরিগণিত হইবে । এইরূপ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই হইলেন সেই সমাঙ্জে 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী। অষ্টিনের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 
সার্বভৌম সব সময়েই নুম্পষ্টভাঁবে নির্দেশযোগয হওয়া! চাই। জনমত ; 
রুশো-প্রবতিত সাধারণের ইচ্ছা প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলি; 
সাবতৌম্ত্ব আরোপ কর! চলে না। 


(খ) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল সমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ । এ 
কর্তৃপক্ষ অন্ত কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয় না বা অন্ত কো 
উচ্চতর কতৃপক্ষের আঙ্ছগত্য দ্বীকার করে না, পরন্ত সমাজের অন্ত সক: 
তাহার আহ্ছগত্য স্বীকার করে। আই্নীনের মতে এই কতৃপক্ষই হইঞ্ে 
সার্বভৌম ও এই সার্বভৌম চরম ও অসাম ক্ষমতার অধিকারী । 

(গ) এই ক্ষমতার অধিকারীকে মানবীয় হইতে হইবে। এই ক্ষমং 
ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়। 

(ঘ) সমাজে অধিক সংখ্যক ণেরক যদ্দি সার্বতৌমের নির্দেশ পালন কা 
তাহা হইলেই যথেষ্ট । সার্বভৌম বণিয়! পরিগণিত হইবার জন্য সমাজে 
সমস্ত ব্যক্তিরই আনুগত্যের প্রয়োজন হয় না। তবে এই আহগ, 
স্বভাবজাত হওয়া চাই । 

(ও) আইন হুইল সার্বভৌমের নিদেশি। এই নির্দেশ ছাড়া আইনে 
অন্ত কোন উৎম নাই। 

অ্িন্প্রদ্ত সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, নার্বভৌম ক্ষমতা 
অধিকারী হইবেন একটি সুনির্দিই্ কর্তৃপক্ষ আর এই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপঙ্গ 
আদেশই আইন বলিয়। পরিগণিত হুয়। এই ক্ষমতা অসীম, শ্বৈর ও অবিভা্জা 


সমালোচন! 
একাধিক গেখক আইনের লার্বতৌমতত্বের কঠোর সমালোচনা করি! 
এই মতবাদের অসারতা! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমত 


সার্বভৌমিকত৷ ১৩৫ 


শ্টনের মতবাদ বর্তমান গণতক্্বের আদর্শ-বিরোধী। তিনি আইন প্রণয়ন 
পারে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রতিঠিত করিয়া সার্বজনীন সার্বভৌত্বকে 
ম্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনাঙ্ছগ সার্বভৌমের অবাধ ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত রাজনৈতিক সার্বতৌমকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করিয়াছেন। আইনানুগ সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অবাঁধ ক্ষমতার 
শধিকারী হইলেও কার্ধত: আইনাঙ্ছগ সার্বভৌমের ক্ষমতা রাঁজনৈতিক 
পার্ভৌষের নির্দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনবিদ্গণের নিকট বাঙ্জনৈতিক 
মার্ভৌষের বিশেষ কোন তাৎপর্য না থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্ে আইনাঙগগ 
মার্ভৌমের কার্ধকলাপের উপর বাঞ্জনৈতিক লার্ভৌষের প্রভাব স্বীকার 
করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে স্যর ছেন্বী মেইনের 
সমালোচন! উল্লেখষোগ) | তিনি বলেন ষে, সার্বভৌম কোন ক্ষেঅেও ক্বসীস 
ক্ষমতার শধিকারী নয়বাহইতে পারে না। স্বৈরাচারী শাদকদিগের মধ্যে 
যাহাকে অদ্বিতীয় বলা ঘাকস এপ শাণককেও শ্মনেক সমগ্র জনমতের নিকট 
নতি স্বীকার করিতে হয়! কোন দেশের টম্বরাচারী শাসকও লোকাচ।রু এবং 
প্রধাগত নির়ষগ্ুলিকে বাতিল করিতে সাহপী হয় না। মেইন পাঞ্চীব- 
কেশরী রণজিৎ মিংহের ন্বৈরাচাবী ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন ফে, 
১শ্বরাচারী শালকের অন্ততম রণজিৎ পিংহের পক্ষে তাহার নিজ সৃষ্ট আইন 
নহে এন্ধপ বন্ধ প্রথাগত পোঁকাঁচার ও নিয়ষ মান্ত করা! ছাড়। গত্যন্তর ছিল 
না। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি মাইন আছে যেগুপিকে 
সার্বতৌমের নির্দেশ বলিয়া শ্বীকার করা যায় না। সরকার আইন প্রণয়ন 
করিয়া জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করেন। এই ভোটাধিকার আইনের 
মধ্যে নির্দেশের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ন|। পঞ্চমতঃ, অক্টিনের মতাঙ্ছদাবে 
ুক্তরাষ্্র-বাবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একটি সুনির্দিষ্ট কতৃপক্ষের 
স্তিত্ব সম্পূর্ণ অপভ্ভব। কিন্তু যুক্তবাষ্ট্রব্যবস্থা। সার্বতৌমহীন হইতে পারে 
না। পরিশেষে বগা যাগ, অগ্নিন একটি হ্থনির্দিষ্ট মানবীয় কতৃপক্ষের উপর 
মারতৌমত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । স্থতরাং তাহার মতে দার্বভৌমত্ব হইল 
মরকারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্ত রাষ্রবিজ্ঞানে সার্বভৌঙ্বত্ব বাষ্ছরের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়। 

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সবে বলিতে হইবে যে, আইনের 


১৩৬ রাষ্ট্রতত্ব 


সার্বতৌমতত্ব সম্পূর্ণ অনার নহে। অষ্টন্প্রদ্দত্ত মতবাদের লমালোচন] করিতে 
গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি একজন আইনবিদ ছিলেন ও আইনবিদের 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি সাধভৌমতত্বের আলোচনা! করিয়াছিলেন । 
সার্বতৌমতত্বের আলোচনা হিসাবে পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা! তাহার মতবাদের 
মধ্যে একট! নৃত্তনত্ব দেখা যায়। তিনি আইনাঙ্ছগ সার্বভৌমকে রাজনৈতিক 
সার্বভৌম হইতে পৃথক্‌ করিয়া বিশদৰপে তাহার ব্যাখ্যা করেন। অষ্টিনের পূর্বে 
সার্বভৌমত্ব সন্বদ্ধে কোন স্থম্পষ্ট ধারণ! ছিল ন1। অষ্টিন্ই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের 
একটা নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করেন। তাহার মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, 
তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া আইনাহুগ সার্বভৌমের উপর 
সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। নুতরাং তাহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা 
দোষে দুষ্ট কিস্তু ভ্রান্ত নহে। 


জঙ্তিনের জর্কতৌমতত্বের পুনঃসংজ্ঞা নিদেশি (88617)8 (01607 
01 80৮61912165 16061860) 


অষ্টিন্প্রদত্ত সার্বভৌমতত্বের বিরুদ্ধে বহু বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এই সমালোচকগশের মতে অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ব মূলতঃ শক্তিভিত্তিক 
অর্থাৎ পশ্ডবলের উপর প্রতিষ্ঠিত__জনগণের ইচ্ছা ব| সহযোগিতার সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। জনৈক নমালোচক এ সম্পর্কে মন্তর্য করিয়াছেন ষে, 
অষ্টিন--এরূপ একটি সার্বভৌম শক্তির অবতারণ] করিয়াছেন যাহার অস্তিত 
বাস্তব কোন রাজনৈতিক সংগঠনে দেখা যায় না। এরূপ সার্বভৌম শক্তির 
অস্তিত্ব একমাত্র দাস-ব্যবসায়ের উপনিবেশে সম্ভব। 

কিন্ত অষ্টিন্প্রদত্ত সার্বভৌমতত্ব সম্পর্কে এইরূপ অত্যধিক বিরুঘ 
সমালোচন৷ বাস্তবতা-বঙ্জিত বলিয়! মনে হুয়। একটু গতীরভাঁবে অগ্টিনের 
মতবাদ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শুধু আইনবিদের 
দৃষ্টিতংগী লইয়া সার্বভৌমতত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, পরস্ধ ছিতবাদী আইন- 
বিদ্বের দৃষ্টিতংগী লইয়া বিধিবন্ধ আইনগুলির পশ্চাতে ঘে সমস্ত প্রভাৰ কার্ধকরী 
দেগুলিরও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । সমাজের অধিকাংশ লোক 
সরকারের প্রতি যে গ্বভাবঙ্জাত আন্রগত্য প্রার্শন করে, তাহার কারদ 
বিশ্লেষণ করিয়া অরিন বলেন, লোকে যে অরাজকতা অপেক্ষা! যে-কোন 


সার্বভৌগ্িকতা ১৩৭ 


শাসনব্যবস্থা অধিকতর পছন্দ করে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের 
সরকারের প্রতি এই ম্বভাবজাত আনুগত্য গ্রধর্শনের হবার! প্রমাণিত হয়। 
যেহেতু একটি নির্দিষ্ট শামনব্যবস্থা জনগণের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
যেহেতু এই আহ্ছগত্য জনগণের স্বেচ্ছা-প্রপোঁদিত, নেই হেতু বলা যায় যে, 
প্রত্যেক শাসনব্যবস্থাই জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠি-_শুধুমাজ পশ্ডবলের 
উপর প্রতিষিত নহে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! অধ্যাপক ডি. এন. 
বন্দ্য1!পাধ্যায় মহাশয় অঙিনের সার্বভৌমতত্ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিরুদ্ধ মতবাদ 
নিরমন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


সৎ 
সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য ? (890৮৮ 0? 1)8580৩৫ 


80০56791805 ) 


অছিশাসন-ব্যবস্থা ( 118:00969 5859: ), দ্ধি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন- 
ব্যবস্থা (0০59020101022) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বতৌম শক্তির বিভাজ্যতা 
প্রমাণিত হয় বলিয়া অনেকের ধারপা। অছিশীসন-বাবস্থায় একটি পশ্চাদ্পদ্‌ 
দাতি কয়েকটি বিষয়ে এক বা একাধিক সভ্য রাষ্ট্রের তত্বাৰধানে শাসিত 
হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌম শভি, দুইটি ভিন্ন কতৃপক্ষ দ্বার! পরিচালিত হয় 
বলিয়। মনে হয়। ছ্ি-রাষ্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজোর শাসন-ব্যবস্থা 
যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র ছারা মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। স্থান দেশের শীসনকার্ধ 
যুগপৎ ইজিপটউ ও গ্রেট বৃটেন কতৃর্ক পরিচালিত হইত। এ ক্ষেত্রেও বল! 
হয় যে, নার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল দুইটি বিভিন্ন রাষ্্র। যুক্তরাস্্ী় 
শাসনবাবস্থা গ্রবত্তিত হওয়ার পর সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজ্যতা সন্ধে আর 
সন্দেহের অবকাশ রহিল না। কারণ, যুক্তরাষ্র-ব্যবস্থায় জাতীয় ( কেন্দ্রীয়) 
নরকার ও প্রার্দেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার তাগ হয় ও উভয় সরকার 


শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির ষধ্যে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া! ৰিবেচিত 
চয়। 


সমালোচন। 


কিন্তু উপরি-উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ শ্রমাত্মক। এই মতবার্দের সমর্থকের! 
রাষ্ট্রও সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঘে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় নে সম্বন্ধে 


১৩৮ বাষ্টতত্ব 


সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া! এই ভুল ধারণ! পোষণ করেন। যুক্তরাষ্্ীয় শাসন- 
ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক ঘে সমূদ্রয় ক্ষমত1 পরিচালিত হয়, সেগুলি বিতক্ত 
হইয়] কেন্ত্রীক্স সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্তন্ত হয় ও এই ছুটি 
সরকার শাদন-কার্ধের উৎকর্ষের জন্য পরুম্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়! নিধাঁরিত 
বিষয়গুগির উপর কর্তৃত্ব করে। যুক্তবাষ্বাবস্থার প্রত তথ্য হুইল ঘষে, 
সরকাবেব ক্ষমতাগুলিকে ভাগ কর! হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ভাগ হয় না। 
জেলিনেকের উক্তির উদ্ধৃতি করিক্! গার্ণার এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
জেলিনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে শীসন-ব্যবস্থায় সার্বতৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। 
ষে বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা গুুক হি সেই বিষক্বগুলিকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুকবাষ্েই প্রতিরক্ষা, পররাস্রীয় সম্পর্ক, 
অর্থ-সংক্রান্ত-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় মরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, 
আর, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি স্থানীয় ব্যাপারগুলির খাসন প্রার্দেশিক 
মরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। স্তর রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার 
ভাগ হয় বলিলে মারাত্মক ভুল হুইবে। কউ অবিভাজ্য | ইহাকে 
ভাগ করিলে ইহার বিনাশ অবস্থপ্ভাবী। 


সার্বভৌম ক্ষমতা কি লীমাবন্ধ? (11860:5 0? ]1778660 
50592916065 ) 


অনেক লেখক রাষ্ট্রকে অসীম ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী আখ্যা দিতে 
অস্বীকার করেন। তীহছার্দের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ছুই দিক্‌ দিয়া 
সীমাবদ্ধ। আভাত্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা এশ্বরিক বিধান, জনমত 
ও শাসনতান্ত্রিক আইনের হার! সীমাবদ্ধ, আর বৈদেশিক ব্যাপারে এই ক্ষমতা 
আস্তর্জাতিক আইন দ্বার! সীমাবদ্ধ। 

সার্বভৌম ক্ষমতার উপরি-উক্ত বাধাগুলির প্ররুতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, কোন বাষ্টই এশ্বরিক বিধান বা জনমত অন্থসারে কার্ধ করিতে বাধ্য 
নয়। অবস্থার চাপে অনেক সময় রাষ্্রকর্তক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও 
গ্রবতিত ও প্রযুক হয় এবং জনসাধায়ণও তাহ! মানিয়! চলে। শাসনতাস্ত্রিক 
আইনগুলি বারী লরকারের কার্ধকলাপের সীম্ারেখ। স্থির করিয়! দে বটে, 


সার্বভৌমিকতা ১৩৯ 


কিন্তু রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনত্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে । জার্মানীতে 
হিটলার শানভার স্বহুস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্বতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া 
জনমত ও ব্যক্তি-্বাধীনতার সমাধি রচন! করিয়াছিলেন। আন্তর্জীতিক 
আইনের যে বাঁধার উল্লেখ কর] হইয়াছে তাছাও সব সময়ে কার্ধকরী হয় না। 
আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করা বানা কর 
ম্পূর্ণদূপে রাষ্ট্রের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইজন্য আন্তর্জাতিক আইন 
বদ্ক্ষেত্রে তঙ্গ হয়। আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত উচ্চতর ক্ষমতা- 
বিশিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনেক 
পরিমাণে শিথিল হুইয়! পুড়িয়াছে। 

এই আলোচন! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা 
নাই। বাস্তবক্ষেত্রে শাদনকার্ধ পরিচালনার স্থবিধার জন্ত হয়ত রাষ্ট্র জনমত- 
বিরোধী অথবা! নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্ধকলাপগুলিকে সম্ভবমত পরিহার করিয়া 
চলে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্র নব কিছুই করিতে পারে। পারস্পরিক স্বাথ- 
সংরক্ষণের জন্ত সাধারণত: রাষই্গুণি আস্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিলেও 
আস্তর্জাতিক আইন বাধাতামূলকতাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির 
করিয়া দেয়, একথা বলা! চলে ন1। সুতরাং দেখা যায় যে, নিজ অভিরুচি 
অনুসারে রাষ্ট্র অনেক সময় অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগে বিরত থাকে, 


কিন্ত আইনভঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই_-এই ক্ষমত! অসীম, 
অপ্রতিহত ও চূড়াস্ত। 


সার্বভৌম ক্ষমভার বহ্ত্ববাদ (12107:811810 00770696801 01 
8056291পা ) 


রাষ্ট্রের পার্বভৌমিকতার অবাধ, অদীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া- 
রূপে বহুত্ববাদের আবির্ভাব হয়। ব্যবহারিক জগতে যেরূপ কোন বিষয়ের 
আতিশয্য ঘটিলে তাহার গ্রতিক্রিয়। দেখ! যায়, চিস্তার্জগতেও তক্রুপ কোন 
চিন্তাধারার আতিশযোর ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া বিপরীতমুখী 
চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। উনবিংশ শতাবীর শেষতাগ পর্ধস্ত সকল 
সম্প্র্গায়ের রাঁজনীতিবিশারদগণ রাষ্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অসীম ও 
অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়। মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার 


১৪৭ রাষ্ট্রত 


ফলে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান হইল এবং এই সর্বশক্তিমান্‌ বারের কর্তৃত্বাধীনে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ও সমাজের অন্তান্ত সংঘগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া! উঠিল। 
রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা যখন চরম রূপ পরিগ্রহ কিল তখন রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার 
প্রতিবাদস্বরূপে বহুত্ববাদ্ধের আবির্ভাব হইল। গিয়াঞ্কি, মেখট ল্যাগ্ড, বার্কার, 
লাঙ্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের সাহাষ্যে রাষ্ট্রের অশীম 
ক্ষমত] প্রতিরোধ করিবার প্রপ্নাম পাইয়াছেন। তীহার্দের মতে রাষ্ট্র অনীম 
ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। তাহার নিয়লিখিত যৃক্তির 
অবতারণা করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্বির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

মাহুয সামাজিক জীব। সামাজিক মানুষের জীবন বহুমূখী । এই বহুমূখী 
জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য রাষ্ট্রেরও যেরূপ প্রয়োজন, সমাজের অন্তান্ত 
নংঘগুলিরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। তাই মানুষ পরিবার, ধর্মসংস্থা, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ সৃষ্টি করিয়াছে। এই 
সংঘগুলির প্রত্যেকটির একটি উদ্দেশ্য আছে ও প্রতোকটি মানুষের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থতরাং ব্যক্তির আঙ্ছগতা 
শুধু রাষ্ট্রের প্রতি নীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহাকে দমতাবেই বিভিন্ন 
সংঘগুলির আহ্মগভা ত্বীকার করিতে হত্। মান্গষ শুধু নাগরিক জীবন 
লইয়! থাকিতে পারে না, তাহার সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত 
জীবনও আছে। বহুমুখী জীবনের এই বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
অন্তান্ত সংঘগুলির উদ্ভব হুইয়াছে। স্থতরাং এই সংঘগুপ্সি নানাভাবে 
ম্যনষের জীবনে উপযোগিতা স্থট্টি করিয়! তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য 
করে। রাই্ও সমাজের মধ্যে এইরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, কিন্তু বাষ্ুকে 
সমাজের একমাত্র সংঘ বলিয়া গণ্য করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। 

বহুত্বাদীর। আরও বলেন যে, প্রত্োক সংঘের ক্ষমতার একটা সীমা 
আছে- আর ক্ষমতার এই লীম! নির্ধারিত হয় সেই নংঘের করনীয় 
কার্ধকগ্গাপের ছ্বাব্া]। রাষ্ট্রের কার্ধকলাপের প্ররুতি বিশ্লেষণ করিলে ইহ! 
প্রমাণিত হয় ধে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহিঙ্গাবনের একটি প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত 
করে--মাছষের লমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাই। তাই 
স্ান্ষের অন্তর্জাবন ও বহির্জাবনের অন্তান্ত অংশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 


সার্বভৌম্বিকতা ১৪১ 


নামাঁিক অন্যান্ত সংঘগুলির স্ৃটি হুইয়াছে। রাষ্ট্র এরূপ একটি বৃহৎ 
সংঘ, যাহা! মাহুষের লুস্্স অন্ভৃতিগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
কৰিতে পারে না। এ সম্পর্কে ম্যাকাইভার বলেন যে, একখানি কুঠার যেরূপ 
একটি পেনমিল কাটিবার পক্ষে অনুপযোগী অস্ত্র, মান্থষের অস্তজাবনের অতি 
হুস্ষ অন্ুভূতিগুলির উন্নয়নে বাষ্টও সেইরূপ অন্ুপযোগী। এই বিশ্লেষণের দ্বারা 
বহুত্ববাদীর] প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ একট! নির্দিই গণ্ডির 
মধ্যে পীমাবন্ধ। ক্ষমতা যর্দি কার্ধের আঙ্মপাতিক হয় তাহ! হইলে 
রাষ্টকার্ধকলাপের একটি নির্দিষ্ট শীমা আছে বলিয়া তাহাকে অবাধ ক্ষমতা 
দেওয়া চলে না। স্থতরাং লসীম রাষ্ট্রকে অপীম ক্ষমতার অধিকারী করা কোন 
মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 

উপরি-উক্ত যুক্তির অবতারণ। করিয়া বহত্ববাদীর! রাষ্ট্রকে অনীম ক্ষমতার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াপ পাইয়াছেন। তীহার্দের মে 
একমাত্র বাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সমাজের অন্যান্য 
সংঘগুলি, যথ। বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপংগঠন, শ্রমিকমংঘ প্রত্ততি উপযোগী 
সংঘগুলিও নিজ নিজ কার্ধক্ষেত্রে সম্পূ ম্বাধীন ও ম্বাবলম্বী। এই 
সংঘগ্তলির উপর রাষ্ট্রের একাধিপত্য করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে 
না। এইরূপ বহত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে অন্তান্ত সংঘগ্ডলির সমপর্যায়ভুক্ত করিতে 
চাছেন। 

তাহাদের মতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাষ্রের অবাধ ক্ষমতা যেরূপ 
অন্যান্ত সংঘের অধিকার হ্বারা সীমাবদ্ধ, বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের 
অবাধ ক্ষমতা তদ্রপ অন্ত রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন মানিয়। চলা বাধ্যতামূলক । আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
বাষ্ট অমীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইলে 
ব্যক্তি-ন্বাধীনতা ও সমাজস্থিত অন্তান্ত সংঘগুলির অস্তিত্ব যেরূপ রাষ্ট্র 
শ্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বার] ক্ষু্ হইবার সম্ভাবনা থাকে পররাষ্র সম্পর্কেও 
রাষ্টের এই অসীম ক্ষমত1 স্বীকৃত হইলে তদ্রেপ বিশ্বশান্তি বিক্রিত হইবার 
ভাবনা থাকে । এই অসীম ক্ষমতার বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র দূর্বল রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এই ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ আস্তর্জীতিক 


১৪২ রাষ্ট্তত্ব 


ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া! অরাজকত] স্যতি করে। ফলে মানব সভ্যত। 
ধ্বংসপ্রা্ত হয়। বিগত ছুইটি বিশ্ব মহালমর ইহার জলম্ত দৃ্টাত্ত। আত্ন্তরীণ 
শান্তি ও শৃংখলার রক্ষক এবং সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক যে রাষ্ট্র সে 
রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশান্তি স্থি ও সভ্যতা-বিরোঁধী কার্ধকণাঁপ 
করিবার ক্ষমতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে । স্থতরাং কোন বাষ্টবিশেষের 
যে সমস্ত কার্যকলাপ আস্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী ব1! মানৰ সভ্যতা-বিরোধী 
সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিশেষের দিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। 
যে সমস্ত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সম্পকিত সে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রবিশেষের হস্তে কোন মতেই স্যন্ত 
থাকিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্ধারিত 
হইবে। হ্ৃতরাং আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক করিয়! রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র 
সম্পর্কিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ কর] একান্ত আবশ্থীক। এইবপে বহ্ুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমিকতার আত্যন্তবীণ ও পররাষ্ট্-সম্পকিত ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ 
করেন। 


সমালোচন। 


বহুত্ববাধীদের মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। তাহাদের মতে সমাজস্থিত প্রত্যেকটি সংঘ হইল স্বাবলম্বী, 
স্বাধীন ও রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত । তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, এই বিভিন্ন 
সংঘগুলির মধ্যে অবশ্স্তীবী প্রতিছন্বিতার ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রে 
অবর্তমানে এরূপ কোন শক্তি থাকিবে না, যাহা সংঘগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
প্রশমিত করিতে লমর্থ হইবে । এই প্রতিদ্বন্বিতা গুরুতর আকার ধারণ 
কবিলে সমাজ-বাবস্থা! ভাঙ্গিয়া! পড়িবাঁর সম্ভাবনা । এই পমালোচনার উত্তরে 
বহুত্ববাদীর। বলেন যে, অন্তান্ত সংঘগুলির মধ্যে মতবিরোধ বা কলহ 
ঘটিলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কলহ-বিবাদের অবসান 
খটাইৰে। বহত্ববাদীরা শেষ পর্যস্ত রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের মর্ধাদ] দান 
করিয়! অন্তান্ত সংঘগুলির পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ অবশ্তপালনীয় বলিয়! 
গ্বীকার করিয়াছেন । হ্তরাং বহত্ববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ- 
ভাৰে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এদিক দিয়া 


সার্বভৌমিকতা ১৪৩ 


খিতে গেলে বলা যায় ঘে, বহুত্ববাঁদ দ্বার| রাট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ 
প বিনষ্ট হয় নাই, শুধুমাত্র পরিবতিত হইয়াছে (09০9$990. ৮০৮ 2০ 
)190690.)। 

দ্বিতীয়তঃ, বহত্ববািগণের মতে বাক্তি-স্বাধানতার ক্ষেত্র প্রসারণেরই 
দেশ্ে বাষ্ট্রক্ষমতার সংকোচন আবশ্তক। কিন্তু ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মুক্ত 
রিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘগুলির কর্তৃতাধীন করিবার ফলে সংঘগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হয়া ব্যক্তি-স্বাধীনত। বৃদ্ধির পবিবর্তে সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা অধিক । 

তৃতীয়তঃ, লাস্কি পববর্তাকালে বহুত্ববাদ সম্পর্কে তাহার পূর্ত সংশোধন 
রিয়। বলেন যে, যতদিন পর্যস্ত উতৎপ।দন ব্যবস্থ। সাজতান্ত্রিক ধচে পুন- 
ন্যাপ করিয়! শ্রেণীহীন সমাজ-ব)বস্থ! গঠন না! কর] যায় ততর্দিন পর্ধন্থ বাষ্টের 
1[থভৌমিকতা ক্ষুপ্ন করা সমীচীন নয়। 

পরিশেষে বলা যায় ঘে, বর্তমান রাষ্ট্রের জনকল্যাঁণমূলক কার্ধাবলীর পরিধি 
।* জ্রত প্রসার লাভ করিতেছে যে, এই কল্যাণমূলক কার্ধগুলির সাফল্যের 
ন্থ সধাত্মক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অপরিহার্ধ। ইহা ছাড়াও বর্তমান যুগেব 
বাগ্রক যুদ্ধের সমপ্নও জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকল্লে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। 
'তরাং বর্তমান যুগে বহুত্ববার্ের প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ। 

বহুত্বধার্দের অন্তপিহিত সত্য হুইল যে, এই মতবাদ সমাজেব অন্যান্য 
"্ঘগুলির কার্ধকারিতার উপর যথাযোগা গুরুত্ব আরোপ করিয়া সেইগুঙ্গির 
পাযাগিতা প্রমাণিত করিয়াছে। বহুত্ববার্দিরা আবও বলেন যে, এই 
মাজহিতকর সংঘগুলি তাহাদের নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ম্বাধীন। 
1% বিনা কারণে তাহাদের কার্ধকলাপের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। 
"রা" বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের আভ্য গ্তবীণ সার্বভৌমিকতার কিছু পরিবর্তন সাধন 
বিয়াছে--সার্বভৌম্িকতাকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বাষ্ট্রের 
বতৌমিকতা শ্বীকার না করিলেও রাষ্ট্রের প্রাধান্য ত।হাদের শ্বীকাঁর করিতে 
ইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শাস্তি ও সম্প্রীতি 
ক্ষার জন্য সার্মভৌমিকতার বিলোপ সাধন করিয়াছেন। 


াবতৌম ক্ষমতার অবস্থিতি (০০96100 ০£ 9058918065) 


বারের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা অবস্থিতি নির্ণয় কব] এক জটিল সমন্ডা। 


১৪৪ রাষ্ট্রতত 


এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । বিভিন্ন মতগুলিব 


সারমর্ম নিম্নে-প্রদত্ হইল £ 
প্রথমতঃ, বহু লেখক গণ বা সার্বজনীন দার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছেন। 


তাহাদের মতে জনসাধারণই হুইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী | কিন্ত 
পূর্বেই বল! হইয়াছে ঘে, জনসাধারণ এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে ন৷ বা 
কার্ষক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অনসমর্থ। স্থৃতরাং এই মতবাদ 


গ্রহণযোগ্য নহে । 
দ্বিতীয়তঃ, বল হয় যে, বাষ্ের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন ও 


পরিবর্ধনের অধিকারী, সেই কর্তৃপক্ষই হইল রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি। 
এই মত অন্তসারে গ্রেট বৃটেনের রাজাসহ পার্লামেন্ট সভ1 হইল সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারা, কারণ ইহ! সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই শাপন- 
তান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার পূর্ণ অধিকারী । কিন্ত মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্ষেত্রে জাতীয় মহাসভ। কংগ্রেস বা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাপন- 
তন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকান্বী নছে। মাঞ্কিন যুকরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে 
নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন-পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে জটিল। মাঁফ্িন যু রা 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেম সভার ১ সংখা] সদশ্তের ছারা অথবা 
রাজ্য আইনসভাগুলির ও সংখ্যক সাস্তের প্রস্তাবে আহৃত একটি বিশেষ 
সভার দ্বারা সমর্থিত হইয়া রাজ্য আইনসভাগুলির $ অথবা আহ্‌ৃত বিশেষ 
সতার 3-এর সম্মতি লাভ করিলে বলবৎ হইতে পারে। মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সরকারের ক্ষমতা জাতীয় সব্কার ও রাজ্য সবকারগুলির মধো বিভঞ্চ 
হওয়ার ফলে উভয় মরকারই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গপ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ ম্বাধীন। 
স্থতরাং অনেক লেখক বলেন যে, যুক্তবান্ত্রীয় শ।মনব্যবস্থায় সার্বভৌম 
ক্ষমতা উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন-_-স্ুতরাং বিভাজ্য। কিন্ত এ মতবাদ 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যুক্তরাষ্ট্রে উভয়বিধ সরকারের অবস্থিতি থাকিলেও 
একটি মাত্র রাষ্ট্রের অবস্থিতি শ্ুচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতার 
ভাগ হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা! অবিভাজা থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসসভা। 
রাজ্য আইনসভা বা বিশেষ আহত সভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
হইতে পারে না-কারণ, এই সন্ভাগুলি সরকারের বিশেষ কর্মবিভাগ মাত্র 
এবং সামগ্মিক কালের জন্য আহত হয়। অপর পক্ষে, সার্বভৌম শক্তি শু 


সার্বতৌমিকতা ১৪৫ 


অবিভাজা নহে--ইহা।. চিরস্তন । এইজন্ত অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন 
ঘে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বতৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা এক ছুঃদাহসিক 
কার্ধ। 

তৃতীয়তঃ, গেটেল্‌ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আইনসভাসমট্টির উপর 
দর্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছেন। আইনমভা! বলিতে অৰশ্ত তিনি কেন্ত্রীক্র 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইনসভার উল্লেখ করিয়াছেন । এতগ্যতীত শাপন- 
'বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিচারৰিভাগও আইন প্রণয়ন করে। অনেক দেশে 
ভোটদাতৃগণ গণভোটঃ গণ-নির্দেশাধিকাঁর প্রভৃতি উপায়গুপির দ্বার! 
প্রত্রাক্ষভাৰে আইন-প্রণয়নকার্ধে অংশ গ্রহণ করে। স্থতরাং গেটেলের মতে 
দেশের সমুদয় আইনসভা, শাশনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 
জনসাধারণই হুইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 

উপরি-উক্ত মতবাধ আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কেন না, আইনসভা বা 
শাসনবিভাগ প্রভৃতি শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। নার্বভৌমত্ব হইল 
একমাত্র বাষ্ট্রেরে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য--শামন-ঘন্ত্র এই ক্ষমতার অধিকারী 
হুইতে পারে না। স্থৃতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষট্রই হইল সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী । 


সংক্ষিগুসার 


সার্বভৌমিকতা! ও ইনার €বশিষ্্য_রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ, অসীম ও 
অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বল! হয়। এই ক্ষমতাবলে বার সকল 
অধিবাসী ও মংঘগুলির উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের 
আহ্গতা আদান করে। বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ শ্বাধীন। 
সার্বভৌষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ক্ষমতা অসীম, অবিভাজা, স্থায়ী ও 
অবিনশ্বর । 

সার্বভৌমত্বের বিভিস্ রূপ-__সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখা হায়, 
যথা, প্রকৃত দার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌমত্ব । ইংলগ্ডের রাজ! নামমাত্র 
সার্বভৌম, প্রকৃত সার্বভৌম হুইল কেবিনেট সভ1। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব ও 
আইনাস্থমোদিত লার্বভৌমত্ব। আইনাস্থমৌছিত সার্বভৌম ক্ষমতার প্ররুত 
অধিকারী হইলেও কার্ধতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। 

১০---( ১ম গুখ) 


১৪৬ াষ্্রতত্ব 


বাস্তব সার্বভৌম আইনাছছমোফিত ন] হইয়াও কার্ধতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করে। 
তৃতীয়তঃ, আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি । আইনগত সার্বভৌম 
আইন-প্রণয়নে সর্বেসর্বা হইলেও রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট দ্ায়ী। 
রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের শ্রষ্টী হইলেও তাহাদের নির্দেশ 
আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। 

গণ-সার্বভৌমত্ব-_-এই মতবাদে জনদাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী বলিয়া প্রচার কর! হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন 
কশো। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কাধক্ষেত্রে এই অধিকার 
তাহার] প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। অনেকে বলেন, ভোটদানক্ষমতাই হইল 
ার্বভৌম শক্তি-প্রয়োগের একটা পন্থা। কিন্তু এই ভোটদানের 
অধিকারী সকলে নয়। ইহা! ছাড়া, জনগণ সমবেতভাবে তাহাদের ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেও সেই ইচ্ছা আইন বলিয়া বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হইতে 
পারে না। 

গণ-সার্বভৌমত্ব প্রুতপক্ষে হুসংবদ্ধ জনমতের বিজয় ঘোঁধণ] করে। কোন 
রাষ্্রই জনমতের দাবী উপেক্ষা করিতে সাহসী হয় ন]। 

অগ্িনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ-__অষ্টিন আইনবিদের দি লইয়া 
সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজের একটি বুনির্দিষ্ মানবীয় 
কর্তৃপক্ষের উপর আইনগত সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়া তাহার নির্দেশকে 
আইন আখ্যা দিগ্লাছিলেন। তিনি বাজনৈতিক সার্বভৌম উপেক্ষা করিয়। 
আইনগত সার্বভৌমকে সর্বশক্তিমান্‌ বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছিলেন। আইনগত 
সার্বভৌমের স্থম্পষ্ট ব্যাখ্যা! হিসাবে গ্রহণীয় হইলেও তাহার মতবাদ 
সার্বভৌমত্বৰিবন়ে পূর্ণাঙ্গ তত বলিয্বা বিবেচিত হইতে পারে ন|। 

সার্বভৌম ক্ষমভ1 কি বিভাজ্য ?-_অনেকে মনে করেন যে, যুক্তরা্- 
ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হুইয়! কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি 
কর্তৃক পারচালিত হয়। কিন্তু কার্যত; ইহা! সত্য নয়। ঘুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় 
সার্বভৌম শক্তি স্বপ্ং শাদন করিবার বিষয়গুলি ভাগ করিয়া দেয়। সার্বভৌ্ 
শক্তির কোন বিভাগ হয় না। 

সার্বভৌম ক্ষমত] কি সীমা বন্ধ 1__ধশ্বরিক বিধান, জনমত ও শাদন- 
তান্ত্রিক আইনকে অনেকে রাষ্ট্রের আত্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা 


সার্বভৌমিকতা ১৪৭ 


বলিয়া! মনে করেন। বৈদেশিক ব্যাপারেও আস্তর্জাতিক আইনকে বাষ্্রের 
স্বাধীনতার সীম] বলিক়] ধরিয়া লওয়া হয়। এইগুলিকে প্ররুতপক্ষে সার্বভৌম 
ক্ষমতার সীমা বলা চলে না। কারণ, আইনতঃ কোন রাষ্ুই এইগুলি 
মানিতে বাধ্য নয়, তবে কার্ধক্ষেত্রে অনেক সময রাষ্ট্র তাহার কার্ধকলাপ 
এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে এ নীতিগুলি উপেক্ষিত ন1 হয়। 


বন্ছত্ববাদ্-_রাষ্ট্রেরে অবাধ ও অনীমষ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিবাদ 
হিসাবে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতবাদে বল! হয় যে, রাষ্ট্র 
সমাজের অন্তর্বর্তী বু সংঘের মধ্যে একটি সংঘ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, 
শ্রমিকসংঘ প্রভৃতির মত রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংঘ। সকল সংঘেরই 
সমাজ-জীবনে উপযোগিতা আছে। সংঘ হিসাবে বাষ্র মানব-জীবনের 
বহির্ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, স্থতরাং ইহার কার্ধকারিতা| সীমাবদ্ধ। কাজেই 
কার্ধের অন্গপাতে ইহা অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া! বহুত্ববাদীর! 
রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাছেন। তাহারা বলেন 
যে, সমাজেব প্রতোকটি সংঘ নিজ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই 
দংঘগ্তল্লির উপর কর্তৃত্ব করিবার ঝাষ্ট্রেরে কোন অধিকার থাকিতে 
পারে না। কিন্ত এই মতবার্দের বিরুদ্ধে বল! হইয়াছে যে, সমাঁজের বিভিন্ন 
সংঘগুলির মতবিরোধ ও বিবাদ অবলান করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রাধান্ 
অপরিহার্ধ। 


সার্বভৌম ক্ষমতার অবশ্থিভি--সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্পর্কে 
বছ মততেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা একটি জটিল সমস্যা! 
অনেকের মতে জনলাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্ররূত অধিকারী; আবার 
অনেকে বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অধিকারী, তাহারাই হইলেন 
প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । গেটেলের মতে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার 
অধিকারী সমষ্িকে সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক বগ! যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত 
তথ্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও চিরন্তন, স্থৃতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই 
ইহার প্রকৃত অধিকাৰী। 


বষ্ঠ অধ্যাস্্ 


আইন 
(19) 


আইনের সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি (10697716507) 8710 186816 ০1 [8ম 


'আইন? শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-জীবনে মাহ্যকে 
অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে 
সাধারণতঃ সামাঞ্জিক আইন বলা হয়। সভ্য জীবনযাপনের জন্য মানুষকে 
যে নৈতিক বিধি মানিয়! চলিতে হয়, তাহাকে নৈতিক আইন বলা হয়। 
বিজ্ঞানবিষয়ক শান্বগুলিতে আইন শঙ্খটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নশান্ত, 
পদ্দীর্থবিষ্ঞা প্রভৃতি বিজ্ঞানে ক্যকারপের সম্পর্ক বুঝাইতে “আইন' শবটি 
বাবহৃত হইয়! থাকে । কিন্ত বাষ্রবিজ্ঞানে “আইন” সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্ধে 
ব্যবহৃত হয়। 


আইনের সংজ্ঞানিদেশে বিভিন্ন সন্প্রদীয়ের লেখকগণের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায়। জন অষ্টিন ও তাহার অন্ুগামীদ্ের মতে আইন হইল সার্বভৌমের 
নির্দেশ। উধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অধস্তন ব্যক্তিরা আইন বলিয়া 
মান্য করিতে বাধ্য। আইন যেরূপেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার 
একমাত্র উত্স হুইল সার্বভৌম শক্তি । স্তরাং এই মত অনুসারে ধর! হয় 
যে, আইন একট! নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় ও আইন বলবৎ করিবার 
জন্য এক সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য । এই মতবাদের সমালোচন। 
করিয়া হেন্রি মেইন্‌ বলেন যে, আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে আইনাহ্গগ সার্ভৌম-রচিত 
আইন ছাড়াও নানারপ প্রচলিত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন 
ৰলিয়! অভিহিত হয়। মেইনের মতে সার্বভৌমের নির্দেশ আইনের একমাত্র 


১৫৯ রাষ্ট্রতত্ব 


উত্স নছে। সামাজিক নানাপ্রকার শক্তির দ্বারা আইন প্রভাবিত হগ্ন। 
প্রথা, আচার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বিচারালয়ের দিদ্ধাস্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার 
সামাজিক শক্তি আইনের পরিবর্ধনে সহায়তা করে। স্থতরাং আইনকে 
একটা স্থিতিশীল শক্তি না বলিয়া গতিশীল শক্তিক্ূপে পরিগণিত করা! 
উচিত। 


উপরি-উক্ত সমালোচনার সহিত সামপ্রস্ত বিধানকল্পে অিনের অনুগামিগণ 
অগ্নিন্-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তীহার] নিয়লিখিতরূপে 
আইনের সংজ্ঞ! নির্দেশ করেন £ আইন হইল সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারা 
ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজ 
কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের শক্তি ও প্রভাব 
দ্বারা বলবৎ করে। 


হলাও-প্রদন্ত আইনের সংজ্ঞাই আইনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত 
হয়। তিনি বলেন আইন হুইল মান্তষের বহিজীবন-সম্পর্কিত কতকগুলি 
বিধি-নিষেধ, যাহা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক বন্গবৎ কর! হুয়। স্থৃতবাং 
অষ্টিনের অন্থগামিগণ ছুই দিক্‌ দিয়! অগ্রিন্-প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। 
প্রথমতঃ, আইন শুধু সার্ঘভৌমের নির্দেশ নয়, স্বতাবজাত প্রথা, বিচারালয়ের 
সিদ্ধান্ত প্রভৃতির সমাবেশে আইনের স্থরি হয়। দ্বিতীয়তঃ, উধব তন কর্তৃপক্ষ 
আইনের অষ্টা নয়, এই কর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ করে মাত্র । উধ্বতন কর্তৃপক্ষও 
আইন মানিতে বাধ্য । তাহার! আইনের আওতার বাহিরে নয়। 


বর্তমানে আইনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক 
লেখকগণ বলেন, আইন হুইল বহিজীবন-নিয়ুন্ত্রণের কতকগুলি বিধি-নিষেধ, 
যাহা, জনপাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন জণসাধারণের 
সমর্থনপুই নয়, সে আইন কখনও বঙগবৎ করা যায় না। আইনের বাধ্য- 
বাধকতা৷ নির্ভর করে আইনের প্রকৃতির উপর । আইন মান্ত করিলে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়--এই বিবেচন! দ্বারা চালিত হুইয়া 
সাধারণত: লোকে আইন মান্ত করে। ঘষে আইন ব্যক্তির বা সমষ্টির পক্ষে 
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₹লাণকর নয়, তাহা! অধিকাংশ ক্ষেঞ্জেই লোকে মানিতে চায় না। স্থৃতরাং 
শাইন মান্ত করা বা নাকরা জননাধাঁরণের আইনের প্রকৃতিসম্বদ্ধে ধারণার 
টপর নির্ভর করে-_বাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। আর 
[ষ্ শ্ুধু এই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক মান্ত্র। এই ক্ষমত1 জনসাধারণই রাষ্ট্রকে 
প্রধীন করিয়াছে । স্থতরাং বাষ্ট জনসাধারণের সম্মতি অন্ুসারেই এই ক্ষমতার 
প্রয়োগ করিতে পারে । 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যদ্দি জনসাধারণের সম্মতির অভিব্যক্তি 
ছয় তাহা হইলে আইন ম্নান্ত করাইবার জন্ত বলগ্রয়োগের কি প্রয়োজন? 
একটু প্রণিধানপূর্বক দ্বেখিলেই এই প্রশ্বের সছুত্তর পাওয়া ধাইতে পারে। 
রাগ্লায় আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই আইনগুলি ব্যক্তিনির্বিচারে প্রযোজ্য । 
দকলেই সব সময় আইন মানিতে বাধ্য । উডবে! উইলসন্‌ এই সম্পর্কে 
বপ্য়াছেন যে, আইন মান্ষের চিস্তাধারার দর্পণন্বদূপ। ইহা একটি সক্্িন্ন 
পক্ি। ইহ] শারীরিক ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে কার্ধকর হয়। মানুষের 
চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে । চিন্তাধারার উৎকর্ষ 
বা অপকর্ষ আইনে প্রতিফলিত হুয়। একট! দেশের আইন বিঙ্লেষণ করিলে 
সে দেশের তৎকাপীন সমাজিক চিন্তাধারার গতি ও প্ররুতি জান! যায়। 
যেহেতু আইন ম'ন্ষকে একট] নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহীর জীবনযাত্রা 
পরিচালিত করিতে বাধ্য করে, মেইহেতু ইহাকে সক্রিয় শক্তি বলা হইয়াছে। 
আইনের অবর্তমানে মানুষ তাহার খুশিমত জীবন যাপন করিতে পারে। 
মাইন ব্যক্তির গ্েচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। কিন্ধপ্রত্যেক সমাজে নান! স্তরের 
পোক থাকে । একদল নৈতিকবুদ্ধি-প্রণোদ্দিত হইয়া কর্তব্যবোধে আইন 
মান্ট করে। নৈতিকজ্ঞানই তাহার্দের আইন মানিতে বাধ্য করে। কিন্ত 
শমাজে এমন অনেক লোক থাকে যাহার] স্বার্থপ্রণোর্দিত বুদ্ধি দ্বারা 
পরিচালিত হুইয়|! আইন ম্বান্ত করে। তাই যখন কোন আইন এই সমস্ত 
লোকের স্বার্থবিরোধী হয় তখন তাহার! আইন মান্য করিতে দ্বিধা করে। 
এই শেষোক্ত দলের জন্মই শক্তিগ্রয়োগের প্রয়োজন। রাত্বীয় আইন সকলের 
উপর সমানভাবে প্রযোজা । যখন নৈতিক শক্তি আইন মান্ত করাইতে 
বার্থ ছয়, তখন শারীরিক শক্তির প্রশ্নোগে আইন বলব করা অপরিহার্য 
তইয়া উঠে। 


১৫২ বাষ্্রতত্ব 
আইনের অমর্থন (9871061028 196111110 1১৪) 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সমথন 
ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূলোর (ড৪110165 504 8109) উপর নির্র 
করে। আইনের বৈধতা রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়। আইনের 
বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সকলেই মানত করিবে । যে আইন সকলে মান্য করে 
না,সে আইনকে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক আইন বল! যায় নাঁ-আর যে 
আইন ইহার সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়, সে আইন প্রকৃত 
জাইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আইনের এই সার্বজনীন ও 
বাধাতামূলক প্ররুতি শুধুমাত্র বাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রশক্ি 
আইনকে বৈধ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের ষণ্দ কোন 
নৈতিক মূলা না থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র শুধু বলগ্রয়োগ ছারা আইন বলবং 
করিতে পারে না। শুধুমাত্র শক্তিমান রাষ্ট কর্তৃক প্রণীন বলিয়াই লৌকে 
আইন মান্য করে না-আইন ন্যায়বোধের উপর প্রতিষিত -আইন সার্বজনীন 
স্বার্থের ধারক ও রক্ষক--এই ধারণার হবার! পরিচালিত হইয়াই লোকে 
আইন মানে । স্থৃতরাং যে আইন যত পরিমাণে নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠি' 
হইবে, নে আইন ততই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হইবে । স্বতরা* আইনে 
বৈধতা নীতিজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে । আইনের নৈতিক মুগ্যই ইহাকে বৈধ 
করিতে সাহাধ্য করে। স্থতরাং আইনের সার্বজনীন ও বাধাতামুলক 
প্রকৃতি অর্থাৎ সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের উপর একান্তভাবে 
নির্ভর করে। 


আইনের উগুস (9007669 01 [,9 দে) 


আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায়, কোন দেশেরই প্রচলিন 
আইন শুধু বাষ্ট্র কর্তৃক হট হয় নাই। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন- 
গঠনে কার্ধকরা হইয়াছে। কিন্ত আইনের উৎম যাহ! হউক না কেন, 
প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রচারিত, শ্বীরুতত 
ও কার্যকর হওয়া চাই। আইন-গঠনে নিম্নলিখিত শক্িগুপণি কার্ধকরা 


হইয়াছে £ 
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১। প্রথা (008£072) 


প্রত্যেক দ্বেশের প্রচলিত আইনগুলির যধ্যে কতকগুলির প্রথাগত বিধি- 
নিষেধ দ্বেখা যায়। এই প্রথাগুলি আইনাস্থগ সার্বভৌম কর্তুক রচিত হয় না। 
ইহারা আপন! হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। রাষ্টর-উত্তবের পূর্ব 
হইতে এগুলি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়! মাস্থষের সমীজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। রাষ্-উত্তবের পরবর্তী কালে এই প্রচলিত প্রথার অনেকপ্ুপি রাষ্ 
কর্তৃক স্বীরুত হয়। এই ন্বীকৃতির ফলেই প্রথাগুলি আইনের অর্ধাদ! 
প্রাঞ্ধ হয়। 


২। ধর্ম (১6116197) 


প্রথার মতই ধর্মীয় আইনগুলিও আইন-হুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে । এই 
অনুশাসনগুলি সমাজ-জীবন নানাভাবে স্থসংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খল! 
ও নিয়মান্তবতিতার শিক্ষা দিয়াছে । এই অন্শীসনগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার 
পরিচালনার কার্ষে সহায়ক বলিয়! রাষ্ট্র এগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্ধাদা 
দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন 
একটা] বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


৩। বিচাবালসের সিদ্ধান্ত (40390108107) 


বিচারালয়ের আইনপম্পকিত গি্ধান্তগুলিও নৃতন আইনের হৃষ্টকাধে 
অণেক সাহাযা করিয়াছে । বিচারকের! শুধু আইনের প্রয়োগ করেন না, 
তাহারা প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ 
যদ ুম্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকের! ব্যাখ্যা করিয়া আইনের যে সিদ্ধান্ত 
করেন তাহাই ঠিক আইন বলিয়! পরিগণিত হয়। একজন বিচারক কর্তৃক 
ব্যাখযাত আইনের সিদ্ধান্ত যখন অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক অন্ুশ্যত হয়, তখন 
এই নৃতন নিদ্ধাস্ত আইনে পরিণত হয়। 


৪। ল্যাক্সপরত। (7৫58185) 


আইনের অসম্পূর্ৃতার জন্য অনেক সময় বিচারকদের নিগেছের ন্যায় ও 
বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়! বিচারকার্ধ পরিচালন! করিতে হয়। বিচারকাধ 


3৫৪ রাষ্ট্রতত্ 


যাহাতে ন্তায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেজন্ত বিচারকের1! এই নীতি 
অন্থসরণ করিয়া থাকেন। এই ন্তায়ধর্মের ভিত্তিতেও অনেক আইনের স্থৃ্টি 
হইয়াছে। সুতরাং বিচারকগণ ছুই প্রকাবে আইন সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। 
প্রথমতঃ, আইনের ব্যাখ্যা সবার! ও দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রয়োগে ন্তায়ধর্মের অগ্ুমরণ 
করিয়। 


৫। আইনবিদ্গণের আলোচনা! (9616776180 01800188107) 


অভিজ্ঞ আইনবিদ্গণ তাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নৃতন 
আইনের হৃষ্টি ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ৰ৷ পরিবর্ধনের সহায়তা করেন। 
লম্টিগত জীবনে কোন্টি আইনরূপে পরিগণিত হুওয়! উচিত ও কোন্টি বর্জনীয় 
এ বিষয়ে আইনবিদ্‌ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রায় দকল সভ্য দেশেই মানিয়। 
লওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়া] এই সিদ্ধান্তগুলি আইনে 
পরিণত হয়। 


৬। আইন-প্রণয়ন (1,6£19186105) 


অধুনা! আইন-পরিষদই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। 
আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া বাষ্ট্রপরিচালন কার্ধ 
সহজ করিয়াছে। 


ওপেনহাইম, হল্‌ প্রভৃতি প্রদিদ্ধ আইনবিদ্‌ পপ্ডিতগণ উপরি-উক্ত বিষয়- 
গুলিকে আইনের বিভিন্ন উত্স বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি করেন। 
তাহাদের মতে জনসাধারণের সমব্তে ইচ্ছাই হইল আইনের প্রধান উৎস। 
এই সমবেত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানা প্রণালীতে হইতে পারে। ব্বাষ্ীনৈতিক 
চেতনাবিহীন মাঁনব-সঙ্গাজে এই সমবেত ইচ্ছা প্রথা বা ধর্মীয় অন্ুশাসনের 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমাজ যখন রাষ্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তখন এই সমবেত ইচ্ছা প্রতিনিধিমূলক আইন-পরিষদের মাধ্যমে 
আইনরূপে প্রকাশিত হয়। স্থতরাং উক্ত পগ্ডিতগণের মতে প্রথা, ধর্মায় 
অনুশাসন, বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইনের উৎন না বলাই 
যুক্তিসম্মত। 


আইন ১৫৪ 
রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য আইন 


প্রাকৃতিক আইন (197 ০1138692৩ ) 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, অনেক 
'নথক াষ্ট্রজন্মের পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বান করিত তাহাকে প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অথবা প্রকৃতির রাজ্য বলিয়া আখ্যা! দিয়াছেন । এই প্রাকৃতিক 
পরিবেশে মানুষ যে সমস্ত আইন মান্য করিত মেগুলিকে প্রাকৃতিক আইন 
বিষ বর্ণনা কর! হুইয়াছে। 

গীক দ্ার্শনিকর্দের লেখার মধ্যে এই প্রারুতিক নিয়ষের প্রথম উল্লেখ 
দেখ যায়। তাহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে নিয়মান্ুবতিতা ও সামপ্রন্য 
বি্ষ*ন, ষানবসমাজের নিয়মগুলি এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত। 
মন্তমুকত আইনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডলির অন্ুবণ হইলে সেগুলিকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইত। প্লেটে! ও আযারিস্টটুল্‌ উভয়েই প্রাকৃতিক 
অ*্ইনের নজির দেখাইয়া তাহাদের অনেক মতবাদ সমর্থনের প্রন্নাম পাইয়া 
ছিগেন। ষ্টোপ্িক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিশদ ব্যাখ্যা কবেন। 
তাহাদের মতে প্ররুতির রাঙ্জো যে সামগ্রশ্ত সমন্থিত নিয়ম বিছ্যষান, মানুষের 
বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া! সমাজোপযোগী করিতে 
হম। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এইরূপে আইনের 
মর্যাদা পায়। রোমকগণ এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তীহার্দের 
আন্র্জাতিক আইন (9%9 06157 ) স্য্টি করেন। উহা বর্তমান যুগে 
প্‌ আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য হয়। 


প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ইহার পশ্চাতে 
কোন আইনের অন্থমোদন নাই। শুধুমাত্র নৈতিক অন্থমোদনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়! এই নিয়মগুলি কার্ধকর করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি 
একট| নৈতিক আদর্শের মান স্থির করে। কিন্ত মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপে 
এঈ নৈতিক মান বলবৎ করা সম্ভবপর নয়। 

প্রাকৃতিক নিয়মের এই ক্রটিসত্বেও বাস্তব বাষ্ত্ীয় ব্যাপারে এই নিয়ম- 
ুলিব প্রভাব প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়। জুৰির দ্বারা বিচারপদ্ধতি, 
বিচারকালে বিচারকদের ন্ায় ও ধর্মনীতি অন্দরণ, আন্তর্জাতিক আইনের 


১৫৬ বাষ্টরীতত্‌ 


ক্রমবর্ধমান প্রভাব গ্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরোক্ষ প্রয়োগ বলা 
যাইতে পারে। 


জামাজিক আইন (50619] [৪ম ) 

সামাজিক আইনগুলি মাস্ছযের সমষ্টিগত জীবনের কার্যকলাপের একটা 
মান স্থির করিয়া দেয়। প্রতোক সমাজেই এইকপ কতকগুলি নিয়ম থাকে 
যাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই সাধারণতঃ মানিয়া চলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবা 
প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম প্রতোক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু রান্ত্রীয় আইন এগুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ । কিন্তু বর্তমান 
যুগে প্রগতিশীল রাষ্ট্রগ্ুলি বহু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়া! মানুষের পূর্বতন 
সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেছে । মানুষের সামজিক" 
বোধের উপরই প্রধানতঃ ইহার অন্থমে দন নির্ভব করে। 


ধায় আইন (7361181003 [,9) 

ধর্মীয় আইন বলিতে ধর্মের কতকগুলি অন্কশাসন বুঝায়। প্রতোক 
ধর্মের বিভিন্ন অন্থশীন থাকে । এই অন্তশাসনগ্লি সাধারণতঃ সংস্লিঃ 
ধর্মাচসরণকারিগণ মানিয়! চলেন। কেহ যদি এই অন্শাসনগুলি অমাল 
করেন তাহ হইলে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, অথব। সংশ্লিষ্ট ধর্মাুসরণকারিদের 
স্বারা সমাজচাত হুইবেন। কিন্ত এজন্য বাষ্ট্র তাহাকে কোনবপ দৈহিক শান্ি 
প্রদান করিবে ন1। ধর্মীয় অন্থুশাদন পালন করা ব]1 না-করা সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রতিষ্ঠিত হইবার 
ফলে ধর্মের বন্ধন সকল সমাজেই শিথিল হইযা1 পডিতেছে। 


নৈতিক আইন (71078) 07 1961)108) 187 ) 


সমাজবদ্ধ হইয়] বাল করিতে হইলে প্রতে ক মান্ণের অপধাপর পাকের 
সংস্পর্শে আমিতে হয়। ধৈনন্দিন জীবনে মান্গষের এই পারম্পরিক সম্পক 
কতকগুলি বাস্তব কার্যকর নিয়ম তার! নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বাস্তব নিক্কমগ্ুলি 
ছাড়া আরও অনেকগুপি নিয়মের কল্পনা কর! যায়, যে নিয়মগুলি দ্বার 
মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একট! আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত হইতে 
পারে। শেষোক্ত এই নিয়মগুলি মানুষের ওঁচিত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের হাব 


আইন ১৫৭ 


নর্ধারিত হয়। শুধুমাত্র জীবন ধারণ করা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ নয়। 
মম চায় যাহাতে তাহার নৈতিক জীবনেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। নৈতিক 
ভীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হুইলে মানুষের নীতিপম্মত জীবন যাপন করিতে 
হইবে। এইজন্ত প্রত্যেক সমাজে মানুষের ওঁচিত্যবোধকে তিত্তি করিস! 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ টি হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধগুলি মানুষের 
চিন্তাধারা ও কার্ধকলাপের আদর্শ মান স্থির করিয়া! দেয়। নীতিজ্ঞানের 
উপণ প্রতিষ্ঠিত বলিয়! এইগুলিকে নৈতিক আইন বলা যায়। 


রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের জম্পর্ক ( 886126607। 0966৫] 
[এছ 800 710781165 ) 


রাষ্্গ্রবত্তিত আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থকা স্বম্পষ্ট। আইন 
+ধু মানুষের বহিজ্জাবন নিয়ন্ত্রণ করে, অপর পক্ষে মাহষের নৈতিক ধারণা 
তাহার সমগ্র জীবনকে--চিস্তাধারা, কার্ধকলাপের উদ্দেশ্ট ও বাস্তব কার্ধ- 
কলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। স্থতরাঁং নৈতিক আইনের কার্বক্ষেত্র ব্যাপকতর। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্াষ্টপ্রবতিত আইন শক্তিপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়। আইন- 
ভঙ্গকা রী শান্তি পায়, কিন্ত নৈতিক অপবাধ রাষ্ট্র কর্তৃক দণ্ডনীয় নয়। নৈতিক 
অপরাধীকে শুধু বিবেকদংশন অথবা! লোকনিন্দা হু করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, 
রাষটপ্রবতিত আইন স্থসংবদ্ধ ও স্ুম্প্ঈ এবং ব্যক্তিনির্ধিচারে সব সময়ে 
প্রযোজ্য, কিন্ত নৈতিক নিয়মগুলি হুসংবদ্ধ বা স্থম্পষ্ট নয় এবং দ্বেশ-কাল- 
পাত্র-ভে্দে এগুলি সন্বদ্ধে মানুষের ধারণার পৰিবর্তন ঘটে ও প্রয়োগেরও 
বাতিক্রম হয়। চতুর্থতঃ নৈতিক নিয়মগ্ডপি মাঁছষের ওচিত্য, অনৌচিতা, 
য় ও অন্তায়বোধের একটা নির্দি্ই মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাস্ীয় 
আহনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিই মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অঙ্থবিধা 
বিবেচনা করিয়া বাই্রীয় আইন প্রবিত হয়। রাদ্বী আইন নৈতিক জ্ঞানের 
উপর সব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতাঃ বিদ্বেষবুদ্ধি প্রতৃতি নৈতিক: 
অপরাধ, কিন্ত এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়। বিবেচিত হয় না। রাত্রিকালে 
বাতি ন1 জালিয়। ছিচক্রযান চালনা! কর] নৈতিক অপরাধ ন1 হইলেও 
বেআইনী বলিয়া! ঘেবিত। যুদ্ধকালে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত আলোক 
অণাচ্ছার্দিত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু শান্তির সময়ে উহা! অপরাধ বলিয়া 
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গণ্য হয়না। হ্তরাং দ্বেখা যায় যে, নীতিবিগাঁহত বলিয্মাই যে মান্থ্যে 
আচরণ বেআইনী ঘোষিত হয় সব সময়ে তাহা সত্য নহে। জনম্থার্থনংরক্ষণে 
জন্ত রাষ্ট্র মাহষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণ। কৰিতে পারে । 

অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখণ্ড রক্ষাকল্পে বাষ্ট যে 
কোন আইন--এমন কি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনগ প্রবর্তিত করিতে 
পারে। (47105 ৪8519৮5 ০01 009 9৮969 1৪ 168 9780 19 800 00 2:98118 
6519 920. 3৮ 10086 ০৪ ৪১০৪ 200:81165.) কিন্তু এই মতবাদ বিন 
শর্তে গ্রহণ কর] যায় না। ব্যক্তির ম্যায় বাষ্ট্রেরও নিজ অস্তিত্ব ও ন্বাধীনত 
রক্ষী করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে মানিয়! লইলেও রাষ্ট্রকে অবা 
ক্ষমতার অধিকারী বলিক্জ। ্বীকার কর! যায় না। অস্তিত্ব ও অখথগুত1 রঙ্গ 
করিবার নিমিত্ত রা সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করি 
পাঁরে। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট ও সেই রাষ্ট্রের অস্তি' 
যদি বিপদাপন হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-ম্বাধীনতারও অবসান ঘটিতে পারে 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্রাষ্ট্রকে আপৎকালে বিশেষ ক্ষমতার অধিকা' 
বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সেইজর 
অন্তবিপ্রৰ অথব! যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাষ্ট্র অনেক নাতিজ্ঞানবিরোধী আইনে; 
বলে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হম্স। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা; 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ আঁধকার ব1 বিগ্তালরগৃহকে আসন্তাবলে পরিণত 
করিবার অধিকার প্রভৃতি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা বাষই্বে 
দেওয়! ধাইতে পারে না1। এইরূপ অবাধ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হহইা 
ব্কি-স্বাধীনতার সমাধি রচন1! করিতে পারে। স্থ'তরাং বাষ্ট্রেরে নীতিজ্ঞান 
বিরোধী আইন করিবার অধিকার শর্তসাপেক্ষ। 

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম $ 
আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় নিয়মই মানুষের ধর্মগত ধারণ 
হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে। মানুষের নৈতিক জ্ঞান রাষ্রপ্রবতিত আইনের মথে 
প্রতিফলিত হুয়। রাষ্ট্রপ্রবত্তিত কোন আইন ঘর্দি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধা 
হয় অথবা! প্রচলিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশী অগ্রবর্তী ব! পশ্চাদ্পদ হয়, তাহা 
হইলে সে আইন লোকে মান্ত করে না। সুতরাং প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহি 
সামন্ত রাবিয় রাষ্ট্রের আইন প্রবর্তন কর! প্রয়োজন । বাঘের প্রধান উদেঃ 
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হইল মানুষের নৈতিক উৎকর্মপাধনে সহায়ত! করিয়| হু-নাগরিক স্যরি করা। 
সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন স্থষ্টি কর] যেগুলি মানুষের নৈতিক 
জীবনের উন্নতিনাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে 
পারে। এইজন্ত অনেক সময় বাইকে পুরাতন আইন বাসামাজিক আচারু- 
প্রথার নং্কার অথবা! বিলোপনাধন করিয়! নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। 
নুতন আইনের দ্বার বাষ্র মাল্ষের ওচিত্যবোধ বুদ্ধি করাইতে পাৰে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় এক শতাবী পূর্বে লর্ড উইলিয়াম্‌ 
বেটটিক তৎকালে প্রচলিত সতীদাহু-প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণ। করিয়া 
তাহার বিলোপসাধন করেন। আইনের দ্বারা এই কু-প্রথার বিলোপসাধন 
হওয়াতে কালক্রমে লোকের নৈতিক বৃদ্ধিও পরিবতিত হইতে থাকে । 
সতীদাহ-প্রথ শুধু বে-আইনী হওয়ায় পরিত্যক্ত, হইয়াছে বলিয়া বর্তমান 
কালের লোকে বিবেচনা! করে না-তাহারা মনে করে এই প্রথা নীতি- 
বিগ্থিত, তাই পরিত্াক্ত হইয়াছে । সুতরাং আইনের মাধামষে লোকের 
নীতিজ্ঞান বুদ্ধি কর! বাষ্ট্রের কর্তব্য । নৈতিক নিয়ম ও রাদ্ত্রীয় আইনের মধ্যে 
সীমারেখা সর্বত্র স্ম্প্ট নহে। 


চান্তর্জাতিক আইন ( 68109607191 12৬) 


ব্যক্তিগত জীবনে প্রতোক মানুষের যেমন অপরাপর লোকের সংস্পর্শে 
আমিতে হয়, বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের তদ্রণ অপবাপর বারের 
সংস্পর্শে আদিতে হয়। তাহার কারণ হুইল কোন রাষ্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
এক বাষ্ট্রকে অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে অপহ্ধাপর রাষ্ট্রের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। অধুনা! যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি 
হওয়ার ফলে মত্য রাষ্রগুলির মধ্যে অনেক যোগস্ত্র স্থাপিত হইয়! 
নানাবিধ আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হম, আর এই পারম্পরিক লম্পর্ক স্থিবীকূত 
হয় কতকগুলি সর্ববার্ধিন্মত নিয়মে । এই নিয়মগ্ুলিকে আন্তর্জাতিক আইন 
বল। হয়। 

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুরূপ প্রথায় জআস্তর্জাতিক আইনের হি হইয়াছে। 
মাস্তর্জাতিক প্রথা, আত্তর্জ।তিক বিচারালয়ের দিদ্ধান্ত, আস্তর্জাতিক পরামর্শ- 
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সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্‌ পরণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বার 
আস্তর্জাতিক আইন পরিপুষ্ট হুইয়াছে। আত্তর্জাতিক বিচারালম্ন স্থটি আইন 
অন্থগারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি আস্তর্জাতিক আইনের প্রক্কৃত উৎস বলিয়। 
পরিগণিত হয়। (ক) আন্তর্জাতিক প্রথাগত বিধান (০০00 870610708)১ (খ) 
আস্তর্জীতিক প্রথা, (গ) সভ্য জাঁতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতি, (ঘ) 
বিচারালয়ের সিছ্বাস্ত ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইনবৰিদের 
অভিমত। কিন্তু আন্তর্জীতিক বিচারালয় বিচারপ্রার্থী পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে 
উপরি-উক্ত উৎসগুল নিরপেক্ষভাবে ইহার স্তায়বোধ (69165 ) প্রক্মোগ 
করিয়! বিচার করিতে পারে। এই আইন এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের 
শাস্তির সময়ে, যুদ্ধকালে বা! নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনকালে কি লম্পর্ক 
হইবে তাহা স্থির করিয়া আন্তর্জাতিক শাস্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে। 
আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কোন নির্দিই কর্তৃপক্ষ নাই। 
বাই্রগুলির সম্মতিই হইল ইহার প্রধান অনুমোদন । বাষ্রগুলি এই আইনাস্- 
সারে তাহাদের কার্ধকলাপ পরিচালিত কৃরিয়া পরোক্ষভাবে এই আইনের 
সমর্থ করে। আবার অনেক সময় এই আইনের সহিত সামগ্ুন্ত বাখিয়। 
পারস্পরিক চুক্তির দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে ইহার সমর্থন করে। 

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বল! হইবে, কি কতকগুলি নৈতিক 
নিয়মের সম বল! হইবে, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। অগ্িন্‌ 
আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সংজ্ঞা অনুসারে আতস্তর্জাতিক 
আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করা ঘাঁয় না। প্রত্যেক আইনের 
পশ্চাতে একটি সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অপরিহার্ধ বলিয়া মনে করিলে 
এই আইনকে আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন 
বলৰৎ করিবার মত কোন সার্বভৌম শক্তি ইহার পশ্চাতে নাই । আইন 
অমান্ত কব1 দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু আত্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে 
দণ্ড দিবার উপযুক্ত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যস্ত অবর্তমান। রাষ্ট্র 
গলি বহু ক্ষেত্রে এই আইন মান্ত করে না। স্ৃতরাং ষে আইন মান্ত 
করা বা না-কর1 আইনতঙ্গকারীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে 
আইনকে প্রকৃত আইন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। 

আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় রাষ্রগুলি মান্ত করে না--এই যুক্তিতে 


আইন ১৬১ 


হাকে প্রকৃত আইন বলিতে আপত্তি কর! হয়। বারী আইনও বনু 
ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। রা্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে তক্গ হইলেও যদি সেগুলিকে 
মাইন আখ্য1 দিতে আপত্তি না থাকে, তাহ! হইলে আস্তর্জাতিক আইন সমন্ব 
বশেষে ভঙ্গ হয় বলিয়া! ইহাকে আইন বলিয়। স্বীকার না! করা অযৌক্তিক। 
দ্বতীয়তঃ, সাধারণতঃ বাষ্ট্রগুলি আস্তর্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে 
চাহাদের কার্ধকলাপ পরিচালিত করিয়! থাকে। ইচ্ছাপূর্ক আন্তর্জাতিক 
ঘাতন অমান্য করিয়াছে বলিয়া কোন ব্বাষ্্রই স্বীকার করে না। আস্তর্জাতিক 
মানভঙ্গকারী বলিয়া যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় 
ইখনই অভিযুক্ত বাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া দৌষ-ক্ষালনের নিমিত্ত 
ন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়া সে যে আস্তর্জতিক আইন ভঙ্গ করে নাই ইহা 
প্রমাণ করিতে প্রস্থান পায়। রাষ্ট্রের এই আচরণের হবার! প্রমাণিত হয় যে, 
প্রতোক সভ্য বাষ্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রন্ধাবান ও এ আইন 
অনদারে তাহার কার্য পরিচাপিত করিতে যত্ববান। তৃতীয়তঃ, কোন 
দত্তা াষ্টই আস্তর্জীতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে না। 
অধিকন্ত ইংলগু প্রসৃতি কয়েকটি দেশ আত্তর্জ(তিক আইনকে জাতীয় আইনের 
একটি অংশ বলিয়া! বিবেচনা করে। 

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শান্তি 
তোগ করিতে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকালে ও ইংরাজ-ফবাসী কর্তৃক 
র্জপট আক্রমণকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অর্থনৈতিক চাপ- 
হ্টি ও সশম্ব হম্তক্ষেপে আন্তর্জাতিক বিরোধ দুর করিতে ফলপ্রস্থ 


হয। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা যাইতে পারে। 
এতদ্যতীত বলা হয় যে, আইন হুইল কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি 
শাহ: সর্বলাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বতৌম শক্তির প্রয়োজন 
হয় আইনকে বলবৎ করিবার নিমিত্ত, আইনের অস্তিত্বের নিমিত্ত সার্বভৌম 
ক্ষমতা অপরিহার্ধ নহে। বিখ্যাত আন্তর্জতিক আইনবিশারদদ পণ্ডিত হুল্‌ 
ও পেনহাইম এই আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
রাহী আইনের ভ্তায় আস্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতেও আস্তর্জাতিক 
জনমতের অন্থযোদন ও সমর্থন আছে। জনমতের এই অনুমোদন 
ও মমর্থম ঘত বেশী শক্তিশীলী হইয়া উঠিবে আন্তর্জাতিক আইন 
১১১ খণ্ড) 


১৬২ রাষ্ট্তত্্‌ 


অন্ুবপভাবে তত শক্তিশালী হইবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জনম 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্ণতা! লা 
করিতে পারে নাই। স্থতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও পর্ধস্ত বাঠীয 
আইনের মত সকল ক্ষেত্রে কার্কর করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিগুঃ 
প্রভৃতি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ম্বাধ্যমে বাষ্ট্রগুলি অধিকতরবূপে সঙ্ঘবদ্ 
হইলে আস্তর্জাতিক আইনের বাধাবাধকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতী 
স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত এবং বিশ্বশাস্তি ও মৈত্রী বজায় বাখিবার নিহিত 
আন্তর্জীতিক আইনকে বাধাতামূলক করিয়া আইনের মর্যাদা দেওয়া] বর্তমান 
যুগে অপরিহ্ার্ধ বলিয়। বিবেচিত হয়। 
আইনের শ্রেণীবিভাগ (01989199610. 0 [.জা) 

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনের শ্রেণী ভাগ কর হয়। প্রথমণ্ট, 
যে কর্তৃপক্ষের হবার! আইন রচিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের পার্থক্যের ভিত্তিতে; 
দ্বিতীয়তঃ, আইন কাছার্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা দেখিয়া ইহার শ্রে? 
ভাগ কর! হয়। ূ 

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আইনের নিম্নলিখিত শ্রেণী ভাগ করা হয় ; যথা 

১। আইনপরিষদ রচিত লিখিত আইন-_ 968৮069৪, 

এই আইনগুলি নিক্বক্নতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনপরিষদ্‌ কতৃক রচিত হয়।, 
বর্তমানে সব দ্বেশেই এইবপ আইনের প্রাধান্য দেখা যায়। 

২। শীাসনবিভাগীয় নিদে শ--0:010870098. 

এইগুলি শাদনবিভাগীয় উধ্বতন কতৃপক্ষ কতৃক বিশেষ অবস্থায় গ্রবতিত 
হয় বপিয়! উহ্বাদ্দিগকে শাসনৰিভাগীয় নিদেশ বলা হয়। এই নির্দেশগুনি 
বিশেধক্ষেত্রে হ্বল্স্থায়িভাবে প্রয়োগ কর] হয়। 

৩। সচরাচরিক প্রথা--00201000 [9 , 

এই নিয়মগুলি লোকাচার হইতে উদ্ভূত হইলেও বিচারালয় কত 
প্রযুক্ত ও বলবৎ কর হয় । 

৪ শাসনতাস্ত্রিক আইন--000861606800081 [1৮ 

এই আইনগুলি রাষ্ট্রের কার্ধ নিয়ন্ত্রণ করিয়! শানক-শালিতের সম্পর্ক 
নির্ধারণ করে। যে দেশের শাসনতন্ত্র অনমনীয়, সেই দেশেই শুধু শীদনতান্ত্রিক 
আইন ও সাধারখ জাইনের ষধ্যে পার্থক্য কর! হয়। 


আইন ১৬৩ 


। আন্তর্জাতিক আইন---17066170908008] [০ 

এই আইন সভ্য বাষ্ট্রগুপির পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া 
লির মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি-সংরক্ষণে সহায়তা করে। 

দ্বতীয়তঃ, আইনকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথ1-__ 

; | বাস্রীয় আইন--- 910191799] [49৮ ও ২। আন্তজাতিক আইন-_ 
10986101081 148". রাষ্রীর় আইন রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সার্বভৌম 
কতকি প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। বাঞ্রের বাহিরে অন্য বাষ্টে ইহার 
গ হয়না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ হয় সকল সদস্য বাষ্টে 
| রা্বীয় আইনকে পুনরাক় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ যথা__- 
বাক্ি-সম্পকিত 'আইন--1869 14%দঘ ও (খ) সাধারণ-সম্পকিত 
ন_-0৮110 19. ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন জনসাধারণের পাঁরম্পরিক 
ক নির্ধারণ করিয়া ব্যক্তি-ন্বাধীনত1! রক্ষা করে। সাঁধারণ-সম্পকিত 
'ন ব্যক্তির সহিত সরকারের সম্পর্ক স্থির করিয়া! শাপন-ব্যবস্থা দ্বার! 
ক স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষ না হয় সেই ব্যবস্থা করে। সরকার-সম্পক্িত 
টনকে আবার ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়) যথা--(১) শাদনতান্ত্রিক 
৭ -050289610061008] 19৭ ও (২) শাসনবিভাগীয় আইন-- 
[01088086159 138. শালনতান্তিক আইন সরকারের কাঁধসমূহ 
| করিয়া তাহার সীমারেখ1! টানিয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করে। 
নবিভাগীয় আইনগুলি সরকারী কার্ধে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তব্য 
[রণ করে। 

ও 


| র 
জাতীয় (28৮107081) আন্তজাতিক (10 697358610091) 
| 


| ৃ 
গনতান্ত্রিক (001861000107791) সাধারণ (072080975) 


চা স্পা শপ পি ০ সপ এরর 
শপ 


০৪৪ ৪ (8৮119) ব্যক্তি-সম্পকিত (2::%8৮9) 





পোল পিসী পপ পপ সস সস সর্প 


গন সংক্কান্ত (800017019058155) সাধারণ (0510621) 


১৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 
রাষ্ট্র ও আইন (86569 ৪0৫ 7) ৰ 


রাষ্ট্রের সহিত আইনের কি সম্পর্ক তাহাই বিচার্ধ বিষয়। একা 
লেখক বলেন যে,রাষ্ট হইল আইনের উত্দ। বাষ্্র সমাজের প্রতিণি 
হিসাবে আইন প্রণয়ন করে এবং জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারি 
যাহাতে আইনাঙ্ছমোদ্দিতভাবে কাধ পরিচালনা করে, সেজন্ত আইন বল 
করে ও আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। এইরূপে বার্থ আ। 
সমাজে শাস্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ ন্যটি করিয়। ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় 
দূর করে। এ দিক দিয় দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের অষ্টা বা জনক ব 
যাইতে পারে। 

মতান্তরে ডুগুই (72098516), ক্র্যাব, ( 1৫2৯9 ) প্রভৃতি লেখক! 
আইনকে রাষ্ট্রের উধ্র্বে স্থান দেন। তাহাদের মতে আইন রাষ্ট্র-নিরপেন 
ভাবে অবস্থান করে। রাষ্ট্রশ্ুধু আইনকে স্বীকৃতি দান করে এবং আই 
বলবৎ করে। তাহাদের মতে এমন কি সর্বশক্তিমান বাষ্টও বাইন দা 
বাধ্য । রাষ্ট্রের অন্তিত্বও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক দি 
দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের আজ্ঞাবহ বলিয়! মনে হয়। 


যে সমস্ত লেখক আইনের উপর প্রাধান্ত আরোপ করিয়া আইন্য 
রাষ্ট্রে উত্র৫ে স্থান দেন তাহার! রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থকা বিছা 
সে সম্পর্কে সম্পূণ অবহিত নহেন। সরকার হইল রাষ্টেরে সঙ্গি 
বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের কার্কলাপ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেই 
সরকারের কাধকলাপের নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য । সরকারের কার্ধকণা 
যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে সরকারের ন্বেচ্ছাচারিতা হার! বার্জি 
স্বাধীনতা ক্গ্র হইতে পারে। এই নিমিত্ত সমস্ত সত্য দেশেই পৃথক 4 
শ্রেণীর আইন ছার! সরকারের কাধকলাপের পরিধি স্থির করিয়া! দেওয়। হা। 
এই আইনগুলিকে শাপনতান্ত্িক আইন বলা হয়। সরকারী কার্যকলাপে 
দ্বার! যদি ব্যক্তি-ন্বাধীনতা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতানি 
আইন অন্গপারে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহা! 
প্রতিকার বিধান করিতে পারে। কিন্ত এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখি 
হইবে যে, বার ইচ্ছ! করিলে এই শাসনভান্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করি 
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রে। হ্থতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা বায় যে, সরকারই আইন দ্বার! বাধ্য, 
ট্রে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। 


] 


সৎক্ষিগুসার 
1ইন 


ভাইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি-_'আইন" শব্দটি নান] অর্থে প্রযুক্ত হয়, 
সামাজিক আইন, প্রাকৃতিক আইন, নৈতিক আইন, ধমীয় আইন 
যার্দি। রাষ্্রবিজানে আইন বলিতে বুঝীয় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, 
নিষমগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারম্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে । 
ঈনগুলির পিছনে বাষ্টের সার্বভৌম শক্তির অন্থমোদন আছে বলিয়৷ 
নাধারণ এগুলিকে মান্ত করে। অষ্টিন, আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ 
যা আখ্যা দ্িয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নিন প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রথাগত নিয়ম, 
চারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির স্থান নাই বলিয়া পরবতী লেখকগণ উহার 
রবর্তন করিয়া আইনের নৃতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে 
ইন জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের 
$ভৌম শক্তি জনমত অন্গলারেই এই আইপগুলিকে বলবৎ করে। 

মাইন একদিকে যেমন দামাজিক চিন্তাধারার পরিচায়ক, অন্বর্দিকে 
্প একটি কার্ধকরী শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আইন মানুষের 
ব্যাকর্তব্য নিধারণ করিয়া! মাঙ্ষের কার্ষকলাপ একট! নির্ধারিত পথে 
রচালিত করে। 


আইনের উ€ুস প্রথা, ধমীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, 
য়শীতি, আইনৰিদ্গণের আলোচনা ও আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক 
॥ততে আইন-প্রণয়ন-_-এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা । বর্তমানে 
ধকাংশ আইনই শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়। 


প্রাকৃতিক আইন--গ্রাকতিক নিয়মগ্ুলির নছিত সামপ্রস্ত রাখিয়া 
£য স্বীয় বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগে যে নিয়মগুলি ভ্বারা নিজেদের পার্পত্রিক 
র্ক নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক আইন বলিয়া 
[কালে অভিহিত হুইত। প্রীরুতিক নিকমগ্ুলির পিছনে আইনের কোন 
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সমর্থন নাই বলিয়া! এগুলিকে কার্ষকরী করা চলে না। পরবর্তী যুগে আই 
গঠন ব্যাপারে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা ষায়। ূ 

সামাজিক ও ধর্মীয় আইন -এই নিয়মগ্ুলিও সাধারণতঃ সমাঃ 
ব্যবস্থায় ও ধর্মপন্প্রদ্দায়ের সংগঠনে লোকে বারি চলে। কিন্তু এগ 
কার্ধকরী কর! যায় না। 

নৈতিক নিয্পম সমাজে মানুষের আঘর্শ আচরণ কি হওয়া উচি। 
নৈতিক নিয়মগ্ডলি তাহ! নির্ধারণ করে। এই নিয়মগুলি মান্তষের চিস্তাধা 
ও কার্ধে তাহার বহিঃপ্রকাশ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। বিবেকের কশাঘাত, 
লোকনিন্দাই হইল ইহার অন্থমোদন। নৈতিক নিয়ম ও রাস্ত্রীয আইচ 
মধ্যে নিয়লিখিত পাঁথকা দেখা যায়। 

১। টৈতিক আইন মানধষের অস্তজীবন ও বহিজাবন উভয়কেই নিয় 
করে-_বাষ্ীয় আইন শুধু মান্তষের বহিজীবনের একট! প্রধান অংশ নিয় 
করে। 

২। নৈতিক নিয়ম মান্থষের বিবেক বা জনমত দ্বার] অন্থমোদ্দিত হা 
রাষ্ীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বার| বলবৎ করা হয্। 

৩। নৈতিক নিক্পমগ্ডলি অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট; অপরপ্‌ 
বাষ্ট্রপ্রণীত আইন সথসংবদ্ধ ও স্ুম্পষ্ট। 

৪। নৈতিক নিয়মগ্ডলি মানুষের ওচিত্যবোধের মান দ্বার] স্থিত্বীকৃত হ 
বাষ্ীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই । সমাজের সবি 
অস্থবিধ। বিবেচন1 করিয়া! রাষ্্ায় আইন পরিবতিত হইতে পারে । 

€। নীতিজ্ঞান-বিরোধী কাধকজ্াপ সব লময়ে বে-আইনী বনি 


পরিগণিত হয় না, অপবূপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী ন1 হইলেও অনেক কার্ধকল 
বে-আইনী হইতে পারে। 


উপরি-উক্ত পার্থকা থাক! সত্বেও রাষ্ত্ীায আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘর 
সম্পর্কবুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন বাহ্ীয় আই; 
জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎ. 
সাধন করাই হইল উভক্নবিধ আইনের প্রধান উদ্দেশ্। 

আন্তর্জাতিক আইন-এই আইনগুলি সভ্য রাষ্ট্রসমূছের পারম্পরি 
সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়! রাষ্টগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ওশাস্তি রক্ষা] কে 
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গান্র্জাতিক আইন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কতৃক হৃষ্ট হয় নাই--রাষ্্রগুলির 
র্ববাদ্িসম্মত মতের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলিকে বলবৎ 
করিবার পক্ষে শক্তিশালী কোন উচ্চতর কতৃপক্ষ অবর্তমান। সেইজন্য 
অনেকে ইহাকে প্রকৃত আইনের মর্ধাদ1 দিতে অস্বীকার করেন। কিন্ত 
বান যুগে আস্তর্জাতিক আইনের সপক্ষে একটি পৃথ্িবীব্যাপী শক্তিশালী 
জনমতের সি হইয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া! তুলিতেছে। 

আইনের শ্ঞ্েণীবিভাগ-_ছুইটি পদ্ধতি ছ্বারা আইনের শ্রেণীবিভাগ 
কৰা হয়। প্রথমতঃ, আইনগ্রৰর্তনের কতৃপক্ষ বারা, দ্বিতীয়তঃ আইন 
কাহাদের সম্পকিত তাহা নির্ধারণ দ্বার] । 

রাষ্ট্র ও আইন-_আইনের শ্ষ্টা ও আইন বলৰৎ করিবার অধিকারী 
বশিক়্া বাষ্ট্রকে আইনের উধ্বে স্থান দেওয়! হয়। অপর পক্ষে বলা হয় যে, 
আইনের স্থান রাষ্ট্রের উধ্বেণ কেন না, রাষ্ট্রও আইনসম্মত কার্ধ করিতে 
বাধা। প্ররূত তথ্য হুইল যে, সরকারের কার্ধকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন 
ত্বব নিধ্ণরিত হয়, সুতরাং সরকার আইন দ্বার] বাধ্য--বাষ্ট বাধ্য নয়। 


সপ্তম অধ্যায় 
রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ 


(550 010. ও 00108113777) 


স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয্বভাবোধ-_ 
(0৮6০7০7৩, ২9607781165, 86101 80 [2180779119]7) 

রাষ্্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝ! যায়, একই এঁতিহা- 
দ্বার। পরিপুষ্ট একদল লোক যাহার! একই নির্দিষ্ট ভূভাগে বাদ না করিতেও 
পারে অথবা! এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূব পর্যন্তও 
ইছুদ্দি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহার! বিভিন্ন দেশে বাস 
করিত ও পেইজন্ত তাহাদের ভাষাগত কোন এঁক্য ছিল না। কিন্ত বিভিন্ন 
দেশের নাগরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে এক অতি ন্তপ্রাচীন প্রতিহোর 
অধিকারী বলিয়! ইছুদি জাতির মধ্যে এক গভীর এঁকাবোধ ছিল। সমগ্র 
ইুদ্দি জাতি এই এঁকাবোধদ্বার] আজ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদ্বের 
সকলকেই জাতীয় মানুষ বপিয়াই মনে করে। 

জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয় একদল শোক আরও 
গভীরতর এঁকাবোধন্থারা অন্রপ্রাণিত হইয়া নিজেদের ন্মন্ত জনসমাজ হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমঙ্গাজের মধে) ভাষাগত, বংশগত, 
ধর্মগত বা কুষ্টিগত এঁক্য বিচ্ধমান থাকে । বুক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কথ্টির 
অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় জনসমাজের মধো 
রাজনৈতিক চেতন] উন্মেষের সহায়তা। করে । 

জাতীয় জনলমাজ যখন রাষ্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মসচেনণ হয় ও 
নিজেদের বছিঃশীলন হইতে মুক করিয়! এক স্বাধীন বাষ্ট্রের মাধামে তাহাদের 
নিজন্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজার রাখিবার প্রয়াপ পায়, তখন জাতীয় 
জনসমাজ জাতিতে রূপাস্তবিত হয়। 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় তে, রাজনৈতিক 
চেতনার ক্রম্নৰিকাশের ফলে স্বজাতীঘ্ঘ মান্য জাতীয় জনমমাজ বলিয়া 


১৭৩ বাষ্ট্রতত্ব 


পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাষ্গঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ 
জাতিতে পরিণত হয়। ম্বজাতীয় মান্য অপেক্ষ! জাতীয় জনসমাজের মধ্যে 
এক্বোধ গভীরতর আর এই এঁকাবোধ রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা । 
রাজনৈতিক চেতনা যখন গভীরতর হয় তখন জাতীয় জনদমাজ জাতিতে 
বূপাস্তরিত হয়। স্থতরাং জাতীয়তাবোধে অন্তপ্রাণিত একদল লোক যখন 
নিজেদের রাষ্রগঠনে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের রাজনীতির ভাষায় জাতি 
বলা হয়। জাতীয়তাবোধ +রাষ্্-জাতি। সুতরাং স্বজাতীয় মান্য ও 
জাতীয় জনসমাজ জাতিগঠনের দুইটি প্রাথমিক স্তর বলিয়া! পরিগণিত 
হইতে পাবে। 

জাতীয় জনসমাজ অনেক সময় একটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি 
বৃহৎ জাতির ক্ষুদ্র এক অংশকে বুঝাইতে উপজাতি অর্থে ইহ ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, বৃটিশ জাতির একটি অংশ হইল স্কচ. উপজাতি । 


রাষ্ট্র ও জাতি (56969 800 186107) 


অনেক সময় জাতি শব্দটি ও রাষ্ট্র শব্দটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে 
বাবন্ৃত হয়, যেমন বলা হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ( 0101690 1861008 )। 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্মিপিত জাতিপুঞ্জের প্রকৃত অর্থ হইল পার্বভৌম ক্ষনতা- 
সম্পন্ন বাষ্টরমূহের আন্তর্জীতিক একটি সংঘ। বস্তঃ বাষ্ট ও জাতি 
একার্থবোধক নহে। 

নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনদমগ্টিকেই 
রাষ্ট্র বলা হয়। জনসমগ্রি, নিদিষ্ট ভূখণ্ড, শাপনব্যবস্থা ও সর্বোপরি সা- 
ভৌমিকতা এই চারিটিই হইল রা অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজা! 
রাষ্ট্র সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতরও বটে। জাতি বলিয়া 
পরিগণিত হইতে হইলে বা্ভুক্ত জনসমহ্বির মধ্যে একাত্মবোধ থাক 
অপরিহার্য । রাষ্ট্র ও জাতি একার্বোধক হয় তখন যখন রাষ্রভুক্ত সমগ্র 
জনসমটি একই এঁতিহো বিশ্বাী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। একাত্ম- 
বোধের অবর্তমানে একটি বাষ্ট গঠিত হওয়! সম্ভব কিন্তু একজাতি গঠিত 
হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে বে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ- 
পূর্ববর্তী কালে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাতাজা একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়৷ পরিগণিত 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৭১ 


হইলেও ইহা একজাতি ছিল না। কশিয়ার জারের সাম্রাজ্য সম্পর্কেও এ 
কথা বলা! চলে। এক শাসনব্যবস্থাভূক্ত হইলেও এই বাষ্ট্রগুলির জনসমট্টির 
মধ্যে কোন একাত্ম বোধ ছিল না এবং এই একা ত্মবোধের অভাৰে ইহারা 
জাতি পদবাচ্য হইতে পারে নাই। 

কিন্ত ইহা! সত্বেও বলিতে হইবে যে, রাষ্টী ও জাতি এই দুইটি সংজ্ঞা 
পরম্পর-বিরোধী নয়, পরস্ত একটি অপরটির পরিপূরক । একই রাষ্ট্রের মধ্যে 
দীর্ঘদিনব্যাপী বাস করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন 
জাতি ক্রমশই একাত্মবেোধে উদ্দ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। ন্ইস 
দেশে এইরূপে তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জাতি একই শাপনব্যবস্থার অধীনে এক 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে । অপর পক্ষে যখন একদ্রল পোক জাতীয়তাবোধে 
উদ্বদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজন্ব রাজনৈতিক জীবন, কৃষ্টি, ভাষা ও অর্থ নৈতিক 
্বার্থরক্ষা করিতে দৃঢসংকল্প তয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির 
ভিত্তিতে বাষ্ গঠন করিতে সাহাযা করে। ইতিহাসে ইহার ভূরিভুরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। পোলাও দেশ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । এইজন্য ব্ল1! হয় 
যে, রাষ্ট্র জাতি স্থটি করে, আবার জাতিও রাষ্ট চটি করে। ৭109 8686৪ 
08889 619 20861010, : 01091086100 07:88688 619 8৪6০. 

কিন্ত এস্থলে একটি কথা স্মরণ বাখিতে হইবে যে, বাষ্টরের অস্তিত্ 
সম্পূর্ণদপে জাতিভিত্তিক নয়। বাষ্টগঠনের প্রধান উপাদান হইল 
সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্রভুক্ত জনসমগ্রির মধ্যে জাতীয়তাবে'ধ যতই 
শক্তিশালী ও গভীর হউক না কেন, সার্বতৌমিকতার অবর্তমানে এই 
এক্যবদ্ধ জাতি বাষ্র বলিয়া] পরিগণিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 
কালের বিদেশী অধিকৃত জাপান-জার্মানী ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। 


জান্তীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের উপাদান (10191197169 ০৫ 
৪0107081865 ) 


জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনামম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। 
সথতরাং যে উপাদ্দানগুলি জাতীয় জনসমাজ গঠনে সহায়তা করে, সেইগুলিই 
জাতিগঠনেরও সহায়ক । একমাত্র রাজনৈতিক চেতনার বিছ্যমীনতা বা 
অভাবের উপর ইহাদের পার্থক্য প্রতিষিত। জাতিগঠনের উপাদ্দানগুলিকে 


১৭২ রাষ্্রতত 


ছুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হায়__ঘথা, বান্থিক উপাদান ও ভাবগত উপাদান । 
এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহার প্রত্যেকটির কার্ধ- 
কারিতা উপলব্ধি করা ঘায়। 


কুলগত এঁক্য (75618] [02165) 


অনেকে যনে করেন জাতিগঠনে কুলগত এঁক্য অপরিহীর্য। যখন জাতীয় 
জনসমাজের সমস্ত মীনুষ নিজেদের এক বংশোপ্তব বলিয়। মনে কবে তখনই 
জাতির হৃষ্টি হয়। কিন্ত এ কথা সবসময় সতানয়। উদ্তবের দিক দিয়া 
দ্বেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশোত্তব, কিন্ত জাতি 
হিসাবে ইহারা ছইটি সম্পূর্ণ পুথক জাতির স্যরি করিয়াছে । অপর পক্ষে, 
ইংরাজ ওস্কচ এক বংশোত্তব না হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইর়াছে। 
স্থইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পুথক্‌ বংশোগ্ভব মানগব-_জার্মান। ইতালীয় ও 
ফরাসী একজাতি বলিয়া! পরিচিত। সুতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের 
একমাত্র উপাদান বা! অপরিহার্য বলিম্ন! মনে করিলে ভুল হইবে। এতত্বযতীত 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগঘুগাস্তর 
ধরিয়া রক্তের যে সংমিশ্রণ চলিয়াছে তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর 
অবিমিশ্র জাতি বলিয়! দাবী করিতে পারে ন। কিন্ত এককুলোভ্তব হইলে 
জাতীয় এঁক্ ক্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এ কথ! অস্বীকার কর] যায় না। 


ভাষাগভ এঁক্য (387767699 0? 148706082) 


কুলগত এঁক্য ধেরপ জাঁতিগঠনে অপরিহার্য নয়, ভাষাগত এক্যও সেরূপ 
অপরিহার্য নয়। স্থইজারলা।ণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস কবে, 
কিন্ত তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। পরন্ত এই 
ভাষার পার্থকা থাক! সব্বেও তাহার! এক আধর্শ জাতীরতাবোধে অস্থপ্রাণিত 
হইয়া! একই পাষ্টে একজাতি হিসাবে বসবাদ করিতেছে । ভাষ! ভাবের 
আদ্বান-প্রদানে সহায্ততা করিয়া এক্যবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। 
ক্থতরাং ভাষাগত এঁক্য জাতিগঠনে সহায়তা করে একথ। অনম্বীকার্ধ হইলেও 
ভাষাগত এঁকোর অভাবে যে জাতির স্হ্ি হইতে পারে না একথা বলা 
যায় ন।। 


বাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৭৩ 


ধর্মগন্ত এঁক্য (10691168008 [01 ) 

মধাযুগে ধর্মগত এঁক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান বলিয়।! 
বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্রমৃহে ইহার প্রভাব অনেক হাঁস 
পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচোর মুদলমান রা্গু“ল বাতীত অগ্ত কোথায়ও 
ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত একের ভিত্তিতে তারতবধ 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়া! পাকিস্তানের কি হইয়াছে । ইযুরৌপে অনেক জাতি 
আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনেপ্র অন্তরায় হয় নাই। 
সোভিয়েত যুক্তবাষ্টে খৃষ্টান, মৃপলমাণ, বৌদ্ধ, ইন্কদি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন 
ধর্মীবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
আবার ধর্মগত এঁক্য থাকা সত্বেও অতি আধুনিক কালে পাকিস্তান হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংল! দেশ রাষ্ট্র গঠিত হুইয়াছে। স্থতরাং বর্তমান যুগে রাষ্ট্র 
নৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপ।্দ।ন বলিয়া গণা হয় না। 
ভৌগোলিক এঁক্য €(05890790181091 [1 ) 

কতকগুলি লোক এক ভৌগোলিক সীমার মধো নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস 
করিলে তাহার! একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক এঁক্য জাতিগঠনের 
এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়! ধৰিয়! লইলেও ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে 
না। বহুপ্দিনব্যাপা এক ভৌগোলিক এঁক্যের মধ্যে বমবাঁস করিয়াও ভারতের 
অধিবানী হিন্দু-মুসলমান একজীতিতে পরিণত হয় নাই। আবার বিভিন্ 
ভৌগোলিক সীমার মধ বাঁস করিয়াঁও ইহুদি জাতি তাহাঁদের একজাতিত্ব 
হারায় নাই। 
ভাবগত এঁক্য (908:1655] [07165 ) 

উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে এই পিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে 
বাহিক উপাদানগুপি লব সময়ে বিশেষ কার্ধকর হয় না। এগুলির 
আবিছমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাঁজ ব1 জাতিগঠন প্রধানত: 

উর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর। ঘখন জাতীয় জন- 
সমাজের জনসমহরি তাহাদের মূলগত এঁক্যে একান্ত আস্থাবান্‌ হইয়া একজাতিত্ব- 
বোধে অন্রপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, তাষাগত বা৷ ধর্মগত পার্থকা থাকা 
লত্বেও তাহার! একজাতিতে পরিণত হম্ব। এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত 
একা কি? 


১৭৪ রাষ্্রতত্ব 


ভাবগত এঁক্য একটা মানসিক অনুভুতির ব্যাপার। এই অন্গভৃতি ৰাহ্থিক 
একা অপেক্ষা মানিক এঁকোর ত্বার অধিকতর প্রভাবিত হয়। একদল 
লোকের মধ্যে কুলগত বা ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামার্জিক 
বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদ্দি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে 
তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহার! একই এঁতিস্থ বা! সভ্যতার 
অধিকারী ও একই স্থখদুঃখের অংশ গ্রহণকানী হুইয়। থাকে এবং ভবিষ্যতে 
একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা 
দলবদ্ধ হুয়, তাহ! হইলে এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন একদল লেক নিজেদের 
অন্তান্ত কল দল হইতে পৃথক বলিয়! মনে করে। অতীতের এই সম-ন্খ- 
ছু'খতোগের স্থৃতি ও ভবিস্ততের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে রক্যবোধ 
জাগরিত করিয়া সকলকে একার সুত্রে গ্রথিত করে। সময়ের অগ্রগতির 
ফলে এই ভাবগত এঁক্যের বন্ধন তাহাদের মধ্যে দুঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষত্র 
সম্প্রদায়গুলিকে সম-সখছুঃখ ও সম-স্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়! 
একজাতিতে পরিণত করে। স্থইস্-জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ শ্যটিতেও এই 
উপাদানটি বিশেষ কার্ধকর হইয়াছে । 

বাহিক ও ভাবগত এঁক্যের ফলে যখন একদল লোক নিজেদের এঁক্যবদ্ধ 
করিয়] পৃথিবীর অন্যান্য জনলমা'জ হইতে নিজেদের পৃথক মণে করে, তখনই 
তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব বা সাজাত্যবোধ 
(৪6190813900) জাতিগঠনের চরম পরিণতি । সাঙ্গাত্যবোধ ছুইটি পরস্পর- 
বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটি দ্বারা সম-স্থখছুঃখভোগী 
ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের প্রতি আকষ্ট হইয়1 এক্যবদ্ধ 
জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অসম-স্থখদুঃখভোগী ও অমম-আদর্শে 
অন্প্রাণিত জনলম্টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভেদের হ্ষ্টি করে ও বিভিন্ন 
জাতিতে পরিণত কবে। 
জাতীয়ভাবের উৎপত্তি ( 02062) 01 1961079118যা। ) 

জাতীয় ভাব আদিম মানবনমাজে অত্যন্ত স্থুলভাবে বিষ্মান ছিল। 
যুক্তিবিহীন এক অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ জ্ঞাতিত্ববন্ধন বা গোষ্ঠিবন্ধনে 
এঁক্যবন্ধ হুইত। তাহার রাষ্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে এই অন্ধ 


বাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৭৫ 


প্রবৃত্তি একটি ধারণায় পর্ধবসিত হয় । মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে বংশাহ্ুক্রমিক 
রাঙ্জতন্তর স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রজানাধারণের উপর উৎপীড়ন স্কু হইলে 
মান্ধষের এই আর্দিম প্প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করিবার অন্প্রেরণা আনিয়! দেয়। অস্রিয়া, প্রুশিয়া, 
ও রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র যখন যুক্তভাবে পোল জাতির স্বাধীনতা হরণ 
করিয়! তাহাদের এই সাজাত্যবোধ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইল, তখন 
হইতে এই অন্ুপ্রেরণা একট] জাতীয় আকাক্ষার মাধ্যমে কার্যকরী 
রাষ্টনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল। এই রাষ্ট্নৈতিক শক্তি সমস্ত নিপীড়িত 
জাতিকে আত্মঘচেতন করিয়া তাহাদের সধ্যে সাঙ্জাত্যবোধ-জাগরণে সহায়তা 
করে। নেপোলিক়্নের পরা্গয়ের পর ইযুরোপের রাষ্্রপুরদ্ধরেরা যখন 
ভিয়েনায় শাস্তিবৈেঠকে মিশিত হন তখনও পর্যন্ত তাহারা এই সাজাতাবোধের 
কার্ধকরী শক্তিকে উপেক্ষা করেন। ফলে, এই উপেক্ষিত পাজাত্যবোধ 
[বপ্রবের মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির ন্যায়দক্গত দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হয়। গ্রীন, বুলগেরিয়া, কমানিয়! প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলি 
তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে নিজেদের মৃক্ত করিয়া স্বাধীন জাতি বলিয়। 
ঘোষণা করিল। পশুবলের দ্বারা এই সাঙ্জাত্যবোধ দমন করা প্রথম মন্কা- 
মমরের একটি অন্ততম কারণ বলিয়৷ বিবেচিত হয়। প্রথম মহাঁসমর সমাপ্তির 
পর ভার্সাই সদ্ধিবৈঠকে সর্বপ্রথম এই সাজাত্যবৌধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও 
সাজাতাবোধ-ভিত্তিতে কত *গুলি নৃতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। চেকোঞ্সোভা কিয়া, 
যুগোঙ্সলাভিয়া, আলবেনিয়া, পোশ্যাগু প্রভৃতি দেশের জাতিগুলি এই সাজাত্যা- 
বোধ ভিত্তির উপর তাহার্দের খাধীন বাষ্ী গঠন করিবার অধিকার অঞ্জন 
করে। বর্তমান যুগে এই নাজাতাবোধ এমনই এক গভীরতর একাতভাবের 
উপর প্রতিষিত হইয়া এত শক্তি নঞ্চয় করিয়াছে যে, পশুবলের প্রয়োগে এই 
শক্তিকে প্রতিরোধ কর] যায় না। প্রথম মহাসমরের পর ইযুবোৌপে সাজাত্য- 
বোধের ষে বিজয় অভিযানের স্ত্রপাত হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাসমর পরি- 
সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করিয়া এশিয় মহাদেশের নিপীড়িত 
জাতিগুলির মধ্যে এই অনুভূতি একটি দুর্বার কার্যকরী শক্তির্ূপে আত্মপ্রকাশ 
করিল। ভারত, বর্ষা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও ম্বাধীন 
রাষ্ট্র গঠন করিয়! এক হ্বয়সংস্পূর্ণ জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। যে দ্বি-জাতিতত্ ও 


১৭৬ বাষ্টুতত্ব 


ধর্মের পার্থকা ভিত করিয্! ভারত বিতক্ত হইয়া পাকিস্তানের জন্ম হইল, 
২৪ বৎসর পর সেই জাতি ও ধর্মের ভিত্তি মিথা! প্রমাণিত করিয়া হিন্দু- 
মূসলমান-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান অধ্যুষিত বাংল দেশের অভুদয় ঘটিল। এইরূপে 
মান্তষের আদিম অন্ধ প্রবৃত্তি রাষ্টনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ইতিহানের ঘাত- 
প্রতিঘাতে বরধিত হইয়া রাজনৈতিক জীবনের চরম পরিণতির পথ স্থগম করিল। 


এক জাভি এক রাষ্টু (0716 [২৪610 075 969০) 


উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ষখন একদন লোক 
বাহিক বা ভাবগত এঁক্যের ছারা নিজেদের পুথক সন্ত! দন্বন্ধে আত্মমচেতন 
হয়, তখনই তাহার৷ তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা এক পৃথক্‌ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের 
মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি ইহার 
নিজন্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুপিকে বাঁচাইতে চায়। 
জাতির এই দাবী স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক নাষ্ট্র মান্জ একটি দম-অন্ভূতি- 
সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইৰে-একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী- 
মনোভাখাপন্ন জাতির সমন্থয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার অন্তরায় 
হইবে । বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতি 
পরম্পরের সহিত শাস্তি ও সম্প্রীতিতে বাদ করিয়া নিজের সভ্যতা ও 
কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেনন্ত রা্গুলি 'এক 
জাতি এক রাষ্ট্র এই ভিত্তির 'উপর প্রতিষ্িত হওয়া যুক্তিনঙ্গত। উনবিংশ 
শতাবীতে ইংলগ্ডের চিস্তাবীর জন গুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত 
রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন । 


তারভীয়গণকে কি এক জাতি বল। যাইতে পারে (5 [5818 ৪ 
৪6801?) 


১৯৪৭ থৃষ্টাবে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে অনেকে একজাতি 
বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মৃলিম লীগ, প্রচারিত ছ্বি-জাতি 
তত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিয়৷ পরিগণিত করা যুক্তি- 
সম্মত ছিন না। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ হ্বাধীনতা অর্জনের পর 
তারতকে আর এক জাতি বলিয়া শ্বীকার না করা অঙ্গত। নত্য বটে, 
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ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাঁতিগঠনের বিভিন্ন বাহ্িক 
এক্যের অভাব। কিন্ধ ভারতবানী আজ এক গভীরতর ভাবগত এঁকোর 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এক ভাবগত এক্যের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হুইঙ্ক! বিশ্বের দরবারে তাহাদের এঁক্য স্থপ্রতিষঠিত করিতে 
সক্ষম হুইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যে এক্য স্থাপন করাই হইল ভারতী 
সভ্যতার ষুল আদর্শ। এই আদর্শ ত্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ 
সফল হইতে চলিয়াছে। হ্ৃতরাং তিন জাতি-সমন্বিত হুইপ দেশ ও বহু জাতি- 
সমন্থিত সোভিয়েত দেশের মত ভারতীয়গণও আজ অখণ্ড জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । 
আত্মনির্ধারণের নীতি ও ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (73151: ০? 
9911 066770877966078 200 27010789068 10 210 80%17196 2 ) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বাষ্রগঠনের দ্বাবী 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড রো! উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে 
দ্বীকৃত হইল, তখন এই নীতিতে ইযুরোপীয় বাষ্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে 
গুনঃসংগঠিত করিবার একট! প্রচেষ্টা চলিল। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠনের এই দ্বাবীকে আত্মনিধারণের নীতি বলিয়া আখ্য। দেওয়া হয়। এই 
নীতির ভিত্তিতেই “এক জাতি এক রাই” মতবাদ সমধিত হয়। যে সমস্ত 
জাতি তাহাদের বাঁজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্তায়ভাবে বঞ্চিত হুইয়' 
নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই 
আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরব জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, 
তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের বাজনৈতিক স্বাধিকার ও এঁতিহ্‌ 
পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। স্থতরাং এই নীতি প্রয়োগের উপর একট 
মুর জাতির জীবনমরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রযোজ্যত! 
অস্বীকার কর! যায় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন নিজন্ব কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। 
এই বৈশিষ্টযগুলির সম্যক বিকাশের জন্য ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে পরপ্রভাবমুক্ত 


্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজন। ভারতের দৃ্টিভংগী, এতিহু ও কৃ ইলগ 
১২৫১৭ খণ্ড) 


১৭৮ রাষ্ট্রতত্ব 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। হ্থতরাং ভারতের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যগুলির যখাথ 
প্রন্ষুটনের জন্য ইংলগ্ডের শাসনপাশ মুক্ত হইয়া শ্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা! অনন্বীকার্ধ। নতৃবা ভারতের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। 

এইরপে প্রত্যেক জাতিই যদি স্বাধীনভাবে তাহার নিজন্ব বৈশিষ্ট্যগুলি 
বিকাশ করিতে পারে তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে 
মানব-সভ্যত সমৃদ্ধ হয়। প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির অবদানে লাভবান 
হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের স্থলে 
আত্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধের মাণংক! হাদ পায়। কারণ 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের মনোভাব দূর করিয়া 
সহযোগিতার মনোগাব স্থ্টি করিতে পাহায্য কবে। সৃতরাং রাজনৈতিক 
স্বাধিকারের (ভিত্তি বহুজাতি ন! হইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। 

ইংলগ্ডের চিস্তাবীর জন ট্রয়ার্ট মিল এই নীতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন । 
তিনি বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা য'য় ষে, স্বাধীন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের একটি আবশ্টিক শর্ত হইল যে, রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রধানত: জাতীয় 
জনসমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া চাই । (46 5৪ 20 £670919] & 
10999889য ০0010016100 01 1799 17886100101017)8) 01786 0108 00100817198 
০ £০৮%91:010)91)6 91000]0 00110109 17) (1)8 10811) 161) 80089 ০01 
18901009118198,৮)। “এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতির সমর্থক হইলেও মিল, 
“সাধারণভাবে বলিতে গেলে এবং “প্রধানত, এই দুইটি কথার ছার! 
বুঝাইয়াছেন যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ কর! 
সম্ভব কিনা ও ইছার আবধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অন্থৃকুল কি প্রতিকূল 
তাহা বিবেচন1! কর! উচিত। ধাহার1 সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ 
সমর্থন করেন না, তাহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা 
করেন। প্রথমতঃ, বল! হয় যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, 
বাঞ্ছনীয় ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ুত্র ক্ষুত্ব জাতি বহুদিন হইতে 
এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূভাগে একাবদ্ধভাবে বনবাস করিবার ফলে 
সম-নখছুঃখভোগী হইয়া এক মাদর্শে অন্থপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তা কালে 
কোন আকম্মিক কারণে সেই কষত্র জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণ নীতির 
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ভিত্তিতে পৃথক বাষ্ট গঠন করিবার অধিকার দেওয়া জাতিগুপির স্বার্থের 
প্রতিকূল হইবে। অপর পক্ষে, ঘদি একটি জাতির ছুইটি অংশ সমৃদ্র, পর্বত 
বা অন্ত কোন নৈসর্গিক বাবধানে ছুইটি পৃথক ভৌগোলিক ভূভাগের বাসিন্দা 
য়, তাহা! হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অস্ততুক্তি করিয়া একত্র সমাবেশ 
বার! আত্মনির্ধারণের নীতি কার্ধকরী করা বাঞ্ছনীয় নয়। কি্বযাহাকে পূর্বে 
মসম্ভব ও অবাঞ্চনীয় বল! হইত, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহ সম্ভব, 
সুতরাং বাঞ্চনীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও 
চরক্ষের মধ্যে প্রথম লোক-বিনিময়ের হ্ুত্রপাত হয়। তুরস্কের গ্রীক 
অধিবামিগণ শ্রীমে ফিরিয়া আসে আর গ্রীসের তৃর্ক অধিবামিগণ তুরস্কে 
প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধামে আত্মনিধধরণ-নীতির প্রয়োগ 
দ্বারা! 'এক জাতি এক রাষ্" এই লমশ্যার সমাধান জার্মানি ও চেকোগ্সোভাকিয়া 
এবং জার্মানি ও পোশ্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অন্ুন্থত হয়। ইদানীং কালে ভারত- 
বিভাগের ফলে লৌক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে 
দেখ। দিয়াছে । এরূপ অধিক সংখায় ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে লোক-বিনিময় 
বোধহয় অন্ত কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ 
প্রয়োগ হয় তাহা হইলে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইমুরোপে প্রায় 
মাটষটিটি বাষ্টের উদ্ভব হইৰে। ক্ষুদ্র সুইস দেশ ও ইংলও প্রত্যেকটি তিন 
তাগে বিভক্ত হুইয়! তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্টে পরিণত হইবে । এই তিনটির 
কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। পরন্ত দেশ- 
বিভাগের ফলে অর্থ নৈতিক ও অন্তান্ত যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির 
সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্টগুলি সর্বদাই আন্মকলহে লিপ 
থাকিয়! তাহাদের সভাতা ও কষ্টির অগ্রগতিতে ঘত্ববান হইতে পারিবে না। 

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট গঠন করিতে পাৰিলেই ষে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাষ্গু'ল 
শম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পাবিবে 
ইহার কোন নিশ্চয়ত। নাই । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি অচিরে 
কোন সাস্াঙ্জাবাদী রাষ্ট্রে তাবেদার হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্র-পুনর্গঠন কার্ধ একবার আরম্ভ হইলে 
ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুত্র জাতি এই আত্মনিধণরণ- 


১৮০ রাষ্ততব 


নীতির ভিত্তিতে স্বত্ত্র-রাষ্র গঠন করিবার দাবী করিবে। ফলে, এক্যব্ 
বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্ণবসিত 
হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে। 
জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্পা, প্রতিশোধ-স্পৃহ! প্রভৃতি প্রবল 
আকার ধারণ করিয়] যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া তুলিবে। ফলে শাস্তির পরিবতে 
জগতে এক অশাস্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিকুছে। বলা যায় যে, বনু জাতির 
সমন্বয়ে গঠিত রাষ্রগুলি (6০15-77901008] 86869৪) যে এক জাতির 
ভিত্তিতে গঠিত বাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনগ্রসণ বা অপেক্ষাকৃত ছুর্বল, একথা 
ঠিক নয়। অধিকস্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্ছ জাতির সময়ে গঠিত 
রাষ্ট্র জ্ঞানবিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে ও শক্কিসামর্থেে অনেক এক জাতির 
ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র (1100০-08607081 96863) অপেক্ষা অধিক অগ্রসপ্ 
ও শক্তিশালী | মান যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট, স্থইস্‌ দেশ, গ্রেট বুটেন 
প্রভৃতি রাষ্ট্রগুণি ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। 

এতদ্্তীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত কোন একটি অসন্তঃ 
জাতির দাবীর দ্বার! ্বীকৃত হুইতে পারে নাঁ_ইহার শ্বীকৃতি ও ইহার 
প্রয়োগ-ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর । 
স্তরাং এই আত্মনিধর্শরূণের নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাজেই ইহাকে 
একটি আইননঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ গ্রীষ্টান্খে আলাও হ্বীপ এই 
আত্মনিধণরণ-নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। 
স্থইডেনের দহছিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব. নেশন্সের 
সিদ্ধান্ত অন্যায়ী এ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়া! ম্বীকৃত 
হইয়াছিল । 

স্তরাং এই দীবী লম্পর্কে বলা যায় যে, ইহ! সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে 
প্রযোজা নছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন 
এঁতিহাবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক অপর একটি জাতি তাহার পদ্ধানত, করিয়াছে 
বা সংখ্যালধিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমস্তির এক বিশাল অংশ তাহার্দের পৃথক 
প্তিহের ভিত্তিতে এই ম্বাধিকার দাবী করে-_সেই দকল ক্ষেত্রে আত্ম- 
নিধ্ধরণ-নীতি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্তক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাও 


রাষ্্র ও জাতীয়তাবাদ ১৮১ 


ভারত, বর্মা ও কোরিয়ার এই দাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভীঁত্তর উপর 
প্রতিষিত ছিল। পশ্ুবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনিধধারণের দাবী 
চিরদিন দমিত রাখা! সম্ভব নয়-_ইতিহাস তাহার সাক্ষা। 
জাতির অন্যান দাবী (0৮162 70181769 91 1২565009116663) 
আত্মনিধ্ধরণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজা না হইলেও জাতির অন্যান্ত 
দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। ব্হ জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ 
সন্প্রদ্থা়গুলি অন্তান্ত কতকগুলি অধিকারের দ্বাবী করিতে পারে। এই 
'্মধিকারগুলি পূরণ করিতে জাতীয় বাষ্টের যত্ববান হুওয়া! উচিত। 
(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার (88186 €0175190) 
একটি রাষ্ট্রের অস্তভূক্ি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসমষ্টিকে তাহাদের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাঁখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। জাতীয় বাট 
এমন কোন নীতি বা আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পারে। 
(খে) ভাষা রক্ষার অধিকার (7318116 6০ 7,87808£9) 


একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায় বান করিতে পরে। 
এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্র্দায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে 
ভাবের আদান-প্রদ্দান, শিক্ষাকার্য ব1 সাহিত্য ও কষ্টির পুইসাধন করিতে 
পারে, ভজ্জন্ত তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্টের 
ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া! তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষ। বাধ্যতা- 
মূলক কর! উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের 
মাতৃভাষাকে বাষ্ট্রভাষায় মরা] দান করিবার দ্বাবী করিতে পারে না। 

(গ) লংখ্যালঘিষ্ঠের স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার 
(16176 60 70962086208 01 1,091 1,989 ৪780 00860788) 

সংখযালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দাবী লীগ অব নেশন্স্‌ কর্তৃক 
স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক জাতির সামারঞ্জিক জীবন কতকগুলি আচার, রীতি- 
শীতি ও প্রথার ছারা বহু পরিমাঁণে নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় জীবনের 
অনেকখানি স্থান এই সামাঞ্জিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া থাকে। কোন 
সপ্রদায়ের এই পামাঞ্জিক প্রথাগুলি ষদ্দি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীয় 


১৮২ রাষ্টুতত 


নৈতিকজ্ঞানের পরিপন্থী নাহয় তাহা হইলে এই প্রথাগুলি সর্বতোভাবে 
সংরক্ষণ করা বারের কর্তবা। 

ঘে) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (73181) 6 
[6691 820 70116108] 100091165) 


জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিহিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই ছুই প্রকার 
অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই-_ 
সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা ব1 সরকারের 
সর্ববিধ কাঁধে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লৌক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম্য 
হওয়] উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কিন্ত সংখালঘিছ 
বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ ৰিশেষ অধিকার ভোগের 
দাবী করিতে পাবে না। 


জাভীক়ভাবাদ (910718119])) 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সাজাতাবোধ একট1 মানমিক অন্ুতুতির উপর 
প্রতিপ্তিত। এই মানসিক অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি 
জাতির সমস্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিযা এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাই 
গঠিত হুইয়াছে। এই অনুভূতি মানুষকে তাছার অধিকারগুলি সম্বন্ধ 
আত্মনচেতন করিয়! নির্াতিত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিলাভের পথের সন্ধান 
আনিয়া দেয়। প্রত্যেক মূক্ত জাতি ভাঙার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথক রা 
গঠন করিয়া জগৎ্সভায় তাহার ন্তাযা আমন লাভ করিতে পারে। 
জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজন্ব স্বাতন্ত্র 
রক্ষা করিয়! নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিছ্ে 
পারে। জাতীয়তাবোধ মানধকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতির অস্তভুক্তি 
প্রত্যেকটি লোক তাহার সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নির্ধিচারে 
আহ্গত্য শ্বীকার করিবে, কেন-না, জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্ব 
অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্তরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও ইহার 
উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্রনৈতিক জীবনে জাতীয় 
বাষ্টগঠনই হুইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়। 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৮৩ 


স্বতরাং বাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান. আদর্শ বলিয়া পরিগণিত 
হয়। যদ্দিব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিম্বাধীনতা অপরিহাধ হয়, 
তাহা! হইলে ব্যক্তিসমহ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমস্টিগত 
জীবনের পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা! অপরিহার্ধ। মানবসভ্যত্তা বিকাশের জন্যই 
প্রত্যেক প্রত ত্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাক প্রয়োজন । এই অধিকারের 
এলে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজন্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুিসাধন 
করিয়৷ জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে। 

রাষ্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্তাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্ের 
অবল।ন হষ্টয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে 
আত্মপ্রতায় সঞ্চারিত করিয়া একটা মছৎ কিছু করিবার অন্ুপ্রেরণ| দেয়। 


বিকৃত জাতীয়তাবাদ (7১:56:90 [৪610109118]1) 


কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদ্দি বিকৃত হয়, তাহ! হইলে জাতির পক্ষে 
গাহার পরিণাম তয়াবহ। জাতীয়তাবাদের বিরুতি দুইটি কাঁরণে ঘটিতে 
পারে। প্রথম কারণটি জাতির আভান্তরীণ বাবস্থা! হইতে উদ্ভূত হয়, আর 
দ্বিতীয়টি নির্ভর করে এক জাতির সহিত অন্য জাতিৰ সম্পর্কের উপর । কতক- 
গুলি ক্ষত্র উপজাতি বা সম্প্রনায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয। 
মূলগত ণকা থাকিলেও এই সম্প্রনীয়গুলি বিভিন্ন ভাঁষাভাঁধী ব1! বিভিন্ন 
ধর্মাবলন্ী হইতে পারে, বা বিভিন্ন আচার-প্রথার দ্বারা তাহার্দের সীমাজিক 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে । অনেক সময় দেখা যাষ যে, এইরূপ এক বা 
একাধিক সশ্প্রদীয় মূল জাতি হুইতে তাহার্দেব স্বাতন্ত্র্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাঁধা, ঈতিহাঁদ ও কৃপ্টির উপর গুকত্ব আরোপ 
করিয়া এক পৃথক্‌ ম্বাধীন বাষ্ট গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই মনোভাবের 
বাবা প্ররোচিত হইয়া ক্যারেন জাতি বশ! হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে 
শ্লোভাক ও গ্লোতেনিস্‌ সম্প্রদায়গুলিও চেকোস্নোভাকিয়৷ হইতে পৃথক হইবার 
দাবী জানাইতেছে। এই ষনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বল! 
চপে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমষ্টিগত 
সংহতি ও এতিহা হারাইয়! ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া! যাইতে পারে-শ্বদেশপ্রেষ 
প্রর্দেশিকতায় পর্ধবমিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রধধায়ের মধো এই 


১৮৪ বাষ্টরতত্্‌ 


্বার্থপ্রণোদিত তেদবৃদ্ধি কিছু কার্যকরী হুইয়াছে। এইরূপ মনোৌভাৰ জাতীয় 
জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। হৃতরাং অস্থুরেই ইহার বিনাশলাধন ন! 
করিলে জাতীয় জীবনে ই্1 সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিবাঞ্ধ হইতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় এতিহ ও কৃষিতে অত্যধিক আস্থাবান, 
হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে- 
কৌশলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপরু চাপাইতে চায়, তখন এই 
জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মৃতি ধারণ করিয়া বিশ্বশাস্তির অন্তরায় হইয়া 
উঠে। এইরূপ বিকৃত জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল ঘে, ইহা শুধু নিজ 
জাতির প্রতি ভালবানা বা আস্থারপে প্রকাশ না পাইয়া অন্ত জাতির প্রতি 
স্বণা ও বিছ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিনমৃহ নিজেদের জাতীয় 
গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির শ্বাধীনতা৷ হরণ করে। 
বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থ নৈতিক উদ্দেশ 
সাধন করিবার উদ্দেশ্টে পৃথিবী ব্যাপিয়। ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্ভত 
হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্ত কাচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত 
শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য ছুবল রাষ্রগুলিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবলা-বাঁণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্তটে অথবা গ্রীষ্ধর্ম- 
প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিক1 প্রভৃতি মহাদেশের 
বছ ক্ষুদ্র জাতির হ্বাধীনতা হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া ছুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির 
মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়] উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমুূলক ও আক্রমণাত্মক 
জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সব্দা প্রতিদ্বন্্ী রাষ্ট্রে 
লছিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রত্তত থাকিতে হয়। 
সেজন্য বিরাট লামরিক বাহিনী ও বণসভার বাখা প্রয়োজন ; কিন্ত ইহার 
ফলে আস্তর্জীতিক অবস্থা! এমন হইয়া দাড়ায় যে, সামান্ত কোন কারণেই 
জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও 
স্বার্ঘপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে 
ক্ষুদ্র রাষট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপক্ন হয়। স্বার্থের হানাহানির কি তীষণ 
পরিণাম, বিগত ছুইটি মহানমর তাহার জঙ্স্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা! আবার 
কয়েকটি বৃহৎ বিত্ৃশালী রাষ্ট্র অর্থমাহায্য দিয়] ছুবল বাষ্রগুলির উপর কর্তৃত্ব 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৮৫ 


স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র বাষ্গুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্বস্ত এই অর্থনৈতিক 
নিভররিশ্ীলঘভা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের তীবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে। 

জাতীয়তাবাদ একট1 মহাঁন আদর্শ। এই আদর্শে প্রত্যেক জাতিকেই 
প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে লহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল--. 
আপনি বাচ ও অপরকে বাচিতে দাও। কিন্ত আদশত্রষ্ট জাতীয়তাবাদ 
একটা নংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার 
মহান্‌ আদশত্রষ্ট হইয়া আক্রমণাত্মক হইয়! উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত 
হয় আর যুদ্ধবা সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা । 
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আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন 
কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক ছূর্বল বাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়। 
তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল বাষ্ট্রগুলিকে 
্বীয় শ্বার্থসাধনের জন্ত শোষণ করে, তখনই পাভ্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। 
বিজিত রাষ্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়! তাঁহাদের এতিহা, কৃহি, শিক্ষাদীক্ষা, 
কষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছা্নীরে নিয়ন্ত্রিত করে। 
লাস্বাজ্য ব্যাপিয়া একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ কর! হয়। 
ইংলগ্ঁ, জার্মানি, ইতালি, জাপান প্রতৃতি বাষ্ট্রগুলি এমন কি ক্ষুপ্রকায় ও 
অপেক্ষাকত অল্প শক্তিশালী রাষ্রী বেলজিয়াম ও হুল্যাণ্ড পররাজ্য গ্রাস 
করিয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রসার করিতে ছ্বিধ! করে নাই। 

সাম্রাজ্যবাদীর! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদ্দের এই লুষ্ঠনকার্ধ সমর্থনের 
অভিপ্রায়ে অনেক দীর্শনিক তত্বেরও অবতারণ! করিয়া! থাকে । তাহার ৰলে 
যে, ছুর্বল ও অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল 
ও বুদ্ধিমান জাতির সংস্পর্শে আস! উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতি- 
গুলিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে পঁহছিয়া দিবার জন্ত তাহাদের শাননতার গ্রহণ 
করিয়াছে। সুতরাং, সভ্য জাতিগুলি নিঃস্বার্থ এই গুরুভার বহন করিতেছে। 

সাত্রাঞ্বাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্ব থাকুক না কেন, 


১৮৬ রাষ্ট্রতত্ব 


সাআ্াজাবাদদ যে একটা সর্বনাশ! প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী 
সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজাবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া উঠে, 
মানবসভ্যত! ও প্রগতি বাধাপ্রাঞ্ধ হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেধানল 
প্রজলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর পভ্যতার পক্ষে বিপাস্বরূপ হইয়া 
দাডায়। তাই আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দৌলন চলিয়াছে। 
যু্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচপন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত 
কিছু প্রশমিত করা যায়। এই বাবস্থা ছার! সাআাজ্যের অন্ততূক্ত উপনিবেশ- 
গুলিতে স্থায়ন্তশানন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জাতিগুলি তাহাদের 
জীবনহাত্রা-গ্রণালী অস্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 


আন্তর্জাতিকতভা। ( 115667719680789189হা) ) 


আস্তর্জাতিকত৷ শুধু একটা বাষ্টনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নছে' ইহার 
একট] আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। এই অনুভূতি হদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিলে 
দেশ-কাল-পান্র প্রভাত ক্ষ্র গঞ্ডিএ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ বিশ্বমানবতার 
স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্মগ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মাসুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, 
কিন্ত পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ কর! দুষণীয়। স্বার্থমনবন্ধে 
তৎপর হুওয়া মান্তষের ধর্ম, কিন্ধ স্বার্থপরতা সর্বথ! পরিত্য।জা। বাক্তিগত 
জীবনে যর্দি এই নীতি প্রযোজা হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার 
প্রয়োগ অস্বীকার কর] যায় না। জাতীগ্ জীবনে এই নীতি কারধকরী হুইলে 
আন্তজাতিক বিছ্েষ ও আন্তর্জাতিক কলছের আর সম্ভাবন! থাকে না। 
স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রীভাব-_-এই মহান্‌ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্ত 
রচিত হয় নাই, পরস্ধ ইহ] সর্বজাতির 'মাদর্শ--এই মনোভাবের উদ্নয় হইলে 
আসন্মর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সহজনাধ্য হয়। আস্তর্জাতিকতার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তার স্বাতন্ত্রা বজায় বাখিবার স্থযোগ 
দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত ও কুষ্টিগত ভাবের আদাপ-প্রদদান সম্ভব 
করিয়া! বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠ/ করা। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত 
বৈশিষ্টা বজায় রাখিতে পারে, তাহ হইলে আস্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের 
অবসান ঘটিবে। আস্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও 
আন্তর্জীতিক আইন বর্তমান যুগে বাইগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১৮৭ 


আনিয়া আস্তর্জাতিকতা স্যর সহায়তা করিতেছে । আস্তর্জীতিকা-বৃদ্ধির 
পথে একমাত্র অন্তরায় হুইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির গ্রচলিত ভ্রাস্ত ধারণা । 
রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রযোজনীয়ত1 নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি 
মহান্‌ কর্তবা পালনের উপর। ন্রাষ্ট্রেরে এই কর্তব্য হুইল আভ্যন্তরীণ শাস্তি- 
শংখলা রক্ষা করিয়! মান্ধষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে 
সাবভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃংখলাব বক্ষক বলয়! 
পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাের দ্বাব! বিশ্বশাস্তি-বিনাশে সেই 
সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে না-মান্ুষ যেদিন এই সত্য সম্যক 
উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আতস্তর্জীতিকতার মধ্যে 
কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না-“দিবে আর নিবে, মিলবে মিলিবে'_এই 
নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও 
সহযোগিতার উপর আন্তর্জীতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্তিত করিতে হইবে। 
বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় না হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী 
শান্তি স্থাপন করা সভব নয় । জাতীয়তা ও আন্তর্জীতিকতার সমন্বয় সাধন 
হইল মানব সভ্যত।র অগ্রগতির ভিত্তি। 


সম্মিলিভ জাতিপুঞ্জ (1778890 [11079 ) 


পারম্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রত্যেক জাতির পক্ষে 
অপরিহার্য এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবলানের পর অনেক জাতি বুঝিতে 
পারিয়াছিল। তাহারা জাতীয়তাবাদের মূল প্ররুতি চরম সার্বভৌমত্বের 
দাবী আংশিকভাবে পারিত্যাগ করিয়া আন্তজাতিক শাসনবাবস্থা প্রবর্তন 
করাইবাঁর জন্য লীগ অব নেশন্সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের 
গঠনগত ও প্ররুতিগত ক্রটি থাকায় সম্পূর্ণরূপে ইহার উদ্দেশ্ট সাধন করিতে 
বিফলকাম হয়। বিশেষ করিয়া মাঞ্চিন যুক্তরাঞ্টের মত প্রতিপত্তিশালী 
বাষ্ট ইহার সন্ত না থাকায় ইহার অর্ধাদা ও কাধকারিত1 অনেকাংশে ক্ষ 
হইয়াছিল। কয়েক বৎ্মর আংশিক সাফলোর সহিত কাজ করিবার পর 
ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের ছুর্বলত। 
বিশেষরূপে প্রকটিত হয় এবং ইহার নিক্ষিয়তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ত্বরাদ্িত হইয়া ইহার বার্থতা গ্রমাণিত করে। 


১৮৮ রাষ্্তত্ব 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও তীবণ আকার ধারণ করিয়াছিল । 
যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, 
একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার মাঁধামে এই সর্বনাশ! 
যুদ্ধধাবসায় বন্ধ না করিতে পারিলে মানুষের আর পরিজ্রাণের পথ নাই। 
তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটা 
আত্তর্জীতিক শাননব্যবস্থ। প্রবর্তন করিবার ইচ্ছ! তীব্র হইয়া! উঠে। প্রধানতঃ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজতেন্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানঘয়ের সহযোগিতায় এই আস্তর্জাতিক সংস্থা 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ক (08190 [৪1908 ) নামে গঠিত হয়। কিন্তু এই 
প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব ছিল ন]। 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (0916০158৪ ০ 0099 0. তৈ.) 


লীগ অব. নেশন্সের ন্তায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্তও এক মহান্‌ আদর্শের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্রিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
শান্তিপূর্ণ পন্থায় আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে 
জাতিপুঞ স্স্তদ্দের মধ্যে মহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহ] ছাড়াও এই 
প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার অর্ধদ| এবং 
মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত 
গ্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে । জাতিপুঞ্ের সনদের 
ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির পমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে 
সকল জাতি পরম্পরের সহিত বন্ধুতাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় ৰাস করিতে 
পারে তাহার জন্তও জাতিগুঞ সংকল্প করিয়াছে । সংকল্প কার্ধে পরিণত 
হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠ। স্ুনিশ্চিত। প্রার ১*০টি রাষ্ট্র লইয়! সম্মিলিত 
জাতিপুগ্ত গঠিত। 

সংগ্ঠন-_সাধারণ দতা (990818] &.9892015), স্বস্তিপরিষদ্‌ বা নিরাপত্তা 
পরিষদ্‌ (590021%5 0০2:0০11), আস্তর্জাতিক বিচারালয় (10069708610081 
0০8 ০ 9986109 ), অছি পরিষদ্‌ (11708688811) 0040011), দপ্তরখানা 
(99079687186) এবং আরও কতকগুপি শাখানমিতি লইয়া নশ্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ গঠিত। 


বাষ্র ও জাতীয়তাবাদ ১৮৯ 
সাধারণ সভা (01161 18891111915) 


এই সভার বৎনরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ 
অধিবেশন বসিতে পারে । 

ইহ! ছাড়া, এই দত! সামাজিক, সাংস্কতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আস্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে । 

প্রত্যেক সান্য বাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান 
করিতে পারেন, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। 
আন্তর্জাতিক সমস্তাসমূহের আলোচনা করা ও দেই সম্পর্কে হ্থপারিশ কর! 
সাধারণ সভার কাজ । 


নিরাপত্তা! বা স্বস্তি পরিষদূ (99০82165 0০511) 


পাঁচজন স্থায়ী (সাম্যবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্ত ও দুই বমরের জন্য সাঁধারণ সতা কর্তৃক নির্বাচিত 
দশ জন_-মোট পনের জন সদস্য লইয়! স্বস্তি পরিষদ্‌ গঠিত। এই পরিষদের 
গ্রধান কার্ধ হইল শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। 
বিশ্বশীস্তি রক্ষার উদ্দেস্টে এই পরিষদ্‌ আন্তর্জীতিক বিবাদ দম্পর্কে নিম্নলিখিত 
পন্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে-কোন আস্তর্জীতিক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে অনথসন্ধান করিতে, ২। বিরোধী রাষ্্রগুলির মধো পারম্পরিক 
আগাপ-আলোচনার ছারা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, 
৩। মধ্যস্থতার ছার! মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার স্থপাঁরিশ 
করিতে পারে, অথব| ৫। স্বস্তি পরিষদ্‌ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। 
শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শাস্তি-স্থাপনের 
ক্ষমত। আছে। এই পরিষদের যে-কোন দিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাচজন 
সদস্যের একজনের অনম্মতিতে বলবৎ করা যায় না। 


কর্মসংন্থা। (99075182896) 
একজন প্রধীন-শচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দগ্তরখানায় কার্ধ 


পরিচালিত হচ্। প্রধান-সচিব স্বস্তি পরিষদের স্থপারিশক্রমে সাধারণ নভা 
কর্তৃক নির্বাচিত হন। 


১৪৯৩ রাষ্ুতত্ব 


আন্তর্জাতিক বিচারালম্ব (1116605861079] 0০08৮ 01 3 ৪৪1০৪) 


আস্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ শহরে প্রতিষিত। সাধারণ 
ন্ভ৷ কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। 
আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আর্দালতের 
প্রধান কার্ধ। | 


ছি পরিষদ (05869951017) 00077081) 


অছি পরিষদের উদ্ভব হজ্ব লীগ অব. নেশেন্সের সময়ে । কিছু পরিবত্তিত 
আকারে এই পরিষদ্‌ নৃতনভাবে সংগঠিত হইয়া অনগ্রমর জাঁতিসমূছের 
তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদশ্তগণ, অছি শাসনের 
ভারপ্রাপ্ত বাষ্্রগুলি ও সাধারণ সভ] কর্তৃক তিন বৎসরের জন্ত নির্বাচিত 
অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত ন্বাষ্ঈগুলির সমান সংখাক সদন্য লইয়া এই পরিষদ 


গঠিত। 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (60001077308) ৪710 90618] 0001101)) 


জাতিগুলির মধ্য অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিতা 
বৃদ্ধি করিবার উদ্দেস্টে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই 
পরিষদের মোট ২৭ জন সাম্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্ধ ইহার 
অস্তভূ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয় । আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সংঘ, কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল 
এইরূপ কয়েকটি সংস্তা | 

বিগত কয়েক বৎসরের সম্মিলিত জাতিপুঞ্ের কার্ষের আলোচন1 করিলে 
দেখা যায় যে, সামাজিক ও মর্থপৈতিক ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক সহযোগিতা! বৃদ্ধি 
কবিতে এই সংগঠন 'অনেকটা সাফলা অর্জন করিয়াছে । কিন্তু আস্তর্জাতিক 
শাস্তি ও নিবাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। 
ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীম্নান্ত-স্গন্তা, ইরাণের তৈল 
লইয়া! বিরোধ ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্তাগুলির 
স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুগড এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। যে 
জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্যস্ত ছিল না, সেই চীন 


রা ও জাতীয়তাবাদ ১৯, 


বদিন পর্যন্ত সন্মিলিত জাতিপুঞ্গের সদ্য ছিল, আর বাস্তব চীন মাধারণ-ত্ত্ 
সরকার ইংলগ, রাশিয়!, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কতৃক স্বীকৃত হইয়া ৪ জাঁতি- 
পুঞ্জর সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত ছিল। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর 
রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহিংসার বশবতী হইয়। ঘষে অবস্থায় রাখ] হইয়াছল তাহাতে 
শ্বতাবতই জাতিপুগ্রের উদ্দেশ্তের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে 
পারে না। স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থাযী পদ্দ পাঁচটি শক্তিশালী বাষ্ 
কর্তক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্রগুলির সমানাধিকাঁরের 
পরিচায়ক নহে । আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোম] নিষন্বণ করিতে 
এখনও পর্বন্ত এই সংগঠন সমর্থ হয় নাই। 


সংক্ষিপ্তসার 

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ 

স্বজতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতায়ভাবাদ ঃ 
বাষ্ুনৈতিক চেতনাবিহীন কিন্ক একই এতিহ্‌ দ্বার! এঁক্যবদ্ধ একদল মানুষকে 
স্বজীতীয় মান্ষ বলা যাইতে পাবে। যখন এই স্বজাতীয় মানুষ বংশগত, 
ভাষাগত বা! অন্ কোন এঁক্য দ্বারা অবও গভীরভাবে একতাবৰদ্ধ হয়, তখন 
তাহাদের জাতীয় জনসমাঁজ বল! হয়। এই জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্্র- 
নৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে যখন তাহার] স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের ইচ্ছামত 
্বাধীনভাবে বাষ্ট গঠন করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে বপাস্তবিত 
হয়। 

কুলগত, ভাষাগত, ধর্গত ব" ভাবগত এঁকা-_এইগুলিকে সাধারণতঃ 
জাঁতিগঠনের উপাদান বলা হয। কিন্ত জাতিগঠনে বাহিক উপাদান অর্থৎ 
কুল্গত বা ভাষাগত একা অপেক্ষা ভাঁবগত একা অর্থাৎ সম-স্থখছুঃখবোধ ও সম 
'াদর্শে অনুপ্রাণিত এক অধিক সহায়ক । 

জাতীয়তা বা সাঁজাত্যবোধ একট! মানপিক অনুস্থতির বাপার। ইহা 
প্রধানতঃ ভাবগত এঁকোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবগত এঁকা আছে বলিয়' 
স্থইস্‌ জাতি কুল বা ভাষার পার্থকা সত্বেও এক শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি ইহার 
নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্ত পৃথক্‌ বাষ্রগঠনের দাবী করে। 


১৯২ রাষ্টরতত্ব 


জাতির এই স্বাতন্ত্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন হইলে জাতিগুলির মধো বিবাদ 
বিসংবাদ অনেক হাস পাইবে। প্রতোক জাতি নিজ জাদর্শ অনযায়ী তাহার 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে সাহাযা 
করিতে পারে। 

আজ্মনির্ধারণের নীতি £$ এক জাতি এক বাষ্-_এই নীতি অনুযায়ী 
রাষ্ট্রগঠনের যে দাবী তাহাকে জাতির আত্মনি্ধারণের দাবী বলা হয়। সম্পূর্ণ 
পৃথক এতিহ্যাবশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এই আত্মনিরধারণের দাবী প্রযোজ্য হইলেও 
সকল ক্ষেক্রে ইহার অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। জাতির এই 
দাবী দ্িধাশুন্তভাবে স্বীরুত হইলে বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন রাইট ভাক্গিয়! ক্ষুদ্র কৃত 
রাষ্ট্রের সি হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্্রগ্ুলি সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হুইয়া তাহাদের 
ত্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। পর্ম্পরের সহিত কলহবিবাদে 
বিশ্বশাস্তিও নষ্ট হইবার সম্ভাবন। আছে। 

কোনও জাতিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ধারণের অধিকাব ন1 দিলেও তাহার জাতীয 
বৈশিষ্ট, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মানষ্ঠান প্রভৃতি বিষয় গুলিতে স্বাধীনতা 
দেওয়। প্রয়োজন । 

জাতীয়তাবাদ 3 প্ররূত জাতীয়তাবাদ একটা উচ্চ আঁদর্শ। এই 
আদর্শ মানষকে শ্বদেশপ্রেমে অশ্রপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণ। 
যোগাষ। জাতীয় সংস্কত্তির উন্নতি করিয়া এই স্বদেশপ্রেম মাশ্রষকে বিশ্ব- 
মানবতার ভাবে উদ্বদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন বিরুত হয়-- 
স্বদ্দেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি বিদ্বেষে পর্যবসিত হুইয1 ভিন্ন ভিন্ন জাত 
জাতীয়তাবোধকে নই করিতে উদ্ত হয় তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্মক 
হইয়া দীড়ায়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হুইয়! 
ইহ] শেষ পর্বস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত করিয়! সাম্রাজ্য বাদে পর্দিণ ও 
হয়। এই সাস্রাজাবাদ মাঁনব্সভাতার পরম শক্রু। যুক্তবাস্্ীর় শাসনব্যবস্থার 
দ্বার] সাম্রাজ্যবাদের দৌবষগুলি কিছু পরিমাণে দূর কর] সম্ভব । 

জান্তর্জাতিকভা। £$ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আস্তর্জাতিকতা হইল 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় 
বাখিয়া বন্ধুত্বে সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। 
পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্দিচ্ছার উপর এই জআতন্তর্জাতিকতার ভিত্তি 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১৯৩ 


লীগ অব. নেশেন্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন দ্বার] জাতিসমূহ এই আদর্শে 
উপনীত হুইবার চেষ্টা করিতেছে । 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ £ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্চ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার কল্পন1! করা হয়। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
তদদানীস্তন রাষ্পতি কুজভেপ্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা ও 
নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে লইয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শান্তি 
স্থাপনা ও আস্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইল এই প্রন্থিষ্ঠানের 
প্রধান উদ্দেশ্য । বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই আন্বর্জাতিক সংস্থার 
সদ স্যভুত্ত । 

নিশ্নপিখিত বিভাগগুলি লইয়! এই প্রতিষ্ঠান গঠিত : 


১। সাধারণ সভা--সদহ্য জাতিসমূহ হুইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি 
রইস! এই সভ1 গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 


২। সবকটি পরিষদ্‌--পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী-মোট পনের জন 
সদস্য লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত। এই পরিষদ্ই হইল জাতিপুপ্ের শাদন- 


নিভাগ । কোন রাষ্টের বিকুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী 
সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন । 


৩। অছি পবিষদ্‌__আত্মনির্ধারণের অধিকারহীন জাঁতিসমূহের শাসন 
বাপাবে এই পরিষদ তত্বাবধায়কের কাজ করে। 
৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ-_-সাতজন সদৃশ্য লইয়া! এই পরিষদ 
গঠিত। জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে এই পরিষদ্‌ 
আলোচন। করে। 


৫&। আন্তর্জাতিক আদালত-_আত্তর্জীতিক আইন-সম্পকিত বিষয় সম্পর্কে 
এই আদালত মীমাংসা করে। 

ইহা ছাড়াও থাঘ্য, স্বাস্থ, শ্রমিক-সম্পকিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার 
জন্য বু শাখা-সমিতি আছে। 

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত মহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে 
সাফল্য লাভ করিলেও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক হন্দ ও 
প্রতিযোগিত! নিরোধ করিতে এখনও পর্ধস্ত সফলকাম হইতে পাবে নাই। 

১৩-(১ম খণ্ড) 


অষ্টম অধ্যায় 
নাগরিকত। 
(0208861080010) 
নাগরিক লংজ্ঞা (8)6005701 ০1 ও. 6161267) 


সাধারণ অথে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, 
বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাম করে তাহাদের এ শহরের নাগরিক বল! 
হয় ও নাগন্রিক হিসাবে তাহার। কতকগুলি সুযোগ-স্থবিধার অধিকারী হয়। 
1কন্ত বর্তমান যুগে “নাগরিক? শব্টি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগৰিক 
শবটির একটি প্রকৃত অর্থ নিধর্ণরণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
£ঁচীন গ্রীক ও রৌমকগণ নাগবিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর- 
রাষ্ট্রের সকল অধিবাপীই নাগরিক বলিয়! পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত 
অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়তাবে বাঁজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান 
করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদ্িগকেই নাগরিক আখ্য। 
দেওয়া হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ, যথা, ক্রীতদান, মজুর শ্রেণী, স্ত্রীলোক 
ভঁতি যাহার! পরনিভ“রিশ্ীল বলিয়। বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে নাগরিক 
বলিয়৷ গণ্য করা হইত না। এইজাতীয় নিয়স্তরের লোকগুলিকে সমাজের 
অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হুইতনা ও সেইজন্য তাহা নাগরিক 
অধিকার হুইতেও বঞ্চিত থাকিত। ক্রিয়তাবে বাষ্্রপরিচালনাকার্ধে অংশ 
গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুত্ব গগ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
শাই। বর্তমান বাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রা্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও 
জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর । নাগরিক বলিয়া! পরিগণিত হইতে গেলে আর 
পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। 
কোন বাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাগাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়! যেলোক 
একটি রাষ্ট্রে স্থািভীবে বাস করিয়া! সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া 


১৯৬ বাষ্রতব 


লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বল! হয়। নাগরিক বলিয়| পরিগণি 
হইলে প্রত্োক বাক্তিই রাষ্ট্রেরে নদস্তরূপে কতকগ্তলি সুযোগ-স্থবিধার 
অধিকারী হয় এবং অন্তদ্দকে তাহাকে কতকগুণি কর্তব/ সম্পাদন করিতে 
হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট ইহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিক্নভাবে 
কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া য্দি এ কথা মনে 
করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি স্থযোগ স্থবিধার অধিকা রা, 
রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্াসম্পাদদনের বাঁধাবাধকতা নাই তাহা 
হুইলে মারাত্মক ভুল হইবে । জনসমগ্রি লইয়াই বাষ্্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি 
লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছে্য অংশ। ক্ৃতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিলাধন করিয়া! উন্নতত 
সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়। প্রয়েেজন ' 
সম্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একট আদশ স্তরে উন্নীত হইতে 
পারে সেইজন্ত প্রত্যেক নাগরিকই এরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্ধকলাপ 
পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল লাধিত হুয়। 
সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্কলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক 
নীগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাক চাই। প্রত্যেক নাগরিকই 
তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে 
উন্নততর করিবার জন্য যত্ববান্‌ হইবে। স্থতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুপণি গুণের সমাবেশ--যে নমাবেশে 
সমাজ জীবন সহজ ও স্থগম হয়। এইজন্ত অধ্যাপক ল্যাঞ্কি নাগরিকতার 
সংজ্ঞা নিদ্রেশি করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল__ 
সাধারণের হিভার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-ঘবারা-প্রাঞ্ মাঁজিভ বৃদ্ধির প্রয়োগ । 
(08125905101 488 6139 90061986100 01 009+5 179600660 0004- 
10)9106 60 10010110 £০০৫ ৮) সমাজের প্রতোক নাগরিক এরপভাবে তাহার 
চিন্তাধারা ও কার্ধাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। 
এইজন্য জবশ্ প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাঁওয়! চাই । 


নাগরিক ও বিদেশী (0861261 2780 81192) 


নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য স্থম্পষ্ট। বিষ্বেশী ভিন্নদেশবামী ও 
তিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশ কার্ধব্পদদেশে 


নাগরিকতা ১৯৭ 


লাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে 
হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দ্িতে হয়। বিদেশী কতকগুলি 
পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না; 
বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অনদাচরণের জন্ক দেশ হইতে 
বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য 
কর! যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশ পরিত্যাগ 
করিলে তাহার জীবন ও সম্পর্তির নিরাপত্ত। সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব 
থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। 
নাগরিক ম্বদ্দেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বন্রই তাহার নিজ বা 
তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 
সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দ্বাত্িত্ব-_-এমন কি 
প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান--তাহাকে পালন করিতেই হুইবে। 


পুর্ণ নাগরিক ও অজন্পুর্ণ নাগরিক ( 086129) ৪70 [৭86107891 ) 


অনেক সময় ভোটদান-ক্ষমতাকে নাগরিকত্বের প্রধান ঠৈশিষ্টা বলিয্। মনে 
কর] হয়। যাঁহাদের এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় আর 
যাহার] এই ক্ষমতার অধিকারী নয় তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় না। কিন্ত 
এ কথ! লব সমর সত্য নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে একট! নিদিষ্ট ববসের জনগণ 
ভোটদানের অধিকারী হয়। ভারতবর্ষে একুশ বত্মর বয়স্ক শ্ত্রী-পুরুষের 
ভোটাধিকার জন্মে। একুশ বৎসর বয়সের কম কোন শ্ত্রী-পুরুষের এই 
তোটদানের অধিকার নাই, স্থতরাঁং উপরি-উক্ত মত অক্থনাঁবে তাহার! নাগরিক 
নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থায়ী অধিবাশী প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্রের 
নাগরিক । একুশ বতমরের কম বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বল! হয়। 
তাহার! পূর্ণ নাগরিক না হইলেও নাগরিক পদবাচ্য। এইরূপ অপ্রারবয়ন্ক 
ভোটদান-ক্ষম তাবিহীন নাগরিককে অসম্পূর্ণ নাগরিক (18৯৮1929%1) বলা হয়। 


নাগরিক ও নির্বাচক (0$61560 8100 1015০691) 

অনেক রাষ্্র বিদেশীকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভোটদান-ক্ষমতা 
প্রধীন করে। বিদেশী ভোটদান করিতে পারে বপিয়! তাহাকে সেই রাষ্ট্রের 
নাগরিক বল। চলে না, আর অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটধান ক্ষমতাবিহীন 


১৯৮ রাষ্্রত 


বলিয়া! তাহাকে নাগরিক বলিয়া গণ্য না করা! কোন মতে লমীচীন নয়। যাহান 
ভোটদান ক্ষমত1 আছে, তাহাকে নির্বাচন বল! হুয়। 


নাগরিক ও প্রজা (0161568 2180 ৪090606 ) 


নাগরিক ও প্রজা! উভয়েই রাষ্ট্রের অধিবানী। কিন্তু নাগরিক শব্দটির 
সহিত একট। পদমর্ধাদ1া ও কতকগুলি ন্যায়পঙ্গত অধিকারের দাবী ওতপ্রো”" 
'ভাবে জড়িত আছে, কিন্ত প্রজাপদ্ববাচ্য লোকের সেইরূপ কোন মর্যাদা ব 
অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। স্বৈরাচারী শামনে জনগণের উপর 
শাদক তাহ।র নিজ ইচ্ছাকে বলপূর্বক কার্যকরী করে। “ম্বরাঁচারী শাসন- 
বাবস্থায় শাঁদিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। শাদিত শাসকের সম্পূর্ন 
পদানত। এই ব্যবস্থায় শাঁনিতেতরর কোন অধিকার থাকে না আর অধিকার 
থাকিলেও সেগুলি শাসকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ন্বৈরাচারী 
শাঁসনব্যবস্থীর অন্তর্গত জনসাধারণকে সাধারণতঃ প্রজা আখ্যা দেওয়া হয়। 
ইংরাজ শাদন কালে ভারতীয়ের! বৃটিশ রাজোর প্র্জ। বলিয়া! অভিহিত হইত। 
বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপে নিক পদ্দবাচ্য প্রজা! শব্দটি ধীরে ধীরে 
বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। 
নাগরিকতা অজনের পদ্ধতি (1719068 ০£ ৪০1816107০1 

0161267797881) ) 


নাগরিক অধিকার ছুই উপাস্ে পাওয়া যায়: প্রথম, জন্মাধিকাঁরে এবং 
দ্বিতীয়, অর্জনেপ দ্বারা । জন্মাধিকার ছুই প্রকার--একটি হইল রক্তগত 
অধিকার (০%519277%05 ), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার €%, 
501 )। প্রথমোক্ত নীতি অন্্যাযসী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা 
যে দেশের নাগরিক ছিল মে মেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান 
যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবী'র 
যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভাবতীম্ন বলিয়! পরিগণিত হইবে। 
দ্বিতীয় নিয়মানুদ।রে যর্ধি কোন ভারতীয় পিতামাতার নস্তান আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ে গ্রন্নগ্রহণ করে তাহা হইলে নে নস্তান তাহার পিতামাতা ভারতী 
হওয়। সত্বেও যুক্তরাষ্টের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই পিষে 
জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত স্থির হয়। 


নাগরিকতা ১৯৯ 


যণ্দ কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই দুইটি নীতি প্রয্মোগ করিয়া নাগরিকত্ 
স্বর করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে ছুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
নাগরিক বলিযা কথ! উঠিত পারে । মার্কিন যুক্তবাষ্টেব নাগরিক পিতামাতার 
স্থান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না! কেন রক্তগত অধিকারের 
ভিন্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়1 গণ্য করা হয। অপর পক্ষে 
হিল দেশের পিতামাতার সন্তান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত 
'্মধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী কর]! হয়। 
ণ্বপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া নিজ ইচ্ছান্ষসারে অন্ত দেশের নাগরিক হইতে পারে । 

ক্বীলোকগণ বিবাছের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক 
সঙ্গদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর 
রাষ্ট্রে বসবাঁপ করিয়া বা! ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়! ও সামরিক বাহিনীতে 
ঘোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়। 

সকল বাষ্রুই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইকব্ধপে কোন 
দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের অগিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, 
চাহ! হইলে তাছাকে অঙ্্রিত নাগরিকত্ব ( 86018511890. 01612958101) ) 
বাঁ হয়। বিবাহ, সম্পত্তি ক্রপ্ধ বা সেনাৰিভাগে যোৌগদান-_-সব গুলি উপায়ই 
"ইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতিঃ কিন্ধু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে 
মপিত নাগরিকত্ব একটি নংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্্রের নাগৰিকত 
অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী 
য রাষ্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদ্বেশীর সে দেশে 
একটি নির্দিই ময় বসবান করিতে হয় ও তাহাকে সংস্বভাবাপন্ন বলিয়া 
প্রযাণিত করিতে হয়। মে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় 
প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে বাঁ ইহার ইচ্ছামত বিদেশী 
উপর নাগবিকত প্রদান করিতে পারে। এইবরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে 
হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় ব৷ শাসন- 
বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ আবেদন বিচার করিয়া নাগরিকত্ব গ্রধান লব্ঘদ্ধে 
সিদ্ধান্ত করে। 

এইরূপে নাগরিকত্ব অজিত হইলে বিদেশীও দেই দেশের জাত নাগরিকদের 


২৩ বাষ্্রতত্ব 


মর্পযায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। 
সাধারণতঃ এই ছুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় ন1। 
কিন্ত আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকেও সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান 
করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-বা্রপতির পদ জন্সহজে নাগরিক ত 
প্রাপ্ধ নাগরিক বাতীত অন্ত কোন নাগরিক পাইতে পারে না। 


যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাগরিকত্ব (08615609017) 2) ৪ ঢ6068] 96866) 

যুক্তরাত্্রীয় ব্যবস্থায় ছিবধ শাসনযস্ত্রের--কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়--অস্তিত 
বর্তমান। ন্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে যুগপৎ কেন্ত্রীয় সরকার ও 
স্থানীয় সরকারের আনুগত্য শ্বীকার করিতে হুয়। নাগরিকগণ উভয় সরকার- 
প্রণীত আইন ছার! বাধ্য থাকে এবং উভয় সরকার প্রবর্তিত কর তাহাদ্বিগকে 
প্রধান করিতে হুয়। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের এইরূপ দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহারা যে রাজ্যে বাদ করে দেই রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে 
তাহার! ঘেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া] পরিচিত হুয় এবং সেই রাজ্য-সম্পকিত 
নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বার তাহার্দের পরিচালিত হ₹ইতে হয়। 
এতঙ্াতীত তাহার! সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন 
প্রশ্ন হইল যে, এই দ্বিবিধ নাগরিকত্বের কোন্টি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠতর 1? মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন আইন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছে । এই সংশোধন আইন অঙন্সারে যুক্তরা্রীঃ নাগরিকত্ব অগ্রাধিকার 
প্রদান কর! হুইয়াছে। নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুক্তবাষ্ট্রের নাগরিক 
বলিয়া বিবেচিত হুইয়া থাকে এবং তাহার! যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে 
রাজ্যে বসবান করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিক- 
গণ এক রাঁজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়। অন্ত রাজের নাগরিক হইতে 
পারে। শুধুমাত্র বাসস্থান ছারাই রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব স্থির হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন ব| বর্জন করিতে হইলে নির্ধারিত আইনানুধায়ী 
পদ্ধতিতে তাহ! সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু কোন রা'জ্যবিশেষের নাগরিকত্‌ 
অর্জন ব! বর্জন করিতে কোনরূপ আইনাহুমোর্দিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ 


নাগরিকতা ২৯১ 


করিতে হয় না। শুধুষা বাপস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক রাজ্যের নাগরি কত 
বর্জন করিয়া! অন্ত রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন কৰা হয়। 

স্থইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে প্রথমে কোন ক্যান্টনের 
নাগরিক হুইতে হয়। ক্যাণ্টনের নাগরিক হইলেই ম্বভাবতই স্ুইস্‌ 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া! গণ্য হওয়া যায়। স্থতরাং সথইস্‌ যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যান্টনের নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আব যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইল গৌণ। 

জার্মানীতে ওয়াইমার শালনতন্ত্র অনুসারে যুক্তরাষ্ট্ীয় নাগরিকত্ব মৌলিক ও 
প্রধান বলিয়া! পরিগণিত হুইত। 

ভারতে যুক্তরাস্্ীয্ শাদনব্যবস্থ। প্রবতিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র 
একদফ1 ভারতীয় নাগরিক অধিকার ম্বীকৃত হইয়াছে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রভৃতি দেশে যেখানে দ্বিবিধ নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, দে সমস্ত দেশে 
ভোটাধিকার ও সরকারী কার্ধে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক 
রাজা নিজ নিজ নাগরিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে । 
কিন্ত ভারতে এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের মধ্যে 
বৈষষ্যযূলক আচরণ হওয়ার সভাবন1 অপেক্ষাকৃত কম। 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্েও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সোভিয়েত 
নাগৰিক বলিয়া! গণ্য কর! হয়। 


নাগরিক অধিকারের অবসান (0,988 0£ 0868867)81))0) 


নৃতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। 
বিবাহের দ্বার! স্ত্রীলোকের পূর্ব নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ 
ব! বিদ্বেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, দীর্ঘকাল ম্বর্দেশে অন্পস্থিতি ব! 
গুরুতর অপরাধে ত্বদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের 
বিলুপ্ধি ঘটিতে পারে। 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় (105089165৪ &০ ৪০9০৫ 0161590- 
৪1881)) 
1 


নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি 
গুণের সমাবেশে । যে গুণগুলি থাকিলে স্থ-নাগরিক হওয়া! যান সেগুলি হইল 


২২ বাষ্তত্ব 


বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংঘম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতন1। নাগরিককে সকল সময়ে 
নিজের অধিকার ও কর্তব্যস্ঘদ্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হুইবে। 
অধিকারনন্বত্ধে অত্যধিক উৎদাহী আর কর্তব্যসন্বদ্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হুইলে 
নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্থ-নাগন্বিক নিজের 
অধিকার সম্বদ্ধে যেরপ সচেতন, অন্যের অধিকার সম্বদ্ধেও তাহার অনুরূপ 
শরদ্ধাবান্‌ হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-ন্থখহ্‌ঃখ- 
বোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক 
জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপু হইয়া উঠে। পুর্ন- 
নাগরিক জীবনের ঘেনকল অন্তরায় আছে তন্মধ্যে উদীলীনতা৷ (ছ00019209) 
হইল প্রধান। উদ্দানীনতার কারণ হুইল কর্তবাবোধের অভাব । নাগরিক 
জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথ প্রত্যেক নাগরিকেরই 
স্মরণে রাখিতে হইবে । কি সাধারণ নাগরিক কি সরকারী কর্মচারী 
প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসন্ঘদ্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হুইবে। সাধারণ 
নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে বারে বৃহৎ ও জটিল স্মন্যাগুলির সমাধানে 
অংশ গ্রহণ করিবার যোগাতা না থাকিতে পাবে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে 
ভোটদান করা, বাঙ্ের সাধারণ সমশ্তাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত বাক্ত 
করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বাষুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা রক্ষা করিতে লাহাধা কর! বিষয়ে কোন নাগরিকেরুই উদাসীন 
থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদ্দি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া 
রাষ্পরিচালন!-কার্ধে পাহাধ্য নাকরে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্থে 
পরিপত হুইয়! নাগরিক অধিকার পর্বস্ত ক্ষন করিতে পারে । আধুনিক গণতন্ত্র 
জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তিব উপরু প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদ্দি এই 
সহযোগিতা-প্রদ্দানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে বাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়! 
তবাঁভীবিক | 

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া খ্বার্থান্বেষণে 
ব্স্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (76115869 93816-17769:986 ) 
ভাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হুইয়। দীড়াইবে। সমাজ 
জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগভ বৰা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে 
হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগাত। বিচার না করিয়া আত্মীয় 


নাগরিকত। ২০৩ 


বন্ধনের জন্ত অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। 
সরকারী চাকুব্ীতেও অনেক সময়ে যোগ্যবাক্তির নিয়োগ না হইয়া বাক্তিগত 
ৰা দ্বলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অযোগ্য লোককে নিয়োগ করা হয়। এক্সপ 
্বার্থপ্রণো্িত কার্ষের বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতছ্যতীত 
দলগত রাজনীতি প্রবতিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (78165 ৪0106) 
গৰিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখ! দিয়াছে । দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল 
হইয়া দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থ নই হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে 
অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে । এই 
দলীয় স্বার্থের প্রাবলো আয়ারলাগু, ভারত প্রভৃতি দেশ ছ্বিধাবিতক্ত 
হইয়াছে। 


অস্তরায়গুলির প্রতিকার (]36710169) 


পূর্ণ নাগবিক জীবনের অন্তরায়গুপিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ 
নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্‌ এই সম্পর্কে ছইটি উপায়ের কথা 
বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসনব্যবস্থার উতকর্ষপাধন এবং দ্বিতীয় হইল 
দ্নসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাপনব্যবস্থার উৎকর্ষ 
সাধন বলিতে আমর! বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, 
নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা, অল সময়ের বাবধানে 
প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শীস্তিবিধান, 
ইত্যাদি। শাদনব্বস্থায় এইগুলি বলধৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, 
দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রে 
কার্ধপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তইহ1! অপেক্ষাও অধিকতর 
প্রয়োজন হইল লোক-চত্রিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ 
জ্গাগবিত করিতে হইবে । কর্তবাবোধে অনুপ্রাণিত হুইয়া মানুষ যখন কাজ 
করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মাম্থষের মধ্যে 
কর্তব্যবোধ নঞ্চারিত করিব।র জন্য চাই শিক্ষার প্রসার । এই শিক্ষার ফলে 
নাগর্িকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রত! ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ভধের্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে 
উন্নততর করিতে পাবরে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রস্থ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত হইভে পারে, কিন্ত শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত 


২৪৪ বাইটুতত্ব 


হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাঞ্নৈতিক জীবনে সোনার ফসল 
ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে 
তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। 


সংক্ষিপ্তসার 


নাগরিকত--একটি রাষ্ট্রেরে আন্গগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বামিন্দীকে নাগরিক 
বল! হয়। নাগরিকগণ ব্বাষ্ট্রের সদস্ত হিসাবে কতকগুলি স্থযোগ-স্থবিধা 
পাই্য়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও আছে। 

বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী । যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে 
সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ কথিলেও 
বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়! রাজনৈতিক অধিকার 
দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্ধীর কর! ঘায়, কিন্ত 
সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। 

নাগরিক হইলেই নির্বাচক হওয়া! যাক না। অগ্রাপ্তবয়ক্ক নাগরিকদের 
ভোটদান করিবার অধিকার না থাকিলেও অন্য সকল রকম হুঘোগ-হুবিধ। 
তাহারা পায়। আবার বিশেষ আইনের বলে বিদেশীও অনেক সময় 
নাগরিকদের মত ভোটদান অধিকার অর্জন করিতে পারে । বিদেশী শাসনে 
বা স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের শাসনব্যাপারে বিশেষ কোন অধিকার থাকে ন| 
বলিয়া তাহাদের প্রজা বল! হুয়। 


নাগরিকতা অর্জনের উপায়-_পুত্রকন্তাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা 
জন্স্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় 
নীতিই প্রয়োগ করিয়া! থাকে । তাহাতে অনেক অন্থবিধ। হয়। ইহ] ছাড়া, 
বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন ব্বা্ট্ে 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ব৷ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া! বা নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে আবেদন করিয়া নৃতন নাগরিকত্ব লাভ করাযায়। এই পদ্ধতিগুণির 
দ্বার! পূর্বতন নাগরিকত্‌ বিনষ্ট হয় ও নৃতন নাগরিকত্ব স্থষ্ট হয়। 


পুর্ণ-নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার-__নাগরিক 
জীবনের পূর্ণতাপ্রীপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে 


নাগরিকতা ২৭৫ 


উদ্বালীনভা, স্বার্থপরত! ও দ্বলগত শ্বার্থবুদ্ধি। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষমাধন 
ও শিক্ষা-বিস্তারের ছার! নাঁগবিকদ্ধের নৈতিক উন্নতিদাঁধন করিতে পারিলে 
আন্তরায়গুলি দুর হইয়া স্ু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে । 


নবম অধ্যাক্স 
স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার 
(1119976১ 101081185 %100 18106) 


স্বাধীনতা-_সমান্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছান্ছদারে আপন জীবন 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় । অন্তের নির্দেশ পাপন করিয়া কেহই পরনিভ রশীল 
হইতে চায় না। ব্যক্তির এই আত্মনিয়ন্্রণের ক্ষমতাকে সাধারণতঃ শ্বাধীনতা 
আখ্যা দেওয়! হয্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই 'ম্বাধীনতা” শব্টি এত বিভিন্ন অথে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ঘে, এই শব্বটির একটি ুনির্দিষ্টি সংজ্ঞ। নির্দেশ কণা 
প্রয়োজন। হ্ুনির্দিষ্ট সংজ্ঞানির্দেশের পূবে কিকি বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি 
বাবহত হয় তাহার আলোচন। কর] যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, 'ম্বাধীনতা” শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (8628] 
[.8196:05) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল 
প্রত্োক মানুষের অবাধ কার্যক্ষমতা। প্রারৃতিক শ্বাধীনতাবাদের সমথকগণ 
বলেন যে, বাছুন্থষ্টির পূর্বে মানুষ যখন প্রকৃতির বাঁজ্যে বাস করিত ভখন 
প্রাকৃতিক নিয়মগ্ুলিকে মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি দ্বার বিশ্লেষণ করিয়া 
দেইগুলির ছারা তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্ররুতির রাজ্যে এই 
প্রার্কৃতিক নিয়মের দ্বার! নিধর্ণরিত যে স্বাধীনতার অধিকারী ম্াহ্ষ ছিল, 
সেই স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা! বল! হয়। প্রকৃতির বাজ্যে স্বাধীনতা 
স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। 
স্থতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে স্বলের স্বেচ্ছাচারিতা বাতীত আর 
কিছু বুঝায় না| 

দ্বিতীয়তঃ) পৌর ম্বাথীনতা (0851] 1.11১6:65) অর্থে এই শব্দটি 
ব্যবহার কর হইয়। থাকে । নিছক বাক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার 
ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । এই স্বাধীনতা 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। -.প্রত্যেক 
রাষ্টই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ 


্বাধীনতা।, সাম্য ও অধিকার ২০৭ 


হবিধ! প্রধান করিয়া থাকে । ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান।, স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করা, বাকৃম্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি 
অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়? প্রত্যেক বাষ্টু বাক্তির 
চবিভ্রবিকাশের অপরিহার্ম সহায়ক বলিয়া এই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে 
রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকে । 

তৃতীস্$তঃ, স্বাধীনতা বলিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা (6০1157081 
[8:05)-ও বুঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাপনপরিচালন! ব্যাপারে অংশ 
গ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্তিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখা। দেওয়া হয়। 
প্রত্যেক বযুস্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষষতা! 
যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্ধে নিযুক্ত হুইবা অধিকার ও সরকারের 
অনুস্থত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলি বাজনৈতিক 
শ্বাধীনতাপর্ধায়ভুক্ত। এই ন্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনামম্পন্ন 
করিয়া! তাহার অধিকার ও দায়িত্বসম্বদ্ধে সজাগ করে। স্থতরাং এই স্বাধীনত! 
ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 

চতুর্থত:, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনভার 
(019০7002980 1019%5)-ও উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা স্বাধীনতার সংজ্ঞা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক 
মান্যকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থযানুযায়ী কাধ কবিরা জীবিকা 
অর্জনের সম্পূর্ণ স্থযোগ দিতে হইবে। অনশনের তয় ৰা বেকার হইবার ভয় 
থাকিলে মনুত্তত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা ৰা রাজনৈতিক স্বাধীনত। 
একদ্বিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মঘচেতন করে অপর 
দিকে তদ্রপ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে আত্মনিত রশীল করিয়। তাহার 
অন্যবিধ ম্বাধীনতাকে লার্থক করিয়া ভোলে। সমাজে এই অর্থনৈতিক 
স্বাধানত। স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের একট! 
মান স্থির করিতে হইবে। জীবনধারণের এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী 
যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনযাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রের সেই ব্যবস্থ। 
করিতে হইৰে। কাজ করিয়া জীবিক1 অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ 
করিয়। উপঘুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অন্ুস্থ ব| বেকার অবস্থাক়্ 
তাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! 


২০৮ রাষ্ট্রতত্ব 


বলা হয়। কতিপয় দেশের শাদনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান 
পাইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা! শবটি জাতীয় স্বাধীনতা! (138107081 18১6:65) 
অর্থেও ব্যবহার কর] হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূত্ত হ্বাধীন সমগ্লিগত -জীবন পরিচালন! করিবার অধিকার । 
এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর শ্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনত। প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে ম্বাধীনতা অপরের 
অনুগ্রহের উপর নিত'র করে সে স্বাধীনতা! কখনও পুর্ণ স্বাধীনতা হইতে পাবে 
না। বৃটিশ-শাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা! সব দিক্‌ দিয়াই ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। 
দ্বেশ স্বাধীন হইবার পর বাক্তি-স্বাধীনত! পুন:প্রতিষিত হইতে চলিয়!'ছে। 


স্বাধীনত1 সংজ্ঞার মধ্যে ঘন্ছ (09077175801061017 1] €1)6 ০6102 01 
হ,8051%) 


স্বাধীনতা! সংজ্ঞাটির বিভিন্ন অর্থ সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির বিভিন্ন পরিচয় 
বুঝায়। স্বাধীনতার প্রধানতঃ তিনটি রূপ দেখা যায়, যথা, পৌর, রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা । স্বাধীনতার এই প্রত্যেকটি বূপই সমাজ সম্পর্কে 
ব্যক্তির কতকগুলি নির্দি্ অধিকার স্থচিত করে। 

পৌর শ্বাধীনতা হইল নিছক ব্যক্তিগত (09:907091) অধিকার। নিছক 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে-কোন ব্যক্তি সামাজিক মান্ব হিনাবে এই অধিকার- 
গুলি ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইল সাধারণ 
সম্পকিত। নাগরিক হিসাবেই এই স্থবিধাগ্জলি পাওয়। যাইতে পারে। 
শ্রমিক বা কর্মী হিসাবে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি দ্রাবী করিতে পারে, 
তাহাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! বল! হয়। স্থতরাং স্বাধীনতা নংজ্ঞাটিব এই 
তিনটি বিভিন্ন রূপ হইতে ইহার জটিল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 
ব্যক্তি হিসাবে মান্য নাগরিক বা কর্মী ছিসাবে মানুষ হুইতে সব সময়ে পৃথক 
নাও হইতে পারে । কিন্তু স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে 
এঁক্য থাকিলেও প্রায়শই বিরোধ ঘটে। পৌর, রাঁজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা অনেক সময় একে অন্তের প্রন্কিল আচরণ করে। আইনের 
সহিত স্বাধীনতার যে বিরোধ তাহা অনেক সময় নিম্পতিযোগ্য । কিন্ত 


ত্বাধীনতা, নামা ও অধিকার ২৪৯ 


স্বাধীনতার এই তিনটি রূপের মধ্যে যে অস্তদ্বন্ঘ তাহার সন্তোষজনক গমাধান 
সম্ভব নছে। বাক্‌-স্বাধীনতা৷ ও মতাষত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ গুকত্বপুণ 
বলিয়া সব দেশেই বিবেচিত হুয়। কিন্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতার শর্ট! ও 
ধারক শাসন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতার দ্বারা 
রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখল! বিদ্িত হইতেছে তাহ] হইলে সরকার ব্যক্তিগত এই 
পৌর স্বাধীনতা! নংকুচিত অথবা বিনষ্ট করিতে পারে। এক্ষেত্রে বাক্তিগত 
বা সমগ্টিগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত নরকাবের রাজনৈতিক স্বাধীনতার স'ব্্ষ 
ঘটে। 

অপর পক্ষে পৌর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত 
ঘটিতে পারে। আধুনিক শিল্প-প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিক-মাঁণিক 
বিরোধ শচরাচর ঘটিয়া থাকে । মালিক পৌর ম্বাধীনতার বলে নির্দি 
শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন। আবার শ্রমিক অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার 
বলে তাহার মজুরী পরিমাণ ও কার্ষের অন্যান্ত শর্তাদি সম্পর্কে দর কষাকধি 
করিতে পাবে। এইরূপে পৌর ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধো স'ঘাতের 
হত্রপাত হয়। এই বিরোধ যদ্দি উভয় পক্ষের আপস দ্বার! মীমাংসিত ন! 
হয়, তাহা! হইলে রাজনৈতিক ন্বাধীনত+র অভিভাবক মরকাবের হস্তক্ষেপ 
অবশ্তভাবী। সরকারী হস্তক্ষেপ এই বিরোধ বৃদ্ধিবা আপদ করিতে পারে, 
অথবা সরকার নিজে এই বিরোধে জড়িত হইতে পারেন। 


স্বাধীনতার প্ররুত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক 
(ন05 [81965 00 165 :6196802 60 197 ৪00 48061807165) 


সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুনারে কার্য 
করিবার অবাধ ক্ষমতা । ব্যক্তিগত এই অবাধ ক্ষমতাগ্রয়োগের ফলে সমাজে 
বিশৃংখলার সঙ হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ 
করিতে পারে। অধিক ব্লশালী বাষ্র দুর্বল বা্টগুলিকে পদানত করিতে 
পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুগ্রিমের অধিকতর 
শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি ম্বাধীনতার অধিকারী হইবে; অপরপক্ষে, হুর্বল ও 
নিরীহপ্রকৃতির লোকদের কোন ম্বাবীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ 
পর্যন্ত ম্বেচ্ছাগারিতায় পর্যবসিত ছুইবে। একথা স্মরণ রাখিতে হুইৰে ঘষে, 

১৪---(১ম খণ্ড) 


২১৩ বাষৃতত্ব 


স্বাধীনতা! শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্র্দায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বসত 
নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই শ্বাধীনতার মম-অধিকাবী। প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদশ্ত হিসাবে নিরঙ্কৃুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া 
তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের স্বযোগ পায়, সেইজন্ রাষ্ট্রের উদ্ভব 
তইয়াছে। রর প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে ত্বাধীনতা ভোগ 
করিবার মত অবস্থা সমাজে হি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের 
ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা ক্ষু্ন না হয়, সেজন্ত রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ 
স্বাধীনতা প্রয়োগকে কঙকগ্জলি বিধি-নিষেধ হৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই 
বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়, আর আইনের উদ্দেশ্ব হইল প্রত্যেক 
বাক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ শ্বাধীনতা ভোগের 
সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত 
না করিত, তাহা হইবে মানব-সমাজের অবস্থা হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক 
পরিবেশের “জোর যার সুন্ুক তার” অবস্থার অনুরূপ হইত। সৃতর।ং প্রকৃত 
স্বাধীনতার অর্থ শ্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছ। 
এইরূপভাবে প্রয়োগ করিৰে যাহাতে সমাজের অন্ত লোকের অনুব্ধপ 
স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়! পারস্পরিক 
স্থবিধা-অন্থবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্ররুত স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠিত করিতে 
রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্তই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ের প্রয়োজন । 

স্থতবাং দ্বেখা ধাইতেছে যে, প্রত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে 
এই সাবভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা 
অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নিভর করিবে। সুতরাং 
সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা! পরম্পর-বিরোধী নয় (9০582918065 
0৭. 1109: 819 1006 90065019607) । আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান 
অস্ত্র, যাহার ছার! রাষ্ট্র গ্ষেচ্ছাচারিতা| বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি 
পরিবেশের কৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বাষ্-নিধাবিত গণ্ডির মধ্যে 
নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-লাধনের 
জন্যই রাষ্ট্র আইনের ছ্বার1 ব্যক্তি-ম্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। 
আইনের ছারা বাইর তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অঙ্ক রাখে ও ব্যক্তি" 
হ্বাধীনতা৷ ভোগের ক্ষেন্অ প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনত 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২১১ 


যদি অন্ত ব্যাক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আইন 
তাছাকে রক্ষা করে। দ্বিতীম্তঃ, শাঁসকসন্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে 
বাক্তি-স্বাধীনতা। বিন ন। হইতে পারে, সেজন্যও বাট বিশেষ ধরণের আইন- 
প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বার 
রাষ্র সমাজে এষন একটি পরিবেশের ্ষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি 
এই স্বাধীনতা ভোগের স্থযোগ পাইয়! বাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে 
পারে। এই সুযোগন্থষ্টির জন্তই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন 
৪ শিশুরক্ষা, মাদকত্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন 
করিতেছে । সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে 
পারে না। আইনের নিয়ন্ত্রণ ম্বাধীনতা হাস না করিয়া স্বাধীনতা ভোগের 
ক্ষেত্র প্রশস্ত ও নিরংকুশ করে। একে অন্তের পরিপূরক | এইজন্যই বলা 


হয় যে, আইন হইল প্রকৃত শ্বাধীনতার নির্দেশক (138 1৪ 6109 ০0200161070 
01 18097%5 )। 


স্বাধীনতা ও জাম্য (7,179 8180 1700591165) 

স্বাধীনতা ও সাম্য--রাজনৈতিক জীবনের এই দুইটি মহান্‌ আদর্শ সম্পূর্ণ 
পুক নয়। প্ররুতপক্ষে ইহারা একটি আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। সাম্য- 
নীতি প্রবন্তিত না! হইলে প্রকত স্বাধীনত] কাধকর্ী হইতে পারে না, আর 
স্বাধীনতার অভাবে সমাজে সাম্যনীতিও প্রবর্তিত হইতে পারে ন1। 

সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। এই নীতি 
দানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। সুতরাং এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে 
প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ডের সমান আয় করিবার ও সমান আচরণ পাইবাৰ 
অধিকারী হয়। কিন্তু সাম্যের প্রকৃত অথ মমানত্ব নয়। বাস্তব-জীবনে 
দেখা যায় কি শারীরিক, কি মানসিক গঠনে কোন ছুই ব্যক্তিই সমান নয়। 
মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বয়্োগ্রাপ্তির পরও তাহাদিগের মধ্যে 
এহ সমানত্বের অভাব থাকিয়। যাঁয়। সুতরাং সাম্যনীতির প্রয়োগ করিয়া 
শ্রেষ্ঠকে নিকুষ্টের পর্যায়ে ব৷ নিকৃষ্টকে শ্রেষ্টের পরধায়ে পরিগণিত করা সমাজের 
পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে ন। সকল ব্যক্তিকেই যে লমান হইতে হইবে 
ব। মমান করিতে হইবে এ অর্থেও সাম্য শব্দটি ব্যবহার কর] যায় না। 
সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বংশ, পদমধাদা, 


২১২ বাষ্ট্তত্ 


জাভি-ধর্ম-নিবিচারে "সমান স্বযোগ দিতে হইবে। এদিকে যেষন রা 
সকলকে তাহার বাক্তিত্বের চরম বিকাশের-জন্ত দমান সুযোগ ও অধিকার 
দান করিবে, অন্ত দিকে তদ্রপ ব্যক্তিবিশেষ ব! সম্প্রন্বায়বিশেষকে পার্থকা- 
মূলক স্থধোগ দান করিতে পার্বিবে না। রাষ্ট্র সকল নাগরিককেই সযাদ 
চক্ষে দেখিবে। কোন কারণে কাহাকে ও বিশেষ স্ৃযোগের অধিকাত্বী কৰিবে 
না, আর কোন কারণে কাহাকেও ন্যায্য সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে ন|। 
এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা অবশ্ত কর্তব্য। জমান 
স্থযোগ পাইলেই যে প্রত্যেকে দেই স্থযোগের লঘ্যবহার করিয়া পুর্ণ নাগবিক 
হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ব্যকির চরিজ্ত্রবিকাশের 
পথে যে সমস্ত অন্তরায় থাকে, রাষ্ট্র এই সমান সুযোগ দ্বান করিয়া ব্যক্তি 
বিকাশের পথের সেই অন্তরায়গুলি দূর করিতে সাহায্য করে। লমান 
সুযোগ দান করিবার পরও যর্দ কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে 
না! পারে সেজন্ত রাষ্ট দায়ী হইতে পারে ন1। পেক্ষেত্রে ব্ক্তিরও অসমান ২ 
প্রমাণিত হইয়! তাহার যে|গ্যতাহ্যায়ী কারে তাহাকে সন্তষ্ট রাখিবে। সমাজ 
জীবনে অধিকতর উপযোগী কার্ধ সম্পাদনের জন্ত মানুষে মানুষে যে পার্থকা 
কর] হয় একম।ত্র তাহাই নমর্থনধোগ্য। 


লাম্যনীতির উত্তব ও বান্তবক্ষেক্রে এই নীতির প্রষ্মোথ (0261 
01 686 10991 ০0: 720091165 8780 105 10011696102 €0 010৩7 
56869৪ ) 


মাছষে মানুষে এত পাথক্য থাক সত্বেও মানুষ কেন সাম্যের দ্বাবী 
করে-_-এই বিষয়টির আলোচনা প্রয়্োজন। মাছষের এই সাম্যের দাবী 
এঁতিহামিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। প্রাচীন মানব-সমাজ-- 
স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ প্রজা, ব্রাঙ্থ4 
ও শুপ্র প্রসূতি উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সময়ের 
পরিবর্তনে এই নির্ধাতিত নিয় শ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের স্খ-স্থবিধার 
সম-অংমদার হইবার দ্বাধী জানাইল ও কালক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য দরীত্ 
হওয়ায় তাহার] সমান পর্যায়ে উপনীত হইতে লাগিল। 

নৈতিক দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলেও লাম্যের এই দাবী অস্বীকার 


স্বাধীনতা, লামা ও অধিকার ২১৩ 


করা যায় না। প্রত্যেক মান্নযই অল্পবিস্তর বৃদ্ধির অধিকারী । এদ্িক্‌ 
দিয়া দেখিতে গেলে একটি পশুর সঙ্গে একজন মান্তষের যে পার্থকা আছে 
অন্ত একজন মানুষের সঙ্গে সে পার্থকা নাই। বুদ্ধিজীবী বঙ্গিয়া সকল 
মান্্যই সমান ও পশুক্ষগৎ হইতে পৃথকৃ। সমাজে সকল মান্ষের বুদ্ধি 
দম।ণ হয় না। মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্য থাকিতে পাঁে। কিন্ত 
পমটগত জীবন সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালিত করিবাব' নিমিত্ত বুদ্ধিমান ও জানবান্‌ 
লোকের কর্তবা হইল তাহার অন্নবুদ্ধিদম্পন্ন ও অনগ্রমর প্রতিবেশীকে সাহায্য 
কথা। সমাজে সকলকে সমান স্তরে না আনতে পারিলে সামাজিক 
জীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তাই অসমর্থ লোককে সমর্থ করিয়। 
তোলা সমর্থ ব্যক্তির একটি নৈতিক কর্তবা বলিয়া সকল সমাজেই পরিগণিত 
হয়। স্থতরাং নৈতিক দিক্‌ দিয়া এই সাম্যের দাবী সমধিত হয়। 
সমজে প্রকৃত সাম্য প্রতিঠিত করিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক দামা অর্থাৎ 
প্রাপ্তবয়স্কদের সযান ভোটদাপক্ষমতা প্রদান করিলেই চলিবে না, সামানীতি 
দমাজ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে । কিন্তু আজ পর্যস্ত 
কোন দেশেই সমগ্রভাবে এই সাম্যনীতি প্রবতিত হইতে পারে নাই। 
দমাজব্যবস্থায় যতদিন জাতিতেদ থাকিবে ততদিন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই 
এই সাম্যভাষ কার্ধকর হইতে পারে না। ইংলগ্ড দেশে অভিজাত ও 
সাধারণ সম্প্রদায় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য খুব কম। 
ফরাঁনী বিপ্রবের পর ফরামী দ্বেশ হইতে মাম্থষে মানুষে এই প্রভেদ অনেক 
স্বাস পাইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাভাবৰ এখনও প্রায় কোন দেশেই 
সথপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সামানীতির অভাৰ 
বিশেষরূপে দেখা যায়। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক বা 
সামাজিক সাম্য কার্ধকর হইতে পারে ন1। অর্থনৈতিক সামা না থাকিলে 
জনগণ আইনের দিক দ্িয়াও স্বিচার পাইতে পারে না। বিত্তশালী 
ব্যক্তিগণ অন্যায় করিয়াও অর্থের বলে শাস্তি এড়াইতে পারে। দরিদ্র 
বক্তিগণ অর্থের অভাবে স্বভাবে তাহাদের মামলা পরিচালনা না করিতে 
পারায় অনেক সময় ন্তায় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
ষে, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে ব্যক্তির 
বাক্তত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজে এই 


২১৪ রাষ্ট্রতত্‌ 


সাম্প্রতিষ্ঠার পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিয়া! পূর্ণ সাম্য 
প্রতিষ্ঠা কর]। 


নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (8161105 20 7006168 01 01612671811) 


মাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিক; 
স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না কহ্িবার অবাধ ক্ষমতা । এই ক্ষমন 
যাহাতে কার্ধকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব 
সাধারণ অর্থে ব্খহত এই নাগরিক অধিকার আর বাষউটনৈতিক অধিকাধে 
মধ্যে পার্থক্য সুম্প্ট। তগ্গ মনে করে চৌর্ধবৃত্তিতে তাহার অধিক 
আছে। কিন্ত সমাজ যদ্দি তক্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া গয়, তা 
হইলে স্মাজ-জীবণ অচল হইয়া উঠিবে। তাই ব্াষ্্রবাবস্থায় তঙ্কবে 
এই অধিকার অনধিকার বল। হয়। বাগ তঞ্চরের এই অধিকার শ্বীক' 
করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়। দেয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, বাগে 
উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা! মাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি কর| যে-পরিবে"শ 
ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টগত জানের উন্নতি সাধন কবি 
পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নকল আঁধকার প্রয়ে'জন, 
সেগুলিকে বাষ্ট্নৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যান্কি বলেন, 
অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের দেই সকল ক্ষমতা যে. 
অভাবে ম!নধ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। স্থতর।ং যে ক্ষমতাগ্ুল 


ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাঞ্থির সহায়ক দেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগ্ার 
পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুপিকে অধিকার বণিয় স্বীকার করাঘ 
না। মানুষ রাষ্্রে প্রতি আহ্ুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবী। 
রাষ্্র এই অধিকারগুপি অন্বপ্জ রাখে ও পরিবর্তে নাগবিকগণ রাষ্ট্রের বণ 
স্বীকার করে। 
অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (00176156107 0? 7:121103 
৪780 06195) 
কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সঙাজ-জীবনে 
প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দি্ গ্ডির মধো প্রয়োগ করিতে হয়, আর 
এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয় অন্ত লোকের অধিকারের হ্বারা। নাগরিকে 


স্বাধীনতা সামা ও অধিকার ২১৫ 


যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, মেইৰপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বও 
আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । আমার যেমন 
বাচিয়! থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেন্র। করিবার ও ধনলম্পত্তিন নিরাপত্তার 
অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে । আমি বাচিয়। থাকিতে 
চাই বলিয়া অন্যের বাচিয়। থাকিবার অধিকারকে ্থৃ্ন কবিতে পাখি না। 
আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেবও সেই অধিকাৰ 
আছে এবং অন্তের সেই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ না কবিবার দায়িত্ব আম।র 
রহিয়াছে । আমাব অধিকাব রক্ষা করা যেমন অন্যের কর্তব্য, অন্তের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ না-কর! তেমনি আমার কর্তবা। তাই অধিকার ও 
কর্তব্য অঙ্গাঞ্গিভাবে জাডত। একটিকে বাদ দ্যা অপরটি থাকিতে পাণে 
1 শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি 
বিভিন্ন দূপ। প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যেটি অধিকাঁব অন্যেব পক্ষে তাহ! 
কর্তবা। আ।মার বাঁচিয়। থ।কিবার অধিক।র আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, 
অপর নকলের কর্তব্য হইল আমাঁব জীবননাশ না-কবা। দ্বিতীযতঃ, অন্েব 
যাহা অধিকার আমার তাহ] কর্তব্য । অন্ত পোকের জীবনের অধিকার ক্ষণ 
ন-করা! আমাব কতব্য। তৃ হীয়তঃ, আমার ও অন্য লেকের অধিক ।র গুলিকে 
বক্ষ কর! বাষ্ট্রেব কর্তব্য। শ্রতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা! কর? রাষ্ট্রে 
পক্ষে কর্তবা বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ই আমাদের 
অধিকাগুলিব শ্রষ্টা ও রক্ষক সেই হেতু আমাদের সকলের কত্ব্য হইল 
রাষ্ট্রের প্রতি আহ্ম্গত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কব দেওয়া ও সবতোভাবে 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহ! কর্তবা রাষ্ট্রের পক্ষে সেগ্ডল 
অধিকার। হ্তরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অরধিকারগুলি এবপভাবে 
প্রয়োগ করিবে যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্কুপ্ন না হয। অধিকারের 
এইবপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সামাজিক জীবনের অগ্রগতির 
পথ স্থগম করিয়! দেয়। 


নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ ( 01595850561018 0: 88606 ) 


ঘে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক দ্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা 
করে, সেইগুপিকে আইনগত অধিকার (1)888%] 7181)88) বল। হয়। এই 


২১৬ রাষ্ইটতত্ব 


আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথ1ও 
বলা হুইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাত! পুত্রের দ্বারা পালিড হইবেন 
--এই অধিকার তাহার! দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার 
লীতিজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্ঠিত। ইহা! ভর্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পা 
না। সেইজন্ এইগুলিকে নৈতিক অধিকার (80751 7018768) বল! হয়। 


প্রাকৃতিক অধিকার (1৪60151 1061)69 ) 


এতত্বতীত আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, .যেখচলি 
লাধারণত: প্রাকৃতিক বা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া পরিচিত। 

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রত্যেক মাস্ছবই 
কতকগুলি সহজাত, চিরস্তন ও অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া! জন্মগ্রহণ করে 
এবং এই অধিকারগুলি সে সমাজ বা! রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে উপভোগ করে। 
মানুষের গাক্রচর্মের বর্ণ ও মানুষের চলৎশক্তি ধেরূপ তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ 
প্রাকৃতিক অধিকারগুলিও তদ্রপ মানুষের প্রাকৃতর অংশ (71365 8: ৪৪ 
2018019 & 10876 01 1059 29005 89 606 ৩০100 01 1018 81017) 800 6109 
7০৮9: ০৫ 10902000100” ) মান্থষের এই সহজাত ও অপরিত্যাজ্য 
অধিকারগুলির মধ্যে 'জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও স্থখের 
অন্থনরণ কারবার অধিকার" উল্লেখযোগ্য । 

গ্রীক দ্বার্শনিকগণের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও এই 
মতবাদ চুজিবাদী দার্শনিক হবস্‌, লক ও রুশো! কর্তৃক সুম্পষ্টভাবে আলোচিত 
হুয়। উপরি-উল্ত তিনজন লেখক রাষ্্রজন্মের পূর্বে এক প্রার্কাতিক পরিবেশ 
হইতে মানব-জীবনের স্থত্রপাত করেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে 
অধিকার ছিল, তাহাকে ইহারা প্রাকৃতিক বা ত্বভাবজাত অধিকার বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হবস্‌ মাগ্ুষের যে অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাছ। কোন দিক্‌ দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। তাহার মতে প্রারুতিক পরিবেশে 
স্নাঞ্ছষের যে অধিকার ছিল তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিঠিত ছিল 
এবং স্বীয় হ্বার্থনাধনের নিমিত্ত মানুষ এই অধিকারগুপির প্রয়োগ করিত। 
হবস্-বাঁণত প্রাকৃতিক ম্বাধীনতা! শ্বেচ্ছাচারিতার নামাস্তর মাত্র। 

লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ পূর্ণ সামা ও স্বাধীনতার অধিকারী 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২১৭ 


ছিল এবং এই স্বাধীনতা! যুক্তির উপর প্রতিষিত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকার- 
গুলিকে স্থনিয়স্ত্রিত করিবার যে অন্থবিধা ছিল তাহ দূর করিবার নিমিততই 
মানত চুক্তিবন্ধ হইয়া বা গঠন করিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকারগুলিকে-_-যথা, জীবন, ধন ও ম্বাধীনতা--স্রক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে 
প্রাকৃতিক পরিবেশের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সমর্পণ করিল । 

রুশোর মতেও প্রীরুতিক পরিবেশে মানুষ যে পুর্ণ সাম্য ও ম্বাধীনতার 
অধিকারী ছিল চুক্তি দ্বারা তাহারা সেই অধিকারগুপি সমগ্রিগত ইচ্ছীয় 
(9970918] 111) সমর্পণ করিয়া সমষ্টির অবিচ্ছেন্ক অংশ হিসাবে প্রত্যেকে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কুশোর হতে গ্রারৃতিক অধিকারগুলি অপরিত্যাজায নহে । 
সমটিই হইল সকল অধিকারের উৎ্স। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরানী দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই প্রাকৃতিক 
অধিকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাফিন দেশের 
স্বাধীনতার ঘোষণায় স্ম্পষ্টভাবে বল হইয়াছিল যে, শ্রষ্ট। কর্তৃক মাহুষের 
উপর কতকগুলি অপরিত্য।জ্য অধিকার অগিত হইয়াছে (৪0০৪৫ 
9 61081 01986০1: অ16) 98:0810 1108119108016 7180৪) | ফরাসী দেশে 
ঘাধীনভার ঘোষণার প্রস্তাবনায় বল! হইয়াছে যে, মকল মানুষই স্বাধীন ও 
সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল ম্বান্থষের এই 
জন্মগত সাম্য ও সমানাধিকাঁর সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে 
স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচার 
প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা। 

আধুনিক কালের সমাজ-বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদের এক নৃতন ব্যাখ্যা 
প্রধান কথিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধো গিডিংস ( 91901089 ) বলেন 
যে, প্রাকৃতিক অধিকার হুইল সেই সমস্ত অধিকার যে অধিকারগুলি সামাজিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম ছারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে 
প্রয়োজনের অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঘে, আইনাচুমোদ্দিত 
অধিকারগুপি ঘর্দি উপরি-ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত ন1 হয় তাহা হইলে তাহারা স্থায়িত্বাভ করিতে পারে ন1। 
হ্ুতবাং গিডিংসের ষতে প্রতিক অধিকারগুলি সহজাত, চিরস্তন বা 
অপরিত্যাজ্য হইতে পারে না। লমাপ্জে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ের 


২১৮ বাষ্ট্রতত্ব 


ক্ষেত্রেই একমাত্র এইগুলি প্রযোজ্য । সমাজনীতির সহিত সামঞ্তশ্ত বিধান 
করিয়! এই জধিকারগুলি উপভোগ করা যাঁয়। 
সমালোচনা (02161619208 ) 

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির বিকদ্ধে বু সমালোচন1 উপস্থাপিত করা 
হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'প্রারৃতিক' শকটির কোন সর্বজনগ্রাহ্‌ বা সর্ববাদিসম্মত 
সংজ্ঞা নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে এই শব্টি ব্যবহার করিয়াছেন। 
হিতীয়তঃ, 'প্রীকৃতিক' শবটিব একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অবর্তমানে কোন্‌ কোন 
অধিকারগুলি মান্তষের প্রারুতিক অধিকার-পর্ধায়ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা 
অসভব। উদাহরণস্বরূপ বলা! যাইতে পারে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দী 
পর্যস্ত স্ত্রী ও পুকষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা 
যায়। তৃতীয়তঃ, চুক্তিবাদী লেখকগণ বাষ্টরন্মের পূর্বে যে অধিকারগুলিং 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নছে। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি 
স্বাধীনতা হ্বেচ্ছাচারিতাঁর নামাস্তর মাত্র। সত্য বটে ঘে, মানুষ জন্মের সময 
হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্ত অধিকারগুলিকে গ্রকৃত 
অধিকার না বণিয়া শক্তিসম্ভত কতকগুলি ক্ষমত1 বল! অধিকতর সমীচীন । 
মান্তযের এই সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ-জীবনের প্রয্জোজনে অধিকারে 
রূপান্তরিত হুয়। মানুষ দামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকা" 
সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত 
ও সমধিত হইয়া অধিকারে পর্যবমিত হয় এবং এই অধিকারগুলি যুগপৎ 
ব্যক্তিগত ও সমহিগত জীবনের উতৎকর্ষপাধনে সহায়ক হয়। মানুষের সমাজ- 
জীবনের ধার পৰিবর্তনশীল--সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষে 
অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । পূর্বে যাহ! অধিকার বলিঘ। 
স্বীরুত হইত বর্তমানে তাহা শুধু অনধিকার বলিয়া! বিবেচিত হয় না-_বর্তমানে 
দেগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বে ভূম্যধিকারিগণের কৃষ্ভূতা 
রাখিবার অধিকার সঙ্গাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্ত বর্তমান যুগে 
ভূষ্যধিকারিগপের এই অধিকার অন্যায় ও অপরাধজনক ব্লিয়! বিবেচিত হয়। 

উপরি-উক্ত সমালোচন। হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-নিরপেক্ষ 
কোন অবাঁধ বা চিরস্তন অধিকার মাহ্গষের থাকিতে পারে না। সমাজ 
হইল সকল অধিকারের উৎস ও রক্ষক। যে সামাজিক পরিবেশে মাহুধ 


ত্বাধীনতা, লাম ও অধিকার ২১৪ 


নাহ।রু ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশের স্থাট্ি ও সংরক্ষণ 
হইল রাষ্ট্রের কর্তবা। স্থৃতরাং প্রারুতিক অধিকার হইল সেই অধিকারগুলি, 
যে অধিকারগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সমট্টির কলাণের 
সহিত সামঞ্ষশ্ত বিধান করিয়া ব্যক্তিগত কল্যাণসাঁধন করা সম্ভব হয়। 


পোর ও রাজনৈতিক অধিকার 

আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-_পৌর 
অধিকার (01%1] 11868) ও রাজনৈতিক অধিকার (0০0116198] 70881068)। 
পৌর অধিকারগুলি মানুষের সত্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাছার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ 
সাধন করিতে সমর্থ হয় না। বাঁজনৈতিক অধিকারের দ্বার! মানুষ দেশের 
শীসন-পরিচালনা-কর্ষে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
পৌর অধিকার (03%1] 18765 ) 

নাগরিকগণের যে-সমস্ত পৌর অধিকারের দ্বাবী স্বীকৃত হইয়াছে, 
সেগুলির তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £ 

১। জীবন রক্ষার অধিকার (7109 7806 6০ 10119). ২। শ্বাধীনভাবে 
চল্লাফের। করিবার অধিকার (116 71806 60 0678008] 71990000 ), 
৩। কাজ করিবার অধিকার (1110৩ 716৮ 6০ ভা০০:), ৪) সম্পত্তির 
অধিকার (179 70801 6০ 72009:৮5 ), ৫1 স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত 
চৃক্তি করিবার অধিক।র (111,9 7১181) 6০ 00006806). ৬। বাক্‌-স্বাধীনতা 
ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (1065 13181)6 ০০ 90980), 195৪ &00. 
&889000]5 ). ৭ ধর্মাচরণের অধিকার (109 118176 6০ 189118107 
800. 00080192006 ),. ৮ । বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার (709 
চ18৮ 6০ 015101886 200 মাা01] 1106), ৯। শিক্ষার অধিকার (11006 
180৮ 6০ 1008086100). 

১। জীবন রক্ষার অধিকার--বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারই হইল 
মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকাঁর। অন্যান্ত অধিকারগুগির ভোগ 
এই অধিকাঁরটির উপর নির্ভর করে। এই কারণে আত্মহুতা। কর! সর্বদেশে 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া! পরিগণিত হুয়। আত্মরক্ষা করিবার অধিকারও 


২২, রাষ্ট্তত্ 


জীবন ধারণের অধিকারের একটি অতভ্যাবশ্তকীয় অঙ্গ। কোন শ্রীলোক 
যদি নিজের সম্মান রক্ষার অন্ত কোন আততায়ীর জীবন নাশ করেঃ তাহা 
হইলে সেই ম্বীলোক হত্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানবজাতির 
অস্তিত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেঞ্জন্ত বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করাও 
জীবন রক্ষার অধিকারের অন্তভু্ত বলিয়া! পরিগণিত হয়। কিন্তু যে সমস্ত 
লোক পৈতৃক বা ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, রাষ্র সে সমস্ত লোকের বিবাচ 
কবিয়। বংশ বিস্তার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 

২। ব্যক্তিগত অধিকার--এই অধিকারটর তাৎ্পর্ধ হইল স্বাধীন- 
ভাবে চলা-ফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের কার্ধহথচী স্থির করিবার অধিকার। 
মানষের যদ্দি এই অধিকারটি না! থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
বিকাশ ঘটিতে পারে না। এই অধিকারটির মর্ম হইল যে, কোন বাক্তিকে 
আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত অন্ত কোনভাবে গ্রেপ্তার ব1 আটক রাখ! চলিবে 
না। শামনকর্তৃপক্ষ যদি বে-আইনীভাবে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়! তাহার 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করিতে উদ্যত হয়, তাহা হুইলে বিচারালয়ের সাহায্ 
( ভ৮ ০ 8৪০৪৪ 0018৪ ) শালনকর্তৃপক্ষের কাজে বাধ! দিবার ব্যবস্থা 
থাকে। তবে আপতৎকালে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রন্থ আংশিকভাবে বা 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিতে পারে । 


৩। কাজ করিবার অধিকার-_কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের 
অধিকার জীবন রক্ষার অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থ 
বেকার লোক সমাজের গলগ্রহস্বরূপ । স্থতরাং ব্রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমস্ত 
লমর্থ লোকের ছিতকর কর্মপংস্থান সাহায্যে সকলকেই বীচিয়া থাকিবার এই 
প্রাথমিক অধিকারটি দান করা । যে রাষ্র নাগবিকগণকে এই অধিকার 
স্নানে অক্ষম সে রাষ্ট্র নাগরিকগণের আনম্ুগতা দাবী কবিতে পারে না। 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে বাষ্ট কর্তৃক বিন্যস্ত হওয়া উচিত, যে 
বাবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক পার্থকা দুর হইয়। সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থ। সম্ভব হয়। শ্রমিকেব কর্মদক্ষতা অক্ষ বাখিবার অন্কূল পরিবেশে 
নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি পাইবার অধিকারও 
কাজ করিবার অধিকারের অন্তভুক্তি। বহু দেশে বেকার সমস্যা সাধান- 
কল্পে নান! উপায় অবলঘ্বিত হইলেও এক লোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বাতীত অন্ত 
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কোন দেশে কাজ করিবার অধিকার আইনসঙ্গত অধিকার বণিয্প1 শ্বীকৃত 
হস্ঘ নাই। 

৪। লম্পত্তির অধিকার-_এই অধিকারের বলে লোকে তাহার 
আয়তাধীন দ্রব্যসমূহ স্বাধীনভাবে তোগ"ব্যবহার করিতে পারে। সম্পত্তির 
ভোগ-দ্বখল ব্যতীতও লোকের নিজ সম্পত্তি দান, বিক্রন্ঘ ও হস্তাস্তর করিবার 
ক্ষমতাও এই অধিকারটির অস্তভূর্ক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারটি সম্পর্কে 
্রশ্থ উঠিয়্াছে যে, যেহেতু এই অধিকারটি সমাঞ্জে অসাম্য সৃষ্টি করিয়া 
শ্রমবিমুখ এক নিষ্র্মী সন্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী করে, সেইহেতু 
এই অধিকারটির কোন নৈতিক দমর্থন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই 
যুক্তির প্রতুাত্তরে বল] যাইতে পারে যে, অলদ্‌ উপায়ে অজিত পম্পত্তি দমর্থন- 
ঘোগ্য না হইলেও পমাজছিতকর কাধ সম্পাদনের পারিশ্রমিকরূপে যে 
সম্পত্তি অঞ্জিত হয়, তাহ সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযেগ্য। সছুপায়ে অঞ্জিত 
সম্পত্তির ভোগ-দ্খলেব অধিকার ম্বীকত না হইলে লোকের কাজের 
খন্প্রেরপণ! ৭ষ্ট হইবে এবং গঠনমূলক কাধের মধা দিয়া বিভিন্ন লোকের 
বোচজ্যময় ব্যক্তিত্ব স্কুপণের সম্ভাবনা রহিত হইবে। সৃতবাং ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিপোপ সাধন না করিয়া সম্পত্তির স্যাঘা বণ্টন ও ভোগ- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! প্রয়োজন । এমন কি, নাম্যবার্দী সোভিয়েত দেশেও 
নির্দিষ্ট সীমার ষধ্যে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছইয়াছে। তবে এই অধিকারও 
অবাধ নছে। সরকার কর ধার্ধ করিয়! সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 
শম্পত্তির মাপিকানা ও ভোগ-দখল সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে । জাতীয় 
সংকটকালে সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামগ্রিকভাবে ব্যধহার করিতে পারে। 

৫। চুক্তি করিবার অধিকার- এই অধিকারের ভিত্তিতে লোকে 
অপরের নহিত সমানভাবে ন্তায়সঙ্গত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই 
এধিকারটি হুইল আভ্যন্তরীণ আত্তর্জাতিক বাণিঞ্জের তিত্তি এবং এই 
অধিকার দাহায্েই একটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইতে 
পারে। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ বাদাস-ব্যবসায় প্রভৃতি বে-আইনী চুক্তি 
কৰিবার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীকৃত হয় ন1। 

৬। বাক্‌-ম্বাধীনত। ও নংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বাক্‌-্বাধীনতা! 
সর্ঘেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া! পরিগণিত হয়, কারণ, 
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এই অধিকারটি ব্যতীত মানুষের চিস্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিক"* 
হইয়৷ মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকারটির 
অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পাবরস্পৰিক আদান-প্রদান দ্বারা উন্নন 
পমাজবাবস্থা গঠন করিতে পারে না, ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় 
গণতান্ত্রিক শামনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অপরিহার্ধ উপাদান হইল বাব 
স্বাধীনতা-_যে স্বাধীনত। প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাহাদের গ্তাধ্য অধিকার 
রক্ষা ও সরকারী অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। 
বাক্‌-স্বাধীনতার একটি অপরিহাধ অঙ্গ হইল লংবাদপত্রের শ্বাধীনত। 
বাক্-ম্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে 
যাহ! সত্য ও নায় বলিয়। বিবেচনা! করে তাহ! প্রকাশ করিবার ক্ষমতা 
সংবাধপতের মধ্য দিয়াই ধেশের এই মতামত অধিক সংখ্যক গোকের মধো 
প্রচারিত হওয়া সম্ভব। এইজন্য সংখাদপজের ম্বাধীনতা ও সভা-মমিতিৎ 
স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদ্ধান বলিয়া! পরিগণিত হুয়। 
অনেকের মতে যুদ্ধের সমর এই বাক্‌-ন্বাধীনত1 ও সংবাদপত্রের স্বাধানত 
দ্বেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ীকল্ে নংকুচিত ব1 স্থগিত রাখা যাইতে পারে। 
কিন্ত এ যুক্তি শতহীনভাখে সমর্থনধোগ্য নহে। কোন সরকার যর্দি অন্যায় 
ভাবে বা দলীয় স্বার্থদাধণের উদ্দেস্টে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাছ! হই 
নাগরিকগপের কর্তব্য হইল এই সরকারের কাধ প্রতিরোধ কথা। কোন 
ব্যক্তিকে বলপূর্বক সরকারী নীতি বা সরকানী কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিতে 
বাধ্য করা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত ব্যব্থ1 বল! যাইতে পারে না। অধ্যাপক 
ল্যাস্কির মতে যুদ্ধাবস্থায়ও নাগরিকগণের এই বাকৃ-ক্বাধীনতার কোনরূপ 
বাধা সহি কর! সমর্থনযোগা নছে। 
নানাবিধ সংঘ গঠন করা ও সভা-নমিতিতে একান্রত হই! আলাপ 
আলোচন! কর! মানষের একট! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ মানুষ দাষার্জিক 
জীব। সমাজের সাধারণ স্বার্থের উপরই এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
রাষ্ট্র শাস্তি-শৃংখল! রক্ষাকল্পে লোকের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে। 
ণ৭। ধর্মাচরণের অধিকার-হহার অর্থ হহণ থে, অন্যের ধর্মমতে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া ব শাস্তি-শৃংখল। বা প্রচলিত নীতিবোধ লংঘন না করিম়। 
লোকে যে-কোন ধর্মমত পোষণ ব1 প্রচার করিতে পারে। ধর্ম হই৭ 
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ব্যাক্তিগত জীবনের একটি নিজম্ব ব্যাপার এবং এই কারণে রাষ্ট্র সাধারণত: 
লোকের ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করে না। 


৮। বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার--পরিবার 
গঠনের অধিকারের অর্থ হইপ বিবাহ করিয়। সস্তান-সম্তত্তির পিতা হওয়া এবং 
পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা অস্থুপ্ন রাখা । ইহা! একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, 
কারণ পরিবারই হুইল সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এই পারিবারিক 
সম্পর্কের অলংঘনীয়তা ও পবিজ্রতার উপর সামাজিক জীবনের শাস্তি-শৃংখস। 
নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক শান্তি-শুংখলার পরিপন্থী কোন পারিবারিক 
গধিকার বাষ্ট্র কর্তৃক ম্বীকুত হয় না। এই কারণে রাষ্ট্র অস্থায়ী বিবাহ-বদ্ধন 
(1820207 11510589 ) অন্থমোদন করে না এবং অনেক বাট ব্ছ- 
বিবাহ সমর্থন করে না। রাষ্ট্র কতকগুপি পারিবারিক শধিক।র ন্বীকার 
করিলেও বিবাহিত জীবনের কতকগুপি বিশেষ করিয়া মম্তান-পালন পম্পরকে 
কতবা বলবৎ করে। 


৯। শিক্ষার অধিকার--শিক্ষা র্যতীত মানবচখিত্রের পূর্ণ বিকাশ 
প্ডব নছে, তাই বর্তমান যুগে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূণ অধিকা? 
বলিয়া সভ্যদ্বেশে পরিগণিত হয়। শিক্ষা! ব্যতীত নাগাঁণক চেতনার উন্মেষ 
হয় ন। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক 
প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার স্বিধ| দান করা। 


উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনত: ও ন্ায়সঙ্গতভাবে 
দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার- 
গুলির কোনটিই অবাঁধভাবে প্রয়োগ করা চলে ন!। প্রত্যেক অধিকারই 
কর্তব্যের গপ্ডির দ্বারা সীমাপ্িত। আমার বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে 
সত্য, কিন্তু আমি যর্ি অন্যের জীবননাশ করি তাহ। হইলে আমার বাঁচিয়! 
থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইৰ। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা! 
করিয়া! যাহ! সত্য বলিয়া! মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আছেঃ 
কিন্ত আমার দ্বাধীন মতামত এরূপতাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্তর 
মতামত অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা 
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সমাজের শাস্তিভঙ্গের সভাঁবন! না থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই 
স্বাধীন মতাম্ত বাক্ত করিবার অধকার হইতে আমাকে বাঞ্চত করিতে 
পারে। জাতির বৃহত্বর স্বার্বরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময» এই অধিকার- 
গুলিকে নংকুচত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ- 
বিরোধী হিংসাত্বক-কার্ধকলাপ অনুষিত হইতে পারে ব! শাস্তি-শৃংখলা ভঙ্গের ' 
সভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকার গুলিও খর্ব করিডে 
পারে। 

বর্তমান ঘুগে নাগরিক অধিকার সম্পকিত ধারণার আমৃল পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়াছে। অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হুইল যে, কোন 
অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতত্যাতীত আরও একটি কথ! 
স্মরণ রাখতে হইবে, সর্বকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকার গুলির 
সংজ্ঞা নির্ণদ করা বা! এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু 
এই অধিবারগুলি একটা নিদ্ব্ সামাজিক অবস্থায় ্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, 
সেই হেতু সাখাঁপ্রিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন 
ঘটে। মাস্থষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিক1 অর্জনের অধিকার পূর্বে 
ক্বীকৃতিলা করে নাই বা বর্তমান জগতে বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীরত 
হয় নাই, কালের বিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকার শ্বীকৃতি লাভ করিয়া 
মৌলিক অধিকারেন্ব পর্যায়ে উন্নীত হুইয়াছে। স্থতরাঁং অধিকাবগুলি 
গতিশীজ--স্থিতিশখীন নহে। 


মৌলিক অধিকার ( দু৫৪1097007869] চ0181819 ) 


গধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে এই মিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়1 যায় যে, 
অধিঝারগুলি আপেক্ষিক ও প্রত্যেকটি অধিকার অন্তের অন্থরূপ অধিকার 
ও সামাজিক হিতবোধ দ্বার৷ সীমার্িত--অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকার ব্যক্তি 
কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রধুক্ত হুইবে। অর্ধিকারগুলি অবাধ, 
অসীম বা চিরস্তন ন1 হইলেও মানুষের এমন কতকগ্প প্রাথমিক অধিকার 
আছে, যেগুপি ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্ধ অবস্থা বলিয়! সর্বদেশে শ্বীরুত 
হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। 
জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, হ্বাধীন ধর্মমত 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২২৫ 


পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্ধায়ভূক্ত ৷ বর্তমীন যুগে এই অধিকার- 
গুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীরুত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুাল 
সংরক্ষণের জন্ত বাষ্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই 
অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত 
ন1 হয় তজ্জন্ত অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (73111 ০৫ 
[08068) সংযোজন! করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক 
অধিকারগুলি--যেগুলির অভাবে কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ 
লাভ করিতে পারে না স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্ধাদা 
ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্টে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া 
সংবিধানে আঙ্লিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক 
অধিকার ( 30090791062) 7২181)68 ) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই 
অধিকারগুলি ক্ষু্ হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে তাহা প্রতিবোধ করিবার জন্য 
শামনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত 
প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকার- 
গুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় 
ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পারমাঁণে 
নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনে ব্যক্তি-ন্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্র বারা স্থরক্ষিত 
ন] হইলেও সে দেশের প্রচলিত আইন ব্যজি-ন্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে 
কার্ধ করে। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা বক্ষ কর! হয়। গ্রেট 
বুটেনের জাতীয় জীবনের নানারপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক 
অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই ম্বত:স্ফূর্ত 
অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া হ্ুগ্রতিষ্িত ও সুদৃঢ় করিয়াছে । শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক সংরক্ষিত হুওয়! সত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি ব্যাহত হইতে 
পারে--'এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বল! যায় যে, শাননতন্ত্র কর্তৃক 
স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি যেরূপ অবহিত ও সচেতন 
থাকে, অন্তদিকে সেইরূপ শাসনকর্তৃপক্ষও এই অধিকারগুলিকে কোনক্রমে 
ব্যাহত করিতে বিরত থাকে । এইরূপে শানক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় 
করিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও শাদনকর্তপক্ষের ক্ষমতার 
সামগ্রশ্তবিধানে সহায়তা করে। 
১৫--( ১ম খণ্ড) 


২২৬ রাইতত 


রাজনৈতিক অধিকার (১01161981 7)18169) 

নাগরিকগণ নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিয়া 
থাকেন 2. 

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার (11806 6০ ০6৪). ২। সরকার 
কার্ধে নিযুক্ত হইবার অধিকার (81806 6০ 10010 70110 00983). 
৩। সরকারের অঙ্গহ্ুত নীতি ও কার্ধপন্ধতির সমালোচন1! করিবার অধিকার 
(131806 60 011610189 60৪ 00591109100), 

১। €ভাটদান করিবার অধিকার--এই অধিকারের অর্থ হইল যে, 
প্রতোক সাবালক ব্যক্তি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি 
সরকারী কার্ধে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিবে। ভোটদান ক্ষমতা 
হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। কিন্ত গণতান্তরক শাসনব্যবস্থায়ও 
এই ভোটরদান অধিকার সকল নাগরিকের উপর অপিত হয় না। নাবালক, 
দেউলিয়া, কয়েক শ্রেণীর দুরন্ত এবং অনেক দেশে ম্ত্রীলোকগণকে এই 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গণতান্ত্রিক শালনব্যবস্থার 
জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও ভ্ত্রী-পুরুষ বা শিক্ষা ও মম্প ত্র মালিকানা-নিধিচারে এই 
ভোটদান ক্ষমতা অপিত হওয়া! উচিত। যে শাসনব্যবস্থা ভোটদ্ানের 
অধিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে নীমাবদ্ধ, সে শাসনব্যবস্থায় 
সার্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয়। 

২। জরকারী কার্ধে নিযুক্ত হইবার অধিকার- উপযুক্ত ধোগাতা- 
সম্পন্ন হইলে জাতি, ধর্ম ও শ্রী-পুরুষ-নিবিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন 
সরকারী কার্ধে নিষুক্ত হইতে পারে। সকলকেই এ সম্পর্কে সমান অধিকার 
দান করিতে হইবে। রাষ্্রের সর্বোচ্চ পদের জন্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন 
হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্যক্তির সমান বিবেচিত হইবে। 

৩। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার--প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
যেরূপ ভোটদান করিবার অধিকার আছে, তন্রপ তাহার ভোট পাইবার 
অধিকারও আছে। আইনসভান় ব! স্থানীয় শানন প্রতিষ্ঠানগুলির সভায় 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্বাচিত হইতে পারে। তবে নির্বাচিত হইতে গেলে 
তাহাদের একট] নির্দিই বদন্ক হওয়া চাই ও প্রয়োজনীয় অন্ত যোগ্যতার 
আর্ধকারী হইতে হয়। 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২২৭ 


৪। জরকারী কাজের সমালোচন! করিবার অধিকার-_নীগরিকগণ 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাপনব্যবস্থার উন্নতির জন্ত আঁইন- 
সঙ্গতভাবে সরকারের কার্ধের সমালোচনা করিতে পাঁরে। গণতান্ত্রিক 
শসনব্যবস্থায় শীমকবর্গ শেষ পর্বস্ত শাসিতের নিকট দ্বায়ী। স্থতবাং শাসক- 
শ্রেণী শাসিতের ন্যায়লঙ্গত অভাব-অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারে না। 


অর্থনৈতিক অধিকার (8০6০01807780 11161109) 


বর্তমান যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার সার্থক 
হইতে পারে না। মানুষ বদি সর্ধদা অনশন, বেকার ও আশ্রর়হীন 
হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে তাহ] হইলে এপ ব্যক্তির নিকট ছোঁটাধিকার 
বিডন্বন। মাত্র । 

যৌগ্যতা অনুলারে কার্ধে নিযুক্ত হইবার, নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও উপঘুক্ত অবসর লাভের দ্ববী অর্থ নৈতিক 
অন্নিকারের অস্তভুরক্ত। অনশনক্িই্ট ব্যক্তির ভোটদান ক্ষমতা থাঁকিলেও সে 
ক্ষমত] সে যথাষথভাবে প্রয়োগ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে জাতীয় বা 
স্থানীয় আইনসভাগুলিতে সন্বস্য 'নর্বাচিত হওয়া অসম্ভব। স্থতরাং কাজ 
করিয়! জীবিকা অর্জনের অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মতামত প্রকাশের 
্বাধীনতা৷ বা] ধর্মাচরণের স্বাধীনতা যূলাহীন। 

অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজে এরূপ অবস্থা 
কি করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অভাব পূরণের 
সামগ্রী না হওয়া পযন্ত মুষ্টিমেয়ের জন্য প্রাচুর্ধ থাকিতে পারিবে না। এরূপ 
সমাজব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। 
অর্থনৈতিক অধিকার-যুক্ত সমাজব্যবস্থায়' শ্রমিক শুধু শ্রমের বিক্রেতা ও 
অপরের আজ্ঞাবহ বলিয়! পরিগণিত হয় শা। এপ সমাজব্যবস্থাক্স শ্রমিক 
সমাজ-হিতকর উৎপাদক হিলাবে একটি বিশিষ্ট স্থান "অধিকার করে। 
স্থতরাং অর্থনৈতিক অধিকারের তাঁৎপর্ধ হইল উতৎ্প।দন ব্যবস্থাম্ম গণতন্ত্রের 
প্রবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তন ছুটি অবস্থার 
উপর নির্ভর কবে। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণের কাঁজ করিজ্ী! উপযুক্ত মজুরি 


২২৮ রাষ্ট্রতত্ব 


পাইবার, বিশ্রামলাতের, অন্থন্থ, বেকার বা আকন্বিক বিপদ অবস্থায় লাহা৭ 
পাইবার, শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার প্রভৃতি অধিকার । দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক. 
গণের উৎপাদন ব্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার । শ্রমিকগণের যা 
উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার না থাকে তাহ! হইলে তাহাদে 
কর্মে অনুপ্রেরণা নষ্ট হুদ তাহারা উৎমাহহীন নিম্পৃহ কর্মীতে পর্যবনিঃ 
হইবে। যে উৎপাদন ব্যবস্থা অনশন- বা বেকার ভক্বে ভীত কতিবৃন্দ ঘবাবা। 
পরিচালিত হয়, সে উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই দক্ষ বা স্বম্ঃং-সম্পৃর্ণ হই, 
পারে না। একরপ ব্যবস্থায় মানবিক অধিকার স্থপ্রত্ষিত না হইয়া শুধু *! 
হুয়। 


অধিকারের আইনগত ভিত্তি (.9891 18519 ০£ 1181768) 


রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা৷ অর্থাৎ অবাধ ও অনীম ক্ষমতা হইল বাক্তিগঞ্ 
অধিকারের একমাআ উৎনম। এই মতবাদে বল! হয় যে, ব্যক্তির অধিকারের 
অর্থ হইল বাক্তির এমন কতিপয় দাবী ধাহা বিচারালয়ের নির্দেশে রা! 
কর্তৃক বলবৎ করা হয়। স্থতরাং দেখ! যায় ষে, রাষ্ই ব্যক্তিগত অধিকারের 
সংজ! নির্দেশ করিয়া ইহার পরিধি ও কার্ধক্ষেত্র স্থির করিয়! দেয়। ইহ! 
হইতে বুঝ! যায় যে, অধিকারগুলি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভুত এবং রাষ্ট্র ব্যতীত 
কার্ধকর কর! যায় না। বাষ্র আইন প্রণয্বন করিয়া এই আইনের সাহাঘো 
অধিকার গুলি ব্যক্তির পক্ষে সহজলভা কবে। যেহেতু আইনের সাছাষে 
অধিকানগুলির সহি হয় এবং বলবৎ কর] হয়, গেই হেত আইনের বিষয়বস্তর 
পরিবর্তন ঘটিলে, অধিকারগুলির প্রকৃতি ও তাৎ্পর্ধের পরিবর্তন ঘটে। স্থৃতরা: 
অর্ধিকারগুলি একান্তভাবে আইনের উপর নির্ভরশাল। 

অধিকারের উপরি-উক্ত নিছক আইন-ভিত্বিক ব্যাখ্যা! দ্বারা অধিকার 
গুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া! সম্ভব নহে। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন সমাছে 
ব্যক্তি যে অধিকারগুলি আইনের বলে কার্ধতঃ ভোগ করিতে পাৰে তাহ 
নিশ্চয়ই তাহার যে সমুদয় অধিকার ভোগ করা! উচিত তাহান্র সমান নাং 
হইতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বণিয 
সকল সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু অনেক সমাজে শিক্ষা 
ইএ অধিকার আইনের সাহায্যে হুষ্রি হয় নাই বা শ্বীকতি লাভ করেনাই 


স্বাধীনতা সাম্য ও অধিকার ২২৯ 


সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত যে সমৃদ্ধ অধিকার একান্তভাবে 
অপরিহার্য তাহ! শুধুমাত্র আইন দ্বার! হই ও স্বীকৃত অধিকারের দ্বারা পূরণ 
করা সভব নয়। ইহা! ব্যতীত বলা যায় যে, ম্বাহ্ুষ প্রকৃতি ও প্রয়োজনের 
তাগিদে সমাজ মধ্যে বুবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে । এই বিভিন্ন সংঘগুলি 
নম্পর্কেও মানুষের বিভিন্ন অধিকার আছে ঘে অধিকারুলিও তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশে সাহাঁধা করে। ম্বুতরাং একমাত্র রাষ্ীর আইন দ্বারা স্থিরীকৃত 
অধিকারগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে 
ন]। পরিশেষে বল! যায় যে, অধিকারের ধারণার প্রকৃত উত্স হইল 
সামগ্রিকভাবে সামাজিক হিতাহিত বোধ। আইন নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক 
চিন্তাধারার প্রতিবিষ্ব মাত্র। সৃতরাং অধিকার গুলিও এই সামাজিক চিন্তা- 
ধারার অভিবাক্তি মাত্র__রাষ্্রীয় আইন ছার! হ্ষ্ট নহে। 

শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, অধিকারের নিছক অহ্ন-ভিত্তিক ব্যাখা। 
নূর্ণনছে। আইন-তিত্তিক অধিকাঁর ব্যতীতও নৈতিক অধিকার সমগ্র 
পমাজ ব্যবস্থায় অপরিহার্য । 


অধিকারের অর্থনীতিভিত্তিক জংজ্ঞা (11607707110 ড1৩ঘ 0£ 
[3161808 ) 


বিভিন্ন লম্্রদায়ের লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সংজ্ঞাটির 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধিকার সংজ্ঞাচি ব্যাথা! 
করা হউক না! কেন, অধিকার সম্পর্কে প্রধান কথাটি হইল ষে, যেহেতু খাষ্ট 
প্রণীত আইন সাহায্যে অধিকারগুলি স্বীকৃত ও বলবৎ কর] হয়, সেই হেতু 
অধিকারগুলির রূপ ও প্রকৃতি আইনের বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হুয়। 
স্বতরাং অধিকারগুলির প্ররূতি জানিতে হইলে আইনগুলির প্রকৃতি জান! 
প্রয়োজন । 

কোন দেশে একটি নির্দি সময়ে প্রচলিত আইনগুলির কোন সার্বজনীন 
রূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। কার্ল মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্বাী 
লেখকদের মতে আইন হুইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে রচিত 
কতিপয় আচরণ-বিধি | যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন রচিত হয়। দাধারণভাবে 


২৩০ রাষ্ট্রতত্ব 


বলিলে বল! যায় ষে, যে শ্রেণীর হস্তে অথনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সে, 
শ্রেণীই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়1 তাহাদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন কণে 
ইহাদের মতে দেশের ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই আইনের কাঠামো নি 
করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি স্বপ্ন দংখ্যক ভূম্যধিকারী ও ধনিক শ্রেণীর 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় তাহ! হইলে এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করি 
তাহাদের শ্রেণীন্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্টে প্রয়োজনীয় আইন প্রপয়ন করে। 
এরূপ ক্ষেত্রে অধিকারের অর্থ হুইল শ্রেণীবিশেষের আইন দ্বার! মুরঙ্গি 
কতকগুলি বিশেষ হবিধা। এক্ষেত্রে বিত্রহীন শ্রেণীর অধিকার বিশেষতবে 
নংকুচিত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভিতিতে সমাজ বাবস্থা গঠিত না হই 
সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

অধিকারের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সাহায্যে ধনব্টন ব্যবস্থায় যে গুরুতর 
বৈষম্য আছে তাহা সহজেই অঙ্থমান করা যায় এবং এই বৈষম্য দুৰবীভূত *! 
হইলে অধিকারের সার্বজনীন রূপায়ণ সম্ভব নস্ব তাহা বিশেষভাবে বুঝি" 
পার! যায়। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে ষে, বর্তমান যুগে অধিকার- 
গুলির শর্টা ও প্রবর্তনকারী আইন শুধু একটি মাত্র শ্রেণীর প্রভাবে রচিত হয; 
না। আইন প্রণয়নে অল্পবিস্তর পরিমাণে সামাজিক অন্যান্ত শক্তির ও প্রভাব 
দেখা যায়। তাই প্রায় সব দেশেই আইন প্রণয়নে বতমানে সমাজতান্ত্রিক 
প্রবণতা দেখা যায়। 


নাগরিকের কর্তব্য (1)96169 ০1 01615679) 


নাগরিক কর্তবা বলিতে বুঝায়, ষে কর্তব্গুলি নাগরিকের পন্দে 
অবস্ঠ করণীয় যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শান্তি পাইতে 
হয়। নাগরিক যেপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্র? 
তদ্রপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তবাপালনের দাবী করিতে পারে । এই 
কর্তব্যগুলি হইল-_ 


আন্ুুগত্া (৬1162197106) 


প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ভাৰে আহ্গত' 
প্রদর্শন করা। আগ্গতর অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্ধে বাধা ন! দিয় 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২৩১ 


সর্তোতাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রোর 
কার্ষে, শান্তি-শৃঙ্খল| রক্ষার কার্ধে, অন্তবিপ্রব ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা- 


কার্ধে নাহায্য কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই গুকুদাত্রিত্ব বলিয়া! স্বদেশে বিবেচিত 
হয়। 


রাষ্ট্রের আইন মান্ত করিয়। চল! (01১60867106 (০ 18৪ ) 


রাষ্ট আইনের দ্বার! ব্যক্তি-ন্বাধীনতা রক্ষা করে। স্থতরাং ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক হ্ছার্থের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চল! উচিত। 
কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যর্দি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়। 
মনে হয়, তাহা! হইলে জনমত স্যরি করিয়! নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হুইবে। 


করগাদান (15571676০01 886৪ ) 


'আইন শৃঙ্খল! বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্ধসম্পারদনের জন্ত রাষ্ট্রে 
গুভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অথ সংগৃহীত 
হয়। ম্ৃতরাং বাষ্ পরিচালনা-কার্ধ যাহাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্ত 
প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হুইবে। 


এতদ্বযতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে 
ছইবে। ভোটদান করা শ্বধু একটা নাগরিক অধিকার নয়, ইহা! নাগরিকের 
পক্ষে একটা গুক দ্বায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া! উচিত। স্থুতবাঁং সততা 
ও স্থবিবেচনানলহকারে এই দায়িত্ব পালন কর! প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । 
সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয় সেইজন্য নাগরিকগণের সর্বদা অচেতন 
থাক] উচিত। প্রয়োজনয্নত সরকারী কার্ধে সাহায্য করা নাগরিকদের 
অবশ্থ কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুকীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ত্রের 
নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগবিকগণের কর্তব্য হুইল নিজের 
জীবন তুচ্ছ করিয়া! রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। 
রাষ্টেরে অবর্তমানে ব্কি-ন্বাধীনতা। থাঁকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা 
কর? প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ কর্তব্য। 


২৩২ রাষ্্রতত্ব 


ব্যক্তি-স্বাধীনতা! রক্ষা! করিবার বিভিজ্জ উপায় (58909810৪ ০? 
[8১৩5 
স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্ধ সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত 


হয়, মেইজন্ত সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া 
থাকে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা স্থনির্দিষ্ট লিখিত শাদন- 
তন্ত্রের সাহায্যে নাঁগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুপি রক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । শাদনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুণংবদ্ধভাবে 
লিখিত হুইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাদনকর্তৃপক্ষের কাধ 
হাতা ব্যাহত হয় তাহ! হইলে নাগরিকগণ হ্থ্গ্রীম কোর্টে ইহার বিকুদ্ধে 
অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অন্ুদারে শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কার্ধ পরিচালনা করিতে হইবে। স্থতরাং অনেক দেশে লিখিত 
শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ছিনাবে কাজ করে। 

কিন্তু ইংলগ্ডে কোন লিখিত শাপনতন্ত্র নাই ৰা সেখানকার উচ্চ বিচার- 
লস্কর শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্ধের বৈধত1 বিচার করিবার ক্ষমতা 
নাই। ইংলগ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা 
নাগরিক অধিকারগুলিকে জক্ুম রাখিতে পাহায্য করে। ইংলগ্ের শাঁসন- 
ব্যবস্থায় আইনের প্রীধান্ত ও আইনের নিরপেক্ষতা! নীতি (১919 ০01 119) 
বিশেষ কার্ধকরী হইয়া! নাগরিক অধিকার স্থরক্ষিত করিম্বাছে। যদ্দি কোন 
নাগরিক বিনা বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী 
ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালক এ ব্যক্তির ৰিচার করিবার জন্ত তাহাকে 
আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও 
ব্ক্তি-স্বাধীনতা ন& হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল 
নাগরিকই সমান । 

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (9908:88190 ০1 7০016:9 ) অনেক সময় 
ব্যকি-স্বাধীনত। রক্ষা করিবার চেষ্টা কর] হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই 
বিভাগ ব্যক্ি-স্বাধীনত৷ রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়। স্বক্ষে তরে পণ্য 
হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহ! সত্বেও 
ইংলগুবানী শ্বাধীন । 


স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ২৩৩ 


নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা ( [70067)61009106 ০£ 609 
7919ঃ%াত্নে ) ব্যকি-স্বাধীনত। বক্ষা কর! সম্ভব বলিব! অনেকে অভিমত 
প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ 
হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্তায়বিচারের দ্বারা ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ন রাখ! যায় ইহা! অনন্বীকার্ধ। 

গণতান্ত্রিক শাঁলনব্যবস্থায় (1)92900789 ) ব্যক্তি-স্বীধীনতা সর্বতো- 
তাবে রক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থ! প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নাষ্যের 
অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদ! সজাগ খাকে। স্বাধীনতা 
কোন দিক্‌ দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহ! প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হয়। এইজন্তই বলা হয় নাগরিকগণের আত্মচেতন ভাবই হইল তাহাদের 
স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। 


সংক্ষিপ্তসার 
স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার 


স্বাধীনত্1--ন্বাধীনতা শবকটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, 
বাজনৈতিক শ্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ম্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার্িিতা নয়। তাহা 
হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা 
থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যে 
স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের ম্বাধীনতা সন হয় না। এইজন্ত রাষ্ট্র কতকগুলি 
বিধি-নিষেধ স্ষ্্রি করিয়! প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা লীমবায়িত করে। 
রাষ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট গপ্ডির মধ্যে থে স্বাধীনতা প্রয়োগ কর! যায় তাহাই হইল 
প্রকৃত ম্বাধীনতা, কেন-ন! স্বাধীনত। প্রক্কোগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া 
রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা! উপভোগের সযোগ দেয়। স্থতরীং আইন 
পা থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বাষ্র আইন-প্রণয়ন ছার! ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা! অক্ষুণ্ন রাখে ও স্বাধীনতা! বৃদ্ধি 
করে। 

লাম্য--সামা বলিতে সকলেই সমান এ কথা বুঝায় না বা দকলকেই 
পমান হইতে হুইবে ইছাও সামোর প্রকৃত অর্থ নয়। সাম্যের প্রকৃত অর্থ 


২৩৪ বাষ্ুতত্ব 


হইল, সকলকেই সমান স্থযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরা 
গুলি দূর করা। সমাজে সাম্যনীতি হ্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হুইলে, প্রথমত, 
বাষ্্রপরিচালনাক় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সপ্রদদায়বিশেষের জন্ত কোনরূপ 
বিশেষ স্থযোগ-ন্ৃবিধার ব্যবস্থা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ট্র সকলকেই 
সমান চক্ষে দেখিবে। আভিজাত্য, ধর্ম ব1! বিত্ত প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে 
মান্ষে কোন তেদ থ'কিবে না। একমাআ সমাজকল্যাণকর অধিকতর 
যোগাত1 বাতীত শ্রাঞ্ষে মাঁঠষে কোন পার্থকা করা হইবে না। তাহ' 
হইলেই পৃণশ্ম্বাধীনতা ও সামা প্রতিষ্ঠিত হুইতে পারে। বছ রা 
রাজনৈতিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিস্তু সামাজিক সাম্য এ 
অর্থনৈতিক সামানীতির অভাবে রাজনৈতিক সাম্য কার্কর হইতে 
পারে না। 

জধিকার--অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা । কিন্তু অবাং 
ক্ষমতার প্রয্নোগ ব্যক্তিগত জীবনে ও মমাজ-জীবনে বিশুংখল! আনয়ন করে ' 
সেইজন্ব এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তবোর দ্বার সীমায়িত করা হয়। এট 
অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চর্ম বিকাশের জন্য অপরিহার্ধ। কিন্তু এগুগি 
এরূপভ।বে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে সমাজের অন্য লৌকের অধিকার 
শুন না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকারপ্রয়োগ অন্তের প্রতি 
তাহার কঙতব্যবোধ দ্বারা সীখাবন্ধ। একব্যক্তির যাহা অধিকার, অন্টের 
তাহা কর্তব্য। এই পারম্পরিক সন্বপ্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত রাঁখে। 

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য-_অধিকারগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ কর 
হয়; যথা-পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির 
অধিকার, বাক্‌-ম্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার। 
ভোটদান-ক্ষম্তা, সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার গ্রভতিকে 
রাজনৈতিক অধিকার বল! হয়। কিন্ত এই অধিকারগুলির কোনটিই শত'হীন 
নয়। 

রাষ্ট্রের প্রতি আহ্থগত্য শ্বীকার করা, ঘধাধখভাবৰে ভোটদান করা, 
সময়মত কর প্রদান করা ও প্রয়োজনমত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহাযা কর" 
নাগরিকদের করবা বলিয়া! বিবেচিত হয় এবং এই সকল কতব্যপালনে 
উদ্থাসীন হইলে অধিকারের দাবী রা কর্তৃক স্বীরুত হয় না। 


স্বাধীনতা, সাহ্্য ও অধিকার ২৩৫ 


ব্যক্তি-স্বাধীনত। রক্ষার উপায়-_লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার- 
বাবস্থা, আইনের অন্শাসন, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার 
রক্ষার উপাঁয় বলিয়| বিবেচিত হয় । কিন্তু স্বাধীনত। রক্ষা! করিবার একান্তিক 
ইচ্ছাই হইল ম্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপাঁয়। 


চ₹স্পহস জগ্ঘযাক্ষ 
রাষ্ঃসমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ 


( 00100 0 96898 800. [07708 01 00592170626 ) 


প্রত্যেকটি বাষ্্র একই উপাদানে গঠিত বলিয়া! ব্াষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ কর। 
পভ্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকারের প্রকারভেদ দেখা যায়। এই 
প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচন] করেন গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটুল্‌। 
তাহার রচনায় ছুই প্রকারের শাদনব্যবস্থার উল্লেখ দেখ! যায়; যথা_ 
স্বাভাবিক ও বিকৃত (2027008] 800 72875816890) । জনকলাযাণের জঙ্ত যে 
শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক আখ্য! দেন, 
আর যেগুলি শুধু শাসকশ্রেণীর স্বার্থের জন্ত পরিচালিত হয়, সেগুলিকে তিনি 
বিকৃত আখ্যা! প্রদান করেন। তারপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ- 
কারীদের সংখ্যান্সারে তিনি স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে 
আরও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। 

আযারিস্টটলের শ্রেণীবিতাগ নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে £-_ 


সার্বভৌমত্ব পরিচালনাকারীর রা 


গ্বাভাবিক বিকৃত 
সংখা 
এক ব্যক্তি রাজতন্ত্র শ্বৈরাচার 
একাধিক ব্যক্তি ডিও চা 
(একটি সংসদ ) 89 গিরি 
বহ ব্যক্তি গণতন্ত্র বিক্লৃত গণতন্ত্র 
( জনসাধারণ ) 


আযারিস্টটূলের এই শ্রেণীবিতাঁগের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীবিভীগ কোন মূল নীতির উপর প্রতিঠিত নয়। 
শুধু ক্ষমতা! পরিচালনাকারীর সংখ্যা অন্থসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। 
ছিতীয়তঃ, এ যুগে সার্বতৌম ক্ষমতার অধিকারী এক বা কতিপয় ব্যক্তি হইতে 


পারে না। স্থতরাং এই শ্রেনীবিভাগ-নীতি বর্তমান রাস্্রী় সরকারের ক্ষেত্রে 
প্রযোজা নহে 


রাষ্ট্র মমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৩৭ 


প্রকৃতপক্ষে আযরিস্টটূলের শ্রেণীবিভাগ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শাঁসনব্যবস্থার গ্রকৃত উদ্দেশ্ঠের দিক লক্ষ্য রাখিয়া আযরিস্টূল এই 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা! জনকল্যাণের উদ্দেশে 
পরিচালিত হুম মেগুপিকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন, আর যেগুলি 
শাসকের স্বার্থদিদ্ধির জন্ত পরিচাপিত হয় দেগুপিকে তিনি বিকৃত আখ্যা 
দিয়াছিলেন । বার্কারের মতে আযারিস্টটুলের টনতিক ভিত্তি বর্তমান যুগেও 
একেৰারে অচল হইয়! যায় নাই। বর্তমান যুগে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচিতির 
জন্ত বিভিন্ন নামকরণ কর! হয়, যথা-_কল্যাণ রাষ্, যুদ্ধবাঁদী বাষ্, পুলিশ রাষ্ট্র, 
বাণিজ্যিক রাষ্ট্র, তখন পরোক্ষতাবে আযারিস্টটলেরই নৈতিক মান প্রয়োগ 
করা হয়। 

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত প্রকারে শাপনব্যবস্থার প্রকারভেদ কর! হয় -_ 

১। বরাজতন্ত্র_-01008101. ২। অভিজাততন্ত্র--419600180ঘ. 

৩। গণতন্ত্ব--1)900092805, ৪ আমলাতন্ত্র--13016800180৭ 
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লিকক্‌ তাহার গ্রন্থে নিয়লিখিতরূপে সরকারের প্রকারভেদ করিয়ছেন £- 
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এককেন্ত্রিক ইনু এককেন্ত্রিক ইতি 

ূ 1. । 11771 
| মন্ত্রিমগুল- বাষ্টপতি- | মন্ত্রিমগুল- বাষ্ট্রপতি- 


পরিচালিত পরিচালিত ূ পরিচাঁচিত পৰিচাঁলিত 


। | । ৃ 
মন্ত্রিশুল- রাষ্রপতি- মন্ত্রিগুল- রাষ্রপতি- 
পবিচালিত্ পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 


২৩৮ রাষ্ট্রতত্ব 


রাজতন্ত্র (88071970175) 

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ত্ৃস্ত 
থাকে; সেই শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় বাজাই হইলেন 
শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় । রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তবাধিকঁরের উপ 
নির্ভর করে। কদাচিৎ বাজা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন । 
প্রাচীন রোম ও পোল্যাণ্ড দেশে এইরূপ নির্বাচিত বাজতন্ত্রের অস্তিহ 
দেখা যায়। 

রাজতন্ত্র ছুই প্রকারের হইতে পারে; অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ 
রাজতন্ত্র (40501065 [0708701) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন 
(0909616061008] ০0৮ 111001690. [073879)0) | অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ 
রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্ধ পরিচালিত হয় । এই শাসন- 
ব্যবস্থায় শাপিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। এই শাদনবাবস্থার প্রকৃত স্বরূপ 
ফরাপী দেশের বাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি 
বলিয়াছিলেন__'আমি বাষ্' ; স্রতরাং রাজা ও বাষ্টে এই শাসনব্যবস্থা কোনও 
ভেদ থাকে না। 

অবাধ রাঞ্জতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, রাষ্্ীয় চরম ক্ষমতা এক হত্তে স্ন্ত 
থাকার ফলে শাসনব্যাপারে দ্রুত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর সম্ভব হয়। রাজা 
প্রজাবৎসল হইলে তাহার স্বকীয় উদ্যমে তিণি প্রজার বহু হিতসাধন করিতে 
পারেন। ব্ক্তিত্বম্পন্ন রাজা জনগণের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্দেক 
করিয়! তাহাদিগকে আইনশ্রংখল মানিবার শিক্ষা! দিতে পারেন । 

কিন্ত এতগুলি গুণ থাকা সত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, শাসনব্যবন্থৃ'্র 
যতগুলি প্রকারভেদ আছে তন্মধ্যে এইটিই হইল নিকৃষ্টতম । তাহার কারণ, 
এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ববিকাশের কোন স্থযোগ নাই । বাজ। প্রজার সর্ববধ 
হিতসাধন করিলেও স্বাধীনত। ও সাম্যের অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাণ 
হইতে পাবে না। শালনকার্ধে প্রজাপাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না 
থাকায় তাহাদের বাঁজনৈতিক চেতন1 ও র।জনৈতিক বুদ্ধি পরিস্ফুট হয় না। 
স্থতরাং এই শাদনবাবস্থায় স্থ-নাগরিকের স্ি হইতে পারে না। 
আত্মনন্মানবোধ ও আত্মপ্রত্ায়ের "্সভাবে জনসাধারণ ক্রীতদ্দাসের পর্যাষে 


পরিণত হুয়। 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৩৯ 


নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র একজন রাজা শাসনবাবস্থার শীর্ধদেশে অবস্থান 
করেন পত্য, কিন্ত কাত: তীহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসর্বন্ব 
রক্সারপে বিরাজ করেন। তাহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ-নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের ছার গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাজার ক্ষমতা 
৪ পদমর্ধাদ1] শাসনতন্ব কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এইজন্য এই শালন্ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বল! হয়--রাঞ্জ রাজত্ব করেন কিন্ধু তিনি শান করেন না। 


অভিজাততন্ত্র (4715008০5) 


দেশের শাসনব্যবস্থা যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের ছারা পরিচালিত হয়, 
»*থন তাহাকে অভিগ্গাততন্ত্র বল! হয়। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া 
আযরিস্টটুল্‌ এই অভিজাততন্ত্রকে সর্বোত্ক্ট শাননব্যবস্থা বলিয়া! গণ্য 
করিতেন। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতই কম, সেজন্ত অনেক সময় 
অভিঙাততন্থকে অল্পনংখ্যক বাঞ্জির দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা আখ্যা 
দেওয়া! হয়। অভিজ্ঞানতত্ত্র গুণবাচক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হিল। 
শাঁপনকার্ষে গুণ বপিতে অনেক গুপি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বুঝাইত। অভিজাত 
বশে জন্মলাভ, প্রভূত বিত্বের অধিকার, সামরিক খ্যাতি প্রতি নানা 
গুণের সমীবেশে অভিজাততন্ত্রের হৃঙ্ি হয়। অন্ভজাততম্ত্রের পক্ষে বল! 
যায় যে, প্রকৃত খধোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তেই এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত 
বাকে। শাপকবর্গ যোগাতাণম্পন্ন হইলে শাননকাধের উন্নতি হইতে পারে। 
এই বাবস্থায় শাপনব্যাপারে (শখিলতা বা দ্রুত পরিবর্তনশীনতা আপিতে 
পারে না। সদ্গুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসন্ব্যবস্থার 
প্রতি জনলাধারণের আস্থা! জনে । 

আধুনিককালে আর অভিজাততন্ত্রে স্থান নাই। রাঁঞ্জনৈতিক চেতনা- 
বৃদ্ধির ফলে মান্য আর এখন শানকের প্রাধান্য স্বীকাথ করিতে চায় না-_ 
তাহ।র1 চায় আইনের প্রধানত ও আইনের শানন। তাই গণতান্ত্রিক আদশ 
প্রতিষ্ঠিত হুওয়।র ফলে রাজতন্ত্র ও অভিজা ততন্ত্র সমূলে উৎপাদিত হুইয়াছে। 
সমাজে আনী ও গুণী ব্যক্তির অভাব ন1 থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ও গুণী 
বাক্তিদিগকে নির্বাচিত করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া, মু্রিমেয় লোকের হস্তে 
অবাধ ক্ষমত] গ্তস্ত করিলে তাহাদের পক্ষে স্বৈধাচারী হওয়। স্বতাবিক। 


২৪০ রাষ্টুতত্‌ 


অভিজাততক্ত্রের প্রভাব (17171090৩9 ০৫118606005) 

বর্তমান যুগে অভিজাততন্ত্র অচল হইলেও কোন দেশের শাসনব্যবস্থাই 
অভিজাততন্ত্রের প্রভাবমূক্ত নহে। অতীতে ও বর্তমানে সকল দেশের শীসন- 
ব্যবস্থা অভিজাততস্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া] ঘায়। অতীত যুগে বাজার 
হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত থাঁকিলেও শাসনব্যাপারে রাজ! তাহার 
মৃটিমেয় সামস্ত রাজন্যবর্গের পরামর্শ দ্বার! পরিচালিত হইতেন। শাঁদনকার্ধে 
অধিকাংশ লোকের অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তখন ছিল না। সামস্তপ্রথা 
উচ্ছেদ্বের পরও বহুদিন পর্যস্ত শাসনক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত ছিণ। 
তাহার কারণ হইল ভোটদান-ক্ষমতা| প্রবতিত হইলেও এই ক্ষমতা সমাজের 
একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবত্তিত হওয়া! সত্বেও 
শাসনব্যবস্থার এই অভিজাততাস্ত্রিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
বলিয়া! মনে হয় না। আইন-গ্রণয়ন ও আইন বলৰৎ করিবার ক্ষমতা পূর্বের 
স্তায় বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগেও একদল লোকের হস্তে স্ুস্ত থাকে--যাহারা 
সমগ্র জনসংখ্যার এক অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ। অকিঞ্চিখকর অংশ হইলেও 
এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া 
বিবেচিত হয় এবং এই অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে তাহার] শাসনকার্ 
পরিচালনা! করে। এক স্থইজারল্যাণ্ড ব্যতীত অন্তান্ত দেশের গণতান্ত্রিক 
শাসনবাবস্থা কার্ধতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে দলের নেতৃগণ 
কর্তৃক পরিচালিত হয়। দলীয় সংগঠন ও দলীয্প নীতি এরূপভাবে পরিচালিত 
হয় ঘে, সাধারণ লোকের শাসনকার্ধে অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ খুব কমই 
হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ নানাকারণে ভোটদান ক্ষমতাবিহীন 
তোটদাতৃগণ দলের নির্দেশে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া! আইনসভা গঠন করে 
আর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে মন্ত্রিমগুলীর সদন্- 
রূপে শাসন-ক্ষমতাঁয় অধিষ্ঠিত থাকিয়া দলের সমর্থন-পুষ্ট হইয়া তাহাদের 
শাসননীতি বলবৎ করেন। গ্রেট বৃটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাপী দেশ, 
রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত শীদনব্যবস্থা ঈষৎ তাঁর্তম্যে? 
সহিত পরিলক্ষিত হয়। মুষ্টিমের লোক জনসাধারণের বিচাধবুদ্ধি ও 
কর্মতারমক্ষ অভাবের হযোগ লইয়া অধিকতর খোগাতার দ্বাবীতে শাসন- 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪১ 


ক্ষমতায় প্রতিভিত থাকে । তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাসন- 
বাবস্থার কাঠামো অভিজাততান্ত্রিক হইলেও বর্তমান অভিঙগাততন্তর 
জনসাধারণের ইচ্ছা-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। 


প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (17670879116 ) 


যে শালনব্যবস্থা্ন জনসাধারণই হুইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
৪ যে শাসনবাবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষতাবে কার্ধকরী হয়; তাহাকে 
গ্রজাতন্ত্র বলা হয়। গঠনের দিক দিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত নিয়মতান্ত্রিক 
বঞজতন্ত্রের একট! প্রতেদ থাঁকিলেও ক্ষমতার দিক দিক উভয় শানব্যবস্থায়ই 
ন্বজনীন সার্বভৌমত্ব স্থচিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক বাজতন্ত্রে একজন জন্মগত 
টত্তরাধিকারস্থত্রে প্রতিষিত রাজ! থাকেন, কিন্তু তীহার কোন ক্ষমতা থাকে 
ণ'। প্রজাতম্বে নির্দিইকালের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রনায়ক থাকেন । 
ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক বাষ্ট। এখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি 
রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া! পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহার বিশাল 
ক্ষমতা আইনলভার তত্বাবধানে মন্ত্রিমগুলী কর্তৃক পরিচালিত হয়। 


গণতন্ত্র ( 10677001905 ) 


গণতন্ত্র শব্দটি নান! অর্থে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ: গণতন্ত্র 
গণতান্ত্রিক সরকার বুঝায়। কিন্তু কেহ কেহ আবার গণতান্ত্রিক সমাজ বা 
“৭তান্ত্রিক বাষ্টর অর্থেও এই শব্চি ব্যবহার করিয়! থাকেন। স্থৃতরাং 
গণতন্ত্র শবটির অর্থ স্থম্পই্ই করিবার জন্য উপরি-উক্ত শব্বগুলির অর্থ বিলেষণ 
করা আবশ্যক । 


গণতান্ট্িক রাষ্ট্র (109700০:8666 96866 ) 


যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণই হইপ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
তাহাকে সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বল! হয়। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
ব্যাপারে জনগণই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণই দেশের 
শালনপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে । শাসকশ্রেণীর নিক্বোগ, নিয়ন্ত্রণ ও 
পচাত করিবার ক্ষমতা জনগণের হস্তে স্ত্ত থাকে । 
১৬--( ১ম খণ্ড) 


২৪২ বাষ্ট্রতত্ব 


শাগভান্ত্রিক সমাজ (10971007610 909০16%5 ) 

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট হইল জাতি, বংশ, ধন বা 
পদমর্যাদা নিধিচারে সকলের সমানাধিকার। এই ব্যবস্থায় মানুষ ছিনাে 
মাছষে মান্গষে কোন পার্থকা করা হয় না। . স্থতরাং শ্রেণীহীন সমাজ. 
ব্যবস্থাই হুইল গণতান্ত্রিক সমা্জ-ব্যবস্থার মূল আদর্শ। ভারতে প্রন 
গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রত্িগ্িত করিবার উদ্দেস্তটে শাসনতস্ত্রে কতিপয় মুগপনী 
গ্রহণ কর! হুইয়াছে। অন্পৃশ্ঠতা-বর্জন ইহাদের মধ্যে অন্যতম। 


গণতান্ত্রিক সরকার (10671008610 0%গ1া]0078% ) 


গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রাতিনিধি- 
গণের মাধামে শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করে। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
ব্যাপারে জনসাধারণের সমানাধিকার ও সাম্যনীতি স্বীকৃত হয়। 

উপবি-উক্ত পার্থক্য করা সত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতন্ত্র এমনই একটি 
অখণ্ড আদর্শ যে, সমাজ-ব্যবস্থায়, বাষ্ট-ব্যবস্থায় বা শাসনব্যবস্থায় এই আদম 
কার্ধকরী না হইলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। লমাজ-বাবস্থায় 
গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থাক্স গণতন্ত্র পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অগণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিটলারের সময়ে জার্মানী, স্টা!লিনের সময়ে $* 
দ্বেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অ-গণতাস্ত্রিক শালনব্যবস্থা স্থচিত করে । অপরপঞ্গে 
ভারতের গণতাস্ত্রিক বাষ্টরেরে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তে যে সমুদয় বিশে 
ক্ষমত] গ্তস্ত কর! হুইয়াছে তাহাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-বিরোধী বণা 
যাইতে পারে। 
গাণতন্প--প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (10628067907---7)1760% 220 117108756) 

“গণতন্ত্র শব্দটির বুুৎ্পত্তিগত অর্থ হইল গণ-শাসন অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় 
জনগণই হুইল শাপলক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । এই শালনবাবস্থার স্বন্ূপ 
এব্রাহাযম পিন্কন্‌ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন- 
সাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসনব্যবস্থা 
পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয় ( & £০৮90099056 ০? 6৪ 
99০089১ £9£ 69 7090019 8100 05 6109 7060019 )। জনসাধারণকে 


রাষ্ী স্বায় ও সরকারের বিতিন্ন রূপ ২৪৩ 


ইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসনব্যবস্থ। পরিচালিত হইতে পারে, কিন্ত 
জনসাধারণ দ্বারা শাপনকার্ধ কিভাবে পরিচাঁপিত হইতে পারে-_-ইহ! 
চিন্তার বিষয়। 

প্রাচীন গ্রীক ও রোম দেশের জনগণ প্রতাক্ষভাবে শালনকাধে অংশ গ্রহণ 
করিত। তখনকার বাষ্্রগুপি ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্্র ছিল। জনদংখ্যাও ছিল 
খ্ব্ন। আর জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক ও মজুর 
গ্রেীর লোক । ইছাঙ্ধের বর্জন করিয়! পূর্ণবয়স্ক শ্বাধীন নাগরিকগণই আইন- 
গতাঁর সদবস্থরূপে রাষ্্ীপরিচালনা-কার্ধে অংশ গ্রহণ করিত। শুধু নাগরিকদের 
সম্পর্কে গ্রীক শাপনবাবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা হইত। ম্বতরাং প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক পূর্ণবয়ক্ক স্বাধীন ব্যক্তির বাষ্্রপরিচালনায় 
অংশ গ্রহণ। তাহার একব্রে মিপিত হইয়া "্মাইন-প্রণয়ন ও কর ধাধ 
করিত। আধুনিককালে স্থইস দেশের চাঁরিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে এই 
পৃতাক্ষ গণতন্ত্র বলবৎ দেখা যায়। এই শাপনব্যবস্থায় আইনাহ্ুগ সার্ভৌম 
৭ রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। 

বর্তমান বাষ্্রগ্ুশি আয়তনে ও লোকসংখ্যা নগব রাষ্ট্র হইতে বহুগুণ 
বৃহত্তর । ইহাদের সমগ্তাগুল অনেক বেশী জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের 
পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসনপব্ধিচালন1-কার্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা 
৭৫মান যুগে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ নাগরিকদের সেরূপ অপধাগ্য 
সময়ও নাই, যোগাতাও নাই। সেইজন্য আধুনিককালে পরোক্ষ গণতস্ত্রের 
আবিভাব হইয়াছে । পরোক্ষ গণতন্ত্রের ঠবশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা 
আইনাহ্ছগ সার্বতৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌম, একে অপর হইতে সম্পূর্ণ 
পূথক। পরোক্ষ-গণতন্ত্রে পূর্ণবয়স্ক ও নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী জনগণ 
একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া শাসনব্যবস্থা 
এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হন্তে ন্যস্ত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনি ধিগণ 
সরকার গঠন করিয়া নিবাচকমগ্ডলীর মতানুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা 
করে। শালন-কর্তৃপক্ষের কাধে যদি নির্বাচকমণ্ডলী সন্ত না হয় তাহা 
হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইলে নির্বাচকমপ্তলী নূতন শাসন- 
কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাগন- 
ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। ন্থুতরাং কোন শামনব্াবস্থাই শুধুমাত্র ভোট 


৮২ ৪ ৪ রাষ্ট্রতত্ব 


দ্বারা প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হুইলেই গণতন্ত্র আখ্য। 
পাইতে পারে না। জনগণের এই সম্মতি সক্রিয় ও সদা-জাগ্রত হওয়! চাই। 
যে সমন্ত ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে, একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ সার্থক হয়। 
বর্তমান গণতন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে। বর্তমানে 
গপতন্্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাদন বুঝায়। সংখ্যাগরিষ্টের শান 
হইলেও এই শাসনবাবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ দলের মতামত উপেক্ষিত হয় না। 
তাহার! নিয়ে তাহাদের আইনদম্মত অধিকার ভোগ করিতে পারে। 
গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী (1061109602805--[,87)0:65, 

চ)9081115 92 71869108165 ) 

এখন দেখা যাউক গণতন্ত্র কি? বর্তমানে গণতন্ত্রের ঘষে সর্বজনগ্রা 
সংজ্ঞ! নির্ধারিত হইয়াছে তদন্ুমারে জনগণের কল্যাণে জনগণ হবার! পরিচালিত 
জনগণের শাপন গণতন্ত্র নামে অতিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হুইল 
গণতন্ত্রের আদর্শ এবং এই আদশত্রয় জনজীবনের সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
চাই। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেগ্চ শর্ত এবং এই ছুইটি 
আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃভাব। 

আধুনিক গণতন্ত্রের শাপন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : প্রাপ্ুবয়স্কের 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বার পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্টের 
শাসন, দায়িতশ্ঈীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন 
(81692086100 ০£ 70০৬9: ) এবং বাাপক স্বায়তুশাসনব্যবস্থার সাহাযো 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। 

দেশের আইনাননারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদ্াতাগণের দ্বা৭ 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ধাহাঁরা দলীয় ভিত্তিতে 
নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাহার! সরকার গঠন কথিযা 
স্বলের সমর্থনে শাননকার্ধ পারিচালন! করেন । সংখ্যালঘিষ্ঠ ধল বিরোধী দল 
ছিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমত জাগ্রত রাখে । সরকার 
গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনন্থার্থবিরোধী কার্ধকলাপের ফলে জনসমথন 
হারাইলে বিরোধী দল পুনঃনির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া বিকল্প 
সরকার গঠন করে। স্থতরাং এই শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন 


রাষ্ট্র মমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪৫ 


এই শাসনব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণের নিকট দায়ী তাহা! নহে, এই শামনব্যবস্থায় কোন ঝাঁজনৈতিক 
দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়! দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বার] গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও 
সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার স্থযোগ পায় না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি কুছ 
হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ৷ ইংলপগু, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে 
ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 
গণতন্ত্র হইল জনগণের শাঁসন। স্থতরাং যত অধিক সংখ্যায় ও অধিকতর 
প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাপনব্যবস্থার সহিত যুক্ত কর] যায়, গণতরন্থ হয় তত 
ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (199090681198100 
01 7০৯9: )। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা 
স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
স্বনীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ছার] স্বাবলধী ও দারিত্বশীল করিয়।! 
তোল] । কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় সাহাধ্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় 
শান প্রতিষ্ঠান গুলির কেন্ত্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকাই হইল গণতত্ত্র-সম্মত নীতি। 
মানুষের রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার গ্রতিষ্ঠাও সুরক্ষিত 


করাই হুইল প্রত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 
উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়া হইল তাহ। শুধু গণতান্ত্রিক 


শসন কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে 
'ম-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গণতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ৪ বিচার ব্যবস্থা 
প্রচলিত থাঁকিয়। সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফলোর অন্তরায় 
খটায়। ম্থতরাং সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচার 
ব্বস্থায় যাহাতে ন্বাধীনত! ও নসামানীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ সি না হইলে স্তধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন 
প্রতি এক ভোট প্রবন্তিত করিয়। স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা কর! যায় না 
অর্থাৎ পূর্ণ গণতণ্র প্রতিষ্ঠা কর। যাঁয় না। দামাঙ্জিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা- 


বিহীন স্বাধীনত! ও সাম্য অর্থহীন । 
গণতন্ত্রে সামার্জিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও সংগতি নিরপেক্ষভাবে 


ব্ক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মৃ্য ও মর্যাদ| প্রদ্ধান করা হয় এবং ইহার ফলে 
আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অন্ুভূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জনলাভ 


২৪৬ রাষ্্রতত্ব 


করে। সকলেই যন্দি সমান স্বাধীনতা ও সমান স্থযোগ পায় তাহা হইলে 
সকলেই পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয়। ইহার ফলে 
মান্ষের ষধ্ ভ্রাতৃভাব স্বভাবজাতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 

সমাজব্যবস্থায় ম্বাধীনত। ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও গণতাস্ত্রক আদর্শ কার্যকর পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেতে 
অপরিহাধ। অর্থনৈতিক গণতঙ্গের তাৎপর্ধ হইল কাজ করিম! জীবিকা 
অর্জনের অধিকার । গণতন্ত্রে সকলেই কাজ করিয়া গুণ ও যোগ্যতা অস্দাবে 
জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে বাক্তিমাত্রই অনশন, বেকার ও 
সহাগ্ভূতিহীন মালিকের তয়মুক্ত থাকিয়! স্বাধীনভাবে কাজ করিয়! সমাজে 
উপকৃত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজ ও ব্যক্তিকে তাহার কাজের ন্যায়; 
মূল্য প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল মেই ব্যবস্থা 
যে ব্যবস্থার ফলে মমাজে সকলের জন্য পর্যাধ্ডের ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্বে 
মুিমেয় লোক অনাবশ্তক আধিকোর অধিকারী হইতে পারিবে না। (4090 
10088 09 50:6001800 60 &11 1081019 (17819 18 80108100865 10 0116 
1৪/*) 

গণতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্ধ শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই 
সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার অধিকার ত্বীকৃত ও স্থুরুক্ষিত ক? 
হয়। গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা একপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, 
ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অনভিজাত সকলেই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি 
আম্থাবান থাকিয়া সমভাবে স্থবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিঙ্গাত 
সম্প্রদায় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যাষ 
অধিকতর হ্থবিচার ক্রয় করিতে না পাবে । 

এতছ্যাতীত গণতন্ত্র আর একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণ" 
অসম্পূর্ণ থাকে । এই রূপটি হইল ইহার পররাষ্ট্র সম্পকিত অথবা আন্তর্জাতিক বপ। 
গণতন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সামা ও মেত্রীর অষ্টা ও বক্ষক। যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রীর অষ্টী ও রক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শীস্তি-শৃঙ্খল| রক্ষার 
সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ ত্তির দাবি রাখে সেই গণতন্ত্রের 
পক্ষে পররাষ্ট্র ম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সভ্যতা বিধ্বংসী কার্ধকলাপে 
লিগ হওয়। মারাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী কার্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 


রাষ্ট সবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪৭ 


যে গণতন্ব পরবাষ্ট্রের আশা-আকাক্কা, স্বাধীনতা ও সামযর প্রতি উদ্দাপীন 
সে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনত। ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া! বিবেচিত 
হইতে পাঁরে না। স্থতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরস্পর-বিরোধী, কারণ গণতন্ত্র 
হইল স্থরিকামী (9:98৮1৪) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (19986906159) । 
দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র যেক্ূপ মামোর ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানাধিকাঁর 
হতি করিয়! মেস্তী স্থাপন করিতে সাহায্য কবে আন্তর্জাতিক জীবনেও তদ্দরপ 
পামোর ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বাষ্টের সমানাধিকার হ্ঙ্টি ছার] বিশ্ব-মৈত্রী 
স্থাপনে সাহাধ্য করে। 


গণতক্লের গুণ (0197168 01 1)91)00190) 


অধুনা গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়। পরিগণিত হয়। তাহার 
প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় শানকগোী শানিতের নিকট দায়ী 
থাকে। ইহাতে দ্বেরাচারের সম্ভাবণা দুবীভূত হয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও 
৬নগণের নিকট দায়ী বলয়! শান-কর্তৃপক্ষকেও সর্বদা সতর্ক থাকিয়া স্থদক্ষভাবে 
শাসনকার্ধ পরিচালন করিতে হয় 

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনবাবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যাঘা অধিকার 
রক্ষা করিবার স্থযোগ পায়। জনম্ব্থ এই শাদনবাবস্থায় যেরূপভাবে সংবক্ষিত 
হয়, অন্ত কোন শামনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক বাক্তিকেই প্রতাক্ষ অথব। পরোক্ষভাবে শাসন- 
গারধে অংশ গ্রহণ করিবার হুযোগ দিয়া তাহার বাক্তিত্ববিকাশের সহায়তা 
কবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবিতে শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশ। 
এই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়] জনগণ দেশকে ভালবামিতে শিখে এবং 
হাহাদের রাজনৈতিক চেতন! পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে, তাহাদের চরিত্রের 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। 

চতুর্থতঃ, এই শাদনব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কলাণ 
নাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি “নকলের তবে সকলে আমরা, প্রত্যেকে 
আমর! পরের তরে*_-এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থা্ত 
সষঞিগত কল্যাণসাধনে সাহায্য করে। ফলে, ব্যক্তি ও সমগ্টি উভয়েই 
লাভবান হয়। 


২৪৮ রাষ্তত্ব 


পঞ্চমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া মানুষে মানুষে ভেদ দূর করিতে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তিবিশেষের 
বা! দলবিশেষের শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এঠ 
শাসনব্ৰস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মুঢ় ও মুক জনগণকে ভোটদান ক্ষমতা 
প্রদ্ধানপূর্বক উহা! তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন 
করিয়। তাহাদের মনুস্তত্ববিকাশে দাছাধ্য করে। 
শাণতন্দ্রের দোষ (70617677569 ) 

গণতন্ত্র সর্বোৎক্ই শাসনব্যবস্থা বলিয়। পরিগণিত হইলেও ইহ। একেবারে 
দৌোধবিমুক্ত নয়। গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা! করা 
যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, বল! যায়, গণতন্্ব সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, 
গুণের উপর নয়। গণতত্র সামোর নীতির উপর প্রতিষিত। এই শাসন- 
ব্যবস্থায় জন প্রতি এক ভোটঃ এই নীতি প্রবতিত হইয়া যোগ্যতার সমাদর 
হাস পাইয়াছে। ফলে, এই শালনব্যবস্থা অক্ষম বিকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শান বুঝায়। আর এই 
খ্যাধিকা গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের হবার1। ম্থতরাং অক্ষম « 
অশিক্ষিত লোক ছার! পরিচালিত শাপনবাবস্থা কখনই হষ্টুভাবে বাষ্ট্রকবা 
সম্পাদন কৰিতে পারে না1। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুগ হয়। 

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শালনব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় ন]। 
সকল মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা 
যায়, গণতন্ত্রের কার্ধ পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবজজিত লোক 
দ্বার1। ইহার! ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়! 
প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করে। 

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন 
কর] হয়। কিন্ত দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় বা যে-ছুল সংখ্যাধিকোের জোরে 
শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের স্থবিধার জন্য আইন 
প্রণয়ন করে। সুতরাং এইরূপ আইনের ছ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষিত না 
হইয়া দলগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৪৯ 


পঞ্চমতঃ, যেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছেন। তীহার্দের মতে গণতন্ত্র অধ্যাত্স জীবনের উৎকর্ধের প্রতিকলতা 
করে। সাহিত্য, কলা বিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলির চর্চা অধ্যাত্ম জীবনগঠনের 
সহায়ক বলিয়া! বিবেচিত হয়, দেগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমাদৃত হয় না। 
অজ্ঞলোক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সম্ভব 
হয় ন]1। 

বষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থা প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে 
পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাসনব্যবস্থার স্ারিত্ব নির্ভর করে, 
হতরাং নির্বচকমগ্ডলীর খুশিমত সরকার পরিবর্তিত হয়। স্বল্লকাপস্বায়ী সরকার 
কোন দূরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্ধ কগিতে পারে ন]। 
গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টট্ুল্‌ ইহাকে বিকৃত গণতন্ত্র আখা1 দিয়'ছিলেন। 
আধুনিককালে ওয়েল্স্‌ বলেন যে, এই শাস্নব্যবস্থা এত ভঙ্গুর যে, ইহাকে পাঁচ 
মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট করা যায়। 


পরোক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থাক্স প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রস্জোগ 
(71196170089 91 7)8790 70621007865 ৪8 81)01160 €0 1701766€ 
চ0)6]110০78 ) 


প্রথম মহাঁধুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের 
আস্থা হাম পাইতে থাকে। নানাকারণে গণতস্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইতে 
থাকে। প্রথম কারণ হুইল, নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক 
ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, 
অবস্থার পরিবর্তনে জনমত এত দ্রুত পরিবত্তিত হয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধির 
পক্ষেও সকল সময়ে জনমতের সহিত সমান গতিতে চলিয়া তাহাদের মতের 
মধাদ। রক্ষা! কর] সম্ভব হয় না। এতত্যতীত শিক্ষাবিস্তারের ফলে জনমতও 
অনেকট] স্থনংবদ্ধ ও সুশিক্ষিত হইয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাঁধে অংশ গ্রহণ 
করিবার জন্ত আগ্রহাম্থিত হইয়] উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশেই 
আইন-প্রণয়নে ও শাসনকার্ধে জনগণ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে, দেজন্ত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে । এই উপায়ে 
জনগণ শালনব্যবস্থায় গ্রতিনিধিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মিলিতভাবে 


২৫৪ রাষ্ট্রতত্ব 


তাহাদের মতামত কার্ধকর করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। স্ৃইজারল্যাণ্, ম্বাধীন 
আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্ব! 
স্থান পাইয়াছে। প্রতাক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চারিটি প্রকারভেদ হইছে 
পারে, যথ1--- 


গপনির্দেশাধিকার (766৩2 00া) ) 

ইহার অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়াস্ততাবে 
আইনে পরিণত করিতে হইলে পে খসডা-আইন জনগণের সংখাধিকা 
বার অন্থমোদ্দিত হওয়া চাই। অইনমভা কর্তৃক প্রবতিত খমড়া-আইপণ 
জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যর্দি জনসাধারণ অধিক 
ভোটে খসড়াটি সম্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইন 
সভার আর পৃথক অন্থমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ 
অধিকার বাধ্যতামূলক (00705180:) বা এচ্ছিক (09৮0081) হইতে 
পারে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃ 
হইবে শাননতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে । সাধারণতঃ শাসনতান্ত্রিক আইনের 
সংশোধন, ব1 গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন, বা অর্থ-সংক্রানস্ত আইনের ক্ষেত্রে এই 
অধিকার বাধাতামূলকভাবে প্রয়োগ কর! হয়। এচ্ছিক গণনির্দেশ গ্রহণ করা 
হয় তখনই যখন (ক) একটি নিদ্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক এই অধিকার দাবী করে, 
মথবা (খ) আইনসতার একাংশ ইহার দাবী করে, বা (গ) শাসন-পরিধ্দ্‌ 
এই দ্বাখী করে। 
গণ-প্রস্তাব অধিকার ( 1716186)5 ) 

অনেক সময় আইনসভা হয়ত কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিনে 
অনিচ্ছুক বা উদ্দানীন থাকিতে পারে। সেজন্ব জনগণই আইন-প্রণয়ন 
ব্যাপারে অগ্রণী হয়। নির্বাচকমগ্ুলী ধর্দি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা 
প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটা থসড। 
আইনসভায় বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়া নির্বাচক- 
মণ্ডলীর নিকট বিবেচন1 করিবার জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। ঘদি জন- 
লাধারণ সেই খপড়াটি ভোটাধিকো অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা 
আইনে পরিণত হইবে। আইন-গ্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার ছুই 


রাষ্ সমবায় ও সরকারেব বিভিন্ন কূপ ২৪১ 


প্রকারের হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডঙ্গী ঘে খসড়া-আইনটি আইনসভার 
নিকট পেশ করিবে, গেটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ-সম্স্থিত 
হয় তাহা হইলে তাহাকে স্থপরিকল্লিত গণ-প্রস্তাব বা (101:0018650 [101618- 
ঢা বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণবজিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ প্রস্তাব 
বা 0010:00018680. 10118৯615৪ বল] হয়। স্থইজারল্যাণ্ডে শাসনতাস্ত্রিক 
আইনের ব্যাপারে উপরি-উক্ত ছুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ করা হয়। 
পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা মিলিতভাঁবে যদ্দি শাসনতান্ত্রক আইন পরিবর্তনের 
কোন প্রস্তাব করে, আর এই প্রস্তাবটি যদ্দি বিস্তারিত বিবর্ণ সমন্বিত খমড! 
মাকারে আইনলভার নিকট পেশ হয় ত।হ1 হইলে ইহাকে স্থপরিকল্লিত প্রস্তাব 
এলা হয়। 

গণভোট (1১109150866 ) 


গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকাবের অনুরূপ | গণভোট দ্বারা শাদন- 
কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ব্মিয়সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার নিমিন্ত জনমত গ্রহণ 
করেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগীয় সমস্যার সমাঁধানকল্পে এই পদ্ধতি 
অবন্গন্বন করা হুয়। আইন-প্রণয়ণ ব্যাপারে জনমত গ্রহণ কর! হয় গণ- 
নির্দেশাধিকারের মাধামে । ১৯৪৭ খুীব্দে ভারতবিভাগের সময় আসাম 
বাঁজ্যেব শ্রহট্ট জেল! ভারতের অগ্তভূক্কি হইবে, ন1 পাকিস্ত'নেন অস্ততুক্তি 
হইবে, ইহ] নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল । 


প্রত্যাবর্তনের আদেশ (76691) ) 


কোন কোন দেশে ভোটদাতগণ যদি নির্বাচিত প্রতিনিধির আচরণে 
সন্ধ্ঈ না| হন বা শির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা ন 
করেন, তাহ! হইলে ভোটদাতৃগণ তাহার পদত্যাগ দাবী করিতে পারেন। 
পুনর্বার ভোট গ্রহণ করিয়া এই প্রত্যাবর্তনের দাবী কাধকরী কর! হয়। 
& প্রতিনি'ধকে অপমারিত করিতে হইলে কিছু সংখ্াক ভোটদাতা তাহার 
অপপারণের দাবী করিবেন এবং যদি তোটদাতৃগণ দ্বিতীয়বার ভোটে 
ঠাহাকে নির্বাচন না করিয়া! অন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাহা হইলে 
ষ্টাহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হুইবে। 

উপরি-উক্ত উপায়গুলি গণতন্ত্রের সীফল্য ক্ছচিত করে । এই উপায়গুলির 


২৫২ বাষ্্রতত্ব 


মধ্যে গণনির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব-অধিকার গণতন্ত্রকে নাফল্যন্ষগ্ডিত 
করিতে সমধিক সাহায্য করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক উপায়গুলি স্থইস দেশে 
বছুদ্দিন হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে ও সুইদ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
অধুনা স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ইহার অনুকরণ করিয়াছে । গণপনির্দেশ ও 
গণ-প্রস্তাব অঙ্গার্চিভাবে জড়িত। একটি-অন্যটির পরিপৃরক। গণংপ্রস্তাবের 
উদ্দেস্ট হইল অগ্রস্তাবিত আইনের স্থচনা করা আর গপনির্দেশের উদ্দেশ 
হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর কর1। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন 
করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রস্তাব আইনসভাকে সেই জাতীয় আইন প্রণয়ন 
করিতে বাধ্য করে। অপরপক্ষে জনমতের বিরুদ্ধে যদি আইনসভ1 কোন 
আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে গণনির্দেশ 
প্রয়োগ করিয়! সেরূপ আইনকে কার্ধকরা করিতে দেওয়! হয় না। সুতরাং 
উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণ1 করে। 


গণতান্ত্রিক উপাস্সগুলির গুণাগুণ (71616 200. 1067787168 ০1 
6176 7)017666 179618008 ) 


গণতান্ত্রিক উপায়গুলির প্রধান গুণ হইল যে, উহার! সাধারণ ব্যাপাণে 
সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিকেও শানকার্ধে অধিকতর উৎসাহী করিয়! তাঁহাকে 
তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। জনগণ যদি তাহাদের 
অধিকার সম্বদ্ধে সতত সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসণ- 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। কোন 
কায়েমী স্বার্থ বা দলবিশেষ তাহাদের স্বার্থনাধনের উদ্দেশ্যে কোন আইন 
গ্রবর্তন করিতেও পাবে না। 

কিন্তু এই উপায়গুলি সম্পূর্ণ দৌষবিমুক্ত নহে । আইন-প্রণক়নে বা 
শ/সনকার্ধে এই উপারগুলি অবলম্বিত হইলে আইনসভার বৰা শাসণ- 
কর্তৃপক্ষের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। আইনসভা একটি বিতর্কসভায় 
পরিণত হয়, ফলে আইন-প্রণয়নে অনেক গলদ থাকিয়া যায়। বর্তমানকানে 
শাসনব্যবস্থায় এত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্য! দেখ! দিয়াছে যে, নে 
সমন্তাগুলির সমাধান করিবার মত শিক্ষা বুদ্ধি ও জান দাধারণ লোকের 
নিকট হইতে আশ! করা যায় না। আইন-প্রণন ব্যাপারেও হত জানের 


রাষ্ট্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৩ 


প্রয়েজন হয়। নেইজন্য কি শালনব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়নে অভিজ্ঞ ও 
কর্পটু লোকের প্রয়োজন । গণপ্রবন্তিত আইন সকল সময়ে জনহিতকর 
নাও হইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় স্থইন দেশে এই পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হইয়াছে 
বলয়! বৃহদায়তনের অন্য দেশেও যে কার্যকরী হইবে তাহার আদৌ কোন 
নিশ্য়ত। নাই। 


গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদ্দান ( 00710161008 68567688] 10: 7৩ 
৪৪৫০০৪৪৪ 0: 7)06710079০ ) 


গণতন্ন একটি বিশেণ প্রকারের শাপনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সার্বজনীন 
অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনায়ক- 
তম্বে এক ব্যক্তির হস্তে অথবা মুষ্টিমের় লৌকের হস্তে শাসনক্ষমতা৷ ন্যস্ত 
থাকে; কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় জনস|ধারণের দ্বার]। 
বাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও 
কর্ম্বক্ষতার উপর বন্ুলাংশে নির্ভর করে একথা মহজজেই অন্ুমেয়। জন 
£য়াট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 
গথমতঃ, দেশের জনমাধ।রণের শাঁদনকার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মত 
সামর্থ ও ইচ্ছা থাঁকা চাই। ছ্িতীয়তঃ, নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে 
জনসাধারণের সর্বদা সজাগ থাকিতে হুইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে 
শহাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা গ্রস্তত থাকিতে হুইবে। 
শ্ষে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে 
নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়মংকল্প ও কর্তব্য-পালনে 
*পরতা--এই দুইটি গুণের উপর নির্ভব্ করে। নাগরিকগণ যর্দি তাহ।দের 
কব্য-পালনের কথা ভুলিয়া গিয়৷ শ্বধু অধিকার সম্বদ্ধে চেতন হয়, তাহা 
হইলে গণতন্ত্র কার্ধকর হুইতে পারে না। অপরপক্ষে, নাগরিক অধিকার 
দন্বন্ধে যদি তাহারা সতর্ক না হয় তাহ! হইলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে 
মভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে পর্যবগিত হইতে পারে। স্থতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য জনগণের 
অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্য-পালনের এঁকাস্তিক ইচ্ছার উপর 
একান্তভাবে নিভবরশীল। যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদদানীন 


২৫৪ রাষ্ট্রতত্ব 


এবং রাস্টীপ্ঘ কার্ধকলাপ সম্পর্কে নির্বাক দর্শকের ভূমিক! গ্রহণ কবে, 
পেখানে গণতন্ত্র ট্বরতত্ত্রে পর্যবদিত হয়। গণতান্ত্রিক শাননবাবস্থার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহান্ভূতি ও নহযোগিতার 
মনোভাব। এই মনোভাবের অবত'মানে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। 
জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র-নিবিশেষে সকলকেই মাধারণ হিতার্থে অন্ধপ্রাণিত 
হইতে হইবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি আবশ্তিক উপাদান 
হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও আপণমূলক মনোভাব। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালখিষ্ঠ দল য্ধি এইরূপ মনোভাব দ্বার! পধ্িচালিত 
ন। হয়, তাহ] হইপে গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যাহত হয়। এজন্ত চাঠ 
বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক । হ্থ-শিক্ষার বিস্তার বাতীত হ্ু-নাগরিকের 
হতি হইতে পারে না। স্থতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে দেশের 
জনলাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিক্| তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবুদি 
ও বিচারবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে । গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমত। 
স্থতরাং প্রক্কত শিক্ষ1! দ্বারা জনমতকে হদংব্ধ ও শিক্ষিত করিতে পারিলে 
গণতন্ত্র পরিচালনার আর অন্তরায় থাকিতে পারে না। 

বর্তমান যুগে ল্যাঙ্কি প্রম্খ অনেক লেখকের মতে অর্থ নৈতিক সাম 
অভাব গণতন্ত্রের মাফল্ের পথে একট! প্রধান অন্তরার বলিয়া পরিগণিত 
হয়। ধনবন্টন-ব্যবস্থায় অত্যধিক বৈষম্য থাকিলেও গণতন্ত্র সকল হইতে 
পাবে না। স্থতরাং গণতন্ত্র যাহাতে সফল হইতে পারে মে্জন্ত নামাঞজিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাঙ্গনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পাক 
তাহার ব্যৰস্থ। করা প্রয়োজন। 


গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ € 0০৩ ০ 10900608805 ) 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তা কালে নান! কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
উপর জনদাধারণের আস্থা! হাম পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থা 
যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থায় কোন দেশেই জাতীয় জটিল সমস্তাসমূছের 
সন্তোষজনক সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। মেজন্ত কোন কোন দেশে 
একনায়কতস্ত্রেরে আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন রাষ্ট্রের শাসন- 
বাবস্থায় জনসাধারণ গণ-প্রস্তাব, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি অধিকারগুলি 


বাষ্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৫ 


প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে স্বতাবতঃই 
ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে ন।. 
কিন্ত উপরি-উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়! বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। 
একনায়কতন্ত্র একট! সাময়িক পরিবর্তন মান্র। কোন দেশেই একনায়কতন্ু 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিককালে জার্মানি ও ইতালী ইহার 
প্রকট প্রথাণ। নোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতে 
নকল্যাণের অনুকূল বলিয়া আজও পর্মস্ত তাহার অস্তিত্ব বজাম্ম রাখিতে 
সমর্থ হুইয়াছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে স্বৈরতন্ত্র, অতিজাততন্ত্র, ধনতন্্র, 
প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে, কিন্ত গণতান্ত্রিক শাননব্যবস্থায় 
মাগরষের সাধারণ অধিকার গুনি যেভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে অন্ু 
কোন শাদনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে গণতন্ত্র এখনও পর্যন্ত 
নাহ্যকে সপ্পূর্ণকূপে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তাহ: 
মু বপিতে হইবে এই শাপনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনবাবস্থাসযুহ হইতে 
শনার্দিক দিয়া উতকষ্টতর। বার্ন তাহার 10920007805 নামক পুস্তকের 
একস্থশে বলিয়াছেন ঘে, মোটরগাড়ী সব সময়ে ভাল কাজ করে না বলিয়া 
গো-যান ব্যবহার কর মেরূপ নির্ধোধের কার্ধ, আধুনিক গণতত্ত্রের দৌষ- 
এটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা! পরিহার করিয়া তিন্ন জাতীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা তদ্রপ নিবৃদ্ধিতার পরিচায়ক । আমল কথ! হইল আধুনিক 
গণতান্ত্বিক শাসনব্যবস্থার উত্কর্ষসাধন কর1। গণতাস্ত্রক শালনব্যবস্থ(কে 
প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়৷ ইহার প্রকৃত সার্জনীন বূপ 
কাধকর করা একান্ত আবশ্তক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
স্প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মুল কথ! হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও 
মৈত্রীভাব। সমাঞ্জ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী না হওয়া 
পর্যন্ত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না1। মানুষের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট” নীতির দ্বার! প্রকৃত গণতন্্ 
প্রতিটঠিত হইতে পারে না। স্থতরাং সমাজ-জীবন মহত্তর করিবার উদ্দেশ্রে 
গণতন্ত্রের সাফল্য একাস্ত অপরিহার্য। কিন্তু জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে 


২৫৬ রাষ্রতত্ব 


যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ব্যক্তিত্ববিকাশের চরম স্থযোগ 
প্রদ্দান করিতে পারে। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন 
গণদাবী উখিত হুইয়াছে। এই দাবী প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও 
নাই। স্থতরাং গণতন্ত্রের জয় অনিবার্ষ ও অবশ্ভভাবী । 


প্রাচীনকালের গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্র (4১7801৩]6 গা 
11006] 10677067901) 


প্রচীন যুগেও গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও 
রোমকগণের গণতন্ত্র সন্দ্ধে একটা বিশেষ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের 
গণতন্ত্র প্র।চীনকালের গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্‌। 

প্রথমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্্ন ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। পূর্ণনয়ন্ক শ্বাধীন 
নাগরিকগণ শাসনবাবস্থায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিত । কিন্ধ 
বর্তমান যুগের গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক | পূর্ণবয়স্ক নাগরিকগণ 
বর্তমান যুগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! তাহাদের মাধামে শাসনকা ধ 
পরিচালন]! করে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন র্াষট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট। আয়তনে ও 
লোকসংখ্যা বর্তমান ব্রাষ্ট্ী অপেক্ষা সেগুলি বহুগুণে ক্ষুদ্রতর ছিল। 
নাগরিকগণ যাহাতে শাসনকার্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে, 
সেজন্ত জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হুইত। বর্তমান রাষ্ট্র আয়তনে ও লোক- 
সংখ্যায় বিশালকায়। ম্বতরাঁং বর্তমান বাষ্্রের আয়তন বা লোকসংখ্যা 
সংকুচিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। 

ততীয়তঃ, প্রাচীনকালের রাষ্ে মুষ্টিমেয় বিশ্রীমভোগী, পরজীবী 
অভিজাতসম্প্রদায় নাগরিক বলিয়! পরিগণিত হইত ও তাহারাই নাগরিক 
স্থখ-সূুব্ধার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোক, মভুর-সম্প্রদদায় ও ক্রীতদাসগণ 
পরনির্ভরশীল বলিয়। নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান গণতন্ত্রে 
সান্থষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যার না। সকলেরই সমান নাঁগরিক 
অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীকৃত হয়। 

চতুর্থতঃ, প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে বা্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়! 
হুইত। বাক্তি রাষ্ট্রের একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ বলিয়! পরিগণিত হইত। 


রাষ্্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন বপ ২৫৭ 


হ্ত্রাঁং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবেধীমূলে বলি দেওয়া হইত। 
রা কর্তৃক ব্যক্তি-ম্বাধীনতা কখনও হ্বীরূৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জনকল্যাপ-ক্ষমতার দ্বারাই সমর্ধিত হয়। 

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধো কোন পার্থক্য 
করা হইত না। বর্তমান যুগে এই পার্থক্য সুম্পষ্ট। এখন সরকার শুধু 
রাষটপ্রদত্ত ক্ষমত] পরিচালনা করে। 

পরিশেষে বল! যায়, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রগুলিকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়" 
অভিহিত করা যায় না। যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবান্ী একটি 
নিট স্তরেব জীব বলিয়া পরিগণিত হুইত, যে শাদনব্যবস্থীকস ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, তাহাকে বর্তমান গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে 
প্রত গণতন্ত্র বলা যায় না। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে ৰমানে গণতন্বের 
অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । আধুনিক রাষ্ট্রের সকল স্থায়ী অধিবাসীই 
নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় ও বর্তমান গণতন্ত্র সর্ববিধ উপাযে নাগরিক 
অধিকার রক্ষাকল্পে তৎপর থাকে । 


একলায়কতত্ত্র (1)8619607811802) 


একনায়কতন্ত্র-সন্বদ্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে একটি কথা ম্মরণ বাখা 
প্রয়োজন । অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্্ব এবং শ্বৈরতন্ত্র সমধমী । 
কিদ্ত ৰাস্তবক্ষেত্রে তাহ! নয়। একনায়কতত্ত্রেরে আলোচন1 করিলে এই 
দৃনাটি উপলব্ধি করা যাইবে । বিগত প্রথম মহাসমরের পরবতী কালে 
একনায়ক তন্ত্রের অত্যুন্বয় হয়। যুদ্বোত্তরকালে ইযুরোপের কয়েকটি দেশেব 
পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে, এ সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একট] 
প্রতিক্রিয়া! দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব বেকার- 
সমন, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ- 
আধকার প্রভৃতি সমন্তাগুলির সমাধানে তৎকালীন সরকারগুলির অক্ষমতা! 
প্রকাশ পায়। এতঘ্যতীত অনেক দেশে বন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব 
থাকায় রাষ্ট্রনায়কেরা তীহাদ্দের দলীয় নীতি বিণর্জন দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
জনসাধারণের অভাব-আভিঘোগ দূর করিবার জন্ত একমত হইতে পাবেন 
শা। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য শাসনবাবস্থা দূর্বল হুইয়া পড়ে। ফলে» 
১৭--(১ম খও) 


২৫৮ রাষ্ট্রতত্ব 


জনসাধারণের মধ্যে অপস্তোষ বৃদ্ধি পায়। লোকের ধারণা জন্মে যে, 
গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থা! আর অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম নয়। দেশের 
এই পরিস্থিতিতে গণতস্ত্ররে দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া! একনাক়্কতন্ত্ে 
আবির্ভাব হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার এত ক্রত অবনতি ঘটে যে, একনায়কতন্ত্র একান্ত 
অপরিহার্ধ হইয়1 উঠে। 

একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা সামরিক (2411690) 
সাম্যবাদী (09290900186) ও ফ্যাপিবাদী (01850888)1 সামরিক 
একনায়কতন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসনব্যবস্থা! লো 
পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক দৈম্তগণের সাহাযে 
শাঁসনক্ষমতা৷ হস্তগত করিয়া! সৈন্ভবাছিনীর সাহায্যে শামনকার্ধ পরিচালন 
করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বল! হয়। ফরাসী 
দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শান 
ও অতি আধুনিককালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন 
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

একনায়কতত্ত্রের মূলনীতি হইল একজাঁতি, একরাষ্ট্রী ও একনাগ্ক। 
একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় ও 
রাষ্ট্রের সকল কার্কলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হ্য়। রাষ্ট্রে 
বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যেকোন উপায়েই হউক একত্মিত করিয়া দেশকে 
একটা উজ্দ্রতর ভতবিষ্ুতের দিকে অগ্রসর হইতে একনায়কতন্ত্র সাহাধ 
করে। একনায়ক তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে 
ও নেত! হুইলেন দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দগ 
থাকিতে দ্েওয়! হয় না__-ব্লগ্রয়োগ করিয়া অন্য দূলগুলিকে বিনষ্ট কর! হয়। 

অবাধ দলীয় কর্তৃত্বগ্রতিষ্ঠার জন্ত দলের নেত| ব্যক্তির নামািক 
জীবনের প্রত্যেকটি কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেস্ে জাতীয় শিক্ষা, 
সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্রকর্তৃক 
পরিচালিত হয়। একনায়কতস্ত্রেরে অধীনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান 
নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে বাষ্ট্রনিয়ন্্রণের অধীনে আন! হয়। 

একনায়কতন্ত্র-অনুসারে রাষ্ট্র নর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যাক্তির বারের বিরুে 


রাষ্ট্র সবার ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৫৯ 


কোন অভিবোগ দুরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ 
প্বস্ত বাষ্্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিষ্ন হইয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় 
পর্যবদিত হয়। রুশিয়ায় সাম্যবাদী, ইতালীতে ফ্যানিবা্ী ও জার্মানীতে 
নাৎনীবাদী নিদ্ধান্তের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুশিয়ার 
এই সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ইহার গঠনমূলক কার্য হ্বার1 পৃথিবীর বহুদেশে 
গ্রভাৰ বিস্তার করিতে মমর্থ হইয়াছে। 

গগতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (10610060505 ৪180 1)106860741111)) 


গণতন্ত্রের মুলনীতি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্ত একনায়কতন্ত্রে এই 
নীতির কোন স্থান নাই। গণতন্ত্রে একই বাষ্ট্রে বিভিন্ন মতাৰলম্বী রাজনৈতিক 
ঠলের অস্তিত্ব সম্ভবপর, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকে । অন্ত 
দয়ের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারম্পরিক মম্মতি, 
ন্ুবিধ1! ও সহযোগিতার উপর প্রতিষঠিত। আর একনায়কতন্ত্র হইল দলীয় 
স্বার্থের উপর প্রতিষিত, সেইজন্য একনায়কতত্ত্রে দলীয় দৃ্টিতঙ্গী, জাতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দলগত এই 
[টতঙ্গী ও স্বার্থ হদ্দি বিকৃত হয়, তাহ! হইলে শুধু দলগত স্বার্থের হানি 
হয তাহা! নয়, সমস্ত জাতীয় জীবন এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার! বিপর্যস্ত হইতে 
পারে। কুশীয়্ একনায়কতত্ত্রে এবং নাত্পী ও ফ্যামিবাদী একনায়কতন্ত্রে 
যথেষ্ট পার্থকা দেখ! যাঁয়। কার্ধতঃ যাহাই হুউক না কেন, কুশীয় 
একণায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিগ ধনিক শ্রেণীকে নিষু্ল করিয়! শ্রমিকরাজ 
প্রতিষ্ঠা! করা। অপরপক্ষে, নাৎদী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্ত 
ছিপ কোন সম্প্রদ্বায়কে উৎখাত ন1 করিয়া সকলের মধো সমন্বয় সাধনপূর্বক 
তীয় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা। কার্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী 


একনায়কতন্তর এবিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা অবশ্ঠ 
বিচারসাপেক্ষ। 


একনায়ক তন্ত্রের গুণ (01157169 ০: 10160860291) ) 


একনারকতন্ত্র সম্বন্ধে সকলেই শ্বতাবতঃ একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
করে। বিক্দ্ধ নোভা পোষণ করিবার যথেষ্ট লঙ্গত কারণ খাকিলেও 
একনায়কতন্ত্রের যে কোন গুথ নাই, একথা! বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। 


২৬০ বাষ্্রতত্ব 


একনায়কতত্ত্রের পক্ষে বল1 যাইতে পারে যে, এই শালনবাবস্থায় জাতীয় এক 
স্থপ্রতিষিত হয়। গণতন্ত্রে ষে দল ৰা উপদলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয় 
জনমতের প্রীধান্ত প্রমাণ কর! হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে স্যষ্টি করা 
হয় এবং দলগত বিরোধ জাতীয় স্বার্থকে অনেক সময়ে ক্ষন করে। প্রায় মক 
গণতান্ত্রিক দেশেই জনগণ দলের নেতাকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করিয়। থাঁকে। 
রাজনৈতিক দলগুলি শেষ পর্যস্ত নেতার যন্্ম্বর্ূপ হুইয়! পড়ে। একনায়কত্ 
জটিল সমস্তাসমৃহের ক্রুত সমাধান করিতে পারে, যাহা গণতন্ত্রে সকল সময 
সম্ভব হয় না। জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র জাতীয় স্বার্থপংরক্ষণে অধিকতর 
কাধকরী হয়। মান্তষের নৈতিক উৎকর্ষপাধনেও একনায়কতন্ত্রের অবদান 
উপেক্ষণীয় নয়। কুশ দেশে এই একনায়কতন্ত্ব জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে 
হ্বদেশপ্রেমিক করিয়] তান্থান্দের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার 
শিক্ষা দিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পদ 
বিনষ্ট হয়, তাহ! বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় ! কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন 
শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালী ও বিশেষ করিয়া রুশিয়া একনায়কতত্ত্ে 
অধীনে অতি অল্লকালের মধ্যে যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা গণত্ 
কোথায়ও সম্ভব হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র পঙ্জবলের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হুইলেও সম্পূর্ণ সত্য কখনই 
নয়। বর্তমান যুগে কোন বাষ্ইটই সম্পূর্ণভাবে জনমতকে উপেক্ষা করিয়] শক্তির 
উপর প্রতিষিত হইতে পারে না। একনায়কতন্ত্রের কার্ধাবলী ঘি ক্রমাগত 
জনন্বার্থবিরৌধী হয়, তাহ! হইলে তাহার অবসান অবশ্থন্ভাবী। ইহা 
এতিহামিক সত্য। স্থতরাং একনায়কতন্ত্ব ও স্বৈরাচার একার্থবোধক হই 


পারে না। 


দোষ (00621867168) 


একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, তাহ' 
সত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসনবাবস্থা আদৌ বাঞ্চনীয় নহে । ব্যক্তি 
স্বাধীনতা! স্প্রতিধিত করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের সুবিধা দান যদি রাষ্ট্রের গ্রধ'ন 
উদ্দেশ্ট হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই একনায়কতন্ত্র সমর্থনঘোগ্য নয়। 
একনায়কতন্ত্র যে শেষ পর্বস্ত শক্তির উপর প্রতিষ্িত, এ কথা অস্বীকার কর! 


রাষ্্ট সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৬১ 


নায় না। মান্য আইনের শান মাঁনিতে চায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের 
প্রতি শ্বাধীন চিন্তাশীল মান্যের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্ 
এই ব্যক্তিবিশেষের শাননই প্রতিষিত করে, সৃতরাং জনকলাণকর হইলেও 
এই শাসনব্যবস্থা কাম্য নহে। অনগ্রনর ও অপরাধপ্রবণ জনগণ শাসনের 
পক্ষে সহায়ক হইলেও একনায়কতন্ত্র জ্ঞানী, গুণী ও বাঁজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন 
ঈনসমূহের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় বলিয়া! বিবেচিত হয়। অনেক সময় 
এই একনায়কত্ববাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিঠিত হইয়। ক্ষুন্্ ক্ষুদ্র 
্লাতিগুলির উপর কর্তৃক স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়। স্থৃতরাং একনায়কতন্ত্ 
ান্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ অনিবার্ধ করিয়া! তুলে। জার্মানী ও 
ইতালির একনায়কতস্ত্রের এই ছিল প্রধান দোষ। এই দোষের জন্যই 
তাহাদের পতন অবশ্থন্ভাবী হইয়াছিল। 


আমলা তন্ত্র (387581168০5) 


আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্ধ পরিচালিত হয় স্থায়ী কর্মচারি- 
বনের দ্বারা । এই কর্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছার! যোগ্যতা 
স্বির করিয়া সরকারী কার্ধে নিষ্মোগ করা হদ্ব। একট! নির্দিষ্ট বয়স হইতে 
কার্ধ আরম্ভ করিয়া একট! নির্দিষ্ট বয়সে তাহাদের শাসনকার্ধ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিতে হুয়। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাহার! ভরণপোধণের জন্য 
ভাতা পান। এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বাধ! নিয়মে দিনের পর দিন 
কাজ করিতে হয় বলিয়া! তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরাবাধা নিয়মের গণ্তির 
বাহিরে আর কোন কিছুই করিতে রাঁজী হন না। সরকারী কার্ধে নিষুক্ত 
বলিয়া তাছারা নিজেদের বিশিষ্ট পামর্ধাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন ও 
সেজন্য সাধারণ লোকের নহিত তাহাদের প্রাকই যোগাযোগ থাকে না। 
কণে, সরকারী কর্মচারী হইলেও তীহাদের জনগণের প্রতি বিশেষ সহান্থভূতি 
থাকে না। তাহারা এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিপম্পন্ন হইয়া 
দনপাধারণ হইতে সকল সময়ে তাহাদের পার্থক্য রৃক্ষা কবিতে যত্ববান হন। 
শাদনকার্ধে দীর্ঘস্ত্রতা আমলাতান্ত্রিক সরকারের আর একটি প্রধান দোষ। 
সষ্টৰ হইলেও ইহারা নিয়্মবহিভূ্ত কোন কার্ধ করিতে নারাজ । এইজন্য 
আমলাতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে মিল্‌ বলিয়াছেন যে, এই মরকার অস্বাভাবিক- 


২৬২ রাষ্্রততব 


রূপে নিয়মাঙ্থবর্তী ও এই রোগেই ইহার মৃত্যু ঘটে। এই অন্বাভাবিক 
নিয়মাুবতিতার জন্য অনেক সময় জনন্থার্থও ব্যাহত হয়। 

দীর্ঘসত্রী ও অত্যধিক পরিমাণে নিয়মাঙ্বর্তা হইলেও আমলাতাস্বিব 
সরকারের কর্মদক্ষতা অস্বীকার কর! যায় ন1। দীর্ঘদিনের সরকারী কাধে 
অভিজ্ঞতার ফলে ইহাদ্দের সরকারী কার্ষের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদি 
পায়। জটিল সমন্যামমূছের সমাধানে এই জাতীয় কর্মচারীর] দিদ্ধহত্ 
অনেক সময় মন্ত্রিপরিষদ্ঃ কি আইন-প্রণয়নে আর কি নীতিনির্ধারণে, এই 
কর্মচারীদের ছারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। আমলাতত্ত্রের উপর মনি 
পরিষদের এই নির্ভরশীলতা অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে আমলাতদ্্ে 
ক্ষমত] বৃদ্ধি করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিশেষ দোষ হুইল দাযিত্ববোধের 
অভাব। স্থ-শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কর্মদক্ষতা $ 
দায়িত্ববোধ এই দুইটি গুণ থাক একাস্ত আবশ্তক | আমলাতন্ত্র কর্মাঙ্গ, 
ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনগণের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বার্থসম্প্ে 
একটু অবহিত হইলে আমলাতন্ত্র আদর্শ শাদনব্যবস্থা বলিয়া! পরিগণিত 
হইতে পারে। জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমলাতত্ত্রের গঠন 
হওয়া বাঞ্চনীয়। 


সংক্ষিগ্তসার 


সরকারের ্রণীবিভাগ-আ্যারিস্টটুল গুণবাচক ভিত্তির উপর 
সরকারকে স্বাভাবিক ও ৰিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহার 
পর শাসকের সংখ্যা্ুসারে উক্ত ছুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ কবেন। 
জনকল)ণের জন্ত যে শাসন পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক 
ব্ণিয়াছিলেন এবং স্বাভারবক সরকারকে লংখ্যা্থসাবে রাজতন্ত্র অভিজাঙ” 
তন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন আখ্যা দিয়াছিলেন। বিকৃত শ্রেণীকেও সংখ্যাঙ্সারে 
তিনটি ভাগ করিয়াছিলেন : যথা--শ্বৈরাচার, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতর। 
এই প্রকার শালনের উদ্দেস্ট হইল শাসক শ্রেণীর স্বার্থ পরিপুষ্ট কর!। 

বর্তযানকালে নিয়লিখিত শাসনব্যবস্থাগুলি দেখ! যায় £ 

রাজতন্ত্--জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তির শাসনকে 
ব্বাজতঙ্র বলা হয়। রাজ নিজ ইচ্ছাহুসারে যখন অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা 


বাষ্্র সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ২৬৩ 


নরেন, তখন তাহাকে অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র বল! হয়। 
রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ব কর্তৃক শীমাবদ্ধ হইয় শুধু নামসর্বন্ব রাজা 
হিসাবে অবস্থান করে, তখন তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বল! হয়। 

অভিজাত্ততন্ত্র-_হ্বল্পদংখ্যক গুণী ও জ্ঞানী লোকের দ্বার! যখন শাসন- 
বাবস্থা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ব নাম দেওয়! হয়। 
প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তে শাসনকাধের ভাব থাক বাঞ্নীয়, কিন্তু প্রকৃত 
যোগ্য লোঁক নির্বাচন করা কষ্টপাধ্য'। 

প্রজাতন্ত্র-_বাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিৰর্তে একজন নির্বাচিত বাঁষ্টপতি 
হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্্ব বল। হয়। এই শাসনব্যবস্থায় জন- 
সাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে কাধকরী। 

গণতল্সর-_ এই শাদনবাবস্থায় জনগণই হইল শাদনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । 
তাহার প্রতাক্ষ অথব1 পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য 
পরিচালন! করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকপংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্ধকর কর? লম্ভব নয়। সেইজন্ত পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন 
হইয়াছে । গণতন্ত্র মফল করিবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বধীনত1 ও সামা অপরিহার্য । 

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈক্রীভাৰ গণতন্ত্রের মৃলমন্ত্র। এই শাসনব্যবস্থা 
বাক্তিত্ববিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। গণতন্ত্র কার্ধকর করিতে হইলে 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া! তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি কব! 
অঠ্যাবশ্যক বলিয়1 বিবেচিত হয়। 

অধুন! গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্ধকর কবিবার উদ্দেশ্তে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক 
শাননে গণপ্রস্তাব-অধিকার, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
বাবস্থা! অবলগ্থিত হইয়াছে। 

একনাষ্ধকজন্ত্র--প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি হূরবলতার 
সুযোগ লইয়! একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাৰ হয় । একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল ষে, 
অন্ত দূলগুলিকে বলগ্রয়োগে নিমূ'্ল করিয়া! একটি মাত্র দল শাসনক্ষমতা! হস্তগত 
করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিষান্‌ পুরুষ, ধাহার নির্দেশে সমস্ত 
শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্তিত হয়। 


২৬৪ রাষ্ট্তত্ব 


একনায়কতন্ত্র সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর কর্তত 
স্কাপন করিয়া দেশের পর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাধন করিতে লচেষ্ট হয়। কিন্ত 
আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্িত বলিয়া এই 
শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। 

আমলান্ন্ত্- প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষা্ধারা স্থিরীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন 
স্থায়ী কর্মচারী লইয়া আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। জনসাধারণের সছিত বিশেষ 
কোন সংযোগ না থাকার দরুণ এই কর্মচারিবৃন্দ আঙলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন 
হট্ক়া উঠেন। ইহার! অত্যধিক পরিমাণে ধরাবীধ! নিয়মের দাস হইয়া! পড়েন, 
সেজন্য সরকারী কার্য সম্পানে বিলম্ব অনিবার্ধ। আমলাতান্ত্রিক সরকার 
সাধারণতঃ সদক্ষ হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির 
একাস্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। 


একাদশ অধ্যায় 
যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থা 


এককেক্জ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা! (70168:5 ৪0 চা ৪৫6৫9) 
(0০58০792868) 


শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি একটিমাত্র উচ্চতম কতৃপক্ষের 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহ! হুইলে তাহাকে এককেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। 
অপরপক্ষে সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি বিভক্ত হুইয়৷ একাধিক কর্তৃপক্ষের 
দ্বার পরিচালিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে যুক্তরাম্্রীয় শাসনবাবস্থা বলা হয়। 
এককেন্ত্রীয় ও যুক্তরাষ্ীয় শালনব্যবস্থার মধ্যে নিম্বলিখিত পার্থকাগ্ুলি 
দেখা যায় £-- 

১। এককেন্জ্রীয় শালনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল সরকারের ক্ষমতাসমূহের 
কোনরূপ ভাগ করা হয় না। সমুদয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
থাকে । শাসনকার্ধে স্থবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রাদেশিক 
সপ্কারে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির 
কেন্দ্রীয় সবকার-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্্ অধিকার বা দ্বায়িত্ব কিছু থাকে না! । 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইহারা কার্য পরিচালনা করে। কেন্ত্রীয় 
সরকার ইচ্ছ৷ করিলে স্থানীয় সরকারগুলিকে ক্ষমতাঁচু।ত করিতে পাবে। 
ইংলগু, ফ্রান্প এবং ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারত শাসনব্যবস্থা ইহার প্ররুষ্ট 
উদাহরণ । 

যুক্তরাস্ীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রদেশ বা! রাজ্যে বিভক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে 
কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ের উপর স্বাধীন ক্ষমতা আঁপত হয়। দেশেব সবজ্ঞ 
সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলি পরিচালন] করিবার ক্ষমত! যুক্তরান্্রীয় বা কেন্ত্রীয় 
সরকারের হস্তে স্স্ত থাকে । অপর পক্ষে, স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
পরিচালনা! করিবার ভার থাকে স্থানীয় ব| আঞ্চলিক সবকারগুলির হস্তে । 
যুক্বাষ্ট্ের স্থানীয় সরকারগুলি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর অবাধ 
কর্তৃত্ব করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে কেন্দ্রীয় 


১৬১১] বাষ্ুতত্ব 


সরকার সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। স্থতরাং যুক্তরানত্ীয় শালন- 
ব্যবস্থায় ছুইটি ক্ষমতাবিশিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় 
বা আঞ্চলিক সরকারগুলি এককেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানীয় সরকারগুলির মৃত 
কেন্ত্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন প্রতিনিধি মাত্র নয়। ইহাদের নিজন্ব কেন্্রীয় 
সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে । 

২। এককেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হুইল সর্বেপর্বা--সমস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী । স্থানীয় ব! প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন নিজস্ব ক্ষমত' 
নাই। কিন্ত যুক্তরান্্রীয় শাস্নব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রাধান্ত দেওয়া 
হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্দেশিক সরকারগুলি-__-উভয়েই শাসনতন্ 
কর্তৃক হৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সবকারগুলির 
মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেক়। হতরাং যুক্তবাস্্ীয় শাদনব্যবস্থায় শালনতন্ত্রে 
প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

৩। এককেন্ত্রীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ব লিখিত ব1 অলিখিত, নমনীয় বা 
অনমনীয় হইতে পারে, কিন্ত যুক্তরাত্্রীয় শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত ও অনমনীয় 
হয়। 

৪। যুকুরান্্রীয় শাসনতন্ত্রই হইল উতয়বিধ সরকারের ক্ষমতার উৎম। 
সেইজন্য সকল যুকরাষ্টেই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্রের 
প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুক্তরাষ্তরীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্ত- 
রাষ্্রীঘ উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিচারালয়ে 
সিদ্ধান্ত ঘার1 শাসনতম্ব সংক্রান্ত সর্ববিধ মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। এককেন্দ্রীব 
শাসনব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতাসম্পনন কোন উচ্চ বিচরালয়ের প্রয়োজন অন্থভৃত 
হয় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব (1187058 0৮ 088150667086565 01 5 চ৩0০:৪) 
(00৮৪ 606) 


যুক্তরাষ্্রীয় শাপনব্যবস্থার় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই 
বৈশিষ্ট্য গুলির দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রীয় সরকার হুইতে সহজে পৃথক্‌ করা 
যায়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টাগুলি উল্লেখ 
করিয়াছেন ৫ 


যুক্তরাদ্্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৬৭ 


১। একপজে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ- 
অবস্থান (00-9318651)69 ০1 €া0 (305 61707062868) 


যুজরা্বীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির 
শাসনকার্ধ পরিচালন! করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার থাকে 
'মার স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য কতকগুলি 
স্থানীয় সরকার থাকে । উতয় সরকারই শাননতন্ত্র হইতে তাছাদের ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হয় ও শাসনতন্ব কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর পরস্পরের প্রভাব- 
মুক্ত হইয়া উহাবা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে । কিন্ত এককেন্দ্রীয় শামনব্যবস্থায় 
স্থানীয় সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকে । 


২। সরকারের ক্ষমভাঙমুনহ্ের বিভ্ভাগ ও বণ্টন (701%18101 
৪280 7018672700610 01 7১0 618 ) 


ুক্তরাত্্বীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একট! 
নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে 
বণ্টন করা হয়। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থসংগ্লিই বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়, আর স্থানীয় স্বার্থলংপ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার দেওয়া 
হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর । উভয় সরকারই তাহাদের নিধ্ণরিত 
এলাকায় পরম্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া! স্বাধীনভাবে শীসনকার্ধ পরিচ'লনা 
করে। 


৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনততপ্ত্রের প্রাধান্য (9006779৩ 
91 8116 0071861606107 চ18101) 15 /7166617 900 11810) 


যুক্তরা্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা] বিভক্ত হুইয়] কেন্দ্রীয় সরকার ও 
আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ঝর্টত হয়। এই "ব্টনকার্ধ শীসনতস্ বার! 
সম্পাদিত হুয়। স্থ্তরাঁং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়! যুক্তরাষ্টে 
শাসনতত্ত্রের প্রীধান্ত ত্বীকৃত হয় । ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ লইয় ঘাহাতে 
উভয় সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ বা কলহ স্থটি না হয়, সেজন্য 
ক্ষমতার বিভাগ হুস্পষ্টভাবে শাসনতত্ত্রে লিখিত থাকে । অলিখিত 
শাসনতন্ত্র অস্পষ্ট, অনির্দিই ও পরিবর্তনশীল বলিয়! অনেক সময় শাসনব্যাপারে 


২৬৮ বাষ্্রতত 


নানাবিধ জটিলতার স্ট্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় যাহাতে কেন্দ্রীয় 
সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ এলাকান্ম স্বাধীনভাবে তাহাদের 
কার্যকলাপ পরিচালিত করিতে পারে, একের ক্ষমত| যাহাতে অন্যের দ্বার! 
নষ্ট না হয়, সেজন্য শাদনভন্ত্র সুম্পষ্টভাবে উভয় সরকারের ক্ষমতার সীমারেখ' 
স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে পিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

যুকতরাষটীয় শালনতন্্ শুধু লিখিত হইলেই হয় না, এই শাসনতন্ত্র অনমনীয় 
হওয়াও একান্ত আবশ্টক। সহজ-পরিবর্তনীর হইলে উভয় সরকার বিশেষ 
করিয়! কেন্জ্রীয় সরকার তাহার শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার বলে নিজ ইচ্ছা ও স্থবিধা 
অন্থসারে যে-কোন লময়ে নির্ধারিত ক্ষমতাবণ্টনের পরিবর্তন করিতে পাবে । 
যদি শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয়, তাছা! হইলে নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতি ভিন্ন একটি সরকারের ইচ্ছ! অনুসারে ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয় । 


৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালস্ের অবস্থিতি (1931857106 
01 22. 118091)618091)6 8200 17011987619] 9017767785 0086) 


শ[সনতন্ত্রের প্রীধান্ত হইল যুক্তরাষ্ট্রে একটা প্রধান বিশেষত্ব । 
শাদনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উচ্চ 
বিচারালয় অপরিহার্য । কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির 
শীসনতন্ত্র নিধ্ণরিত পারস্পরিক সম্পর্ক যাহাতে কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, 
সেজন্য উচ্চ আদালত শাসনতাগ্গিক আইনসযূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া 
শাপনতন্ত্রের গ্রাধান্ত রক্ষা! করে । অপরপক্ষে, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ 
শাসনতত্ত্রবিরোৌধী কার্ধকলাপ হ্বারা যাহাতে বাক্তি-ন্বাধীনতা ক্ষন করিতে 
না পারে, দেজন্ত উচ্চ আদালত শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের 
নির্দেশগুপিকে অনেক সময় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। 
এক কথায় উচ্চ আদালতকে শাসনতদ্থের রক্ষক বলিয়! অভিহিত করা যাইতে 
পারে । 


৫। দ্বিনাগরিকত্ব (1)901916 61615679111) 


যু্তরা্ে নাগরিকদের কেন্ত্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারেরই আনুগত্য 
ত্বীকার করিতে হপ্ধ। ধুকরাে নাগবিকগণের ছিবিধ আইন মান্ত করিতে 


যুক্তরা্ীয় শাঁসনবাবস্থা ২৬৯ 


হয়। যে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে, সেই সেই বিষয়- 
গুলির জঙ্ত প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কেন্দ্রীয় মরকারের আনুগত্য ও বশ্ুতা 
স্বীকার করিতে হয় ও স্বানীয় ব্যাপারঞগুপিব জন্থ নাগরিকগণ যে প্রদেশের 
অধিবাসী, সেই প্রার্দেশিক সরকারের আইন মানিতে বাধ্য থাকে । শাপন- 
তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারতের অধিবাসীদের শ্তধু একনাগরিকত্ব স্বীরুত 
হইয়াছে । ভারতের নাগরিকত্ব ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ব কোন প্রাদেশিক 
নাগরিকত্ব নাই। 


৬। রাজদ্থের বণ্টন-ব্যবস্থ। (96081565 81109686101 01 ₹৩৮7098) 


যুক্তবাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যাপারে কেন্ত্রীয় 
সরকার-নির্পেক্ষ হুইয়] স্বাধীনভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করে অর্থাৎ 
স্থানীয় দ্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহারা ্বায়ত্বশাঘনশীল সরকার বলিয়া 
পরিগণিত হয়। সেইজন্য ক্ষমতাব্্টনের সঙ্গে রজন্বও বণ্টন করিয়া! দবেওয়া 


হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহার্দের নিধারিত রাজন্ব ছার! নিজেদের 
শাসনকার্ধের ব্যয় নিধাহ করে। 


৭। আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (4১119218009 270 96606891011) 


আঞ্চলিক সরকারসমূছের সন্মিপিত ইচ্ছা ও সহযোগিতা ভিত্তির উপর 
ক্তরাষ্ট্র প্রতিষিত। যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিই বার বলিয়! 
বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজ নিজ লীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে 
কারধ করিবার অধিকার থাকিলেও তাহারা স্বতন্ত্র বাষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় 
না। স্থতরাং প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই মূল রাষ্ট্রের আহ্গত্য স্বীকার 
করিতে হয। আঞ্চলিক সরকারগুপি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুধু আশ্গতা 
স্বীকার করে তাহা নয়, কোন আঞ্চলিক সরকারই যুক্তরাষ্ট হইতে সম্পর্ক 
ছেদ করিয়! স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না! কোন আঞ্চলিক 
সরকারের এই দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলগ্রয়োগে 
আঞ্চলিক সরকারের এই প্রচেষ্টা দমন করিতে পারে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
ও সৃইজারল্যাণ্ডে আঞ্চলিক সরকারের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বল- 
প্রয়োগে দমন করা হয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরা্ট্রেরে শাসনতন্তে 


২৭০ রাষ্ট্রতত্ব 


আঞ্চলিক সরকারগুপির বিচ্ছিন্ন হুইয়! স্বাধীন বাষ্ট গঠন করিবার অধিকার 
দ্বীকৃত হইয়াছে । 

সুতরাং যুক্তরাত্্বীয় শাননব্যবস্থা! সম্পর্কে নিয়লিখিত বিষয়গুলি স্মরণ 
রাখিতে হুইবে। 

১। অবিমিশ্র এক্য হইল এককেন্ত্রীয় রাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । কিন্তু 
যুজবাস্্ীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হইয়! থে এঁক্যবদ্ধ ব্বাষ্ট্র গঠন কে 
সেই নবগঠিত রাষ্ট্রে অবিমিশ্র এঁক্য বা সমরূপতা থাকে না। এককেন্দ্রীয 
রাষ্ট্রের সর্বত্র একই আইন ও একই শাপনব্যবস্থ! প্রবতিত থাকে+4 কিন্ত 
যুক্তরাস্্রীয় ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে সমব্ূপতা থাকিলেও অনেক বিষয়ে 
আঙ্লিক রাজাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখ যায় । 

২। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদ্ধান করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই 
সেই সমুদ্দয় আঙ্গিক ব্াষ্ট্রের ন্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া তাহার! নবগণ্িত 
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। 

৩। যুক্তরা্্ীয় ব্যবস্থায় ছুই জাতীয় শাপনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় 
একটিকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার, অপরদিকে রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত 
ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাসনকার্ধ পরিচালনা করে। 

৪। মুক্তরাই্্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় শ্বার্থ-সংশ্লি্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির 
শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্তত্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংঙ্গিঃ 
ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হুয়। 

& | যুক্তবাই্্রীয় শাঘনব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিবর্তনে আপনা হইতে গড়িয়া 
উঠে না, প্রয়োজনমত মানিষ ইছা স্থানটি করে। স্থতরাং ইহার গঠনতন্থ 
লিখিত থাকে । 

৬। যুক্তবাষ্টরে শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের ক্ষমতাই ভাগ করিয়া 
দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গপ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজা 
সরকারগুলির ক্ষমতা শীমাবন্ধ রাখিতে হয়। কোন সরকারই নির্ধারিত 
পদ্ধতির সাহায্যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত নিজ ইচ্ছান্ুযায়ী অন্যের 
ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে ন1। 

| শাননতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি শাননতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা থাকে । এই 
কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শাননতন্ত্রের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয় এবং যুক্তরা্র 


যুক্তরান্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা ২৭১ 


শাদনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার 
শাধার বলিয়৷ পরিগণিত হয় । 

৮। যুক্তরাষ্ট্র হইল আঙ্গিক রাজাগুলির একটি স্থাী সমবায়। সদ্ধি- 
সমবায় বা! সদ্ধিবদ্ধন রাষ্ট্রগুলির মত অস্থায়ী নহে। 


যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী ( ছা 02086107) ০ [760686101 ) 


দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অনেক লময়ে কয়েকটি 
লাধীন রা শাননকার্ধের হ্বিধার জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
নিজেদ্বের রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বপন্মতিক্রমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন 
করে। নবগঠিত কেন্জীয় সরকারের হস্তে তাহার! হ্থনির্দিষ ক্ষমতা অর্পণ 
করিয়! অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (%99100875 0০169 ) আঞ্চলিক সরকার- 
গুলির কর্তৃত্বাধীনে রাখে । এইরূপে বন্থ রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র জাতি- 
সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি 
(0:0998৪ 0 09700:811886107 ) বল। হয়। মাকিন যুক্তরা্র এই পদ্ধতিতে 
গঠিত হুইয়াছে। আদি তেরটি উপনিবেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের 
স্বাতন্ত্রা পরিত্যাগ করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রে অবিচ্ছে্য অংশে পরিণত 
হই্য়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন- 
বাবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় পরিবতিত করিয়া সরকারের 
মমূদয় ক্ষমত| কেন্দ্রীয় সরকাঁর ও নবগঠিত আঞ্চলিক ৰা প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির মধ্যে ভাগ করিয়। দিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই 
জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক পরকারগুলির ক্ষমত| সাধারণত: নিধর্শরিত 
করিয়1 দেওয়া! হয়; অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকে। 
এই পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (7:99989 01 70898700:911880100 ) 
বল! হয়। ক্যানাডার যুক্তরাষ্র এইভাবে গঠিত হুয়। ক্যানাডায় একটি এক. 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা! প্রবর্িত ছিল। এই এককেন্ত্রীয় সরকারকে নয়টি 
পৃথক প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের শীসন- 
পরিচীলন। করিবার ভাব তাহাদের হস্তে ন্তত্ত হয়। অবশিষ্ট লমুদ্রর় ক্ষমতার 
অধিকারী করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে । স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রগুণিকে প্রধানতঃ 


চা বাষ্টুতত্ব 


ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেসমস্ত যুক্তরাষ্ট্র মাফিন যুক্তরাস্রীয় পদ্ধতিডে 
গঠিত হইয়াছে সেখানে বিকেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইজন্ 
সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগ্চপির নির্দিষ্ট গন্তি স্থির করিয়। 
আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রাধান্ত বজায় বাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার 
ক্যানাভ1 যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তবাষ্্রগুলি কেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য 
পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রার্দেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্ত বজায় রাখা হয়। ভাবত 
প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তবাষ্ট এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হুইফ়াছে। 


যুক্তরাষ্ট্-ব্যবস্থ!র জাফল্যের উপায় (0০001610775 988677688] (0 


617 ৪0০6958৪ 018. 7790618] 1028 ) 


যে পদ্ধতিতেই গঠিত হউক ন1 কেন, যৃক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় ছুইটি বিপরীতমুখী 
ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একটি হইল কেন্ত্রীভাব (09706517096 
667991005), অপরটি হইল বিকেন্ত্রীভাব (09100165581 6610997005)। 
একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে পরস্পরের প্রতি আকষ্ট করিয়া একটি 
সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে, অপরটিতে তাহাদের মধ্যে ম্বাতন্ত্রবোধ 
জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে । পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি শক্তির প্রকৃত সমন্বয় 
সাধন করিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য কতকগুলি বাহিক পরিবেশ ও 
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অপরিহাষ বলিয়া পরিগণিত হুয়। 

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে 
ভৌগোপিক এক্য ( 0904787001951 ০০106180165) থাক] একান্ত আবশ্কক। 
ভৌগোলিক নৈকট্যের অবর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা সদৃঢ 
হইতে পারে নাঁ। এতদ্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি দূরত্বের দ্বারা 
যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা! হইলে তাহাদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান 
হইতে পারে না। ফলে জাতীয়তাবোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অংশগুনি 
বিচ্ছিন্ন থাকিলে কেন্ত্রীয় সরকারের রাজধানী-নিবাচন-ব্যাপারেও যথে& 
অন্থবিধা হয়। এক অঞ্চলের লোক দূরত্বের জন্ধ অপর অঞ্চলে গিয়া, 
জাতীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বভন পাকিস্তান 


যুক্তবাস্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৭৩ 


রাষ্ঠে এই অস্থবিধা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই রাষ্ট্রের পূর্ব-অঞ্চল 
রাজধানী-মমন্বিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহ্শ্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। 
এইজন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে শাসনব্যবস্থার নানাবিধ জটিল সমস্ত! 
দেখা 'গয়াছে। 

দ্বিতীয্ুতঃ যুক্তরাষ্ট্রেরে সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের 
অপ্নিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উপর । বিভিন্ন অঞ্চলের অধিব।সিগণ 
তাষা, ধম বা সংস্কৃতির এক্য সত্বেও জাতীয়ভাবোধ দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত 
না হয়, তাহা হুইলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। 

ততীয়তঃ এই জাতীয়তাবোধ নিঙর করে কুলগত, ভাষ।গত, ধর্মগত বা 
তাবগণ্ত একোর উপর্। স্থতরং উপরি-উক্ত এঁক্াগুলি বিশেষ করিয়া ভাবগত 
এ] যুক্তবাষ্ট্গঠনে একটি অপরিহার্য উপার্দান বলিয়া পরিগণিত হয়। 

চতুর্থতঃ, যুক্তবাপ্ট্রের স্থাফরিত্বের জন্ত বিভিন্ন অঞ্চল বা! প্রদেশগুলির মধ্যে 
আমনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাঞ্জনৈতিক অধিকারের সমতা! থাকা 
একাস্ভ অপরিহার্ধ বলিয়! পরিগণিত হয়। আয়তন ও সম্পদের সমতা সৰ 
সময় কার্যকরী কব] সন্ভব হয় না, কিন্তু প্রদেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা 
(6০116198] 908115) বা অন্ততঃপক্ষে আহ্কপাতিক মত! রক্ষা করা অত্যন্ত 
আবশ্যক । প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায়, ক্ষুদ্র হউক, আর বুহৎ হউক, 
জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার থাকা চাই। এই মমতার অভাব 
হষ্টলে একাধিক বৃহৎ প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া! ক্ুদ্্র ক্ষুত্ব গ্রদেশগুলির উপক 
কতথ ম্বাপন করিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পৃরে জার্মান যুক্তরাষ্টে এই 
রাজনৈতিক মমতার অভাৰ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ 
প্রদেশ প্রুণিয়া ভোটাধিক্যের বলে সমগ্র জার্মান দেশে স্বীয় আধিপত্য স্বাপ্ন 
করিতে সমর্থ হয়। সমতার অভাবেই জার্মান যুক্তরাষ্ট্র স্থাপ্িত্ব লাভ করিতে 
পারে নাই। মার্িন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় প্রতোকটি আঞ্চলিক 
সরকারকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়! হইয়াছে। 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন, সম্পদ্দ বা জনসংখ্যা নিধিচারে প্রত্যেকটি প্রদেশ 
জাতীয় ম্হাসভা কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ্‌ দিনেট সভায় দুইজন করিয়া 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পাবে। ক্যানাডার মিনেট সভা প্রত্যেক প্রদেশ 


হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কোন প্রার্দেশিক সরকারকেই 
১৮--(১ম ও) 
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খ্যাধিক্যেব বলে অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা! অধিক প্রভাবশালী কর] যুজরাষ্টের 
সাফল্যের প্রধান অস্তরায়। 

পঞ্চমত:, একটি উচ্চতর আদর্শের ছারা অনুপ্রাণিত হইয়া! যুক্তবাষ্টরে 
স্থপ্রি হয়। এই আদর্শ হইল এঁক্যবন্ধ জাতিগঠন। জাতীয়তাবোধ ও 
আঞ্চলিক শ্বাতন্াবোধের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুইটি পরস্পর. 
বিরোধী মনোভাবের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয়, সেজন্ত জনগণের মধো 
উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও লহুনশীলতা থাক চাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থা জটিল ও নান! সমস্াপূর্ণ। নাগরিকগণেরও যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার 
ও আঞ্চলিক লরকারের আনুগত্য হ্বীকার করিতে হয়। হ্থতরাং যুক্তরা 
সাফল্য যে অনেক পরিমাণে নাগরিকদের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক 
চেতনার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের লাফল্যের উপাদানগুলি কি ভারতে বর্তমান (8 
(15096 ০0710066079 7)169676 18 হ8019, 2 ) 


এই সম্পর্কে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারভীস্ যুক্তর[? 
যুকতরাষ্টের সাফল্যের উপাদানগুলি কি বর্তমান আছে? ১৯৫৬ খৃষ্টানদের র'জা 
পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম-পর্ধায়ভুক্ত ১৪টি রাঙ্গা ও 
৬টি কেন্ত্রশাণিত অঞ্চল লইয়। গঠিত হইয়াছে । বশ্মানে পিকিমসহ রাজ্যসংখা 
হইল ২২টি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল মটি। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের অন্ত 
প্রধান উপাদান হুইল যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির তৌগোলিক এঁকা। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুগ্ত এবং আমিনদ্বীণ 
দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত অন্যান্ত প্রধান অংশগুলির মধ্যে এই ভৌগোলিক একা 
বিদ্ধমান আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের সছিত অপরাপর অংশের ঘনিষ্ঠ ঘোগ 
স্ুজ্ের ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান সম্ভব করি 
জাতীস়্ এক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছে। অধিকস্ভ এই ভৌগোণিক 
এঁক্যের জন্য ভারত তাহার প্রতিরক্ষা বাবস্থা সুদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের লাফল্যের দ্বিতীয় উপাদান হইল অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি 
গত, ভাষাগত, ধর্মগত, অর্থনৈতিক ও কষ্টিগত এঁক্যের অবস্থিতি। এক 
দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগপের মধ্যে এর 
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কোন এঁক্য নাই। ৰিভিন্ন ধর্মীবলগ্বী ও বিভিন্ন ভাঁষা-ভাঁষী বহু জাতি 
ভারতের বিভিন্ন রাজেো বাম করে। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ অনেক 
সময় যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খপা আনন্বন করিযাছে তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতিগুলি এবপ মিশ্রভাৰে 
পরস্পরের সহিত একই তৌগোলিক পরিবেশে বাদ করে ে, এই বিভিন্ন 
জাতিগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়! ধর্মভিত্তিক বা! ভাষাতিত্তিক রাজ্য গঠন 
করাও সম্ভব নহে। 

কিন্ত এই বিভেদ থাক! সত্বেও স্মরণ বাখিতে হইবে যে, এই বিভিন্ন 
জ'তিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে 
পরম্পরের সন্নিকটে বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবনযান্র! প্রণালী, 
চিন্ত।ধার। এবং অর্থনৈতিক ও কগ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত 
হইতেছে । ভারতের নৃতন শাননতন্ত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্টে জাঁতি-বর্ণ-ধর্ম- 
নিবিশেষে এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং ভারতের সকল নাগরিকের 
জন্ত সমান স্থযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য 
শীতে সাহাযা করিয়ছে। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা 
ম২৪ মোঁভিযেত যুক্তবাষ্ট, সইস্‌ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যদি এক জাতীয়তা- 
বোধ বুদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ক্ষেত্রে এক জাতীয়তাবোধ 
বৃদ্ধি না পাইবার কোন সংগত কারণ নাই। 


ভারতের ক্ষেে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবোধ 
ঘে ণাই, ইহ। বলিলে সতোর অপলাপ ছুইবে। বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক 
অন্শ্থত ছুষ্ট বিতেদমূলক শাসন-নীতির (1015109 ৪00 219) ফলে এই 
জাততীয়তাবোধ এখনও পর্যন্ত দুর্বল, কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই 
পক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশগুলি বুঝিতে পারিয়াছে 
যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল এবং বিভেদই হইল তাহাদের ধ্বংসের 
কারণ। একতাবৃদ্ধির জন্য বর্তমান ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের 
পারম্পরিক মতভেদ ও বিবাদ মীমাংসার জন্ত আঞ্চলিক পরামর্শ সভ1 গঠন 
করিয়াছেন ও প্রায়শই রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদ্দের সম্মিলিত বৈঠকের 
খযবস্থা করিয়াছেন। এই সমন্ত বাবস্থা গ্রহণের ফলে রাজাগুলির 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দুর হইয়া সহযোগিতামূলক মনোভাব 
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স্থ্টিতে সাহায্য করিয়াছে । ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি স্তর 
আন্দামান ভ্বাপে পৃৰ-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্ান্বদের পুনর্বাসনের 
পরিকল্পনা এই সহযোগিতামূলক মনোতাবের পরিচায়ক । পশ্চিমবঙ্ষে; 
সমস্যা আজ সর্বভারতীয় সমন্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । স্তর" 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তবাষঙ্বলভ জাতীয় একা নাই একথা! বল! আদে 
সমীচীন নছে। 

যুক্তবাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন প্রর্দেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের 
ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতা বা অন্ততপক্ষে আনুপাতিক সম 
থাকা একাস্ত আবশ্যক । ভারতের ক্ষেত্রে এই লমতার একাস্ত অভাব দেখ 
যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি বাজাগুলি আয়তনে 
লোকসংখ্যায় ও সম্পদে অন্ঠান্ত রাজ্যগুলি হইতে শুধু বৃহত্তর নয়, রাজনৈতিক 
দিক দিয়! দেখিতে গেলেও ভারতের পালণমেন্ট সভার এই বাজাপ্ুপির 
প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশী। সথতরাং এই রাজাগুলি ইচ্ছা করিনে 
সম্মিলিতভাবে রাঙ্ীয় ব্যাপারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য কু 
ক্ষুদ্র রাঁজ্যগুলির অভিমতকে অগ্রান্ৃ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে একটি 
মূলনীতি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমানাধিকাঁর এবং এই সমানাধিক'; 
নীতি স্বীকৃত ন' হইলে যুকতবাষ্ট্রের সাঞ্লা অপম্ভব। ভারতের ২২টি আগ 
রাজ্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও মাকিন বা ক্যান'ার যুক্তরাষ্ট্রের আদ? 
রাঁজাগুলির ন্যায় ইহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নই। 
প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়] শুধুমাআ আম্মপাতিক সমতা রক্ষিত হুইয়াছে। 

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্ত নাগরিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক 
শিক্ষা, দাগ্িত্ববোধ ও কর্মপটুতা একাস্ত আবশ্যক । ইহা ছাড়া, যেহেতু 
আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সম-অংশীদ্ধার সেই হেতু প্রত্যেকেরই গমন 
কর্মদক্ষতার অধিকারী হওয়া! চাই। যুক্তবাষ্ট্র একট! জটিল শাসনবাবস্থা 
নাগরিকগণ হরি জটিল শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকার্ষে অনভিজ্ঞ হুন তাহ 
হইলে এই শাসনব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ভারতে গ্বাধীনও 
লাভের পর কিছুদিন পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শাসকের অভাবে শাপনকাথ 
বিশৃঙ্ঘল। ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্বেশয়গণের সাহাধা গ্রহণ কপি 
হুইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অস্গবিধা অনেক পরিমাণে দুর হহীয়ছে 
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[শরক্ষা বিভাগে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
শারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা কৃষি, 
'ন প্রভৃতি বিশ্রাগগুলিও জঅন্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণই পরিচালন! করিতেছেন । 
$ধু মূলধনের মালিক ও যন্ব-বিশেষজ্ঞৰূপেই বর্তমনে বিদেশীয়গণের সাহাষ্য 
1৪য| হইয়া থাকে । স্তর এদিক দিয়া দেখিচে গেলেও বলা যায় ষে, 
করাই্ীয় শামনব্যবস্থা পরিচাপনা কারবার প্রয়োগ্গনীয় অভিজ্ঞতা গু 
ক্মপট্ুতা ইতিমধোই শিশুপাষ্টা ভারত তাহার আয়ন্।ধীন করিয়াছে। 
পরা ং ভারন্ীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য সরনিশ্চিত। 


ক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমভাবন্টনের নীতি ও পদ্ধতি (7105101 ৪0 
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নীতি 


যুকরাট্্রবব্যবস্থায় সমগ্র শাসণক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার গুলির 
মধো ভাঁগ করিয্লা দেওয়] হয়। এই ক্ষমতাবণ্টনের মূলনীতি হইল যে, 
ছাতীয় স্বার্থসংস্লিষ্ট বিষয়গুপি এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে একই রকমের 
আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা! প্রয়োজন, সেই সকল বিষষের ভার সাধারণতঃ 
কেন্্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে । অপরপক্ষে, শু স্থানীয় স্বার্থসংগ্লি্ 
ব্ষযপ্তপি অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে বিতিন্ন অঞ্চলের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
আইন-কানুন ৪ পরিচালনা-ব্যবস্থা! দরকার সেই সব বিষয়ের ভার আঞ্চলিক 
দকারগুলির উপর দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষ1 ব্যবস্থা, 
“বদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ডক ও তার বিভাগ, 
যু্দ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেওয়া হয় এবং 
শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, জনম্বাস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের 
হস্তে ন্যস্ত থাকে। 

এই রীতি অনুঘায়ী সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা ব্টন করা হইলেও কোন্‌ 
খিষয়টি জাতীয় স্বার্থসংগ্লিষ্ট আর কোন্‌ বিষয়টি স্থানীয় স্বার্থসংশ্লি্ই এ-সনবদ্ধে 
যথেষ্ঠ মতভেদ দেখা যায়। বিবাহ-বিচ্ছে্ধ, দেউলিয়া ও শ্রমিকনংঘ- 
ত্রান্ত বিষয়গুলি মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্তস্ত 
আছে, কিন্তু ক্যানাডায় এই বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের 
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উপর দেওয়! হইয়াছে। ফলে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
(বতিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিয়ম-কাননের সমষ্টি হইয়া আত্তঃপ্রার্দেশিক সম্পদ 
তিক্ত করিয়। তুলিয়াছে। 

অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরা্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে প্রাদেশিক 
সরকারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে । অস্ট্রেলিয়ার 
প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের নিজম্ব প্রতিনিধি দ্বার| পৃথকভাবে 
প্রার্দেশিক শ্বার্থসংগ্লি অনেক ব্যাপারে গ্রেট বুটেনের সহিত বিশেষ সম্প্ব 
স্থাপন করিতে পারে; সোভিয়েত যুক্তরাষ্টেরে ইউক্রেন, বাইলো-বা শিল্প 
প্রভৃতি কয়েকটি প্রার্দেিশিক সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্তে শ্বাধীনত।বে 
তাহাদের কার্ধকলাপ পরিচালন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে' 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানেও ইহাদের পথক্‌ প্রতিনিধি আছে। 


পদ্ধতি 


উপরি-উক্ত শ্রমচাব্টনের নীতি বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন যুক্তরে 
কার্ধকরী করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাব্টনে লাধারণতঃ দুইটি নী 
অস্ত হয়। 

প্রথমতঃ, যুকতবাষ্ট-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিই কিয় 
দেওয়] হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে শামনকার্ধ পরিচালনা 
করিবে, শাসনতক্কে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকে । প্রার্দেশিক সরকা" 
গুলিকে অবশিষ্ট অন্ুলিখিত ক্ষমতাগুলির অধিকারী করা হয়। এই 
প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা স্চিত করে । ম'কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের এই প্রণালী কার্ধকরী করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডায় অন্য প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে । এ 
প্রণালী অন্তযায়ী স্থানীয় সরকারগুলিকে কতকগুলি নির্দষ্ট ক্ষষতাঁর অধিকারী 
করিয়া অবশিষ্ট অন্তলিখিত বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে নয 
করা হইয়াছে। ফলে, এই জ্জাতীয় যুক্তরাষ্টরব্যবন্থায় কেন্দ্রীয় সরকার 
অধিকতর শক্তিশালী হয়। 

অধুন1 যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাব্টনে এক তৃতীয় প্রণালী অনুন্থত হইয়া 
থাকে। কেন্ত্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতট 
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্নির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে । ইহা ছাড়া, শাদনতন্ত্রে কতকগুলি যুগ্গ 
বিষয়ের (00000079786 1186) উল্লেখ থাকে, যে বিষয়গুলির উপর উভ্ব 
সবকার একই সঙ্কে আইন প্রণয়ন করিতে পাবেন । কিন্তু উভয় সরকারের 
প্রণীত আইন পরম্পর-বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকানের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়া 
প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা বাতিল হয়। ক্যানাডার কৃষি ও দ্নেশাস্তরে 
বাসের নিয়ম (1001018785107) যুগ্ম তালিকার অন্তভুক্ত এবং ভারতে 
ফৌজদ।রী ও দেওয়ানী কার্ধবিধি, শ্রমিকসংঘ, বিদ্যুৎ, ছাপাখান।, সংবাদপত্র 
প্রভৃতি সাতচন্লিশটি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত কর] হইয়াছে। 


ুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
কৃত (0606] 00160] 0৮৫ 7,008] 030৮7:07197768) 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সবকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্ত্রীয় 
মএকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। সকল যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর আঁধিপতা সমান হয় না। মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসণতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে প্রজাতন্্রী শাসনব্যবস্থা! বলবৎ 
করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে । অস্তধিপ্রৰ 
বা গ্রার্দেশিক বিদ্রোহ নিরোধ করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে 
টাচ ইষ্টযাঁছে। ক্যানাড1| ও ভারতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় 
শমক প্রধান কর্তৃক নিধুক্ত হইয়া থাকেন। উভয় দেশে অনেক ক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক আইনগুলি কেন্দ্রীয় শাসকগ্রধানের সম্মতিলাপেক্ষ। সোভিয়েত 
যুক্রপাষ্টে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাঁজন্ব-সংক্রান্ত 
বিধগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্মতিদাপেক্ষ। 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা! প্রভৃতি দেশে আইন বলবৎ ও রাঁজন্ব আদায় 
করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রার্দেশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া 
্বতত্ত্র ব্যবস্থা! অবলম্বন করেন, আবার জার্মানি, সইজারল্যাণ্ড, ভাত প্রভৃতি 
দেশে উপরি-উক্ত বিষয়গুপির জন্য অনেক সময় প্রাদেশিক সরকারগুলির সাহায্য 
ণওয়। হুইয় থাকে। 
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যুক্তরাষ্ট্রের আধুনি ক প্রবণতা (10067) 16780970698 17 
চ০0978610718) 


যুক্তরাষ্ট্র বলিতে দেশের সাধারণ সম্পকিত কাজের জন্য কেন্দ্রে স্থির 
একটি জাতীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন-সম্পর্কিত কাজের জন্য কিছু সংখ/ক 
স্থানীয় বা প্রাদ্দেশিক সরকারের এক সঙ্গে অবস্থিতি বুঝায়। ঘুক্তবাধা 
শাসনতত্ কর্তৃক উভয় সরকারের কার্ধক্ষেত্র সুনির্ধারিত থাকিলেও বর্তমানে 
মাফিনী, ক্যানাডীয় ব! মিশ্ব_-লকল যুক্তরাষ্্ীঘ্-বাবস্থায়ই একদিকে যেবপ 
কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতার প্রাবলা দেখা যায় অপর দিকে 
তদ্রপ স্থানীয় বা প্রার্দিশিক সরকারগুলির গুরুত্ব হাদ পরিলক্ষিত তয়) 
কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারগুলির ক্ষমতা বুদ্ধির কারণ ইহা! নে যে, 
তাহারা প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হরণ করিয়! অধিকতর শক্তিশালী 
অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বাতীতও নূতন ক্ষমতা 
পাইয়া শক্তিশালী হইয়্াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভ্রত ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, কালক্রমে কেন্দ্রীয় মরকারের এইৰপ 
ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্্রীয় শাপনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাঁননবাবস্থায় পর্ধবর্সত 
হইবে। 


কিন্ত যুকরাষ্ট্রের এই পরিণতি ইতিহাস দ্বার] লমধিত হ্য়না। গায় 
কোন যুক্তরাষ্ই এ পর্বস্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয় 'নাই। 
জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল যে, এই সরকার" 
ইহাদের শাপনতন্ত্ব-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি বিশেষভাবে সম্প্রলারণ করিয়াছেন) 
ইহা ছাড়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র কিছু নৃতন ক্র 
পাইয়া ও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। 


যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ সম্পকে 
অধ্যাপক হওয়ার (৮:০1. 11,989) চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার মতে যুদ্ধ (1), অর্থনৈতিক সংকট (01900001010 08107988101), 
রাষ্ট্রের সমাজসেবামূলক কার্ধের প্রলার (9০6) ০৫ ৪০18] 9811098) 
এবং শিল্প ও পরিবহন জগতে অস্ভৃতপূর্ব পরিবর্তন (01901801081 76850108100 
10) 0:8089070 8100. 20099675) | 
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বতগান যুদ্ধ হইল দর্বাত্মক যুদ্ধ। এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচাপনার জন্য 
দেশের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ এক-নিয়ন্ত্রণাধীন কর]! একান্ত মাবশ্তক এবং 
জাতীয় সরকারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহ! সাফপ্যের সহিত এই কার্ধ 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুদ্ধগুলি এত ব্যয়নাধ্য যে, একমাত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারই এই বিপুল ব্যয়ভ।র বহন করিতে সক্ষম । উপবি-উক্ত 
কারণে যুক্তরাষ্ বাবস্থায় জাতীয় মরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আধুনিক যুগে প্রায় কোন দেশই 'র্থনৈ'তক সংকটের প্রভাব-মুক্ত নচ্চ। 
অর্থনৈতিক মংকটকালে একমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারই জাতীয় 
স্বাথের পরপ্রেক্ষিতে উপঘুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব দম্পকিত ব্যবস্থা অবলদ্ধন 
করিয়া সংকটমুক্ত হইতে পারেন। একারণে জাতীয় সরকারের প্রাধান্ত ও 
্ষমতাবৃদ্ধি স্বাভাবিক বল] যাইতে পারে। 

সমাজসেবামূলক কার্ধ বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পকিত 
কার্ধগুলিকে বুঝায়। প্রায় প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্ধগ্রলি স্থানীম্ বা 
প্রাদেশিক লরকাঁরগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্ধ এই সমাজসেবামূলক 
চার্ধগুলি সুুভাবে সম্পাদন করিনে হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির জ'তীয 
সরকারের আঘথিক সাহাঘ্য ও উপদেেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মাকিন, 
াভিয়েত, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সমাজসেবামুলক কার্ধের জন্য প্রাদেশিক 
পরকারগুলি জাতীয় সরকারগুলির নিকট হইতে প্রত্থৃত পরিমাণে লাহ'ঘ্য 
পায়। এই ব্যবস্থার হ্থারাঁও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ঘোগাফোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আস্তঃবাজা ভৌগোলিক 
বাধ! সম্পূর্ণকূপে অপসারিত হইয়াছে। আন্তঃরাজ্য নানা জাতীয় সামা'জক, 
অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্থা গঠিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে 
একাত্মবোধ বুদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাবসায় বাণিজ্য-সংক্রাস্ত 
পমস্তাগুলি স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই 
কারণে এই সমস্তাগুলির স্থানীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে 
সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাইস্থাণীয় ব্যাপারেও জাতীয় সরকারের 
মুক্তিম্ন নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিত] অপরিহাঁধ ঝলিয়। বিবেচিত হয়। 

পরিশেষে বল! যায় যে, বতমান রাষ্ট্রগুলি হইল সমাজসেবামূক সংগঠন 
এবং এই কার্ধ একান্তরূপেই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনান্ধায়ী পরিচালিত 


২৮২ বাষ্ুতত্ব 


হুয়। পরিকল্পনার (01800108) সাফল্য কেন্ত্রীকরণ, সংযোগ ও বিভিঃ 
অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এ কারণেও কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় 
সরকারের ক্ষমত] বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কিন্তু জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতাবুদ্ধির জন্য ইহা! মনে করা! যুক্তিযুক্ত 
নয় যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্বার প্রার্দেশিক 
সরকারের পর্যায়ে পরিণত করিবার উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হইয়। যুক্তবাধীয জাতীয় 
পরকারগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমশঃই অপহরণ করিতেছে। 
আসল কথা হইল ঘে, প্রগতিশীল সমাজব্বস্থা য় যুক্তবাস্্ীর় শাসনব্যবস্থা ঘাহাছে 
সাফলামগ্ডিত হয়, দেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকাব প্রার্দেশিক সরকারগুলিকে 
নাীনীভীবে সাহাধ্য করিয়। থাকে । 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য 


(70180001107 19616576677 ৪ 26067181507) 920 0117" 
(085 91 (09772790916 31866) 


সন্ধি-বন্ধন ($11187106) 


যখন একাধিক রাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যলাধনের নিমিত্ত পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভিন্তিতে সদ্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হয, তখন এই সন্ধিস্থজে আব 
রাষ্ট্রসমবায়কে সদ্ধি-বন্ধন বল! হয়। সন্ধি বন্ধন হইল কতকগুসি সার্বভৌম 
রাষ্্রেব নির্টিষ্ট বিষয়ে এঁকাবদ্ধ ভাব। একটি চক্কি স্বাক্ষরিত করিয়া! তাহারা 
সংঘবদ্ধ হয় ও একযোগে নির্দিষ্ট বিষয়ে কার্ধ সম্পাদন করে। সম্পার্দিত 
চুক্তি তাহাদের মধ্যে একমতা ও সহযোঁগিত! প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু চুক্তিব 
কলে কোন নূতন জাতি বা নৃতন বাষ্ের জন্প হয় না। সদ্ধিবদ্ধ প্রত্যেকটি 
বাষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন সত্তা বজাম রাখে। সন্ধি- 
বন্ধনে উচ্চতর ক্ষমতাবিশি্ই কোন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃশক্ষ গঠিত হয় না। 
সদ্ধি ব্ধনে আবদ্ধ সদন্ত বাষ্রগুপি ইচ্ছামত সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। 
আস্তর্জাতিকক্ষেত্রেও সদ্ধি-বন্ধন এক রাষ্ট বলিয়া শ্বীকুত হয় না। নির্দিষ্ট 
উন্দেশ্ব সিদ্ধ হইলে বা অন্য কোন কারণে সদ্বি-বন্ধনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হুইয়! 
যায়। নুতরাং সদ্ধিবন্ধনকে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক 


যুক্তরা্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৮ও 


দহযোগিতার মনোভাব বল! যাইতে পারে । এই সহযোগিতার মনোভাবের 
গ্বায়িত্ব খুব কম বলিয়া! সন্ধি-বন্ধনকে সমবায় রাষ্ট্র দুর্বলতম প্রকাঁশ বলিয়! 
গণ্য করা যাইতে পারে। যুক্তব্াষ্ট্রে একাধিক রাখ সংঘবদ্ধ হইয়! একটি মাজ 
সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্টের স্থত্টি করে। যুক্তবাঁষ্টে একটি কেন্ত্রীয় সরকার 
থাকে এবং আন্তর্জাতিকক্ষেতরে যুক্তরাষ্র একটিমাত্র বাগ বলিয়া! পৰিগণিত 
হয়। যুক্তরা্্রের অংশগুলি সদ্ধি-বন্ধনের সদ্দশ্যগুলির ন্যায় ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রের 
সাহত সম্পকক ছেদ করিতে পারে না। সন্ধি-বন্ধন অস্থাযী? যুক্তরাষ্ট্র 
বাবস্থা স্থায়ী । 


ব্ক্তিগত বন্ধন (76250059] 01101) 


একাধিক বাষ্ব যখন একজন রাজার অধীনে দম্মিলিত হইয়া ইহাদের 
শাননকার্ধ রাঁজার নামে পরিচালিত করে, তখন এই রাষ্ট্সমবায়কে 
বাক্তিগত বন্ধন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ বাষ্্রগুলির 
মধ্যে অন্ত কোন বিষয়ে এক্য প্রতিঠিত হয় না। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, 
ক বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্য বার ইহার সার্বভৌমত্ব বজায় 
রাখে । বাষ্গুলির মধ্যে একমাত্র এঁক্যম্থত্র হইল মকল রাষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত 
এক রাঁজা। একটি রাষ্ট্রের রাজা যাঁদ নাবালক হন, তাহা হইলে তাহার 
সবালক না হওয়া পর্যন্ত পার্খবতী বাষ্ট্রের বাঁজাকে মাময়িকভাবে শাসন- 
বভাগের উচ্চতম কতৃপক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া! তাহার নামে শামনকাধ 
পরিচালনা করা হয়। অনেক সময় চুক্তিসম্পার্দন দ্বারা ব! উত্তরাধিকারের 
বে একাধিক রাষ্্র একজন রাজার অধীনে সাময়িকতাবে মিলিত হইতে 
পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি একজাতি বা একরাষ্রে পরিণত 
"যু না। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মে যুদ্ধকে অন্তবিপ্রব না বলিয়। 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলা হয়। ১৭১৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলগু ও 
খ'নোভার ব্যক্তিগত ৰন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 


প্রকৃত বন্ধন (681 0219) 
প্রকৃত বন্ধনে একাধিক রাষ্ট একই রাজার অধীনে খিলিত হয়, কিন্ত 


প্ররত-বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সম্মিলিত রাষ্্রগুলি আতান্তরীণ ব্যাপারে 
খ্াধীন হইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে ইহার্দের কোন পৃথক্‌ সত্ব থাকে ন। 


২৮৪ রাষ্ট্রতত্ব 


সুতরাং আতস্তর্জাতিকক্ষেত্রে এই ব্াষ্্রপমবায় একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া 
পরিগণিত হয়। প্রকৃত বন্ধনের সন্ত বাষ্্রগুলির মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে হাহা 
হইলে সে যুদ্ধ আস্তর্জাতিক যুদ্ধ বলিয়! স্বীকৃত হস্ত না, €ে যুদ্ধকে অন্তবিপ্ব 
বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে অস্রিয়া ও হাঙ্গেরি দেশ দুইটি প্র%* 
বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 
লন্ধি-সমবায় (0071650618610) 

যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্ঠ সমবায় রাষ্্রগুপির মধ্যে সন্ধি-সমবায় হহল 
সর্বাপেক্ষা! অধিক শক্তিশালী সংগঠন। একাধিক ম্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় 
সান্ধ-সমবায়ের উৎপত্তি হয়। সদ্বশ্য রাষ্ট্রগুলির পারম্পরিক চুক্তির ভিপি 
উপর সন্ধি-সমবায় প্রতিষ্টিত। নাঁধারণতঃ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা৷ স্থদৃ কবিবা' 
নিমিত্ত বা অন্য কোন ব্যাপকতর উদ্দেশ্তসাধনেব জন্য সন্ধি-সমবাঁয়েব হ₹$ 
হয় এবং এই সমবায়কে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত সদ্য রাষ্্রগুপি+ 
প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শাঁসনপ্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়। সন্ধি-মমবায় 
অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যস্ত যুক্তবাষ্টে পরিণত হুয়। হ্ৃতরাং সদ্ধি-সমবাঘকে 
যুক্তরা্রগঠনের প্রাথমিক স্তর বল] যায়। সদ্বি-সমবাঁয়, সদ্ধি-বন্ধশণ বা 
ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা! অধিকতর শক্তিশালী সমবার বাষ্ বলিয়! পরিগণিন 
হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থকা দেখা যায়। 

প্রথমতঃ, যে বাষ্গুলি সম্মিলিত হইয়া মুক্তরাষ্টী গঠন করে তাছারা 
'ভাহাদের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিদর্জন দিয়া একটিমীত্র সার্বভৌম র'ছে 
পরিণত হয়। সন্ধি-সমবায়ে প্রত্যেকটি সদস্য বাষ্ট ইহার শ্বাধীন সাব শীম 
অস্তিত্ব বজায় রাঁখে। 

ছি ঠীয়ত:, যুক্তরা ব্যবস্থায় অনেকগুলি জাতি ও রাষ্রের সম্মিলনে এক 
নূতন জাতি ও নৃতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কৃষ্টি হুষ, কিন্তু সন্ধি-সমবায়ে এক” 
নূতন একাত্মবোধ-সম্পন্ন জাতির বা একটি সাবভৌম রাষ্ট্রের কি হয় না। 

তৃতীয়তঃ, যুক্তবাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমষ্টি থাকে । এই 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধে প্রযুক্ত 2 
নদ্ধি-সমবায়ের এপ কোন নিদিষ্ট ভূভাগ বা জনসমষ্টি থাকে পা। 
প্রত্যেকটি স্বস্ত রাষ্ট্রের পৃথক ভৌগোলিক মীম! থাকে ও এই নি 
ভৌগোলিক ীমার বাহিরে ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে ল1। 


যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থ! ২৮৫ 


চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্টট একট! লিখিত শাসনতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
* দনতন্ত্র সরকারের সমুদ্ধয ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকাঁর- 
পপির মধ্যে ব্টন করিয়া দেয় । যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বিশেষত্ব হইল ক্ষমতা 
'বঙাগ। অপরপক্ষে সদ্ধি-দমবায় হুইল একটা আস্তর্জীতিক চুক্তির উপর 
প্র্টিত। সার্বভৌম রাষ্গুলি একটি পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়! 
মাহাদের সমস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির সমাধান করে। সুতরাং সম্থি- 
পমবাধে সরকারের ক্ষমতাঁবিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। 


পঞ্টমতঃ, যুক্তপাষ্ে শাননতন্্ব কর্তৃক ক্ষমতার বিভাগ করা হয বলিয়া 
*সনতন্ত্রের প্রাধান্ত বজায় রাখিষার নিমিত্ত একটি যুক্তরান্্রী় উচ্চ 
ব্গারালয় অপরিহার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্ধ সম্থি-লমবাঁয়ে শাসন- 
ক্ষমতার কোনপ্রকার ভাগ হয় না বলিয়া উচ্চ বিচারাপয়ের মাদৌ কোন 
গ্রযাজন অনুভূত হয় না। 


ষষ্ঠতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ত্রীয সরকার বাষ্রেরে অধিবাপী সমস্ত নাগরিকেণ 
৩পর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেন্দ্রীয সরকার-প্রবাতত আইন 
ম$ল অঞ্চলে সকল অধিবাপীর উপর প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ করা হয। কিছ 
নঞ্-সমবায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সকল স্বস্য বাষ্ের প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ/ 
কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। সদশ্য বাষ্গুপির নাগরিক 
ব শীত সন্ধি-নমধষের শিজন্ব কোন খাস নাগরিক থাক না। ম্ৃতর।* 
স 7 সমবায়ের কেন্দ্রীয় শালনপ্রতিষ্ঠানের কোন নিদেশ কার্ধকরী করিছে 
হহ”্ল সদস্য বাষ্টগুলির মারফতে করিতে হয়। 


সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিতিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুপি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেগ্ত 
অ* বপ়্া পরিগণিত হয়। যুক্ররাঞজু একটি স্থাধী বাষ্নংগঠন, সুতরাং 
অ'+লিক নরকারগুলি কোনক্রমেই যুক্তবাষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন!। 
ভাঙাদের বিচ্ছিন্ন হুইবাঁর প্রচেষ্টা বিদ্রোহ বলিষ! গণা হয় ও বলপ্রয়োগে 
এহ বিদ্রোহ দমন করা যাইতে পাবরে। অপরপক্ষে, সদ্ধি-স্মবাষ অস্থায়ী । 
নদ বাষই্টগুলি স্বাধীন ইচ্ছাপ্রণোদিত হুইযা নিজেদের কতকগুলি সাধারণ 
স্বসংর্ক্ষণের নিমিত্ত সামধিকভাবে এক্াবদ্ধ হয়। উদদেশ্ঠট সাধন হইলে 
অণবা অন্য কোন কারণে ইহারা ইচ্ছামত সদ্ধি-সমবাষ হইতে বিচ্ছিন্ 


২৮৬ রাষ্্তত্ব 


হইতে পারে। আবার, অনেক সময় মার্কিন দেশ ও স্থইজারল্যাণ্ডের ; 5 
সন্ধি-সমবায় মুক্তরাষ্ট্রেও পরিণত হইতে পারে। 

জার্মান ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র (75100986988) বলিয়া 
পরিচিত, আর সন্বি-সম্ববায়কে বলা হয় রাষ্ট্রের সম্মেলন বা সমবায় 
( 868869000:00 )। যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র রাঠের 
অস্তিত্ব স্ছচিত করে, আর সন্ধি-সমৰায়ে পৃথক্‌ সার্বতৌম ক্ষমতাসম্প্র 
বহুসংখ্যক বাষ্ট্রের অন্তিত্ব প্রকাশ পায় । স্থৃতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও সদ্ধি-সমবাধের 
মধ্যে মূলগত পার্থক্য সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্িত। 


এককেক্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণ (11606ও 01 [0171682 0০5৪1017610) 


এককেক্ত্রীয় ব্যবস্থায় কি শাসনব্যাপারে ব| কি আইন-প্রণয়নে, কেন্্রীয 
সরকারের অবাধ আধিপত্য থাকে । সেইজন্য দেশের সর্বজ একই প্রকাথের 
আইন প্রচলিত হয়? শাঁদনপদ্ধতিতেও সর্বত্র একই নীতি অন্ুস্থত হফ। 
স্থৃতরাং অথগুতার জন্তই এককেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকন্দর 
শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আত্যন্তবাণ শাঁসনকার্ধ-পরিচালনায ৭. 
বৈদেশিক ব্যাপারে এককেন্দ্রীং সরকারকে আঞ্চলিক সবকারগাং 
মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয় না। জরুরী ব্যাপারে তাই ভরত সিদ্ধাস্ত 
করা এককেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, দেশে একটিমাত্র 
শৃসনবাবস্থা চালু থাকার জন্য কোন বিষধে মততেদ বা অনৈক্যের সম্ভাবন।€ 
কম থাকে । চতুর্থত+ দেশের শাসনকার্ধ একটিমাত্র সরকার কঠ$ক 
পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যয়সংকোচ কর! লম্ভব হয়। 


অপগুণ (71067716068 ) 


বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এককেন্ত্রীয় সরকাবের উপযোগিতা অনেক 
পরিমাণে হান পাইয়াছে। এই শাদনব্যবস্থায় গণতাস্ত্রিক আদর্শকে কারক 
করা ম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্তের জগ্ত আঞ্চলিক সরক!র- 
গুলির আদৌ কোন ক্ষমতা থাকে না। স্থতরাং স্থানীয় ব্যাপারগুলির 
শাননপরিচালনায়ও স্থানীয় লোকের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ফণে, 


যুক্তরাত্বীয় শাঁননব্যবস্থা ২৮৭ 


স্থানীয় শ্বান্ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকন্ত কেন্ত্রীয় আমলাতন্ত্ 
কূমেই শক্তিশালী হইয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধ] দেয়। 

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্ত্রীয় সরকারের প্রধান দোষ হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
দুরে অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নানাবিধ স্থানীয় সমন্তার ভ্রু 
সমাধান হওয়া! একপ্রকার অপম্ভব হইয়া পড়ে। শালনব্যাপারে কোনরূপ 
অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুণ জনগণও বাজনৈতিক ব্যাপাবে 
কোনরূপ উত্নাহ বোধ করে না। তৃতীর়তঃ, শাসন পরিচাঙ্গনার সমস্ত 
ভার একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইছাঁর উপর অত্যধিক পরিমাণে 
কার্ধের চাপ পড়ে। স্থতবাং কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষে কোন কার্ধই সুষ্ঠভাবে 
পরিচালন কর! সম্ভব হয় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব (815:165 ০£ 75৫58] 00561006110) 


যুক্তরাষ্্রীর বাবস্থা! হইতে অনেক হৃবিধ! পাওয়া যাঁয়। প্রথমতঃ, এই 
শাসনব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেশকে একন্রিত কর! সম্ভব হয়, অথচ এই 
ণকক্ীকরণের দরুণ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ হানি হত না। 
এহরূপে মাঁকিন যুক্তব্রাষ্্র, হুইজারল্াগু প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে 
অস্বীকার না করিয়াও খিতিনন অঞ্চলগ্লির মধ্যে সমন্বঘ্ন সাধন করা 
সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, একটি বিরাট নানা! ভাষাভাষী ও নানা 
জাতি-অধযুষিত দেশকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক স্বাতম্বা ও 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্য ও 
জাতীয় একের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই 
শালনব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুমারে নিজেদের 
প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া! স্থানীয় সমস্তাগুলির সমাধান 
করিতে পারে। এইজন্ত তাহাদের দৃরবর্তী কেন্ত্রীয় সরকারের উপব নির্ভর 
করিতে হয় না। চতুর্থত:, গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্ধকর করিবার একমাত্র 
পন্থা! হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশীসনের প্রবর্তন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাদন প্রবর্তন 
কিয়! যুক্তরাধ্রী় সরকার শাসনকার্ধে জনগণকে অংশ গ্রহণ করিবার 
অধিকতর সুযোগ ঘ্েয়। এই স্থযোগের ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতন! বৃদ্ধি পায়। তাহারা শাসনব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট 


২৮৮ রাষ্টতত্ব 


ব্যবস্থায় শাসনকার্ষের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ৪ 
আঞ্চলিক সরকাবগুলির মধ্যে ক্ষমতা! বিভাগ হওয়ার দরণ কেন্দ্রীয় সরকাবে: 
উপর শাদনকার্ষের সমস্ত ভার থাকে না। এইরূপে শাসনব্যাপারে গুরুভার 
মুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থণংশ্লি্ই বাপারগুলিতে অধিকতর 
মনোযোগ দিয়! সেগুলির উৎকর্ষ সাধন কবিতে পারে । 


যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা (09চ161715) 


যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান তুর্বলতা হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির অন্ত পৃথব 
পৃথক শাসনব্যবস্থা চালু থাকার নিমিত্ত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও 
বার়সংকুল হুইয়! পডে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাবিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় লরকাঁও 
দুর্বল হইয়! পড়ে, কলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ও বিশেষ করিয়া! বৈদেশিক 
ব্যাপারে সাধারণতঃ যুকুরাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমস্ত আঞ্চপিক 
সরকারগুলির মত অনুস।রে স্বনন্মত নীতি নির্ধারণ করা অনেক সময় অপম্তব 
হইযা পড়ে। ফলে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইচন৪ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীযতঃ, এই শাঁসনব্যবস্থায় কয়েকটি বৃহৎ অথন 
একাত্তত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিতে পারে। এই দল টচ্ছ 
কলিলে রাষ্্রীয় নরকারের কার্ধে বাধ। দিতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে 
বিলিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা] থাকে । বিভিন্ন অঞ্চলণ্ঞ 
পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসও পাইতে পারে। 

উপবি-উক্ত দুর্বলতাগুলি থাক স3ও বগিতে হইবে ধে, যুক্তরাষ্ট্র বাবস্থা 
দিন দিন জনপ্রিয় শাধনব্যবস্থ|! বলিষ! পরিগণিত হইতেছে । উল্িখিত 
দুর্বলতাগুশিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোথাও সক্রিয়ভাবে কার্ধকরী হইয়া উঠি 
দেখা ঘাঁয় না। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলগুপির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া" 
উদাহরণ আধুনিক কালে বিরল। পরন্ধ, যুক্ররাষ্্র ব্যবস্থা হইণ একমাও 
শাসনব্যবস্থা, যাহার হ্বারা জাতীয় এক্য ও আঞ্চলিক ্বাধীনতা-এই দুইটি 
বিপখীত শক্তির সমন্বয় লাধন করা] সম্ভবপর হইয়াছে । মাল ধেঁশে 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রবতিত না হইলে দে দেশ আজ জগৎসভায় এত উচ্চ 
আপনের অধিকারী হইতে পারিত ন1। স্থইজারল্যাগ্ডের বিভিন্ন ক্যাণ্ট নগুলি 
একত্রিত না হইলে ইযুধোপ মহাদেশের শাস্তি আরও বহুবার বিল্লিত হইত। 


যুক্তরাস্থ্ীয় শাসনব্যবস্থ1 ২৮৯ 


ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র গ্রবঁতত না হইলে ইংরাঁদছ ও ফরাসী জাতি আজ 
এক অথণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়া স্থখে ও সম্প্রীতিতে বাম করিতে 
পারিত না। অধ্যাপক ল্যাঞ্কি বলেন, যেদিন বিশ্বরাষ্রসমৃহকে এই 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ কর! সম্ভব হইবে সেদিন জগতে স্থায়ী শাস্তি 
গ্রতষ্ঠিত হইবে। 


মগ্রিসংসদ-চালিত সরকার (০91018716716875 0৮ 081)1096 তা 
01 (80৮61118৩26) 


মন্ত্রিদংসদ্-চালিত লরকাঁবরের শাঁদনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি 
মস্্রিপভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিভাই এই সমুদয় ক্ষমতা কাধক্ষেত্ে 
গ্রয়েগ করেন । কন্ধ এই শাপনব্যবস্থায় আইনত: সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী 
হইলেন একজন নামপর্বন্থ রাজা কিংব! নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি । রাজা 
ব' বাষ্ট্রপতির নামে সমস্ত কার্ধ পরিচালিত হইলেও তাহার নিজন্ব কোন 
ক্ষমতা থাকে না। মদ্বিসংঘদই শালন পবিচাশনা কৰবেন। আইপলভার 
সংখাগরিষ্ঠদলের পেতাথা মন্ত্রিংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে 
সমস্ত শীসনকার্ধ পরিচাপনা করেন। মন্ত্রিনংস্দ তাহাদের নীতি ও কাধের 
জন আইনসভ।র নিকট দারী থাঁকেন। মন্ত্রিপভার কাধ যদি আইনসভা 
কক অনুমোদিত ন! হয়, তাহা হইপে মন্ত্রিদভার পদত্যাগ করিতে হয়। 
মধিসংসদ-চালিত সগকারের বৈশিষ্টা হইল, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগী 
ক্ষমতার একত্র সমাবেশ । এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোনরূপ স্বাতন্ত্রবিধান 
কর! হয় না। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হহঠে হয়। আইনসভার 
ঘদস্ত ছিসাবে তাহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, সরকারের আয়-বায় 
শির্খারণ করিতে পারেন ও শাসনবিভাগীয় সমূদয় কার্য পরিচালন! করিয়া 
থকেণ। কিন্তু আইনসভা যদি মন্ত্রগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে, 
তাহা হুইলে মন্ত্িমগ্ুলীর হয় পদত্যাগ করিতে হয় নতুবা আইনসভা ভাঙ্গয়া 
দিয়া নৃতন নির্বাচনের বাবস্থা করিতে হয়। এই নূতন নির্বাচনের ফলের 
উপর মন্ত্রিসংসদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নৃতন নির্বাচনে যদ্দি বিরোধী দল 
সংখাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা! হইলে ভাহাদের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক 
ইয়। ম্থুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শানকগোঠী অর্থাৎ মন্ত্রিমংসদ 

১৯---(১ম খণ্ড) 


২৯০ রাষ্ট্রতত্ব 


প্রতাক্ষভাবে আইনদভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমঞ্জীর নিকট 
দ্বায়ী থাকেন- এইজন্য ইহাকে দাতিত্শীল সরকার (05997০07181) 
০5917106906) বলা হয়। এই শাদ্নব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ৭ 
আইন বিভাগের মধ্যে পারম্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

মন্ত্রিসংমদ-চালিত সরকারের উৎপত্তি হয় ইংলগ্ডে ও অন্ঠান্ত দেশদযহ 
ইংলগ্ডের শাননব্যবস্থার অন্থকরণে প্রয়োজন অনুনারে এই শাঁদনব্যবস্থ'র 
কিছু পরিবর্তন করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিয়াছে । ফরাসী দেখ, 
ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসনবাবস্থ! প্রঝরিন 
হইয়াছে । সাধারণ নির্বাচনের পর আইনসভায় যে বাঁজনৈতিক দল 
সংখা।গরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল মন্্রিংসদ গঠন করে। দলের প্রধান 
নেতা! প্রধান মন্ত্রিরপে পরিচিত হইয়া মন্ত্রিমগ্ুনীর সংহতি বজায় বাঁখেন। 
মন্ত্রিংসদ আইনলভার নিকট দায়ী থাকেন ও আইনসভা কর্তৃক তাহাদের 
কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হুয় বলিয়া! এই সরকারকে আইনসভা-প্রধান €(781118- 
706100815 (905977710589106) বলা হয়। 


রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার (72:9510676881 0: [ব01-1781118106797 
(0৮671286286) 


রাষ্্রপতি-চালিত মরকার একজন রাষ্রনা়ক নির্দিষ্ট কালের দ্য 
পরিচালন। করেন। এই শাঁসনব্যবস্থায় শালনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শাদনতঃ? 
অন্থসরে আইনলভার কর্তৃত্বাধীন নছে। অপর্পক্ষে, আইনসভাও শাসন- 
কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনব্যবন্! 
ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ন শ্বাতন্ত্রাবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাঁদনকর্তৃপক্ষ ও 
আঁইনসভার মধ্যে নামমাত্র যোগাযোগ থাকে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই 
শাসনব্যবস্থা! প্রচলিত আছে। 

মান যুক্তরাষ্ট্রের শাননৰিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্রপনি। 
তিনি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে চাগ্রি বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হৃইয়। 
থাকেন। তাহার এই চারি বদ্মর কার্কালের মধ্যে কেহই তাহাকে 
অপদারিত করিতে পারে নাঁ। তাহার পহকারী মন্ত্রিপরিষদের সাশ্যগণকে 
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তিনি নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ .তাছ।র 
অধস্তন কর্মচারী । বাষ্রপতির নিদেশ ব্যতীত তাহাদের ব্যক্তিগত অভিমত 
বা দাধিত্ব কিছুমাত্র নাই। বাষ্টপতির সহিত আইনপভার প্রত্যক্ষ কোন 
যোগস্ুত্র নাই। তিনি আইনসভার সস্ত নহেন ও আইন-প্রণয়নে তীহার্‌ 
প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। আইনসভা অনান্থা প্রস্তাব পাস করিষা 
াহীকে পদচ্যুত করিতে পারে ন7। এক কথান, রাষ্ট্রপতিকে গ্রেট বৃটেনের 
মন্ত্রিংসদের নায় আইনসভার উপর নির্ভর করিতে হয না। অবস্থা 
অন্ুনারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শাসনতত্ত্রানুমোদ্দিত ক্ষমতা রাষ্রপতির 
অছে। এইজন্য আইনসভার নিকটে তাহার কোন দায়িত্ব নাই। অপরপক্ষে, 
আইনসভার কার্ধেও রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনন্ত! 
তাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই। 


মন্ত্িসংস্দ-চালিত সরকার ও বাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য 
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১। মন্ত্রিংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা নামসর্ব বংশানগক্রমিক একজন 
রাজা বা নির্বাচিত রাষ্রপতি থাকেন। ইনি শাসনতাগ্রিক আইনাহুসারে 
রাষ্ট্রের প্রধান শাসন কর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইপেও ক'!ধতঃ ইনি গ্ররু-। 
সমতার অধিকারী নছেন। ইংলগ্ের রাজা, ভারতের রাষ্পতি ও 
ক্যানাডার গভর্ণএ-জেনারেল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

অপরপক্ষে রাষ্্রপতি-চাঁলিত শাসনবাবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হুইপ যে, 
রাটপতি শুধু নামপর্বন্ব শাসক-প্রধান নেন, পরন্ধ তিনি প্রকৃত ক্ষমতার 
ম্ধিকারী। তিনি ভোটদাতাগণ কতৃর্ক প্রত্যক্ষ অধবা পরোক্ষভাবে 
নিবাচিত হুইয়। থাকেন। 

২। মন্ত্রিংদ্দ-চাপিত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্ি- 
সংসদ । মন্ত্রিংসদ্দের নির্ধারিত কার্ধকাল থাকিলেও তৎপূর্বে আইনসভার 
অনাস্থা প্রস্তাবে ইহার! পদত্যাগ করিতে বাধা হইতে পারেন, কিন্ত 
বাষ্টপতি-চালিত সরকারের প্রকৃত শামনক্ষমতাক্র অধিকারী রাষ্ুপতির 
নির্বাচনপদ্ধতি ও কার্ধকালে স্থারলিত্ব সম্পূর্ণরূপে শাদনতান্ত্রিক আইন দ্বার 


২৪২ রাষ্টুতব 


নির্ধারিত হয়। বিশেষ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত কর 
যায় ন1। 

৩। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মস্ত্রযগ্ুলী আইনসভাঁর উ”* 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীন_ঘতদিন তাহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকে, 
ততর্দিন পধস্ত ক্ষমতায় অধিষিত থাকিতে পারেন। এদিক দ্িষা দেখি: * 
গেলে রাষ্ট্রপতি চালিত শাপনব্যবস্থায় রা্রপতি সম্পূর্ণরূপে আইনস 
নিরপেক্ষ ও আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া তাহার শাপনভ্্র-নির্ধারি। 
কার্ধকাঁল পর্ধগ্ত শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে পারেন । আইনসভাঁর আস্থ 
বা অনাস্থা! প্রস্তাবে তাহার পদমর্য(দ1 বা কার্ধকাল ক্ষু্ হয় ন1। 

৪। মন্ত্রিংসদ-চালিত শাদনব্যবস্থাথ মন্ত্রিংসদ সাধারণতঃ সং 
গৰিষ্ঠ দলের নেতৃবগের ছারা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী এই নেতৰ” £ 
শীর্বস্থাণীয় হইলেও প্রধানমত্ত্রহ সমুদয় সদস্য সমপর্ধায়ভুক্ত সহকমী। মনও 
সংসদের নিদ্ধাস্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বার! স্থিরীক্রুত হয়। 

অপণশক্ষে বাঙ্পতি-চাপিত শাননব্যবস্থায় একমাত্র রাষ্পতিহই হইল 
শাসনক্ষমতার অধিকাধী-_-ম্রতরাং তাভার মন্ত্রানতার সাশ্গণ তাহ, 
আজ্ঞাবহ অধস্তন কর্মচারী মান। এক রাই্পতি ম্বয়" ব্যতীত দ."ং 
প্রভাব প্রতিপপ্তিশাপী অন্তান্ত নেতিবর্গ সাবার আহনমভার সবল 
খাকেন-কদ।চিৎ তাহাদের মন্থাসভা দেখিহত পাওয়া যায়। মস্ত্রণাস ও 
সদশ্তগণ বা&্পতি কর্তৃক নিধুক্ত হণ ও র্রাষ্রপৃি হচ্ছ! করিলে তীাহাদিগ.ক 
পদঢ়।৩ করিতে পারেন। মন্ত্রানভার পিঞান্তগুলি একমাত্র বাষ্প! 
মতামতের উপর নির্ভর করে। 

৫| মগ্ত্রিংস! চালিত শাসনব্যবস্থা খ[সনকর্তৃপক্ষ ও আইনসতার 
মধ্যে ক্ষমতার কোন স্বাজন্রীকরণ পরিদৃষ্ট হয না। মস্ত্রিংলদের সবৃদ" 
স্দশ্তকে আইনপতার সাম্ত হইতে হয় এবং আইনসতার স্াস্ত হিসা*ং 
তাহারা আইন-প্রণয়নঃ নীতি-নির্ধারণ ও আযর্র-বায় নিয়ন্থণ করিয়া থাকে” 
ইহারা আইনসভার নিকট ইহাদের কার্ধের জন্য দায়ী থাকেন--আবার 
আইনসভার সহিত মততেদ হইলে আইনসভা ভাঙ্ষিয়। দিতে পারেন । 

অপরপক্ষে বাষ্্পতি-চালিত শ।সনব বস্থায় শ[সনবিভাগ ও আইনগত: 
মধো প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বাতত্রীকরণ পীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। রাইুপ- 
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আইনসভাঁর সাশ্য নহছেন। তিনি বে-সরকারী সর্দস্তের সাহায্য ব্যতীত 
এণইন-প্রণয়ন কার্ধে যোগদান করিতে পাবেন না ব! প্রতাক্ষভাবে আইন- 
“ণধুন কার্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি আইনসভা 
*কক্গিয়া দিতে পারেন না বা আইনসভাও বিশেষ বিচাঁরপদ্ধতির আশ্রয় 
'হএ না করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মাফিন যুক্রবা্র হইল 
»ট্পতি চালিত শাসনব্যবস্থার প্ররু্ই উদাতরণ | 


চন্াসংসদ্ব-চালিত সরকারের সুবিধা! ও অন্ুবিন। (01065 2110 
10617867165 01 081017765 00৮61171610) 


মন্দিস'সদ-চালিত শাসনবাবস্বার প্রধান স্থবিধা হই যে, শাসনবিভাগ 
দ আ্াইনবিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর 'প্রতিষিত বলিষ। 
»সনকার্ধ বিনা বাধায় হথচাকত।বে সম্পনন হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিংসদ 
অ'ইনসতার নিকট উহাদের কার্দের জন্য দায়ী থাকেন বির! শাপনবাবস্থায় 
(কানরূপ শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতাঁর সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিঘভা ষে 
* খনব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা সংখ্যাধিক্যের বলে আইনলভার অনুমোদন 

তকবে। দবগত ভিত্তির উপর প্রতিঠিত বলিয়া মন্ত্রিংসদের সর্বদাই 
দলবু নীতি অন্নযায়ী কার্ধ করিতে হয়। তৃষ্তীয়তঃ, জনগণের স্বার্থবিরোধী 
কে'নযূপ কার্ধ করিলে ভবিষ্যতে ইহারা জনগণের সমর্থনলাতে বঞ্চিত হইতে 
পণরেন--এইজন্ত জনস্বার্থ স্মবপ্ধে উদ্দানীন থাকা বা জনমত উপেক্ষ। করা! 
ইহাদের পক্ষে স্ব নয়। চতুর্ঘতঃ, এঈ শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতভেদ দুর 
করিয়া! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া! এই শালনব্যবস্থ! অপেক্ষাকৃত স্ব হয়| 
পক্চমতঃ, মন্ত্রিঘংদ-চালিত সরকার সহজেই প্রয়োজনমত পরিবর্তন কর! যায় 
বলিয়। জকরী অবস্থায় ইহ] বিশেষ কার্ধকরী হয়। ইংপগ্ডে যুদ্ধকালে সর্্দলীয় 
মঙ্কিমিভা বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শীসনকাধ পরিচালন! 
করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। 

উল্লিখিত স্থবিধাগুলি থাকা সত্বেও মন্ত্রিঘংসদ-চাঁলিত শাসনব্যবস্থায় 
কতকগুলি মারাত্মক ক্রটি দেখা দেয়। মন্ত্রিষগ্ুপীর সদন্তগণ যদি একমত না 
হইতে পাবেন, তাহা হইলে শাসনব্াবস্থ! পদে পদে ব্যাহত হইবার সন্ভাবন! 


২৯৪ রাষ্ুতত্ 


থাকে। বিশেষ করিয়া আপৎকালে এই একমত্যের অভাবে শানব্যবস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক 
দলের অস্তিত্ব আছে, সে সমস্ত দেশে মন্ত্রিষগুলী পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের দন 
শাদনব্যবস্থা় কোনরূপ প্ররুত প্রগতিশীল নীতি অন্শ্থত হইতে পারে ন]। 
ফরাসী মন্ত্রিভার এইটি ছিল প্রধান ক্রটি। দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিগিত 
বলিয়া! দ্লগঠনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলেই মগ্ত্রিসভার পরিবহন 
অবশ্তন্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং এই শাপনবাবস্থ(র বিশেষ কোন স্থাগিং 
নাই। তৃতীয়তঃ, এই শাঁদনবাবস্থার দুর্বলতা ছুই দ্বিক দিয়া প্রকটিত হয়। 
ইংলগ্ডে এই শাসনব্যবস্থা মস্ত্রি"ংসাদর বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর একনায়কবে 
পর্ণবসিত হইয়াছে। মন্ত্রিমংসদের আইনমভ1 ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকায় আইনপভা বর্তমানে একটি তীঁবেদীর আইন 
সভায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, মন্ধিঘংঘদ সর্ববিষয়ে অবাধ কর্তৃত্বের 
অধিকারী হইয়াছে । ফরামী দেশে আবার আইনসভার হস্তে মন্ত্রিঘংসদ:ক 
ইচ্ছামত অপপারিত করিবার ক্ষমত| থাকায় মেখানে কোন মন্ত্রিসংসদই স্থায়িত 
লাভ করিতে পারে না।। 


রাষ্ুপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অস্থুবিধা (71605 ৪71 


10927167169 01 17769101776891 (0৮611776710) 


বাষ্পতি-চাঁলিত সরকারের প্রধান %৭ তইল যে, ইহ! অপেক্ষাকৃত স্থাধ 
শাসনব্যবস্থা । নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হই 
থাকেন। এ সময় পর্ধন্ত তিনি নিক্জের নীতি অনুসরণ করিতে পান 
দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় বা জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহ 
কর! আবশ্তক সেখানে রাষ্টপতি-চালিত মরকার অধিকতর উপযোগ 
তৃতীয়তঃ, এই শাদনব্যবস্থায় মন্ত্িমগুলীকে আইনদভায় উপস্থিত থাকং 
তীহাদদের কার্ধকলাপের জন্ত জবাবদিহি করিতে হয় ন1, স্ৃতরাং মন্ত্রিম গু 
একাগ্রচিত্তে শাসন পরিচালন! কার্ধে মনঃমংযোগ করিতে পারেন । ইহা? 
শাপনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণক্বন-ব্যাপারে। 
আইনসভা শাসনবর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশের প্রয়োজন অনুসারে আই 
প্রণয়ন করিতে পারে। 


ুক্তরাস্তরীয় শাসনব্যবস্থা ২১৫ 


কিন্ত এই শাদনব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে, আইনসভা ও শানন- 
বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধানের জন্য ইহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে 
ক।ধ পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কারণে যদি শাপনকর্তৃপক্ষের 
নিত আইনসভার মতবিরোধ ব! সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় 
অচপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ফলে, জাতীয় স্বার্থের হানি হইবার 
পছাবনা থাকে । দ্বিতীয়তঃ, এই শাপনব্যবস্থায় শাঁসনক্তৃপক্ষ দায়িত্হীন 
হয়া পড়িতে পারে। যে নির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্পতি জনগণ কর্তৃক 
পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ভন, সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত করা যায় 
না। রাষ্টপতি তাহার কার্ধের জন্ত কাহারও নিকট ত|হার কার্ধকালে দায়ী 
নঠেন। জনগণ বা আইননভা ব1 মন্ত্রিঘংসদ তাহার কার্ষের জন্য কৈফিয়ুৎ 
তলব করিতে পারে না। স্থৃতপাং বাষ্পতি ইচ্ছ! করিলে তাহার খুশিমত 
শাসন কাধ পরিচালনা করিতে পাঁরেন। তৃভীয়তঃ, এই শালনব্যবস্থায় 
সংকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগন্ত্র না থাকার ফলে পারম্পবিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থ। পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্ত 
রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হুইয়া দলীয় ভিত্তিতে শালনব্যবস্থা প্রবর্তন 
হওয়া ফলে বর্তমানে বিতিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগন্ুত্র স্থাপিত হইয়! 


*'লনকার্ধ অনেক পরিমাণে পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত 
হইতেছে । 


বিকেন্দ্রন বা বিকেন্দ্রীকরণ (709067762811886101 ) 

বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে কর্তৃত্ব ও 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমত। অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। 
বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতি 
অনুলারে প্রশাদন ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত 
বিষয়ে ক্ষমত| স্থানীয় সরকারগুলিকে হস্তান্তরিত করে এবং হস্তান্তরিত 
ক্ষমত| সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন হম্তক্ষেপ করে না। কেন্দ্রীকরণ 
( 0906:811986100 ) ব্যবস্থায় ইহার বিপরীত ঘটে। সরকারের সমগ্র 
ক্ষমতাই কেন্ত্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে । স্থানীয় সরকার- 
গুলি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাছ করে। ইহাদের 
কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। স্থৃতরাং বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীক়্ 


২৯৬ বাষ্টতত্ব 


সরকারগুলি যেবপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ( &0$000209009 ) হুয় কেন্দ্রাকরণ 


ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণীল নহে--ইহারা। সর্ববিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । 


আধুনিক রাষ্টরগ্তুণির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দুইটি বিপরীতমূখী 
প্রবণত1 পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনব্যবস্থাকে সুদক্ষ 
করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ কর! 
হয়। আবার শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহত বাখিবার 
উদ্দেশ্তে কোথাযও বা বিকেন্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করা হম। 
ভারতের শাননব্যবস্থায এই উভয় নীতির প্রয়োগ দেখা যখ্য়। 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা! গঠন করিবাঁব উদেশে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, অপর পন্দ 
দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন গ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েখরাজ প্রতিগি' 
হইয়াছে। 
বিকেক্দ্রীকরণের প্রয্োজনীয়ত। (৩৩৫ 10৮ 7)60977058]15907018) 

আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের কার্ধাবপীর ব্যাপকতা এপ বৃদ্ধি পাইয়ে 
যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীপ্ন নরকারের পক্ষে সর্ববিষয়ে পুংখাভ পুংখঈপে 
আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যাপার পরিচালনা করা সম্ভবও নহে। 
কাম্যও নহে। এজন্য তিনটি কারণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া প্রয়োঙ্জ”। 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় তথাকবিও 
নেতাগণের হুস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে । ফলে অধিকাংশ লোকই গিগ্াস্ত 
গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়! শালন ব্যাপারে 
উদ্দাপীন হুইন্া পডে। এরূপ শাপনব্যবস্থায় জনসাধারণের সরকারের 
প্রতি যে আহঙগত্য দেখা যায় তাহ! হ্বেচ্ছা-গ্রণোদিত হুইতে পারে পা। 
যে আন্ুগত্য সহুযোগিতাযুলক নছে তাহা কখনই স্থগ্গনশীল হইতে পাঞ্জে 
না। বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে অধিকসংখ্যক লোককে গ্রশাপনিক ব্যাপার 
সহিত সংশ্লিষ্ট কর! সম্ভব হয়। প্রশাপনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে 
অধিকারপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে আম্মপন্নন ও দারিত্ববোধ বুদ্ধি পণ্য। 
ফলে তাহারা হ্বেচ্ছ।-গ্রণোর্দিতভাবে রাষ্ট্রেরে আচঙ্চগতা স্বীকার করিয়' 
হুনাগরিকে পরিণত হয়। 


যুক্তরাস্থরীয় শাসনব্যবস্থা ২৯৭ 


দ্বিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন 
নন্ুসারে বিতিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও অন্তসন্ধান পরিচালন! দ্বারা কার্ধকর 
ল পাওয়া] সম্ভব হয়। কেন্দ্রীকবণ ব্যবস্থার সমরূপতাব ( 836070165 ) 
পধবর্তে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনমত বৈচিগ্রা স্ষ্ি করা সম্ভব হয। 

পরিশেষে বল! যাষ যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সবকারের পক্ষে 
বিধ আইন প্রণয়ন ও শামন পরিচালনা করা একান্তৰপে অসম্ভব । 
গজন্য বিকেন্দ্রীকরণ লাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও ন্তছু সমাধানের 
শন্বত্্যে স্থাশীক স্রকারগুলির হস্তে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও শালন 
পরিচালন] ক্ষমতা হ্যন্ত কর একান্ত প্রযোজন। এই বাবস্থার সাহায্যে 
একদিকে যেষণ কেন্দ্রীয় সবকাঁরকে গুরু কার্ধভার মুক্ত কর] সম্ভব হয় 
অপরদিকে তদ্রপ জনপাধারণকে প্রশাননিক ব্যাপাবরের পহিত যুক্ত করিযা 
। ণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ত্ুদূত ও প্রসারিত কর] সম্ভব হয। 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার অন্ভুবিধ। (1)1610010698 ০: 


(18891116961010 01 (0৮610710609) 


আযরিষ্টটলের সময হইতে বর্তমানক'গ পর্যন্ত ঘে সমস্ত ১বশিষ্টাগুপিকে ভিন্ছি 
»।বুঘা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ।সনব্যবস্থা গুলিকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত 
করিবার চেষ্ট! হইয়াছে তাহ! বর্তমান যুগে কতদুর প্রযোজ্য মে সম্পর্কে আজ 
প্রশ্ন উঠিয়াছে। শুধু শাসনব্যবস্থর গঠনবপ বা! শ।সনব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট 
তি করিয়। যে-কোন শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন এইবপ অ্রেণীবিভ'গ 
টিহীন নছে। সরকাঁধের শ্রেণীবিভাগ করিবার বু অস্থৰিধা আছে । 

উপরি উক্ত অস্থবিধা সম্পর্কে তিনটি শাসনব্যবস্থার উল্লেধ করা যাইতে 
পঞ্জে। প্রথমটি হুইল আধুনিক কালের বহ-পরিচিত এবং বহু-বিতকিত 
খোভিয়েত শাসনব্যবস্থা । সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ নীতি অনুষায়ী 
মোভিয়েত শাপনব্যবস্থ] যুক্তরাষ্্বীয়া পার্লামেন্ট-প্রধানা  (605191 
8115096069৮ ) শাসনব্যবস্থ। বলিয়া কথিত হয়। সু পালনব্যবস্থার 
কাঠামোর দিক দরিয়া দ্বেখিতে গেলে যুকরাীয পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা 
বলিয়া মনে হইলেও নমগ্রভাবে নোভিযেত শাসনব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাকে যুক্তরানত্রী পার্লামেন্ট-প্রধান শাদনব্যবস্থা বলা যায না। এই শাঁদন- 


২৯৮ রাষ্ট্রতত্ব 


ব্যবস্থার একদলীয় শাসন এবং শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে এই একটি দলের সীমাহীন 
প্রভাব যুক্তরা্্ীয় পার্লামেপ্ট-প্রধাঁন শালনবাবস্থার মূলনীতি-বিরোধী। সৃতর"" 
সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা! এক অভিনব শাপনব্যবস্থা যাহাকে প্রচলিত কে ন 
শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। 

ভিতীয উদ্ধাহরণ হুইল প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্মভূমি বহু-প্রশংসিত নইজ।র" 
ল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা । এই বাই্ুটির সংবিধানগত নামকরণ হইল ম্ুহ 
লদ্বি সমবায় (93188  007019097%6100 ), স্ুুইস্‌ যুক্তবাষ্ (9185 
ম898298105. ) নহে। ক্যাটনগুগির স্বাধীনতা ও আংশিক সার্বভৌমিকত র 
উপব গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেখে এই নামকরণ কর! হুইযাছে। 
পার্লামেন্ট-প্রধান বৃটিশ শাপনব্যবন্থ। ও রাষ্ঈপতি-প্রধান মাকিন যুক্তরা্ীয় শাধন 
ব্যবস্থা এই উততয়েরছ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য স্থইদ্‌ শাদনব্যবস্থায় দেখ! যায়। 
এতত্্যতীত এই শাসনব্যবস্থার অভিনবত্ত হুইল অন্তান্ত দেশের একজন সর্ব» 
শাসনকর্তৃপক্ষের স্থলে সাতজন সদস্য-সমন্বিত এক সমহ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষের 
অবস্থিতি। স্থতরাং স্থইস্‌ শাদনব্যবস্থাকেও প্রচলিত কোন নীতি অন্যায় 
কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় ন। 

তৃতীয় উদাহরণ হইল বর্তমান ফরাী শাদনব্যবস্থা। যে শাসনবাবনস্থ' 
১৯৫৮ খুষ্টাৰ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে । ১৮৭৫ হইতে আরম কিয়া 
১০৫৭ খুষ্টা্ব পর্বন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ নাধারণতন্ত্রেরে শাণন কাঠামোকে 
এককেন্দ্রীয় পাণামেটন্প্রধান (01016%7 182118,009106875 ) বলা যাইতে 
পারে। বহু রাজনৈতিক দলের অবন্ধিতি সব্বেও তীয় ও চতুর্থ সাধারণত 
শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে বলিতে গেলে বুটেণের পার্লামেন্ট-প্রধান শামণ 
ব্যবস্থার অন্নবপভাবেই পরিচালিত হুইত। কিন্তু ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পরম 
সাধারণতন্্র ( দ16 7590৮119 ) প্রবতিত হইবার পর এবং বিশেষ করিব 
জেনারেল দ্য গল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হুইব।র ফলে ফরাসী শাপনব্যবস্থার আমু 
পরিবর্তন ঘটে । এই নৃতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মদ্ত্িভার পরামর্শ 
ব্যতীতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিদ্ধান্ত কার্ধকর কৰিতে পারিতেন--তিনি জাতীয় 
পরিষদ (13561008] 83900)015 ) ভাঙ্গিয়! দিতে পারিতেন। এইক্পে কাদা 
শাসনবাবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাদনব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য গ্রকটিত 
হয্ব। নুতরাঁং ফরাসী শাসনব্যবস্থাকেও পার্নামেন্ট-গ্রধান বা রাষ্ট্রপতি-গ্রথাদ 


যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা ২৯৯ 


শানব্যবস্থার অন্তভূর্ত করা! যুক্তিযুক্ত হয় না। ভারত ও নবগঠিত বাংলা 
দেশের শাসনব্যবস্থা! ছইটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা! ও বিচার করিলে 
প্রচলিত কোন শ্রেণীভুক্ত কর] স্থৃকঠিন। 

সুতরাং শাসনব্যবস্থার স্থপ্ শ্রেণীবিভাগ আদৌ সহজপাধ্া নহে। এই 
করণে শুধু শাসন-কাঁঠামোর ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণাবিতাগ না করিয়! 
সমমগ্রিকভাবে দেশের বাজনৈতিক বাবস্থাপনার (চ০011609] 35369] ) 
ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণ।বিভাগ অধিকতর ফলপ্রন্থ হইবে। 

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে শাদনব্যবস্থা গুলিকে 
মে টাঁমুটি তিন ভাতগ ভাগ কর! যাঁয়। যথা, 

১। উদ্বারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ'পন। (7,819819] ]0৫োঃ0- 
118610 95866]18) 

২। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপন। (70811691191) 9869178) 

৩। স্থৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপন! (4.06০07:8610 8৪668) 

১। উদ্দারনৈণ্তক্ক গণতান্ত্রিক বাবস্থাশনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টাগুগি 
হইল, এই ব্যবস্থাপনাম্ব বাক্ম্বাধীনত1, চলা-ফেরার স্বাধীনত1, ধর্মমতের 
্ধীনত। প্রভৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত ও স্থরুক্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে 
বলিতে গেলে বিচার বিভাগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে । বিভিন রাজনৈতিক 
দল গঠন কিয়] ক্ষমতা লাভের ছন্দে কোন বাধা নাই। সার্বজনীন 
ভেটাধিকারের ভিন্ত্রিতে নির্দিষ্ট সময়ের বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং 
শি লীমার মধ্যে সরকার অন্ন্থত নীতির সমালোচন! কর] ঘাঁয়। সংবাদপত্র, 
চলচ্চিত্র বেতার, টেলিভিদন প্রভৃতি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 
মংকাবের একচেটিয়া! আয়ত্তে থাকে না। ইংলগু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাদী দেশ, 
ভারত প্রন্ৃতি দেশগুপির শাসনবাবস্থগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও 
উ“রনৈতিক গণতান্ত্রিক বাবস্থাপনার যে বৈশ্শষ্টাগুলির উল্লেখ কর! হইল 
উপবি-উক্ত চারিটি দেশেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতমা দেখ যায়। 

২। একনাঁয়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনজীবনের বিভিন্ন 
দিক কার্ধত: বাষ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাপনায় একটি বিস্তারিত 
অ'্দর্শ থাকে এবং এই আদর্শই রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক কর্মততপরতা নিয়ন্ত্রণ 
করে। একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার অধীনে একটি মাত্র রাঁজনৈতিক দল হইল 


৩৩৩ বাষ্তত্ব 


আইনতঃ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই বাবস্থপনাকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ 
দিবার অভিপ্রায়ে নান! উপায়ে জনসাধারণকে এই ব্যবস্থাপনার সমর্থক করিয়া 
তোলা হয়। ইহা ছাঁড়', বিচারবিভাগ ও জনমত গঠনকানী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
রাষ্ট কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রও বারী কক 
স্থিরীকৃত হয়। 

স্টালিন শাসনে ফোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী 
মুসৌপিনি-শাসিত ইতালী হইল একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রক্ষষ্ট উদাহরণ । 
একনায়কতন্ত্রী হইলেও এই তিনটি দেণের বিশেষ করিয়! সোভিষেত ও জার্মান, 
ইতাঁপীও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিপ এবং এই পার্থক্যের জন্ত এই 
'তিনটিকে দঠিকভাবে এক শ্রেণীভুক্ত করাযায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প 
একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একজন নে৩াৰ 
অবিসংবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষিত হইয়াছে। 

৩। শ্বৈরৃতম্বী-ব্যবস্থাপনার কতিপয় সংধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যাঁগ। 
এই ব্যবস্থাপনায় শানদকবর্গ এক্য ও আহ্গত্য আদ্দার় করিবার উদ্দেশে 
প্রধানতঃ বলপগ্রয়োগ নীতি গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অর্থ 
দল গঠন ও নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বপ্পপরিসর। এই ব্যবস্থাপনার আর একট 
বৈশিষ্ট্য হইল যে, একনা রকত্ত্রী ব্যবস্থাপনার অন্রূপ ইহার কোন আদর্শ নাই 
তবে রাজনৈতিক একা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সময় সময় জাতীয়তাবাদ ব! ব্বজাতিও 
প্রতি অনুরাগ হ্ট্রির অবতারণা করা হয্স। ইহার আর একট্টি বৈশিষ্ট্য হই? 
ঘে, সমাজের একদল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করিয়া থাকেন এবং নাগরিব 
অধিকার ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই প্রত্যক্ষভ।বে সরকার কর্তৃব 
নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সমক্প আবার এই ন্বৈরৃতস্ত্রী ব্যবস্থ(পন1 সেনাদল কর্তৃব 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ইথিওপিয়া, নেপাল, আলজিরিয়! প্রভৃতিকে এই শ্রেণী 
ভুক্ত কর! গেলেও ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত অপরটির মূলগত পার্থক্য আছে 

স্থতরাঁং দেখ যায় যে, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ শুধু স্বক্ংসম্পূর্ণ নহ 
অধিকন্ত এই শ্রেণীবিভাগেরও ক্রটি আছে। তবে এই শ্রেণীবভাগের সপঙ্গে 
বল। যায় যে, এই শ্রেণীবিভাগ সমগ্র শাসনব্যবস্থাপন! বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিঃ 
(85৪$920 80815818) এবং শুধুঘাজ সরকারের বিভিন্ন বিভাগঞ্জপি বিশ্লেষণে? 
উপর প্রতিষ্ঠিত (1086162610708] 90815818) উপর প্রতিষ্ঠিত নছে। 


যুক্তরাস্্ীয় শামনবাবস্থা ৩০১ 
অংক্ষিগুলার 


এককেক্জ্রীয় ও যুক্তরাষ্্রীয় শাপনব্যবস্থা।-_এককেন্দরীয় সরকারের 
ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার হইল সরকারের 
সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । স্থানীয় সরকারগুলি হইল কেন্ত্রীয় 
সরকারের স্থষ্ট আজ্ঞাবহ সংগঠনমাত্র। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও 
স্বরণীয় সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। একটি লিখিত ও অন- 
মনীয় শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের মধো ক্ষমতা ব্টন করিয়! দেয়। এককেন্দ্রীয় 
““দনব্যবস্থায় গিখিত ও অনমনণীয় শামনতম্ব অপরিহার্য নছে এবং কোন উচ্চ 
'বিচাব'লযের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কিন্তযুক্তবাষ্টে ক্ষমতা বণ্টন ও 
উভয় সরকারের পাএস্পরিক সম্পর্ক অটুট বাখিবাঁর জন্য একটি উচ্চ আদাঁণন 
অপরিহার্য বলিয়। বিবেচিত হয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব-যুক্তরাষ্ীয় ব্যবস্থায নিস্রলিখিত বৈশিষ্ট্যগ্ুণি 
দেখিতে পীওয়] যায় :__ 


(১) একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সকার ও স্থানীয় সরকারগুলির অবস্থিতি , 
(২) ক্ষমতাব বিভাগ, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) শ্বাধীন ও 
শ্রিপেক্ষ বিচার লয়ের অবস্থিতি, (৫) বাঁজন্বের ব্টন ইতাদি। 


যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী--১। কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত 
হয়া তাহাদের নার্বভৌম্ত্ব বিসর্জন দির! একরাষ্টরে পরিণত হইতে পাবে। 
এবপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা 
অধিক ক্ষম্নতাঁর অধিকারী হয়। ২। দ্বিতীয়তঃ, একটি এককেন্দ্রীয় শ/সন- 
বাবস্থাকে কতকগুলি স্বায়ত্ুশাসনশীল অঞ্চলে বিভক্ত করিয়। কেন্দ্রীয় সরকাপকে 
অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের আফল্যের উপায়--যুক্তরা্ীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষারুত 
জটিল। এই্জন্ত ইহার সাফল্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
অবস্থাগুলি হইল-_-১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক নৈকট্যের 
অবস্থিতি। ২। অধিবাশীদের মধো জাতীয়তাবোধের বিছ্যমানত! | 
৩। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও এঁতিহ্গত এঁকোর বিছ্যমানতা 1 


৩০২ বাষ্টরতত্ব 


৪। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বাঁজনৈতিক মমতা । £€ | জনগণের মধো 
রাজনৈতিক শিক্ষ! ও পারস্পরিক সছনশীল্ত1। 


যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধত্তি- জাতীয় স্বার্থসংশিঃ 
বিষয়গুলি, যথা, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা গ্রভৃ্ি 
সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকে, আব স্থানীয় শ্বার্থ-সংক্র'স্ 
ব্যাপারগুলি, যথা, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি আঞ্চলিক সরকারগুলির হৃন্তে ন্যস্ত 
থাকে । দেশতেদে এই ঝ্টন-নীতির পার্থক্য দেখ যায় । কোন কোন যুক্তরা 
ক্ষমতাগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ কর] হয়। প্রত্যেক যু্তরা' 
ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ড অস্তিত্ব বজায় বাখিবার নিমিত্ত বে্ত্রীয় সরকারের 
অবাধ ক্ষমতা থাকে ও এইজন্ত আঞ্চলিক সরকারগুলিকে মূল রাষ্ীয় সরকারের 
আনুগত্য শ্বীকার করিতে হয়। 


যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধি-বদ্ধন-_সন্ধি-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র কোন নিদিঃ 
উদ্দেশ্তসাঁধনের জন্ত চুক্তি "হারা সামরিকভাবে আবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মত 
তাহারা তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা] বিসর্জন দিয়া একটিমাআ সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত 
হ্য় না। 

ব্যক্তিগত-বন্ধন-__ব্যক্তিগত-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে 
সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পৃথক্‌ সত। সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে। 


প্রকৃত-বন্ধন-_-একাধিক রাষ্ট্র যখন একই রাজা অধীনে মিলিত হইয় 
পররাষ্ট্র সম্পকিত ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীন পৃথক সত্তা লোপ করিয়া 
একবাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃতশ্বন্ধন বল! হয়। আত্ন্তরাণ 
ব্যাপারে ইহাদের স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে। 


অন্ধি-সমবায়--সদ্দি-সমবায়ে একাধিক রাষ্ট একাধিক উদ্দেস্ট সাধন 
করিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় শাসননংগঠন কৃষ্টি করিয়। সম্মিলিত হয়। কি 
এই নম্মেলনের ফলে তাহাদের স্বাধীন সতত! লোপ পাইয়া! কোন নৃতন জাহি 
ৰা নৃতন রাষ্ট্রের হুষ্টি হয় না। বাষ্রগুলি ইচ্ছামত এই সম্মেলন হইতে সম্প? 
ছের্দ করিতে পারে। 

এককেন্দ্রীর রাষ্ট্রের গুণাপগুণ__এককেন্ত্রীয় রাষ্ট্রেন প্রধান ৭ 
হইল ইছার অখগ্ডতা, এবং এই অথগ্ুতার জন্ত ইহা! অধিকতর শক্তিশানা 


যুজবা্ীয় শাসনব্যবস্থা ৩৯৩ 


হইস্বা আভান্তরীণ শাপনব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে । 
কিন্ত এই শাঁসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চপগুলির বিভিন্ন সমশ্যার হুট সমাধান 
হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেদর্বা বলিয়া এই শাসনব্যবস্থায় 
স্থানীয় ম্বায়ন্তশাসন ও তদ্দার! লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থ! সভব নয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের গুণাপগুণ-__যুক্তবাস্ীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে এক্যবদ্ধ 
করয়। আঞ্চলিক প্রয়োজন অন্দরে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কর! যাঁয। 
স্থানীয় ব্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বেশিষ্ট্য রক্ষা করিয়! একটি অখণ্ড 
জাতিসংগঠনে ইহ! সহায়ক বপিযা বিবেচিত হয়। আঞ্চপিক সরকারগুলির 
টপর স্থানীয় শাসনপরিচালনার ভার ন্তত্ত থাকার ফলে কেন্ত্রীয় সরকার গুরু 
পাদনভার হইতে মুক্ত হইয়া দেশের সাধারণ স্বার্থসংগ্লি্ট ব্যাপারসমৃ্রে 
উন্নতিসাধনে লধিকতর তৎপর হইতে পাবে । 


কিন্ত এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হুইল যে, শাসনক্ষমতা-বিভাগের 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক ব্যাপারে ছুবল 
হইয়! পড়ে। বৃহত্তর আঞ্চপিক সরকারগুলির সংঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরোধিতা করিতে পারে ও বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন বাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টাও 


দেখা দিতে পারে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ীয় ব্যবস্থা ক্ষমশ:ই জনপ্রিয় হইয়। 
উঠিতেছে। 


মন্ত্রিসংস্দ-চালিত সরকার ও ইহার গুপাপগুণ-__মন্ত্রিংসদ- 
চাণিত সরকার-ব্যবস্থার শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইননভার ষধ্যে সহযোগিতা 
ও পারস্পরিক নির্ভবশীলত! দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিমগুগী আইনস্ভার 
অবিচ্ছেন্য অংশবূপে পরিগণিত হইয়া! থাকেন। আইনসভার ও শাসন- 
ভ্পক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে 
শাদনকার্য নুষুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্ত আইনলভার আস্থা 
ছাবাইলে মন্ত্রিম্গুকীকে পদত্যাগ করিতে হয় বপিয়। এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় 


না। দলীয় শালনের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবারও নম্ভাবন! 
ধাকে। 


( রাষ্্রপত্ি-চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ-_রাষট্রপতি-চালিত 
কার ক্ষমতার ব্বাতশ্রাবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় আইননভা 


৩০৪ বাষ্রতত্ব 


ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগস্ত্র থাকে না, সতরাং গ্রতোক 
বিভাগই পরম্পরের প্রভাবমূক্ত হুইয়! নিজ নিজ কার্ধ কবিবার স্থযোগ পার । 
আইনসভাব প্রভাবমুক্ত হইয়া স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ ্বাধীনভাবে শাসনকার্ 
পরিচালনা করিতে পারে ও জরুত্রী অবস্থায় ভরত সিদ্ধাস্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। 
কিন্তু দায়িত্বশীল নয় বলিয়! শাসণকর্তৃপক্ষ ্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। 
আর ক্ষমতার ম্বাতগ্ত্রবিধানের ফলে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতটদং 
ঘটিয়] শাসনকার্ধে অচল অবস্থা! স্যট্টির সম্ভাবন1 থাকে । 


বিকেজ্দজীকরণ--বিকেন্ত্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ু 
হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের 
হন্তে ন্যস্ত কর:। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় স্রকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকাএ- 
নিরপেক্ষভাবে কার্ধ পরিচাপনা করিভে সমর্থ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরক'র 
গুরুভার মুক্ত হয়। অধিক সংখ্যক লোক সব্রিঘনভাবে শাসনকার্ধে অংশগ্রহ* 
করিতে পারে বলিয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থপম্পকিত কার্ধে উৎমাহু জগে 
এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল কথি 
হইলে শাসন-ব্যবস্থায বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা অপরিহৃ্ব। 


দ্বাদশ অধ্যাক্ 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) 


(0789708 ০£ 106 (00567077162) 


আইনসভা (1775 7১92181801৩) 

সরকারের সমুদ্ধয় কার্য পাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হম ও এ 
তিনটি কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারই তিনটি বিভা! 
লইয়া! গঠিত হুয়। বিভাগ তিনটি হইল--আইনস্ভা, শাসনৰিভাগ € 
বিচারবিভাগ। অনেক লেখক আবার নির্বাচকম্গুলীফে সরকারের চতুং 
বিভাগ বলিয়া অভিহিত্ত করিয়াছেন। কিন্তু নিরবাঁচকমণ্ডলী আইনসম্মতভার 
সরকারের দৈনন্দিন কারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিতে পারে না বনি! 
সাধারণত: ইহাকে সরকারের একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয় না। 

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্ত সর্বত্র স্বী 
হয়। আইনণভার কার্ধের বিশদ আলোচনা করিলে ইহার শ্রেছ্ে 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 


আইনসভার কার্ধ (08110607801 078 [,651819 601) 


আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা 
বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা ও সতর্কতা অবলঘ্ন করিয়া আইন প্র 
করিতে হয়। বাষ্ট্রের অন্তভুক্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছ! প্রতিফান 
হয় আইনপভার মাধামে। আইনসভা-গ্রণীত আইন অনুসারে শাসনবি হা 
শীননকার্ধ পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে 
দেই অন্রলারে বিচারকাধ পরিচালনা করে। স্থতরাং আইনসভার ক' 
হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । আইনমভা! অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলি 
বাতিল করিতে পারে, বা পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে পা: 
এবং দেশের প্রয়োজন অস্থদারে নির্দিষ্ই পদ্ধতিতে নৃতন আইন প্রবব্ 
কৰিতে পাবে। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩৯৭ 


আইনসভা বিশেষ বিচার-বিব্চনা না করিয়া! কোন আইন অনুমোদন 
করে না। শাসনকর্তৃপক্ষের মত আইনসভ1 কোন বিষয়ে ক্রুত দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে না। এইজন্ত আইন-প্রণয়নকারধ একটি জটল ও দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্য 
দিয়া সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে । আইন কার্কর হইলে জনস্বার্থের 
উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয্না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ- 
আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না করিয়া কোন 'ইনই বলবৎ করা যায় না। 
বিরোধিদলের মতামত, জনমত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণপূর্বক 
নানা পদ্ধতি অন্ুলরণ করিয়া শেষ পর্বস্ত আইন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং 
স্বাইন-প্রণয়ন ব্যাপারের একট! প্রধান অঙ্গ হইল বিশেষে বিচাব-বিবেচনা 
করা (10912995110) | এইজন্য বিশেষরূপে বিচার-বিবেচনা কর! 
আইনসভার আর একটি কাঁধ বলিয়। পরিগণিত হয়। 


সরকারী আয়-বায়ের আলোচনা ও মগ্রী করা! আইনসভার আর একটি 
প্রধান কার্য । সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, কিকি করধার্ধয কর! 
ছইবে এবং করপদ্ধতি কি হুইবে ও কিভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য 
আদায়ীরুত রাজশ্ব বায় করা হইবে, এই সকল বিষয় আইনসভার অন্ু- 
মোদনসাপেক্ষ। এক কথায়, শ[সনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগকে আইনসভা 
কর্তৃক মগ্ুবীকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। 


সব্বকারী ব্যয় নিধাহের জন্য নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ 
আহরণ কর] হয়। অর্থের অপচয় ও ব্যয়বানুল্য বদ করিবার উদ্দেশ্তে প্রায় 
সকল দেশেব আইনসভ1 সবকারী আয্ন-বায়ের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাঁখে। 
সরকারী আয়্-বায় নিয়ন্ত্রণের মাধামে আইনসভা শাসনবিভাগীয় নীতি ও 
বিভিন্ন কার্ধকলাপ স্থনিয়ন্ত্রিত করে। 


ইংলণ্ডে সরকারী হিসাব সংস্থা! (7001:0 4০0০০99068 00000018696 ), 
ব্যয়ের হিসাব সংস্থা। (00881008698 00001016599) এবং হিপাৰ পরীক্ষক প্রধান 
সংস্থা (01899 0৫ 608 0০9200:01191: 800. 4১0016০07 09206751) সাহায্যে 
পার্লমেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ কর] হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস 
সত প্রয়োজনীয় কর আহরণ ব্যবস্থা ও ব্যয়-বরাদ্দ মণ্তুর করে। মার্কিন 
কতবাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ঘে পরিমাণ অর্থ সযকারী বায় নির্বাহের জন্য দাবী করেন 


৩০৮ রাষ্ট্তত্ব 


কংগ্রেস সাধারণতঃ তদপেক্ষা কম পবিমাণে অর্থ অগুত্ব করে। উদ্দেশ 
হইল যে, সরকাধকে পুনরায় অর্থের জন্ত আইনসভার দ্বারস্থ হইতে হুইবে 
এবং এইরূপে বায়ে পরিমাণ পুনরায় আইনসভা কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে। 
কংগ্রেদের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সাধারণতঃ সাধারণ হিসাব সংস্থা (0909) 
40001061778 000০9) ছার1 পরিচালিত হয়। 


ভারতেও বৃটিশ ব্াবস্থার অনুরূপভাবে সবকারী আর্ন-ব্যয়ের উপব 
পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এখানেও সরকারী হিসাব 
সংস্থা, বায়ের হিসাব সংগা এবং ঠিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থার মাধাযে 
পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ কার্ধ বলবৎ করা হয়। 


এতঘ্যতীত মন্্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা শাশনবিভাগ প্রত্যক্ষভাবে 
ইহার শাশনকাধ ও শাসননীতির জন্ত আইনসভার নিকট দ্বায়ী থাকে! 
আইনসভা অনাস্থ! প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ষিনংসর্কে অপসারিত করিছে 
পাবে। প্রশ্বোত্তরেব ছারা ও অন্য নানা উপায়ে আইনসভা শাঁস" 
কর্তৃপক্ষের কাধ নিয়ন্িত করে । রাইঈপতি-চাঁপত শাসনব্যবস্থা আইনসত' 
পরোক্ষভাবে শালনকর্তৃপক্ষের কাঁধ নিয়ন্ত্রণ করে। মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে বাষ্প 
কর্তৃক গুকুত্পূর্ণ নিয়ৌগগুপি গিনেট মভার অন্ুমোদন-সাপেক্ষ । উতণ 
পরিষর্দেব অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপাত ঘুদঘোষণ করিতে পাবেন না। 


অনেক দেশে আইনসভার হস্তে পাসনতন্ব পরিবর্তন করিবার অধিকা! 
স্তস্ত থাকে । ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট মভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে 
শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে প্রাপ্পে। মাকিন যুক্তবাষ্টে কংগ্রেন সভা 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার সম্পৃণ স্ঈমতা না থাকিলেও পরিবর্তনের প্রস্তাঃ 
উত্থাপন করিবার ক্ষমতা আছে। 


মাইনসত। অনেক ক্ষেত্রে শাননখিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় কিছু অং» 
গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাফিন যুক্তবাষ্রে বড় বড 
সরকারী চাকুরীতে রাষ্ট্রপতি থে সকল নিয়োগ করেন তাহ] উচ্চ পরিষদের 
অন্তমোদন-সাপেক্ষ। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিও উচ্চ পরিষদে 
অনুমোদন না হওয়! পর্যন্ত বৈধ বলির! বিবেচিত হয় না ও মেগুলিকে বলবং 
করা যাঁর না। অনেক দেশে আইনসভ1 নির্বাচণক্ষমতার অধিকাত্ী থাকে 
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রাষ্্পতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসতার দ্বার! নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্টুপতি আইনসভার নির্বাচিত স্াশ্যবর্গের 
ভোটে নির্বাচিত হইয়] থাকেন। হুইজারল্যাণড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্টে 
বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বার! নির্বাচিত হয়া থাকেন। 

ইহা ছাড়া আইননভার কিছু বিচারবিভাগীয় কাধও সম্পাদন করিতে 
ইয়। মন্ত্রী অথবা] উচ্চপাস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত করিবার ও 
'বচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে গ্বান্ত থাকে। নৃতন শাননতন্ব 
অনুনারে ভাব্তের বাষ্ট্রপতির বিকুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া! তীহার 
বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পলামেণ্ট সভার তম্তে দেওয়া হইয়াছে। 
হৃতরাং আইন-প্রণয়ন ছাড*ও আ্টনসভার আরও নানাবিধ কার্য করিতে 
₹য়। 


আহইনসভার অংগঠন (07871188680 01 618০ 1.,9518186016) 


আইনসভা এক-কক্ষ অথব! দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইতে পারে । যে সমস্ত দেশে 
দ্বিকক্ষ অর্থাৎ ছ্বি-পরিষদ্াবশিষ্ট আইনসভ! প্রবর্তিত আছে, মে সমস্ত দেশে 
একটি পরিষদ্‌কে উচ্চ পরিষদ্‌ ( [0097 770989 0:9890907000. 01)800106: ) 
বলা হয়, অন্যটিকে নিম্ন পরিষদ্‌ (])0.16£ 170986 0: 1200019 458920015) 
বলা হয়। প্রায় সঞক্চল দেশেই নিম্ন পরিষদ ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নিৰাঁচিত 
£তিনিধি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। হহা গণতান্ত্িক আদর্শের ভিত্তির 
উর প্রতিষঠিত। কিন্তু উচ্চ পরিষণের সংগঠন পদ্ধতি সর্বজ্জ সমান হয় 
ন)। উচ্চ পরিষদের মংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অন্থলরণ কর। 
হইয়াছে । যুদ্ধ-পূর্ব জাপান ও ইংলগু প্রতিতি দেশে উচ্চ পরিষদ উত্তরাধিকীর- 
হত্রের (70976016825 071001019 ) দ্বার! ংগঠিত হইয়াছে । ইংলগ্ডে 
অবশ্ত এই উত্তরাধিকার-স্থত্র ব্যতীত অন্য নীতিরও প্রয়োগ দেখ! যায়। 
কা।নীডার উচ্চ পরিষদ মনোনয়ন-নীতিব (72217001019 ০৫ 10701080102) 
উপর প্রতিঠিত। সেখানে উচ্চ পরিষদের সমস্ত সদস্যই কাঁনাঁভাঁর গভর্ণর- 
জেনারেল কর্তৃক আজীবন সদণ্তরূপে মনোনীত হইয়া থাকেন। ফরাসী, 
ভারত প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের সদস্তবুন্দ জনগণ কর্তৃক পরোক্ষ- 
ভীবে নির্বাচিভ (]70010900 919081020) হুইয়! থাকেন। জনগণ কর্তৃক 


৩১৩ রাষ্টুত 


নির্বাচিত রাজা আইনসভাগুলি উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচন কবে। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্‌ পিনেট দভ! ভোটদাতৃগণ-কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত (1)1:99 819061017) প্রতিনিধিদের দ্বারা! নংগঠিত হয়। দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও ১৯৪৭ খুষ্টাব্বের পূর্বে বৃটিশ ভারতের কেন্ত্রীয় আঁইনসভার উচ্চ 
পরিষদ মনোনয়ন ও নির্বাচন (5:05 6169690, 5100. 81615 10020108690) 
এই ছুইটি নীতির সমস্থষে গঠিত হইত। উচ্চ পরিষদের কিয়দংশ সদ 
শাসনকর্তূপক্ষ হ্বারা মনোনীত, এবং অপর অংশ জনগণের ভোট ছ্বার' 
নির্বাচিত হইতে পারে। 


এক-কক্ষ বনাম ছি-কক্ষ আইনসভা (00109776790 %৪, 73108719121 
[61918 6076) 


আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট ন1 ঘ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হুইৰে এ সঙ্গন্ধে রাঁট 
বিজনীদের মধো যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায । এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনস্ভার 
সপক্ষে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলিকে দ্বি-কক্ষবিশি 
আইননভার বিরুদ্ধে প্রয্বোগ কর] হয়। অপরুপক্ষে ছি-কক্ষবিশি্ইট আইন 
সভার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিকুদ্ধে 
প্রযোজ্য । বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ সভ্যদ্েশের আইনসভা 
ছি-কক্ষবিশিষ্ট। অধিকসংখাক লোক যাহাতে সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য দ্বিপরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার একটি অপরিহার্ধ উপাদান বলিয়া পরিগণিত হুয়। স্বি-কক্ষের 
সপক্ষে সাধারণতঃ নিয়লিখিত যুক্তিগুপির অবতারণা কর! হয় :- 

লেকি তাহার 7)609656% 67৫, 7/9868/ নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ 
সহকারে বলিয়াছেন ঘে, যত প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে বা! হইতে পার 
তাহাদের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক-কক্ষ আইনসভাবিশিঃ 
সরকার হুইল নিকৃষ্টতম। এই ব্যবস্থায় আইনপরিধদের একত্ব গ্রতিগ্িত 
হইয়! ইহা পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পাবে । এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা 
এই স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধ1 দিবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
দ্বিতীয় কক্ষের অবর্তমানে এক-কক্ষ আইনসভা অসংঘত ও পক্ষপাতমূলক 
আইন প্রণয়ন করিয়! ব্যক্তিত্বাধীনতা! বিপন্ন করিতে পাবে। 
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দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্‌ লইয়! গঠিত হইলে প্রত্যেকটি আইন 
উপযুক্তভাবৰে বিবেচিত হইতে পারে। একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে বিশেষ 
বচার-বিবেচনাহীন ও ভরত আইন রচিত হুইবার সম্ভাবনা থাকে । আইন- 
মতা দ্বি-কক্ষবিশি্ট হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে বা! সতত পরিবর্তনশীল 
জনমতের চাপে কোন জাইন-প্রণয়ন সম্ভব হম্বনা। দুইটি পরিষদ কর্তৃক 
অঙমোদিত না হইলে কোন আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। স্থুতরাং একটি পরিষদ সাময়িক উত্তেজনার বশবত হইয়! আইন- 
প্রণয়নের প্রস্তাব আনয়ন করিলেও অপর কক্ষ তাহাকে বাধ। দিতে পারে। 
ভূতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন হইল জনন্বার্থসংঙ্গিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য । 
স্বতরাং বিশেষ বিবেচনা! ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 
এই বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন । আইনসভা 
দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে আইনের প্রস্তাব ও শেষ অধ্যায়ের মধ্যে এত অবসর 
পাওয়া যায়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব পুঙ্থাস্থপুত্খক্ূপে আলোচিত হইতে 
পারে। চতুর্থত:, আইনসতা৷ ছুইটি পরিষদ্‌ দ্বার গঠিত হইলে একটি পরিষদ্‌ 
্বাণা আনীত আইনের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি অপর পরিষদ্‌ কর্তৃক সংশোধিত 
হইবার সম্ভাবনা? থাকে । একটি পরিষদ্‌ থাকিলে অনেক সময় আইনের 
প্রত্যেক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়! দেখিবার মত সময় বা যোগ্যতা সেই 
পরিষদের না থাকিতে পারে। কিন্তু আইনসভ1 দ্বি-কক্ষ হইলে অপর 
পরিষদ্‌ প্রস্তাবিত আইন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হুইতে বিচার করিয়া ইহার গলদ 
দূর করিতে পারে। পঞ্চমতঃ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন 
মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হুয়। প্রায় সকল 
দেশেই এমন সমস্ত ব্যক্তি আছেন ধার! নির্বাচনব্যাপারে ৰীতস্পৃহ অথচ 
শাদন-পরিচালন কার্ধে তাছাদের এরূপ যোগ্যতা আছে যে, তাহাদের পবামরশ 
ও উপদেশ জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষণাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় ৰলিয়! অন্থভূত 
ইয়। উচ্চ পরিষদ থাকিলে এই সকল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা 
উচ্চ পরিষদের সদদস্ত করা যাইতে পারে। যষ্ঠতঃ, যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা 
উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়্ত। অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুজরাষ্ে 
বিভিন্ন প্রদ্দেশ হইতে সমসংখ/ক প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইম্া উচ্চ পরিষদ 
গঠিত হয়। যুক্তরাম্্ীয় উচ্চ পরিষদ, বিভিন্ন 'অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া 


৩১২ রাষ্ট্রতত্ব 


গঠিত হয় বলিয়া আঞ্চলিক দ্বাধীনতা ও স্বার্থপংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয় 
বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্টেরে আইনসভা দুইটি কক্ষ লইস্া গঠিত । কিনব 
ইহা সত্বেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনলভার বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে 
পারে। ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল লেখক ইহার সমর্থন করেন নাই। 
তাহাদের মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ ই যথেষ্ট। উচ্চ পরিষ 
বাছুল্যমাত্র। আধুনিককালে কোন আইনই ভ্রত ও বিশেষ বিচার-বিবেচনা 
না করিয়] প্রণয্বন কর। হয় না। এইজন্য আইন প্রণয়নের পদ্ধতি প্রতোক 
দেশেই জটিল ও দীর্ঘ হইয়! পডিয়াছে। স্থতরাং বিশেষ বিবেচনা করিবার 
জন্ত একটি উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ষ্ঠ 
পরিষদ, কার্ধকরীভাবে শিপ পরিষদের আইন-প্রণযক়নকার্ধে বাধ! দিতে পারে 
না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ব পরিষদ, অধিক ক্ষমতার অধিকারী, স্কতরাং 
নিম্ন পরিষদ, ইচ্ছা করিলে উচ্চ পরিষদের আপত্তি সত্বেও আইন-প্রণযদ 
করিতে পারে । এদিক দিয়া দেখিতে গেলে উচ্চ পরিষদের কোন সাথকতা 
নাই। তৃতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ. থাকিলে বিতিন্ন শভ্রেণার ও যোগা বাক্তিছের 
মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সর্ন্য করা যাইতে পারে বটে, 'কন্ধ এ 
ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষ বা! শ্রেণী-বিশেষের জন্য পৃথক নীতি অন্ত হয়। 
সেইজন্য মনোনয়ন ব্যবস্থাকে গণতত্ত্রবিরোধী ব্যবপ্থা বলা যাইতে পারে। 
চতুর্থতঃ, যুক্তরাস্্রীয় শাসনব্যবস্থাপ্ উচ্চ পরিষদ. অপরিহার্য বলির! পরিগণিত 
হইতে পারে ন1। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির ক্ষমতা 
শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের ছারা কেন্দ্রীয় 
সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পারম্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখ! হয়। উগ 
পরিষদ কোনক্রমে ও আঞ্চলিক দরকারগুলির ক্ষমতা সংরক্ষণে সাহাধ্য করিতে 
পারে না। ইহ! ছাড়া, আঞ্চপিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও উচ্চ পরিষদে; 
সদশ্যগণ ভোটদান দ্বারা তাহাদের নিজ প্রদেশ অপেক্ষা দলীয় নির্দেশে? 
প্রতি অধিক আহ্কগ্ প্রদর্শন করেন । পঞ্চমত:, ছুইটি পরিধদ বায়পাপেক্ষ 
বষ্ঠত:, দুইটি পরিষদ থাকিলে অনেক নময় উভয়ের মধ্যে বিরোধের কণে 
কার্ধে অথথ! বিলম্ব হয়। সপ্তষতঃ) উচ্চ পরিষদ কিভাবে সংগঠিত হইবে ৫ 
সম্বদ্ধেও এখন পর্বস্ত কোন সন্তোধঙ্গনক নীতি উদ্ভাবিত হয় নাই। উত 


সয়কারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৩ 


পরিষদের মধ্যে ক্ষমতাবন্টনের বাঁপারেও যখেই মতভেদ দেখা যায়। এই 
সমস্ত কারণে ফরাপী লেখক আবে সিয়ে (8৮৮৩ 9618598) বলেন, উচ্চ 
পরিষদ্‌ বাদ নিয় পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা বান্ুলামাত্র, আর 
উচ্চপরিষদ. যর্দি নিয় পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে তাহা অতান্ত 
হানিকর। উচ্চ পরিষদ্‌ যতই কার্ধকরী উক ন| কেন, জনগণের প্রতিনিধি- 
গণ লইয়া গঠিত নিয় পরিষদের কার্ধে বাধা স্ট্টি করিবার ক্ষমতা ইহার 
থাকিতে পারে না। উল্লিখিত কারণগুলির জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার 
উপযোগিতা অনেকে অন্বীকার করেন । 


উচ্চ পরিষদের সংগঠন ও কার্য কল।প (01257188610 70. 17009 
010001078 01 866010 (07971119678) 


অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় ষে, উত্তরাধিকার-স্ত্র ব' মনোনয়ন বা 
প্রতাক্ষ নির্বাচনের দ্বাং সংগঠিত উচ্চ পরিষদ. আদর্শ বলিয়া গণা হইতে 
পারেনা। অনেকে মনে করেন যে, উচ্চ পরিষন্দের অধিকাংশ সদশ্য নিম 
পরিষদ, বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত, মার কিছুসংখ্যক সদস্ত যোগাতার 
“ভত্তিতে শান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত। 


উচ্চ পরিষদ্‌ যর্দি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যায় তবে উচ্চ 
পরিষদ্দেরে উপর নিম্নলিখিত কার্ধগুলির ভার দেওয়া! যাইতে পাবে। 
প্রথমতঃ নিয় পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলিকে পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পৰীক্ষা 
করিয়া সেগুলির গলদ দূর করা। দ্বিতীয়তঃ, যে আইনগুলি সম্বদ্ধে কোন 
মততের্দ থাকিতে পাবে না, দে জাতীয় আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা।। 
তৃতীয়তঃ, সাময়িক উত্তেজনার বশবতা হইয়া! নিম্ন পরিষদ যাহাতে ভ্রুত 
আইন প্রণয়ন করিতে না পারে লেজন্য আইন-প্রণয়নে সাময়িক বাধা স্যি 
করিয়া জনমতকে সজাগ বাখা উচ্চ পরিষদের একটি প্রধান কার্ধ বলিয়! 
বিবেচিত হুয়। এই উদ্দেশ্তে গ্রেট বুটেনে লর্ড সভা বর্তমানে এক বতৎ্সরকান 
পর্বস্ত সাধারণ আইন-প্রণক়ন ব্যাপারে বাধ! দিতে পারে। চতুর্থতঃ, উচ্চ 
পরিষদের আর একটি কার্ধ হইল প্রস্তাবিত আইনগুলির বিশদ আলোচন! 
করিয়া সেগুলির ক্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা। কিন্তু উচ্চ পরিবর্দের কার্কলাপ 


৩১৪ রাষ্ট্রতত্ব 


এবপভাবে নিয়ন্ত্রি হওয়া আবশ্তক যাহাতে নিয় পরিষদের ইচ্ছা কোনক্রমে 
বাধাপ্রাপ্ত না হয়। 


ভারতের রাজ্য সরকারের ক্ষেজ্ে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা 

(0811165 91 9০০০780 01187717962 21) 075 17101971 965658) 

নৃতন সংবিধান অনুপারে ভারতে ছয়টি বাজ্যে -বোম্বাই, মান্রাজ, 
উত্তর-প্রদ্দেশ, বিহার, পাঞ্জাৰ ও পশ্চিমবঙ্গ দ্বি-পরিষদ্‌ আইনসভার প্রবর্তন 
কর] হুইয়াছিল। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বর্তমানে মহীশৃর ও 
মধ্প্রদেশ রাজা দুইটির আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হুইয়াছে। 
১৯৫৭ সালের ২৭নং বিধান পরিষদ আইন অনুলারে অদ্বপ্রদ্েশ এবং জম্মু ও 
কাশ্ীরের জন্ত ও বর্তমানে নৃতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্ত ছি-পরিষদের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য দুইটির উচ্চ পরিষদ লোপ 
করা হইয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে খি-পরিষদের উপযোগিতা থাকিলেও 
রাজা সরকারের ইছার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথে্ই মতভেদ দেখা! বাঁয়। 
নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল কার্যতঃ প্ররুত ক্ষমতার 
অণ্ধকাবী। রাজা সরকারগুলির এরূপ বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই, যে জন্য 
বিশেষ বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্টে একটি উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন হইতে 
পারে। পাঞ্তাব ও পশ্চিম্নবঙ্জ সম্পর্কে বিশেষ কবিয়া বলা যাইতে পারে যে, 
দ্বেশবিভাগের ফলে এই রাজাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা এত পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে যে, এই স্ষুপ্র রাঙা দুইটির পক্ষে একটি অতি-ব্যয়সাপেক্ষ 
উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। একটি উচ্চ পরিষদ্‌ পৌষের 
গুরু ব্যয়ভার জনদাধারণকে অনর্থক বহন করিতে হুয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ 
পরিষদ্‌ ১৯৬৯ সালে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
খলড়! আইনের প্রেনীবিভাগ (01835161088100। 0৫ 88118) 


আইন পাস না হওয়া পর্যস্ত আইনের প্রনস্তাবকে খসড়া আইন বল! হয়। 
খস্ডা আইনকে উদ্ছেশ্ের দিক দিয়া সাধারণতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ 
যথা, সাধারণ স্বার্থলংঙ্গিষ্ট খসড়া আইন (69180 73118) ও বিশেষ স্থার্থ- 
সংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (:15566 72118) | সাধারণ স্বার্থসংঙ্িষ্ট থাইনের 
প্রস্তাব সরকারী সাাশ্য কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে সরকারী খসড়া! আইন 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৫ 


(00592020606 11119) বল! হুয়, আর বে-নরকারী সন্ত কর্তৃক আনীত 
হইলে তাহাকে বে-সরকারী সাশ্য-প্রস্তাবিত খসড়া আইন (6325869 
1190010919+ 731119) বল! হয়। সরকারী খলড়া আইনকে আবার ছুই 
ভাগেভাগ করা হয়: সাধারণ স্থার্থবিষয়ক প্রস্তাব (02010%75 31119) 
ও অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব (00006 791118)। অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাবগুলি 
পাধারণতঃ শাদন-বিভাগীয় কোন সরকারী সদস্য বাতীত 'আইনসভাব বে- 
দরকারী সদন্তগণ উখাপন করিতে পারেন না। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির 
চটি শ্রেণী আছে। বায়বরাদের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব আনীত হয় তাহাকে 
'বায়বরাদ্দ মগ্তুর বিল (40050011560 031118) বলা হয়, আর কর ধাধ 
(করিবার প্রস্তাবগুলিকে রাজস্ব বিল (7710%008 731118) বলা হয়। 


জাইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (12190988 01 [,87-118101186) 


আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণক্ন কর।। আইন প্রণয়নে 
আাইনলতাঁকে বিশেব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিচারু-বিবেচনা পূর্বক জাইন 
প্রণয়ন করিতে হয়। এইজন্য প্রতোক দেশে আইন-্প্রণয়নে ছ্বীর্ঘ সময়ের 
প্রয়োজন হয়। প্রণয়ন্-পদ্ধতিও জটিল এবং দীর্ঘ হয়। 

খসড়া আইনকে আহনে পরিণত করিবার পূর্বে কয়েকটি নির্ধারিত পর্যায়ে 
উহার বিশদ-আলোচন1] কর! হয়। আইনসভার যে সদস্য আইনের প্রস্তান 
আহননভায় আনয়ন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাহাকে নিজে অথবা অভিজ্ঞ 
লোকের সাহায্যে খসড়াটি প্রস্তুত করিতে হয়। আইন-প্রণয়নে শব্দবিন্তাসে 
যথেষ্ট সতর্কতা৷ অবলম্বন কর] একান্ত আবশ্তক। খসড়াটি প্রস্তুত হইলে আইন- 
মভাষ উহ! পেশ (1706:00006109) করিতে হয়। পেশ করিবার পর প্রথম 
পর্যায়ে আইনের প্রস্তাবক সভাপতির অগ্নুমতিক্রষে খপড়াটির শিরোনাম! মা 
পাঠ করেন, জরুরী আইন না হইলে পাঠের পর কোন প্রকারের আলোচন। 
ইয়না। ইহাকে আইনের প্রথম পাঠ (স্:৪6 186890108) বলা হয়। 
উরপর খসড়াটি মুদ্রিত হুইর! সঘবস্তগণের মধ্যে বিলি করা হয় ও একটি 
নির্ধারিত দ্বিনে খলড়াটির দ্বিতীয় পাঁঠ (859000 1681778 ) হয়। 
দ্বিতীয়বার পাঠের সময় খসড়াটির মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা 
ও তর্ক বিতর্কের অনুষ্ঠান চলে, কিন্তু খসড়াটির ধারা-উপধারা সম্পর্কে 


১১৬ ঝাষ্ট্রতত্ব 


কোনরূপ বিশদ আলোচন। অনুষ্ঠিত হইতে পারে ন1। খলড়াটি ফা 
সংখ্যাধিকোর অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে ইহা একটি বিশ্যে 
সংস্থার (00002916666) নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা কর্তৃক খসডাটির 
ধারা-উপধারা প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়। সংস্থা ইচ্ছায় 
খসড়াটির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এহ ব্যবস্থাকে 0০500018199 
0889 বলা হয়। সংস্থা যন্দ খদড়াটির কোন পরিবর্তন করে তবে 
পরিবতিত আকারে খসডাটি আইনসভায় প্রেরিত হয় (0০:১০: 90889)। 
শেষ পর্যায়ে খনড়াটির তৃতীয পাঠ (0110170 680$08) হয় । এই পধায় 
থসডাটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হয় নতুবা লমগ্রভাবে ইচ্ীকে বাঁছি 
করিতে হয়--এই পর্যায়ে খলভাটিব কোনরূপ পবিখতন কর] যায় না। 

নিশ্ন পরিষদ কর্তৃক অন্ধমোদিত হইলে খসড়াটি উচ্চ পরিষদে বিবেচনাধে 
প্রেরিত হয়। উচ্চ পরিবর্দেও একই পদ্ধতিতে খনভাটির আপোচনা হয় 
উচ্চ পথ্বধ্দ্‌ পুনহিবেচনার জন্য খলভাটিকে নিম্ন পরিষর্দে ফেরৎ পাঠাহতে 
পারে। উভঞ্জ পরিষদে মতবিরোধ ঘটিপে যুক্ত অধিবেশন হয়, মথণ 
মতবিরোধ দূর করিবার অন্য পন্থা কল দেশেই আছে। সাধারখতঃ আহন 
*ণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছাই সব্ধন্ত্র বপবৎ্ হয়। উভয় পা 
কতৃকি গৃহীত হইলে বাজা, রাধ্ুপতি বা শাসনকপিক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্য 
অন্থমোদন পাত করিয়া খসভাটি আইনে পরিণত হয়। এইরূপে দন 
বাধাবিঘ্ের মধ্য দিয়া আইনপভার মাধ্যমে জনগণের সমবেত ইচ্ছ] আহনব্গে 
মূর্ত হইয়৷ উঠে। 


সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা 


(১0:61) হণ 010-9058:6161 [,91-8815177% 19090869) 


আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার দিক দেখিতে গেলে আইনসভাগ্রপ্বে 
সার্বভৌম আইনত! ও অ-দার্বভৌম আইননভা-_এই ছুই ভাগে ভাগ কর 
যাকস। আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু এই আইন 
প্রণয়ন ক্ষমতার তারতম্যের ভিত্তিতে আইননভাগুলিকে উপরি-উক্ত ছু! 
শ্রেণীতে ভাগ করা হুয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩১৭ 


সার্বভৌম আইনসভার প্রধান বৈশিষ্টা হইল যে, (১) এই আইনসভা 
শাইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ম্বর ও আদ্দিম ক্ষমতার অধিকারী ' ইহার আইন- 
গ্রণযন ক্ষমতা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উত্তত নহে । (২) দ্বিতীয়তঃ, 
এমন কোন ইন নাই যাহা এই সার্বভৌম আইনসতা প্রণয়ন করিতে 
পারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এমন কোন মাইন নাই যাহা এই সভা সংশোধন 
বাবাতিল করিতে পারে না। এক কথায়, আইন-প্রণষনে এই আইনসভ" 
অবাধ ক্ষমতার অধিকারী । (৪) চতুর্থত£। দেশের মধ্যে এপ কোন 
[ইনগ্রাহা ব্যক্তি ব! বাক্তি-সংসদ্‌ থাকে নাযে বাযাহারা এই আইনলভা- 
প্শীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল কৰিতে পারে। সংক্ষেপে বল 
[য় ষে, এই আইনসভ! কার্ধতঃ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সবেসর্বা এবং ইহার 
ঢার! প্রণীত আইনগুলি দেশের সর্বত্র গ্রযোজ্য। 

অপরপক্ষে অ-সার্বতৌষ আইনসভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই 
দ্াইননভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা অন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভৃত-_ ইহার 
দাদি বা শ্বৈর ক্ষমত| থাকে না। (২) দ্বিতীয়ুতঃ, এই আইনলতা সর্বপ্রকার 
মাইন প্রণয়ন করিতে পারে না বা সব আইন সংশোধন বা পরিবর্তন ক্িতে 
গারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এই আইনসভা-প্রণীত আইন শাসনৰিভাগক় 
কতৃপক্ষ নাকচ করিতে পারে বা বিচারবিভাগ ইহা! অবৈধ বলিয়! ঘোষণা 
14০ পাবে। 










হংলগ্ডের পালামেন্ট সত] হইল মাবভৌম আইনশভার প্রকট ভর্দাহবণ । 
গাষেণ্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা এতই ছুরেছ্য যে, এ সম্পর্কে বল? 
যাছে ষে, পালাষেন্ট সভা একমাত্র নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত কর! ও 
ঈ্ষকে নারীতে রধপাস্তরিত করা বাতীত আর সবই পারে। পার্লামেন্ট 
রআইন-প্রণয়ন ক্ষমতা শ্বৈর--ইহ! কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত 
নাই। পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ব করিবার ক্ষমতা 
'নণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই বা কোন বিচারালয়ের নাই। পার্পীমেপ্ট 
ভা সকলপ্রকার আইনই--কি শাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক-_ প্রণয়ন, 
শোধন ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন সাভ্রাজ্যের 
প্রযোজ্য । 

পাঁপামেন্ট সভার তুপনায় মার্িন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসতা কংগ্রেদকে 


৬১৮ বাষ্টরতত্ব 


অ-মারভৌম আইননভা। বল। যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মাকিন যুক্তবাট্ে 
কংগ্রেন সভার আহন-প্রপয়নক্ষমতা আদিম নহে---হহা! যুক্তরাষ্ট্রের শে 
আহন অথাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ও এই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিধণরিত গঞ্জি 
মধ্যে কংগ্রেসের আহন-প্রণয়নক্ষমতা পীমাবন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেম-প্রীত। 
আহন বাষ্পতির অন্থমোদনসাপেক্ষ। তিপি ইহা নাকচ করিতে পাবেন। 
তৃতীয়তঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাস্ত্ীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোট কংগ্রেণ 
প্রণীত আহুণকে শ।পনতম্ত্রাবখোধী আইন বশিয়া ঘোষণা করিতে পাণে। 
এইরূপ বে-আইনী ঘোষত আইন কার্ধকর হয় না। পরিশেষে বন 
যায় ঘষে, কংগ্রেদ সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা বিভিশ্ন বাজ্যগুলির স্বাধান। 
আইন-প্রণয়নক্ষমতার দ্বারাও সংকুচিত হইয়াছে । এহজন্ বল! হয় যে, 
মাকিন দেশে যুক্তরাত্রী়ী আইনসভা ( কংগ্রেস) দুই দক দিয়া সীমাবও 
(7০915 2956220659), কিন্ত ইংলগ্ডের আইনসভা (পার্লামেণ্ট ) আদ 
সীমাবদ্ধ নয়। 

এস্থলে স্মরণ বা!খতে হইৰে যে, নীতগতভাবৰে পাপণমেণ্ট সভার সাব 
ভৌমব্ব ত্বক হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্পামেন্ট সভাকে আর সার্বনে ' 
ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেন্ট বলিতে রাজীা-ম! 
লঙ সভা ও কমন্স সত] বুঝায়। বতমাণে পা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়” 
ক্ষমতা নাহ খাললেও চলে। পার্পামেণ্টের প্রাধান্ত বতমানে কমন্স সত 
প্রাধান্ত স্থচিত করে। কিন্ত বংশ শঙাব্ধীর প্রারস্ত হহতেহ কমন্স মত 
হহতে ক্ষমতা হণ্ান্তারত হুহয়া কোঁবণেট সভায় কেন্দ্রীভূত হহয়াছে। 
হৃতরাং পাপামেণ্টের প্রাধান্ত বলিতে কোবনেটেরহ প্রাধান্ত খুঝায়। 2 
ব্যতীত) আপিত ক্ষমতার বলে শাসন-াধভাগ কতৃক আহনণ-প্রণয়ন ও [টা 
বিভাগ কর্তৃক আইন-ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন হ্বারাও পাপামে? 
সভার আহণ-গ্রণয়নক্ষমতা বহুলাংশে নংকুচিত হুইয়াছে। ইংলগড কত্‌ঃ 
স্বীরুত আত্তর্জাতিক আইনগুলির বিরোধী কোন আইনও পালমেন্ট দত 
প্রপস্থন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় ধে, পালণমেপ্ট-প্রণীত কোন 
আইনই ডো।মনিয়নগুলির বিনা! সম্মতিতে প্রযোজ্য নহে। স্ৃতরাং দেখ 
যায় যে, পালণমেন্টের প্রাধান্ত বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্ধবনিঃ 


হহগাছে। 


সরকারের বিতিক্ন বিভাগ (১) ৩১৯ 


অপিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (1)61685660 1,5618186107) 

আইন প্রণপন করা একমাত্র আইনলভার কাজ বলিয়া পরিগণিত 
হয়। কিন্তু আইনপণভা যখন এই আইন প্রণয়ন কার্য শাসনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে হম্তাস্তরিত করে, তখন শাসনকর্তৃপক্ষ কতৃক রচিত 
সাইন অপ্রিত ক্ষমতা বলে প্রণীত আইন বলিয়া কথিত হয়। আহন 
প্রণয়ন করা শাসনকর্তৃপক্ষের মৌলিক ক্ষমতা নহে_ইহা উদ্ভুত বা 
প্রাপ্ত (৫971%6159) ক্ষমতা মাত্র। ম্থতরাং শাপনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
প্রণীত আইনকে প্রয়োজনীয় কিগু অপ্রধান আইন বলা যাইতে পাবে। 
ইংগণ্ডের শাসনব্যবস্থা এইরূপ আইন প্রচলিত আছে। এই আইনগুলি 
মন্ত্রিগণ কর্তৃক নিয়ম (9198), বিধি (98161088) ও উপ-াবাধ 
(359-18/9) প্রভৃতি আকারে প্রণীত হয়। 
জপিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রপয়নের প্রয্মোজনীয়তা (৩৪৫ 10: 

1061665650 76218196107) 

নানা কারণে এই ধরনের আইন প্রণয়ন কন্রিবার প্রয়োজনীয়ত। দেখা 
ঘয়। প্রথমভ:, বলা যায় যে, বর্তমান যুগে কল্যাণ বাষ্রগুপির ক্ষমতা ও 
কার্ধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিতা নৃতন আইন-প্রণয়নের বর্ধিত 
চাচি একটিমাত্র আইনসভা পূরণ করিতে পারে না_কারণ ইচ্চার 
সেরপ পধাঞ্ত সময়ও নাই ও যোগ্যতাও নাই। বর্তমানে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আইনসভা আইনের পরিধি-বেখা (০91০০) অংকন করে, 
1ধশঙ্ব বিবরণ সন্নিবেশ করিতে পাবে না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ষে 
তথা-সংক্রান্ত ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রয়ো্ন তাহা আইনপভার নাই। 
এই কারণে রচিত আইনকে কার্কেতে প্রয়োগযোগা করিবার উদ্দেশ্টে 
পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন হয়। এই পূর্ণাঞ্গ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে ন্যস্ত হুয়। শাননকর্তৃপক্ষ নানা নিয়ম, বিধি, উপ বিধি প্রভৃতি 
সষ্টি করিয়! পালাষেপ্ট প্রণীত আইনকে পূর্ণাঙ্গ করিস্কা প্রয়োগযোগ্য 
কবে। পালমেন্ট প্রন্ত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকতৃপিক্ষ কর্তক আইনের এই 
পূর্ণাঙ্গকরুণ কাজকে অগিত ক্ষমতা বণে আইন-প্রণয়ন বল! হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন একটি জটিল কার্ধ। ইহার ভন্ত বিশেষ 
বিদ্তা ও জ্ঞানের প্রয্মোজন। প্রতিনিধিমূলক আইনসতা আইনের নীতি 


৩২৬ বাষ্টরতত্ব 


ও গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইলেও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে বিশে 
জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিকারী নহে । ক্থতরাং যাছার এই বিশ্বে 
জ্ঞানের অধিকারী, সেই শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন-প্রণয়নের জটিল অংশ 
অর্পণ করা হয়। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমান ভ্রুত পরিবর্তনশীল লামীজিক পরিবেশের সহিত 
সামঞ্ুস্ত বিধান করিয়া! আইন প্রণয়ন -ও প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন । 
আইনসভা। সমরূপ (010160:07) আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে 
স্থানীয় অবস্থ। অন্রলারে আইন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক 
সময় স্বানভেদে আইনের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। নৃতন নিয়ম, 
বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন সাহাষোে শাসনকর্তৃপক্ষ একপক্ষেত্রে আই, 
প্রয়োগযোগা করে । ইহান্ে আইনের নমনীয়তাও বুদ্ধি পাঁয়। 

অগিত ক্ষমঠাবলে আইন প্রণক্বন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আইনসভা: 
সমরের মিতব্যধিত! হইয়াছে । আইনের বিশদ তথ্য বাজটিল বিষশের 
আলোচনায় লময়ক্ষেপ না করিয়া আইনলভা| এখন আইনের নীতি ও গুণা+৭ 
বিচারে অধিক সময় বায় করিতে পারে । এই ৰ্যবস্থাব সাহাযো আইন-প্রণফ 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়াও সম্ভব। 

কিন্ত এই পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়নের প্রধান অস্থবিধা হল থে, 
শাঁপনকর্তৃণক্ষ তাহাদের নিধ্পরিত ক্ষমতা লংঘন করিয়া আইন প্রণক্নন করিবার 
শীতি৭ নিধ্পবণ করে। ইভা ফলে ব্যকস্বাধীনতা ক্ুগ হওয়াব সম্ভাবনা 
শাসনকর্তৃপক্ষের সাধারণত: জনদাধাএণের নছিত কোন যোগাযোগ থে 
ন1। স্থতরাং শাননকর্তপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন জনম্বার্থ-বিরোধী হুইবা 
সম্ভাবনা । ইহ] ছাড়া, এই অপ্রধান আইনগুলি যখন বিচারাঁলয়ের আুতা- 
মুক হম, তখন এই আইনগুলি বিপজ্জনক হয়। 
আইনসভার গুরুত্ব হাস (0০18759 01 006 1,6819181/876) 

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার ও প্রাধা্ 
সথপ্রত্ষ্ঠিত। কারণ আইনস তা-প্রণীত আইনই হইল শাসন ও বিচার 
বিভাগছয়ের কার্ধাবলীর পথনির্দেশক । এতঘ্যতীত শাসন ও বিচার--এই 
দুইটি বিভাগকে আইনসতা কর্তৃক মঞ্জুবীকৃত ব্যপ্গবরাদদের উপর নিত 


করিতে হয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩২১ 


কিন্ত বর্তমান যুগে আইনসভার প্রাধান্ত ক্রমশই হাঁস পাইতেছে, অপর 
দিকে শাসনবিভাগের গুরুত্ব অবশ্যভ্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমস্ত 
কারণে আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে তাহা নিম্ননিখিতভাবে বর্ণনা করা 
যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, স্থসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে 
দলের তথ! দলীয় নেতার ক্ষমতা অসভ্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলীয় 
সংহতি এরূপ কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় যে, দলের সদশ্যগণকে 
অন্ধভাবেই দলীয় নির্দেশ পালন করিতে হয়। দলের সদন্যপদ্দ গ্রহণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া আইনসভার ভোটদান ব্যাপার পর্ধস্ত সমস্ত 
কিছুই দ্বপীয় নির্দেশে পরিচালিত হয়। স্থতরাং আইনসভার সদশ্তগণের 
কোন অনুপ্রেরণা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। যেআইনসভার কোন সদস্য 
নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে আলাপ-আলোচন। বা কাঁজ করিতে পারে না, সে 
আইনসভা শুধুমাত্র ভোটদান যন্ত্রে পারণত হয়। এরপ নিক্দি্ম আইনসভার 
গুরুত্ব হাস পাওয়া ম্বাভাবিক। 

ছ্বিতীয়তঃ, আইনমভার মদশ্তগণ প্রধানতঃ কোন বিশেষ রাজনৈতিক 
মতবাদের ধারক বলিয়া নিরাচিত হন। তাহাদের কেন বিশেষ যোগাতার 
অধিকারী হওয়া প্রয়োজন হয় না। কিন্তুবর্তমানে আইন-প্রণয়ন কার্য 
ষে শুধু জটিল হইয়াছে তাহা নছে, এই কার্ধে অনেক সময় বিশেষ 
বিগ্কা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আইনসভার অধিকাংশ সদশ্তই এই 
বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নহেন, সেইজন্ত সদস্যগণ আইনন্প্রণয়ন কাধ 
কপায়ণের তার শাসনকতৃপক্ষের হস্তে ন্স্ত করেন। আইন-্প্রণয়ন 
কার্ধে আইনসভার এই অক্ষমতা জনিত ও্ধাপীস্তের ফলেও ইহার প্রভাব হাস 
প।ইয়াছে। 


তৃতীয়তঃ, প্রায় সব দেশেই দলের নেতৃবর্গ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকেন। দলীয় অহুশাপন অমান্ত করিলে দল হইতে বহিষ্কার এবং 
আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন দ্বার] নেতৃবর্গ আইনসভার দলীয় 
মস্তগণকে বশ্ঠতা হ্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ফলে আইনসভা 


শাসনকর্তৃপক্ষের তাবেদারে পরিণত হয়। 
২১--(১ম খণ্ড) 


৩২২ বাষ্ীতত্ব 


চতুর্থতঃ, অর্পিত ক্ষমত1 বলে আইন প্রণয়ন (70981888690. [9516186100) 
প্রথা প্রবতিত হওয়ার ফলেও আইনসতা আরও ক্ষমতাহীন হুইয়াছে। 

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনসভার প্রাঁধান্ত ও অগ্রাধিকার বিচার 
বিভাগীয় পুনহিচার (3 801018] 19516) দ্বারাও কিছু ক্ষুপ্ হইয়াছে। 

ইংলগ্ডের শামনব্যবস্থায় পা্লামেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব হাম বিশেষন্ধপ 
দেখা যায়। পালশমে্ট আজ আর শাসন করে না বাশাপন করা 
ইহার উদ্বে্ত বলিয়াও পরিগণিত হয় না। শাসনকর্তৃপক্ষ-কেবিনেট, 
সব ক্ষমতাই আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতে আইনসভার প্রাধান্য কোনদিনই 
স্বপ্রতিষঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া, পালণমেণ্ট সভায় বিরুদ্ধ মতাবলমবী 
বদলের অবস্থিতির জন্য পাঁলামেন্টের প্রাধান্য গ্রতিষঠিত হইতে পারে না। 
কাজেই ক্ষমতাসীন শাসনকর্তপক্ষই পালশমেণ্টের কার্ধ নিয়ন্ত্রণ করে। 
সাফিন যুক্তরাষ্টে কংগ্রেস সভার উপর শাসনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নিয়ণ 
না থাকিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভিটোক্ষমতা, বাণী প্রেরণ, প্রেদ 
সম্মেলন, টেলিভিসন বক্তৃতা এবং কংগ্রেপ মভায় তাহার দলের সাহাঘো 
আইন-সভার কাজ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ । এতদ্বাদ্ীত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, স্থপ্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার প্রান 
বিশেষভাবে কু হইয়াছে। 

আইনমভার প্রাধান্য কুন হইলেও বলিতে হইবে যে, আইণ- 
সভা জনমতের প্রতিনিধি ও জনমত জাগ্রত করিতে সাহাধ্য কৰে। 
ইহার বিভিন্ন কমিটিগুলির মাধ্যমে এই সভা গুরত্বপূর্ণ কাজ করে। 
যুগের চাছিদা মিটাইবার জন্ত আজ আইনসভ1 ইহার পুৰ ক্ষমতা হস্তান্তর 
করিয়াছে। 


সংক্ষিপ্তসার 
সরকারের বিভিল্ন বিভাগ--€১) 


আইনঙভ।_-আইনদভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ--সরকাঁরের এই 
তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা সর্বপ্রধান বলিয়া গণা হয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩২৩ 


আইনসভার কার্য-_১। পুরাতন আইন সংশোধন কর! ও নৃতন 
আইন প্রণযন করা। ২। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা। ৩। আয-ব্যযের 
তদারক ও মগ্তুর করা। ৪1 শাদনকর্ভপক্ষের কার্ধ নিয়ন্ত্রণ কবা। 
৫| বিচাঁর-বিভাগীয় কিছু কার্ধ সম্পংদন কর1। 


আইনসভার জংগ্ঠন-_আইনসভাঁর নিয় পবিসদ সাধারণতঃ নির্বাচিত 
সাস্তগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চ পরিমদের গঠন-প্রণালী সর্বজ্র মমান নহে। 
উত্তরাধিকার-ন্ত্র, মনোনযন, প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি বিভিন্ন 
পদ্ধতির দ্বার] উচ্চ পরিষদ সংগঠিত হয। 


এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা বর্তমানে প্রায় সকল দেশে 
দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপভ1 প্রবতিত হইয়াছ। দ্বি কক্ষের সপক্ষে ও বিপক্ষে 
নিম্নলিখিত শুকিগুলি দেখান হয়। 


সপক্ষে যুক্তি_-১। উচ্চ পরিষদ্‌ বর্তমান থাকিলে নিম্ন পরিষদ্‌ যথেচ্ছ- 
ভাবে আইন প্রণস্থন করিতে পারে ন1। ২। নিন পরিষদের বিবেচনাহীন 
ও দ্রুত আইন-প্রণয়নে বাধ! দিয়! উচ» পরিষদ জনমত জাগ্রত করিতে 
পারে। ৩। আইন-প্রণয়নে নিয় পরিষদের ভুলক্রটি সংশোধন করিতে 
পারে। ৪। বিশেষ শ্রেণী ও খ্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। €। 
শুজরাস্ীয় ব্যবস্থায় আঞ্চপিক সরকারগুলির অধিকার অক্ষণ রাখিবার জন্য 
দ্বিতীয় পরিষদ অপরিহা্ধ। 


বিপক্ষে যুক্তি-_১। আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমান যুগে এক্ূপভাবে 
পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কোন আইনই ভ্রুত পান করা যায় না। আর নিম্ন 
*রিষদ্‌ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইচ্ছা করিলে যে-কোনও আইন 
পাস করিতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিষদ্‌ বাধা দিতে পারে না। ২। উচ্চ 
পরিষর্দে বিশেষ স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে 
গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষু্ন হয়। ৩। যুক্তরাীয় ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র ও 
উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষাকবচের কার্য 
কবে, সেঙ্জন্ত উচ্চ পরিষদের কোন আবশ্যকতা নাই । ৪। উচ্চ পরিষর্দের 
স্ববাদিলম্ত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। 
৫ | ক্ষমতাব্ণটনের দিক দিয়াও উচ্চ পরিষদ্‌ যর্দি নিয় পরিষদের সহিত 


৩২৪ বাষৃতত্ব 


একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহ্ুল্যমাত্র, আর যদি নিয় পরিষদের 
কার্ষে বাধা দেয় তাহ! হইলে ইহ! ক্ষতিকর । 

উচ্চ পরিষদের প্রকৃত কার্ধ হইল নিম্ন পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের 
ভুলক্রটি সংশোধন, মতবিরোধহীন আইনের প্রস্তাব আনয়ন ও উপযুক্তত[বে 
প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাৰ বিবেচন1 কর! । 

ভারতে রাজ্য-সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীস্বত। 
--পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্র্থেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাপ্রাজ__-এই 
ছয়টি রাজ্যে প্রথমে ছি-কক্ষবিশিই আইনসভার প্রবর্তন কর! হুইম্াছিল-- 
ইহার বিপক্ষে বল! হয় যে, ভারতের কেন্ত্রীয় সরকারই হইল প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী । স্তব।ং কেন্দ্রে ছ্বি-পরিষদ্‌ আইনসভার প্রয়োজনীয়ত। 
থাকিলেও রাজ্যপরকারগুলিতে ইহার আবশ্যকতা খুব কম। অনেক র'জ 
আয়তনে ক্ষুদ্র হুইয়াছে-_তাহাদের পক্ষে ছি-কক্ষ আইনমভা পোষণ কব' 
ব্যয়সাপেক্ষ | 

আইন-প্রণস্সন-পদ্ধতি-_-আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমানে জটিল আকার 
ধারণ করিয়াছে। আইনের প্রস্তাৰককে খসড়া আইন প্রণয়ন করিছ 
আইনলভায় পেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর 
ঘিতীয় পাঠ। দ্বিতীয় পাঠের পর বিশেষ একটি সংস্থার বিবেচনার্থ আই” 
সেই সংস্কার নিকট পাঠান হয়। সংস্থা খনড়াটিকে পরিবর্তিত আকারে ৭1 
পরিবর্তন ন। করিয়! পুনরায় আইন-পরিষদে প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় প' 
হয়। তৃতীয় পাঠের পর খসড়াটি অন্ত পরিষদে প্রেরিত হয়। অন্য পরিধণ 
একই পদ্ধতিতে খসভাটি বিবেচনা! করে। অন্ত পরিষদের সমর্থন লও 
করিলে বাজ্য ব! রাষ্পতির অন্্রমোদন লাভ করিয়া খসডাটি আই'ন 
পরিণত হয়। 
অপ্রিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণস্ন 

আইনসভা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাদনকর্তৃপক্ষ কতক প্রণীত আহন 
এই নামে অভিছিত হুয়। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তক এই আইন নিয়ম, বিধি, উপ”? 
আকারে বলবৎ করা হয়। 

ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থা শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বহু আইন 
প্রচলিত দেখা যাঁয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১) ৩২৫ 


আইনসভার সময় হ্বল্প। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন 
পুর্ণাংগরূপে প্রণয়ন করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব নয়। আইনসভার সদস্য- 
গণের সেরূপ বিশেষ জ্ঞানও নাই। তাই নানা বিধি, উপবিধি সংযোজন 
দ্বারা আইনসভ প্রণীত আইনকে পূর্ণাংগ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের 
হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থার সাহায্যে প্রত্যেকটি আইনকে স্থান ও 
কালের ভিত্তিতে রূপায়িত করিয়া অধিকতর উপযোগী করা শম্ভব। আইন- 
মভারও সময়ের মিতব্যক্রিতা হয়। কিন্তু অনেক সময় শাসনকতৃপক্ষ কর্তৃক 
রচিত আইন জনস্বার্থ বিবোধী হয়। এইরূপ আইন বিচারালয়ের আওতা- 
মুক্ত হইলে আরও বিপজ্জনক হয়। 
আইনসভার গুরুতহ স্বাস 

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার স্বীরুত 
হইলে৪ বতমানে নানা কারণে আইনসভার এই প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হইতে 
চলিয়াছে। আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা আজ দলীয় নেতৃত্বের চাপে 
'মবরুদ্ধ। দলীয় নির্দেশ পালন করা ব্যতীত আইনসভার সদশ্তগণের আর 
কোন কর্তব্য নাই। দল হইতে বহিষ্কার ও আইনপভ1 ভাঙ্গিয়া দিবার 
ভীতি প্রদর্শন ছার। শাসন ক্ষমতায় অধিঠিত দলীয় নেতৃবর্গ আইনসভাকে 
প্রায় নিক্রিয় করিয়াছে । অপিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় 
পুনবিচার প্রবর্তন ঘলেও আইনসভার অগ্রাধিকার ও মর্যাদ। বহু পরিমাণে 
দু হইয়াছে। 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
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শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ (মৃ)6 10560006156 0 (16 
01619 ) 


ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তপক্ষ বপিতে শাসনব্যবস্থার শর্যস্থানীয় ব্যক্তি 
হইতে আরম করিয়! পুলিশবিভাগের অধস্তন কর্ষচারী পর্বস্ত বুঝায়। 
আইন-পরিষদ্‌ ও বিচাববিভাগ ব্যতীত সরকারী কার্ষে নিযুক্ত সমৃদ্ধ 
কর্ষচার্ীই শাদনবিভাগের অন্তভূর্ত বলিয়া! সাধারণতঃ পরিচিত হয়। 
সংকীর্ণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যক্রমনির্ধারক 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্িসংসদ্‌ বুঝা য়। 


শীসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও নিয়োগ-পন্ধভি ( 0185518096107 
870 4৯01)081)677)9101 01 (176 00590116156 ) 


শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশস্ুক্রমিক একজন রা! অথন! 
নির্বাচিত রাই্ঈপতি হইতে পারেন । 

বংশাহুক্রমিক রাজা (:9081901689 808 ) অথবা! নির্বাচিত বাষ্প 
(:50199690 70£99109706 ) নাষলরবন্ব ( 20201091 ) শাসনকর্তৃুপক্ষ হইনে 
পারেন। ইংলগ্ের বংশান্ক্রমিক রাজা ও ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি 
নামপর্ব্ব শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইন 
সভার সহিত ষযোগন্ত্র থাকে ও পারম্পরিক সহষোগিতার ভিত্তিতে 
শাঁননকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আইনসতা-প্রধান শাঁসনকর্তপক্ষ 
(128111870962091 1056006159 ) ব্লা হয়। ইংলতগ্ড এই শাসনব্যবস্থ। 
প্রচলিত আছে। শাসনকর্তৃণক্ষের যদ্দি আইনসভার সহিত কোন প্রকার 
প্রত্যক্ষ যোগন্র না থাকে এবং আইনসভাও যদি শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমূক 
হয়, তাহ হইলে মেই শাসনব্যবস্থাকে বাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনকর্তৃুপক্ষ (০০ 
[28111810606জ7 [559001159) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন- 
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বাবস্থা চালু দেখিতে পায়! যায়। শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন 
একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাদনকর্তৃপক্ষ 
:810819 103:9001156 ) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি শাসন- 
পর্ণদের সর্বাধিনায়ক থাকেন ও পরিষদের অপর দদন্তগণ তীহার নির্দেশে 
পবিচালিত হইয়া থাকেন। একনাক়কতন্ত্রে ও বাষ্্পতি-চালিত শাসন- 
বাবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন শীর্ষস্থানীণ ব্যক্তে। 
গন্নকার্ষে সাহাঁধা করিবার জন্য তিনি সহকাখী নিষোগ করিতে পাবেন, 
কিন্ত সহকাবিবৃন্দ তাহান নিম্নতম কর্মচারী বপিয়। পরিগণিত হয়। মাঞ্চিন 
কবাষ্টরে রাঁই্রপতি হইলেন শাসনবিতাগের শীর্বস্থানীর ব্ক্তি। মন্ত্রিঘভার 
দদ্ণগণকে তিনিই নিক্ষোগ করেন ও সদশ্তগণ তাহার নির্দেশেই পরিচালিত 
£"। নাৎলী জার্শীনী ও ক্যাপিবাদী ইটালীতে এক-নাক়কতস্্ব ব্যবস্থায় 
একব্যক্তিই সমস্ত ক্ষমতা-প্রশ্জোগের অধিকারী ও সমস্ত দায্রিত্বহনকারী 
বলিঘা পরিগণিত হইত । 

শাসন-পরিষদ্‌ যর্দি একব্যক্তি দ্বারা গঠিত ন1 হইয়া একাধিক ব্যক্তির 
বার গঠিত হয় এবং শাসনকার্ধ য্দি একাধিক ব্যক্তির ছাবা পরিচালিত হয়, 
তাহা হইলে শাসন-পরিষর্কে সমষ্টিগত শালনকর্তৃপক্ষ (১1978] 779০9- 
1৩) বল হম। মন্ত্িঘংসদ-চাপিত শাসণব্যবস্থায একাধিক ব্যক্তি যৌথ- 
তাখে শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন । কিন্তু এই ব্যবস্থীয়ও একজন নেতা ৰ' 
প্রধানমন্ত্রী থাকেন । তিনি মন্ত্রিষগুলীর অন্ততম হইলেও অণেক বিষয়ে তাহার 
গ্রহ দেখিতে পাণয়া যয়। সমট্রিগত শাসন পর্ষিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
হইজাধগ্যণ্ডে দেখিতে পাওয়। যায়। স্ুইস্‌ শাসন-পর্ষিদ্‌ €চ996181 
0০99৫1]) সাতজন সমক্ষমতাবিশিষ্ট সদশ্ত লইয়া গঠিত । ইহাদের মধ্যে 
একজন এক বৎসবের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া] থাকেন । কিন্তু ক্ষমতার 
গিক দিয়া দেখিলে এই সভাপতি অন্যান্য সদস্য অপেক্ষ] উচ্চতর বা কোন 
বিশ্বে ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব 
শাসন-পরিষদেের সাতজন ল্যই সমভাবে বহন করেন। 

একক শাসন-পরিষদ্-ব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি শাসনক্ষমতার শীর্বস্থানীন্র 
বলিয়া অবস্থা অন্গণারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শাসনক্ষমত। 
একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হুইলে দৃঢ়তার নছিত কোন কার্ধকরী পন্থ। 


৩২৮ রাষ্ট্রতত্ব 


অবলম্বন কর] যায় না, হ্ছুতরাং শাসনব্যবস্থা ছুর্বল হইয়া! পড়ে । একক শাঁসন- 
পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, শাপনকর্তৃপক্ষ অন্তনিরপেক্ষ হইয়া ম্বাধীনভাবে 
প্রয়োজনীয় কার্ধনমূহ সময়মত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একহত্তে সমস্ত 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে £ন্থরাচারের সম্ভাবন! বৃদ্ধি পায়। 

সমষ্টিগত শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, একাধিক ব্যক্তির আলাপ- 
আলোচনা! ও ভাববিনিময়ের দ্বারা শাঁলনব্যবস্থার নীতি ও কার্ধক্রম নির্ধারিত 
হইতে পারে। সময়মাপেক্ষ হইলেও আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত নীতি 
অধিকতর কার্ধকরী ও সাফক্গামণ্ডিত হয়। ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে 
বিতক্ত থাকার ফলে ইহার স্বেরপ্রয়োগের সম্ভাবন! হাস পায়। কিন্ত এই 
বাবস্থার বিপক্ষে বলা হয় যে, শাসনক্ষমতা ঘর্দি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে 
বিতক্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা শুধু ছুর্বল হইয়া! পড়ে তাহা নয়, 
শাসকগণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানেরও অভাব হইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসংদদ- 
চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিম গুলীব ঘৌথ-দায়িতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আঝোগ 
করা হয় এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিংনদ্দ্‌ পরিচালিত হয়। 
স্থইজারল্যাণ্ডে এই সমষ্টিগত শানন-পরিষদ্‌ সুষ্ঠভাবে শাঁদনকার্য পরিচ'লন| 
করিলেও অন্তত্র এই ব্যবস্থা কার্ধকরী হয় নাই। 
শাসনবিভাগীয় কার্য (ো01068078 0৫ 0119 19566011656) 

শীসনবিভাগীয় কার্ধ পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাক £-- 

১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (4 077117186796156 1৯067) 

শাসন বিভাগের প্রধান কার্ধ হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার 
পরিচালনা করা এবং দেশে যাহাতে আইন ও শৃঙ্খল! বজায় থাকে সেজন্য 
জনসাধারণকে আইন মানিতে বাধ্য করা। আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্ধল1 রক্ষা 
করিবার জন্য শাননকর্তৃপক্ষকে পুলিশবাছিনী পরিচালনা! করিতে হম্ম এবং 
আইনভঙ্গকারীদের বিচাবাঁলয় কর্তৃক নির্ধারিত শান্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত 
কারাবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। 

হ। কুটনৈতিক ক্ধমত। (08710718616 7৯07) 

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের লহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে আসিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হইবে 
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তাহা শামনবিতাগ স্থির করে। বৈদেশিক ব্যাপারসমুহ নিশ্পন্ন করিবার 
উদ্দেস্তে রাষ্ট্রমূহ পরস্পরের সহিত দূতবিনিষয় করে ও এই দূতের মাধামেই 
রাষ্রগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক 
শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিস্ৃত্রে আবদ্ধ হওয়! প্রন্তুতি যাঁবতীয় 
কার্ধ শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অস্তভূকক্তি। 


৩। সামরিক ক্ষমত]1 (111]165 2০৩) 


পররাষ্ট্র সহিত যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া যুদ্ধকার্ধ পরিচালনা করা শাঁলন- 
বিভাগের আর একটি প্রধান ক্ষমতা । যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাসনৰিভাগ 
স্বলবাছিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের 
পরিচালনা করে। যুদ্ধ সমাপ্ত করিনা! শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতাও শাসন- 
কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোঁধণ! কর! ব! বুদ্ধ পরিচালন! 
করিবার বায়ের জন্ত শাপনকর্তৃপক্ষকে আইন-পরিষদের অনুমোদন লাঁত 
করিতে হয়। 


৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (16289186156 820 
(07017781806-11910876 1৯০7০]) 


শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও থাঁকে। মতি 
সংসদূ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদের প্রত্যেকটি সদস্য আইনসভার সদশ্য 
হিসাবে আইনসভায় আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করিতে পাঁরেন। আইনসভার 
খ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিংসদ্‌ গঠন করেন। হ্থতরাং মন্িমগুলী 
কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনগুলি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে 
আইনে পরিণত হয়। অনেক সমন আইনসভা কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হইয়া 
মন্ত্রিংদদ্‌ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া গাকে। মাফিন যুক্তবাষ্ 
গ্রভৃতি বাষ্্রপতি-চাঁলিত শাদনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষ উপায়ে আইন- 
গ্রণয়নকার্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরে। এতদ্বাতীত, আইনসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত আইন শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বাতিল করিতে ব! 
স্থগিত রাখিতে পারে। আপতকালে শাঁসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রবর্তন 
করিতে পারে। 


২০৩৩ রাষ্্রতত্ব 
৫। বিচারবিষযক ক্ষমতা! (3 ৫8019] 1৯062) 


শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতাও থাকে । অধিকাংশ 
দেশে উচ্চ বিচাবালয়ের বিচীরপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হুয়া 
থাকেন। উধধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতাও 
থাকে । 


স্থায়ী কর্মচারি বৃন্দ (1১671806776 0851] 5625109) 


স্থায়ী কর্ষচারিবুন্দ হইপ শাণনবিতাঁগের একটি অবিচ্ছে্ অঙ্গ। প্রত্যেক 
দেশেই এই স্থায়ী কর্ণচারিবৃন্দ লইয়া! শাদনবিভাগ গঠিত হয়। শাসন- 
বিভাগের উধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমন্ত্রিপরিষদ্‌ রাজ! বা! বাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ 
নির্ধারিত কালের জন্ত নির্বাচিত বা নিযুক্ত হুইয়া শাসনকার্ধ পরিচালনা 
করেন এবং নির্দিষ্ট কাল অস্তে কার্ধভারমুক্ত হন এবং নৃতন শানসকগণ নিযুক্ত 
হন। উর্ধ্বতন শ।সনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন এবং 
তাহারা নিধ্ণারিত নীতি ও কারের জন্য পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট 
দ্াক্সী থাকেন। এইবূপে গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থায় শামকগণ শাদসিতের নিকট 
দায়ী থাকেন। কিন্ত নীতি নির্ধারণ ও কার্ধক্রম স্থির করাই শাসন 
পরিচালনার একমান্র কাঙক্জগ নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্ধে 
রূপান্িত করিবার জন্য আর এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। 
এই কর্মচারিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকূশল হইলেই চলে না- তাহাদের কার্ধের 
স্বায়িত্বও থাকা আবশ্তক। নতুবা উর্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ 
পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচাবিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাসনবিভাগের কাধ 
একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় ছুই 
শেণীর শাসক দেখা যায়--প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসনবিষয়ক নীতি 
নিধ্ণরণ করিলেও নির্ধারিত কার্ধকালের জন্ত নিযুক্ত হন। দক্ষতা অপেক্ষাও 
দায়িত্বশীলতা হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্ত নিযুক্ত 
হন। দ্ারিত্বশীলতা অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । ইহার নির্দিই বয়সে নিযুক্ত হইয়। একট নির্দিষ্ট বয়সে 
কার হইতে অবপর গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২) ৩৩১ 


নরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেই 
টদ্বেপ্তে ইহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ 
নংসদ কর্তৃক স্থিরীরুত হয়। স্থশাসনব্যবস্থা দক্ষত| ও দাদ্িত্শীলতা এই ছৃইটি 
১ণের উপর নির্ভর করে এবং শাসনবিভাগের এই ছৃইটি অঙ্গের হসামবন্তের 
টপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। 


ব্চারবিভাগ ও ইহার কার্য (0175 ০৫1০191৪৮10 169 চা ৪10680718) 


লর্ড ব্রইস বলিয়াছেন যে, কোন দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ 
₹র] যায় একমাত্র সেই দেশের বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষ দ্বারা। একট 
ঘণধানপূর্বক দেখিলেই উক্তিটির সত্যতা! সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাঁশ থাকে 
11 আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথতাবে কার্ধক্ষেত্রে 
£য়োগের ভার থাঁকে বিচারকদের উপর । বিচারপতিগণ শুধু যে আইনগুলি 
£য়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শান্তি প্রদ্ধান করেন তাহা নয়, প্রয়োজনমত 
টাহার1 প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়! এরূপভাবে প্রয়োগ 
করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি যথাযথভাবে দণ্ডিত হয় ও নির্দোষ ব্যক্তি 
মব্যাহতি পায়। বিচারকার্ধ একট লৌকিক ব্যবস্থামাত্র নহে। অপরাধীর 
টন্দেস্ ও অপরাধের গুরুত্ব সঠিকভাবে পরিমাণ করিয়া শাস্তিবিধান 
ক উচিত। বিচারব্যবস্থা একপভাবে পরিচাগিত হওয়! উচিত ঘ্ে, 
এক'ধিক অপবধী অব্যাহতি লাভ করুক, কিন্তু একজনও নির্দোষ 
বান্ছ যেন শাস্তি না পায়। ক্ৃতরাং দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা-হক্ষা ও ব্যক্তি- 
ঘধীনতা। অন্দর রক্ষাকল্সে ন্যায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রত্মোজনীয়ত| সর্ব 
হ'ত হয়ু। 

বিচারপতিগণ আইনের প্রয়োগ করেন ও আইনের কি ব্যাখ্যা! হওয়! 
উচিত তাহা স্থির করেন। এইবপে ব্যাখাত আইনগুপি প্রয়োজন অনুলাবে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। একাধিক বিচারক যখন তাহাদের পূর্ববর্তী 
বিচারক-কর্তৃক ব্যাখযাত আইন অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, তখন এই 
ইন ব্যাখ্যা হারা নৃতন আইন হত হয়। বিচারকগণ অন্য আর এক 
প্রকারে আইন স্যই করিয়া থাকেন। যদ্দি কোন বিরোধের বিষয় প্রচলিত 
আইনের গণ্ডির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে বিচারকগণ তাহাদের বিবেক ও 


৩৩২ বাষ্টীতত্‌ 


স্তায়বৃদ্ধি অনুমারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিশ্পত্তি করিয়া! নৃতন আইন 
করেন। 

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার্পতিগণকে আব এক প্রকাঁবের কার্ধ সম্পাদন করিতে 
হয়। যুক্তরাষ্্রীয় বিচাঁরালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ হইল শাদনতাস্থিক 
আইনের ব্যাখ্যা করা। যুক্তরাষ্ট্রে শাননক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক 
সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়। হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা 
আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিযা 
অপরের কার্ধক্ষেত্রে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, দেজন্ত যুক্তরানত্ী 
বিচারালয়ের উভয় সরকারের কারকলাপ শাসনতন্ত্-বহিভূর্ত ও বে-আশইনী 
বলিয়া! ঘোষণ] কব্রিবার ক্ষমতা থাকে । 

বিচারকগণ নির্দিষটক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আইন-পরিষদ ও শালনকর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে আইন সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়! থাকেন। 
নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় উচ্চ বিচারালয়ের 
অভিমত জানিবার জন্য যে-কোন বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন । 


বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (111061)8009706 ৪10 
হা10976181165 01 86 এ 8010187) 


স্বাধীনতা ও সাম্য হইল গণতন্ত্রের আদর্শ । ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই 
অপরিহার্য দুইটি উপাদান সুরক্ষিত কর! হইল গণতন্ত্রের প্রধান কার্ধ। এই 
কার্য বহুলাংশে দেশের বিচার বিভাগ সংগঠন, বিন্তাম ও বিচার বিভাগের 
শুচিতা, ম্বাধীনতা৷ ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। এই দিক দিয়! দেখিতে 
গেলে শাসন বিভাগ ও আইনসভার সহিত বিচার বিভাগের পার্থক্য দেখা 
যায়। এই কারণে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক মত-নিরপেক্ষ থক] বাঞ্চনীয় । 

ম্তায়বিচার করিয়া ব্ক্কি-শ্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকের পবিত্র ও 
গুরুদায়িত্ব বলিয়। সর্বজর স্বীকৃত হয়। বিচারকগণ যাহাতে আইন অনুদারে 
বিচারকার্ধ পরিচালনা! করিতে পারেন সেজন্য তাহাদের শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
হওয়া! একান্ত বাঞ্চনীয় । প্রথমতঃ) বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া দেধা 
ও নির্দোষ স্থির করেন ও অপরাধের গুরুত্ব অন্দারে শান্তিবিধান করেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে বিচারক হরি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হন, ভাগ! হইলে হয়ত 
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নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইতে পাবে ও দৌধী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। 
নৃতরাং স্তায়ধর্ম অন্ুনারে বিচারকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়! 
উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শাদনকর্তৃপক্ষের বে-আইনী কার্যকলাপের হস্ত হইতে 
নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা কর] বিচারকগণের আর একটি গুক দায়িত্ব । 
যে ক্ষেত্রে বিচারকগণের আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের ছার] প্রভাবিত 
হওয়ার সস্ভাবন! থাকে, সেখানে ব্যক্কি-স্বাধীনতার সমাধি রূচিত হওর! 
অধশ্স্ভাবী। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচাব- 
ব্যবস্থাকে ব্যক্ি-ন্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা! যাইতে পাবে। তৃতীয়ত্তঃ, 
মুজরাহ্্ীয় শাসনব্যবস্থাক় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধে 
ক্ষমতার ভারলাম্য রক্ষাকল্পে বিচাবপতিগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃর্টিভঙ্গীর 
একান্ত প্রশ্লোজন। স্থতরাঁং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবক1শ থাকিতে পারে না। 

ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সষ্ট 
বিবার চেষ্টা কর! হয়। যথা, (১) বিচারপতি নিয্বোগ পদ্ধতি, (২) অপসারণ 
পদ্তি) (৩) বিচারপতিগণের কারধকাঁল, (৪) যোগ্যতা, ৫) বেতন 
সরিমাণ ও (৬) শাঁপন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীক রণ । 


১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি (11905 ০0£ 4১১97070976 0£ 
01৪ এ 0৫69 ) 


বিচারপতিগণের স্বাধীনতা! ও নিরপেক্ষত! বহুল পরিমাণে তাহাদের নিয়োগ 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দ্বেশে বিচারক নিক্জোগে বিভিন্ন পদ্ধতি 
অনুথত হুইয়! থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ শাসন- 
কর্তপক্ষ কর্তৃক নিষুক্ত হন। নিনেট সভার অন্ুমোদনক্রমে রাঁই্পতি ইহাঁদিগকে 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যেহেতু মাকিন শীসনব্যবস্থ যুক্তরাষ্্ীয় ভিত্তিতে গঠিত, 
মেই হেতু বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে ছৃলীয় প্রভাব কার্ধকর হইয়! স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগে অনেক ক্ষেত্রে বাধা হষ্টি করে। ইংলগড গ্রধ'ন 
বিগারাললর লর্ড সভার বিচারপতিগণ বাজ! কত ক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, 
ফি ইল প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলর বিচারপতিগণের 
নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেন। 


৩৩৪ রাষ্রততব 


ভারতে স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগ বাষ্রপতি করেন তবে 
তিনি এই সমুর্ঘয় নিয়োগ ব্যাপারে স্ৃত্রীম কোর্টের অন্ঠান্ত বিচারপতিগণের 
ও রাজ্য গুলির উচ্চ বিচারালয়ের ৰিচাঁরপতিগণের কিছু সংখাকের সহিত তাহার 
ইচ্ছামত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত 
ব্যতীত অন্ত সমুদ্ধয় বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অবশ্ঠই স্বপ্রীম কোটে$ 
প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেনই। ভারতের রাজ্য উচ্চবিচারালয়- 
গুণির বিচারপতিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালদের 
সহিত পরামর্শ করিয়! রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান 
বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাঁচয 
উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সছিতও পরামর্শ করেন । 

মাকিন যুক্তবাষ্টেক অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ গণভোট দ্বা 
নিরাচিত হইয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসন 
কর্তৃক নির্বাচিত হন। 

সুইস্‌ ও সোভিয়েত যুক্তবাষ্টরের বিচারপতিগণ আইনলভা কর্তৃক নির্বাচিঃ 
হুইয়া থাকেন । 

সুতরাং বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে সাধারণতঃ তিনটি নীতি অন্হ্ত হয 
-_প্রথমটি হইল শাসনকতৃপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন । দ্বিতীয়টি হইল জনগণ ঘা 
নির্বাচন আরু তৃতীযনটি হইল আইনসতা| কর্তৃক নির্বাচন । এখন প্রশ্ন হইল বে, 
কোন্‌ পদ্ধতিটির ছার! সর্বাপেক্ষা অধিক ম্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়ো 
সমভব? 

ডঃ গার্ণারের মতে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ত্বার1 বিচারপদ্ি- 
গণের নিয়োগ হইল সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগাতার 
তিত্তিতে বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হুইপ 
বিচারপতিগণ দলালির ও জনপ্রিপ্রতা লাভের উধ্বে” থাকিয়া! বিচারকাধ 
পরিচালনা! করিতে পারেন । যুক্তির দিক দিয়া আংশিকতাবে গ্রহণযোগা 
হইলেও শাদনকতৃপক্ষ কর্তৃক বিচারপতি মনোনয়ন স্বাধীন ও নিরপেকগ 
বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে কতদুর সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। মনোনয়ন অ-গণতান্ত্রিক পঞ্চতি। এক ব্যক্তি বা মুটমে; 
বাক্তিগণ এই মনোনয়ন করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে যে তাহার! ব্যক্তিগঃ 
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তামতের উধ্বে থাকিয়া কঠোরভাবে একাত্ম যোগ্যতা অন্ুযাক়্ী নিদ্কোগ 
রেন তাহা সত্য নহে। ইংলগ্ডে বাজ! ও ভারতে বাষ্টপতি কর্তৃক বিচার- 
'তিগণ আন্ুষ্ঠানিকতাবে মনোনীত হইলেও উভয় দেশেই এই নিয়োগ 
পারে প্রধানমন্ত্রিগণের প্রভাব অনতিক্রমণীয় এবং এই উভয় দেশের 
[ধান মন্ত্রী বিশেষ কোন র।জনৈতিক দলের নেতা। সুতরাং বিচারপতি 
নয়োগ ব্যাপারে তাহাদের কতদুর দল-নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব তাহা! বিতর্কের 
ব্যয় । 

আইনপভা কতক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই 
দ্বতিতে বহুলোক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিকপণ করিস্বা বিচারপতি- 
ণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ আইননভ1 প্রণীত আইনগুলির 
[াখা। ও প্রয়োগ করেন। স্ৃতরাং শাসনকতৃ পক্ষ অপেক্ষা বিচার বিভাগ 
দাইনসতার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত । সেই হেতু আইনসভা কতক 
নর্বাচন উৎকষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । স্ুইস্‌ দেশে এই 
পদ্ধতি বিশ্যেভাবে সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । সোভিয়েত দেশে একটি মান 
রাজনৈতিক দল থাকার ফলে এই পদ্ধতি অবশ্থন্তাবী হইয়াছে । এই 
পদ্ধতি বিরুদ্ধে বল! যায় যে, এই ব্যবস্থায় বিচারপতিগণ দলাদলির সহিত 
ঈডিত হইয়] পড়েন। বিচারপতিগণ তাহাদের নিবীচন ও পদের স্বায়িত্বের 
ছন্য দশীয় স্বার্থে বিচারকাধ পরিচালনা করিতে পারেন । 

একই কারণে জনসাধারণের হস্তে বিচারপতি নিয়োগের গুক্ধদায়িত্ব অর্পিত 
ইওয়। উচিত নয়। যোগ্য বিচারক নির্বাচন করিবার অন্থরূপ বৃদ্ধি বা যোগ্যতা 
মাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে বল! যায় ষে, 
ভোটদাতাগণ যদি আইননভার সদশ্তগণকে নির্বাচন করিতে পারেন তাহা 
শে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের জযোগা বিবেচনা করিবার কোন 
হত কারণ নাই। এক ব্যক্তি বা! মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভুল করিতে পানে কিন্ধ 
ছদংখ্য ভোটদাতা সমবেতভাবে সাধারণত ভুল করে নাঁ। ইহ] ছাড় বল 
[য় যে, ভোটদাতাগণ কক নির্বাচন অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত নীতি । 

হৃভরাং দেখা যায় ঘে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ বাপারে 
উটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা! ও অস্থবিধা আছে। শেষ পর্বস্ত বিচারপতিগণের 
ধাধীনতা ও নিরপেক্ষতা তীহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও শিক্ষার উপর নিওর 
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করে। ষে দেশে যেপদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই পদ্ধতির উপর য্দি বিচার. 
প্রার্থী জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে তাহ! হইলেই মেই দেশে সেই পদ্ধতি 
উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণা করা যাঁয়। 


(২) অপসারণ পদ্ধতি (01০96 ০1 [071059]) 


বিচারপতিগণ যাহাতে ভীতি বা প্রপোভনের দ্বারা কর্তবা সম্পাদনে 
পরিচালিত নাঁহুন, সেই উদ্দেশ্টে তাহাদের সামান্ত কারণে পদ হইতে অপমার* 
না কর! যায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। কাহারও খুসীমত 
হখন তখন অপসারণের ভয় থাকিলে বিচারপতিগণ ন্যায়বিচার করিতে পারেন 
না। এই কারণে একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে কোন দেশেই সহ! 
তাহাদের পদচ্যুত না করিবার ব্যবস্থা থাকে। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যতদিন 
সর্দাচারী থাকেন (0918706 £০০০ 091)%51002) ততর্দিন পর্ধস্ত (একট' 
নির্দিষ্ট বয়ংদীমা পরধন্ত ) তাহাদিগকে অপসারণ করা যায় না। কোন 
বিচাবককে পদচ্যুত কর1 হউক এই মর্মে যদি পার্লামেন্ট সত! বাজার নিক? 
আবেদন করে তাহ! হইলে একমাত্র দেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে পদ্য 
করা যাক্ব। স্থতরাং ইংলগ্ের বিচারপতিগণ শালনকর্তৃূপক্ষ কর্তৃক নিধুক 
হইলেও শাসণকর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। 
মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোের ৰিচারপতিগণকে একমাত্র অভিশংপন পদ 
(07798010090) ব্যতীত রাষ্রপতি নিজে পদচাযুত করিতে পারেন না। কোন 
বিচারপতিকে অপদারণ করিতে হইলে নিষ্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষধ অভিযো% 
আনয়ন করিবে ও উচ্চকক্ষ দিনেটসভা সেই অভিযোগের বিচার কৰিবে। 
ভারতে সুপ্রীম কোট ও উন্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে 
হইলে আইনমভার উভয় কক্ষেব ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্ব্যগণের 
ভোটে কোন বিচারপতির অসদাচরণ বা অধোগ্যতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাদ 
করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাৰ রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তিনি অপ. 
সারণের আদেশ দান করিবেন। নুইস্‌ যুক্তরা'্ীয় বিচারালয়ের বিচাঁরপতিগ 
ছয় বৎমরের জন্য আইনসভা! কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও তাহাদের পুননিরবাচনে 
কোন বাধা নাই--তীহার1 ৭* বত্মর বয়ন পর্যস্ত ্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকি৫ে 


পাবেন। 


সরকারের বিতিন্ন বিভাগ--(২) ৩৩৭ 
৩) কার্যকাল (গত 0৫ ০02 


কার্ধকালের স্থাকিত্ব না থাকিলে কোন লোকই কোন কাজ নিষ্ঠার সহিত 
ম্পাদন করিতে পারে না। বিচারকগণের গুরু দায়িত্বের জন্য তাহাদের 
কার্যকালের স্থীরিত্ব অধিকতর গুরুত্বপম্পনন । কারণ বিচারপতিগণ যত 
আর্ক দিন ব্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততই তাহাদের অভিজ্ঞত] বা আইনের 
জান বুদ্ধি পায়। ইংলগ্ড ও মাঞ্চিন যুজরাষ্টরে বিচারপতিগণ যতদিন সদ্দাচাতী 
ধাকেন ততদিন পর্বস্ত তাহ।বা স্ব-পদদে অধিষ্ঠিত থাকেন । ভারতে স্ৃপ্রীম 
কোর্টের বিচারুপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত ও উচ্চ বিচাবপয়গুলির বিচারপতিগণ 
». পর পর্বস্ত বিচারপতির কার করিতে পারেন । 


৪1 বে।শ্যতা (28811 6961928) 


বিচারকের যোগ্যতা আইনসভার বা শাসনকতৃর্পক্ষের সধশ্যগণের 
ঘাগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । বিচারপতিগণের আইনবিশেষজ্ঞ হওয়? 
বশ্টিক এবং বিচারপতিগণ রাঁজনীতি-নিরপেক্ষ হইবেন ও সদ-পরিবর্তনশীল 
নমত দ্বার] প্রভাবিত হইবেন না। ৰাক্তিগত জীবনে তাহারা স্ধাচারী ও 
নগাবান হইবেন। এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ করিয়া! ইংলও, মাকিন 
[করাষ্ট, ভারত প্রভৃতি দেশে বিশিষ্ট আইনজীবিগণের মধ্য হইতে বিচারপতি 
নং়গ করা হয়। যাহারা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন উচ্চ ধিচারালয়ে বিচার- 
তির কাজ করিয়াছেন অথব! রা্রপতির মতে থে ব্যক্তি আইনসম্পকিত বিষয্বে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ভারতে তাহাদ্িগকেই স্প্রীম কোর্টের বিচারপতি নিষুক্ত করা 
য়। স্থইস্‌ দেশে শাসনতাস্ত্রিক বিধান অঙ্নযায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবার 
দন্ত কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সভাক্স নির্বাচনের 
যোগ্যতাসম্পন্ন ঘে-কোন ম্থইস্‌ নাগরিক উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত 
চইতে পাবেন । কিন্তু কার্যতঃ উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতালম্পন্ন ৰাক্তিগণই 
বিচাবপতিপদে নির্বাচিত হইয়1 থাকেন । 


(6) বেতন পরিমাণ (8818168) 


উপযুক্ত ঘোগ্যতা-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে বিচীরকার্ধে আকুষ্ট করিবার জন্য 
বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ উপঘুক্ত হওয়া আবস্তক | বেতন পরিমাণ যদি 
| ২২--( ১ম খণ্ড) 
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তাহাদের পদমর্ধাদা, দাত্রিত্বভার ও উচ্চমানের জীবনযান্রীর সহিত সংগতিপু 
নাহয় তাছা হইলে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ্ু্ হইতে 
পারে। তাহাদের বেতন পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাহার 
প্রলোভনের উধের্বে থাকিয়! নির্ভয়ে ও সন্তষ্টচিত্তে তাহাদের কর্তবা সম্পাদ, 
করিতে পারেন । তাহাদের কার্ধকালের মধ্যে বেতন পরিমাণ পরিবর্তন করা" 
কাম্য নহে। বেতন পরিমীণ উপযুক্ত না হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে 
উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্তিগণ বিচারপতিপদ্ব গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে, 
অথবা! গ্রহণ করিয়1 কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন । 


(৬) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকিকরণ (967087501 
0 0185 01019 ওযা, 019 1009৩886856) 


স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা প্রৰতিত ও সংরক্ষিত করিবার একটি 
অপরিহার্য শর্ত হুইল বিচারৰিভাগের শামনবিভাগের নিয়ন্্রপমুক্ত থাকা। 
এই নিয়ন্ত্রণ মুক্তি না থাকিবে বিচারবিভাগ নির্ভীকভাবে ব্যক্তিত্বাধীনত 
রুক্ষ! করিবার ক্ষেত্রে শাসনকতৃ্পক্ষের হস্তক্ষেপ নিরোধ করিতে সমর্থ হইতে 
পারে না । বহুদিন পূর্বে ফরাঁনী লেখক মণেস্ধু বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতার 
উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বৃটিশ শ্বাসনকালে ভারতে 
বিচারৰিভাগের এ ম্বাধীনতা ছিল না। ম্বাধীনত] লাভের পর ধীরে ধীরে 
বিচারবিভাগকে শাদনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। 
স্থপ্রীম কোর্টের কার্যপ্রণাথী ও কর্মী নিয়োগ গ্রধান বিচারপতির হস্তে নত 
হইয়াছে। স্বপ্রীম কোর্ট পরিচালনাবায়ও আইনসভার বাৎসরিক সম্মতি 
নিরপেক্ষ করিয়া এই ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের 'উপর দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদের 
অস্তভূক্ত করা হুইয়াছে। পার্লামেন্ট মভায়ও এই বিচারালয়ের কোন কার 
ব! রায় সম্পর্কে আলোচন] হইতে পারিবে না। 


আইনসভার সহিত শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক (86186105 1১৪6৫ 
(116 16218156075 800 (116 10360756159) 


সরকারের বিভিন্ন কার্য তিনটি পৃ্ক বিভাগ কৃতক পরিচালিত হইলেও 
প্রশালন্নিক দক্ষতা অব্যাহত রাখিবার নিমিত এই তিনি বিভাগের সম্পূর্ণ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--€২) ৩৩৯ 


থকীকরণ সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রত্যেক বিভাগের সহিত অপর 
বতাগের সহযোগিত। ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শাঁলনব্যবস্থাকে দুঢতর ও 


ক্ষ করিতে সাহাধ্য করে। প্রতোক দেশেই আইনদতার সহিত শাসন- 
বতাগের প্রত্যক্ষ অথবা! পরোক্ষ যোগস্থত্র বর্তমান । 


প্রথমতঃ, গ্রেট বটেন, ফরাসী দেশ বা ভারত, যেখানে পাঁপণমেন্টারি 
গাপনবাবস্থ। প্রবত্তিত আছে, সেখানে আইননভা ও শালনকতৃ পক্ষের মধ্যে 
প্রতাক্ষ যোগন্থজঅ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রি- 
রিষদের সমুদয় সদশ্যই আইনসভার সদস্য এবং হতদিন তাহার] আইনসভার 
মান্বাতাজন থাকেন ততগিন তীাহ।রা ক্ষমতায় অধিষিত থাকিতে পারেন । 
নিছক নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বুটেনে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার 
উপর নির্ভরশীল হইলেও কার্ধত: বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
হ্য। কি লীতিনির্ধারণে, কি আইন-প্রণয়নে-_সর্ববিষয়েই মন্িপরিষদ হইল 
র্বেদর্বা। কমন্স সত ভাক্গিয়া দিয়া নৃতন নির্বাচনের জন্য গ্রধানমন্ত্রী রাজাকে 
পরামর্শ দিতে পারেন । ফরাসী দেশের পূর্বতন পালমেপ্টারি শাসনবাবস্থা 
হিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেখানে আইনসভার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
ইত এৰং আইনসভা উচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদ ভাক্গিয়! দিতে পারিত। এইজন্য 
ফরাসী মন্ত্রিপরিষদ অতিমান্ত্রা৯ আইনসভাপ উপব নিভব্শীল এবং ইহার 
্ায়িত্ব গড়ে তিনয়াসের অধিক হইত না। তারতে আইনপভার সহিত 
মনত্রিপরিষদের সম্পর্ক বুল পরিমাণে গ্রেট বুটেনের শাসনব্যবস্বার অস্থবূপ 
করিয়া! গঠিত হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, মাফিন ফুক্তরাষ্ট্রে বাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
চওয়ার ফলে সেখানে আইনসভা ও শাদনকতৃপক্ষের সম্পর্ক চর কর্মবিভাগ- 
নীতি হবার! প্রভাবিত হইয়ছে। উভয় বিভাগই পারম্পরিক প্রভাব 
হটতে যথাসস্ভব মৃক্ত থাঁকিয়। স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্ধ পরিচালিত করে। 
বে বাট্রপতির সহিত আইনসভার বিশেষ করিয়া উচ্চকক্ষ সিনেট সভার কিছু 
সম্পর্ক বিদ্যমান । 

তৃতীয়ত্তঃ, সথইজারলাগ্ডে আইনমভা ও শীলনকতৃপক্ষের সম্পর্ক এক 
ঘতিন্ব বূণ পরিগ্রহ করিয়াছে । গ্রেষ্ট বৃটেনের পালণনেগ্টারি শালনব্যবস্থা 
ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করিয়া 


৩৬ ৬ বাষ্টরতত্ব 


শাসনব্যবস্থাকে যুগপৎ স্থায়ী ও দক্ষ করিয়া গঠন করা হইয়াছে। স্ব 
শাসনকতৃপিক্ষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা একাধিক সম-ক্ষমতাসম্পন্ন বানি 
লইয়া গঠিত এবং আইননভা কতৃক তাহাদের নীতি বা কার্ধক্রম গৃহীত ন 
হইলেও তাহারা আইনসভার মতের সহিত সামগ্রপ্যৰিধান করিয়া মন্ত্িপ? 
অধিষিত থাকেন । ৃ 


আইনসভার সন্িতত বিচারবিভাগের সম্পর্ক (79186197. 19966৫] 
19 76219196076 2710 (116 ও 00101985) 


অনেক লেখক বিচাববিভাগকে সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মধ" 
ন। দিয়া আইনসভারই একটি প্রশাপনিক অংশ বলিয়া! বিবেচনা করেন 
কিন্ধ এপ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়_কারণ বিচারবিভাগ শুধু আইনসভ" 
প্রণীত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ অন্য নানাবিধ ক", 
সম্পাদন করিয়া থাকে । বিচাঁরবিভাগ আইনের ব্যাথা দ্বারা ও তাহাদের 
বিবেক, বুদ্ধি ও ন্তায়বোধ প্রয়োগ করিয়া নৃতন আইন ্ষ্টি দ্বারা আইনসভা" 
প্রণীত আইনগুপিকে পরিপুষ্ঠ করে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রহতি 
দেশের উচ্চ বিচারালয় শাসনতত্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে এবং শাননকত পক্ষ 
৪ আইনসভার শাসনতন্ত্রবিবোধী কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে । কিন্তু গ্রেট বুটেন 
ৰা ফরাসী দেশের বিচারবিভাগ শেষোক্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে। 


অপরপক্ষে আইনসভা উসচ্চকক্ষ আপীগঞ মামলার প্রধান বিচারাপয় পে 
কাধ করে-_যথা, গ্রেট বুটেনের লর্ড সভা । এতছ্যতীত ইছ। শাসনকত পক্ষে? 
উধবতন কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার অধিকারী । স্ৃইজারল্যাও, 
সোভিয়েত যুক্তরা্ প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কতৃকি নিবাচিত 
হইয়া থাকেন। গ্রেট বুটেন ও ভারতে বিচারপতিদের অপসারিত করিতে 
হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের রাজা বা! রাষ্টপতিসকাশে যুক্ত আবে?ন 
করিতে হয়। 


শীগনকর্পক্ষের সছিত বিচারবিভাগের জম্পর্ক (761811 


0656০, (06 9556০006555 810 (18৩ এ 05018) 
বিচারবিতাগ ষাহাতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ইহার কার্ধ পরিচারন 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ--(২) ৩৪১ 


ঠরিতে পারে, তজ্জন্তক এই বিভাগকে শাসনকর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ কর! হয়। 
কপ কারণে শাসনকতপক্ষের শীর্বস্থানীয় বাক্তিগণকেও বিচারৰিভাগের 
প্রভাবমুক্ত বাখ। হয়। রাজা, রাষ্পতি বা গভর্ণরগণ সাধারণ বিচারালয়ের 
'-নাবহিভূতি বিশেষ মর্ধাদীসম্প্ন কর্মচারী বলিযা পরিগণিত হুইয়! থাকেন। 
"লী দেশে শাননৰিভাগীয় কর্মচাবিগণের শান সংক্রান্ত অপরাধের জন্য 
'ধারুণ বিচারালয়ে বিচার হইতে পারে না। শাসন সংক্রান্ত অপরাধের 
বরের জন্ত পৃথক বিচারালয় আছে। 

কিন্ত উভয় বিভাগের মধ্যে উপরি উক্ত স্বাতন্ত্য থাকা সত্বেও উভয় 
বভাগের মধ্যে যোগস্থত্্র বর্তমান । প্রথমতঃ, শাসনকতৃর্পক্ষ অনেক দেশে 
বচারক নিযুক্ত করেন ও কিছু বিচারবিভাগীয় কাঁধ সম্পার্দন করেন, যথা, 
পণ্দণ্ড মকুব করা। অপরপক্ষে, বিচাঁরবিভাগও অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও 
"্রাক্ষভাবে শাসনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ দিনেট সভাব অন্মোদন ক্রয়ে বাষ্টপতি কর্তৃক 
ন.ক হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচারপতিগণ তাহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার 
মমতা প্রয়োগ করিয়া বাষ্টপতির ক্ষমতার সংকোচ বা সন্প্রনারণ করিতে 
(বেন । 


সংক্ষিপ্তসার 
শ।/সনবিভাগ ও বিচারবিভাগ 


শাসনকর্তৃপক্ষ _-শাসনকাধে নিধুক্ত কর্মচারিনমূহকে লইয়া শীসন- 
বভাগ গঠিত হয়। শাসনকার্ধের শর্বস্থাণীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিমংসদকে 
[াধাএণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ বল] হয়। 


শৃঁনকর্তৃপক্ষীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক বাজ। অথবা নির্বাচিত 
|্ইপতি হইতে পরেন । এইবপ বাক্তি নামপর্বন্ব প্রকৃত ক্ষমতা শুন্য অথব! 
ধ্কত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইনপভা-প্রধান 
দধ্বা রাষ্ট্রপতি-প্রধান হইতে পারে। সাধারণতঃ শাননকর্তৃপক্ষ একক হয়। 
কন্ধ হুইজারল্যাণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ হইল সমাগত । এরূপ ক্ষেত্রে শাসন- 
মিতা একহস্তে স্তস্ত না হুইয়া একটি সংসদ্ধের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। 


৩৪২ রাষ্ট্রতত্ব 


হুইজারল্যাণ্ডে সাফল্যহণ্ডিত হইলেও সঙ্গত শাসনবর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থা অন্য 
সাফগ্যলাভ কবিতে পারে নাই। 

শাসনবিভাগীয় কার্য--১। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা কর! প্রি 
শীসনবিভাগীয় কার্য) ২। বৈদেশিক ব্যাপার্সমৃহ নিষ্পন্ন করিবার জঙ্ট কট. 
নৈতিক কার্য; ৩। যুদ্ধ পরিচালনা ও শাস্তিস্থাপনের জন্ত সামরিক কার্য 
৪। সাধারণ ও জরুরা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা; ৫ | বিচার-বিষয্ক কাধ। 

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্ষ২_১। বিচারকগণ আইন প্রয়োগ 
করিয়া আইন-তঙ্গকারীদের শান্তি প্রদান করেন, ২। আইনের ব্যাখা। $ 
বিশ্লেষণ করিয়া নৃতন আইনের স্ট্টি কেন; ৩। অনেক সময় তাহাদের 
বিবেক ও বিচাববুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও নৃতন আইন প্রণয়ন করেন, 
৪ | যুক্তরাষ্ত্ীয় ব্যবস্থায় শাসনতানত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কর 
তাহাদের আর একটি প্রধান কাধ। 

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষত_-প্রকত অপরাধীকে 
শাস্তি প্রদান করা ও নিরপন্বাধকে অব্যাহতি দ্বিয! বিচারকগণ ব্যক্তিত্বাধীনত' 
রক্ষা করেন। এজন্য বিচারকদের ম্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একাস্ত আবশ্বক 
ছয়টি উপায় দ্বার] বিচারকদের ন্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর! যায়, ১। নিয়ো” 
পদ্ধতি, ২। কাধকালের স্থায়িত্ব, ৩। উপযুক্ত বেতন; ৪। অপসারণ 
পদ্ধতি; ৫। যোগ্যতা ও ৬। শাসনকর্তৃুপক্ষ হইতে বিচারৰিভাগের 
পৃথকীকরণ। 

বিচারক নিয়োগ-পন্ধতি-(১) জনগণ কর্তৃক অথবা (২) আইন 
সভ1 কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হুইতে পারেন । কিন্ত এই ব্যবস্থা! দ্বারা 
বিচারপতিগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। গেজ? 
(৩) শাদনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি সর্বেৎকুষ্ট বলিয 
বিবেচিত হুয়। 


৮জদ৯্প ভগ্র্যাক্স 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্্যবিধান নীতি 


(1019608৮০01 96128196202 01 10751 ) 


বাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল বাষ্টান্তর্গত জনসমষ্টির সর্বাঙ্গী 
কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণপাধনের উদ্দোস্টে রাষ্ট্রকে সমাজ-মধো 
একপ পরিবেশ স্যট্টি করিতে হইবে, যে পরিবেশে ব্যক্তিমান্ত্রই শ্বীয় স্বাভাবিক 
বৈশিষ্টযগুলির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। এইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কতকগুলি 
অধিকার অর্পণ ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। রাষ্্র-নির্ধারিত আইনের 
সাহায্যেই এই অধিকার ও কর্তব্য বলবৎ কর! যায়; স্ৃতরাং আইন-গ্রণয়ন, 
আইন বলবৎ ও পক্ষপাতশুন্তাবে আইন প্রয়োগ করা হইল রাষ্ট্রের কার্ধ। 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা (15598816510 86918 

6100 ০01 50%618 ) 


সরকারের কার্ধাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথ। 
আইনবিষয়ক, শাসনখিষয়ক ও বিচারবিষয়ক। এই তিন শ্রেণীর কাধ 
তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভার প্রধান কার্ধ হঈল 
আইন প্রণয়ন করা। শাসনবিভাগ এই আইনগুলিকে বলবৎ করে, এবং 
বিচারবিভাগ আইনগুলির ব্যাখ্যা করে ও বিচারার্থ আনীত বিরোধসমূছের 
নিশ্পত্তির জন্ত আইনগুলির প্রয়োগ করে। ক্ষমতার স্বাতত্ত্রবিধান নীতি 
অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগ স্বীয় কার্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অপরের প্রভাব" 
মুক্ত হইয়! স্বাধীনভাবে কার্ধ করিবার অধিকারী হয়। যদি একাধিক ক্ষমতা 
অথবা তিনটি ক্ষমতাই একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্কিসংসদের হস্তে ন্যস্ত হয়, 
তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় শ্বৈরাচারের উদ্ভব হুইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা গু 
হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
মতবাদের উগ্পন্তি ( 20656107060 01 06 1090৮ ) 


প্রাচীনকালে রাজ] একাধারে এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী ছিণেন। 


ক্ষমতার স্বাতস্ত্রাবিধান নীতি ৩৪৫ 


অনি আইন প্রণয়ন করিতেন, আবার শাদক হিসাবে জনগণের দগ্ডমুণ্ডের 
র্তা ছিলেন এবং বিচার কশ্রেষ্ঠ হিলাবে রাঞ্জাই আইনের প্রয়োগ করিতেন । 
টরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারব্যবস্থ! প্রহসনে পর্ধবদিত হইয়] ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
মাধি রচিত হয়। শ্বৈর/চারী শ।সনব্যবস্থার কবল হইতে ব্যক্তি-ন্বাধীনতা 
ক্ষা করিবার নিমিত্ত এই মতবাদ প্রবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটুল 
১ রোমক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে অম্পষ্টভাবে এই মতবাদের উল্লেখ দেখ! 
য়। এই মতবাদকে বর্তমীন যুগোপযোগী করিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন 
রাঁপী লেখক মন্টেম্ক। মন্টেক্ক তাহার “7/7780৮86 10৫ 75948, নামক 
বখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা! করিয়া! ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
একটি মূল নীতি বলিয়! প্রচার করেন। মণ্টেক্ক বুটিশ শাঙুনতন্ত্রের বিশেষ 
থা] ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একই বাক্তি বা 
[ক্িদমহ্ি সরকারী সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহ! হইলে নাগরিক 
বন ও শ্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। স্বৈরাচারের সম্ভাবনা রৃহিত করিয়! 
যক্তি-শ্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পুথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষির সরকারের 
বভিন্ন কার্ধ।বলী পরিচালনার অধিকারী হওয়া উচিত। স্থতরাং মন্টেষ্ক 
₹মতার স্বাতগ্যবিধানকে ব্যক্তি-ন্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অপরিহার্য 
পিয়! মনে করিরাঁছিলেন। মণ্টেষ্কের পর ইংলগডে ব্র্যাকৃস্টোনও এই মতের 
একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বিভ'গকে বিশেষ করিয়া 
বচারৰিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ও শ্বাধীন করিবার উপর গুরুত্ব আন্বোপ 
কাবন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই নীতি অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় কাধকরী 
চর] হইয়ীছিল। বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে যে শাসনতন্ত্র 
চিত হয়, তাহাতে এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে বলবৎ দেখা যায়। 
কিন দেশের শালনতঙ্ত্রের রচিয়তাগণও এই নীতির ছার প্রভাবিত 
ইয়া শাসনবাবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু বর্তমানে 
এই লীতির উপর আর পূর্বের মত বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করা হয ন1। 


গমালোচন। (021611871) 


সবকারী ক্ষমতা ও কার্ধসমূহ তিনভাগে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক্‌ 
বিভাগের মধো বন্টন করিয়া দেওয়া হইক্জাছে একথ| সত্য বলিয়া! ধরিয়া 


উ৪৬ বাষ্টতত্র 


লওয়া হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, 
ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের প্রত্যেক বিতাগেরই অন্ত 
ছইটি বিভাগ-সংক্রান্ত কিছু-না-কিছু কার্ধ করিতেই হয়। বর্তমান শাসন 
ব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই ্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্ধ করিতে পারে 
না। উদ্দাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আইনসভার প্রধান কার্ধ হইল 
আইন প্রণয়ন কর! । কিন্ত আইনত একাদিক্রমে দুই-তিন মাস অধিবেশন 
পরিচালনা করি কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে । তাহাব পর পুনরায় 
ছিতীয় অধিবেশন আরস হয়। আইনসভার এই ছুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী 
কালে জরুরী প্রয়োজনে শাননকর্তৃপক্ষই লাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিয় 
থাকে। বিচারবিভাঁগের প্রধান কার্ধ হইল আইনের প্রয়োগ করা । কিন্তু 
অনেক সময় বিচারকগণ আইনের নৃতন ব্যাখা! দ্বারা বা আইনের অম্পষ্টভার 
জন্য নিজেদের স্যাযবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বার! বিচার কার্ধ পরিচালন! করিয়! নূতন 
আইন স্থত্রি করেন। অপরপক্ষে, আইননভাকেও অনেক সময় বিচার 
বিষয়ক কার্ধ পরিচালনা করিতে হয়। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
কর্তব্যের ত্রুটি হইলে সাধারণতঃ আইনসভাব উচ্চ পরিষদ এই বিচারকাধ 
করিয়া থাকে । শাসনকর্তৃপক্ষেরও অনেক সময বিচাঁরবিষয়ক কার্ধ সম্পাদন 
করিতে হয়। গণতান্ত্রিক শাঁসনবাবস্থ! প্রবতিত হইবার পর শাসনবিভাগ ও 
আইনলভার মধ্যে পারস্পরিক সংঘোগ ও সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ঘে, এই দুইটি বিভাগের কারের মধ্যে শ্বাতন্ত্যবিধান নীতি একরূপ অস্তহ্িত 
হইয়াছে। বিশেষ করিষ! ইংলগু প্রভৃতি সন্ত্রিসংস্দ চালিত শাসনব্যবস্থায় 
এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্যের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি কর" 
যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন গণতান্্রক শাসনব্যবস্থা দেখা যার না যেখানে 
সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কার্ধক্ষেত্রে বলবৎ করা 
সম্ভব হইয়াছে । কি মন্ত্রিসংসদ্‌চালিত শাসনে, কি রাষ্রপতি শাসনে, 
সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার কার্ধকারিতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর 
নির্ভর করে। প্রত্যেক দ্বেশের শাসনব্যবস্থা বিশেষণ করিলে উপরি-উভ 
উক্তির সত্যতা লঙ্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

গ্রেট বুটেনে ক্ষ্তার শ্বাতশ্্যবিধান অঙ্গুষায়ী তিনটি বিভাগ ছারা 


ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধান নীতি ৩৪৭ 


সরকারের তিরটি প্রধান কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া অন্মিত হয়। কিন্তু 
ৰাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ষে, গ্রেট বৃটেনে শা্নব্যৰস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান 
ঘর্বাপেক্ষা কম অনুৃত হুইয়াছে। মন্ত্রিমংসদের স্দম্তগণ সকলেই আইনসভার 
সমস্ত ও আইন-প্রণয়নে তাহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। মন্ত্িমগ্ুলী আবার 
শাসনকার্ধের প্রকৃত পরিচালক । লর্ড সভা আইনসভান্র একটি অংশ, কিন্ত 
ইহার কিছু কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। ইংলগ্ের রাজ! শামনকাধের 
উচ্চঙ্তম কর্তৃপক্ষ, কিন্ত তিনি আবার আইনসভার অবিচ্ছেস্ত অংশ। তীছার 
কিন্তু বিচারক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড ভান সভাপতি, মন্ত্র 
মণ্ডলীর সদন্য ও ইংলগডে প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি । ছ্িনি 
একাধারে তিনটি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট । হ্ৃতরাং ইংলগ্ডে কর্মবিভাগের 
উপর বিশেষ কোন গুক্ুত্ব আরোপ কর! হয় নাই, অধিকন্ধ অনেকক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়! যায় । 

মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা, শাঁদনবিতাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌। বাষ্্রপতি শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। তিনি আইনস্ভাব সদশ্য 
নছেন ব৷ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। আইনসতা ও 
বিচারবিভাগও সম্পূর্ণ ম্বাধীন। কিন্তু কারক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
এখানেও তিনটি বিভাগের মধ্যে কিছু যোগশ্ত্র বুহিয়াছে। বাষ্রপতি 
বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিচারপতিগণ বাট্পতির নির্দেশ বাতিল 
করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আইন বাতিল করিতে পাবেন, 
কিন্ত রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন ও পররাষ্ট্রেরে সহিত যে সমস্ত সন্ধি 
স্বাক্ষর করেন সেগুলি আইনসভার উচ্চপরিষদূ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া 
চাই। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে আইনসভা 
ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়! পাঁরম্পরিক 
সহযোগিতা ও নির্ভরশীলত! বুদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্পতি ও কংগ্রেন 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ্ল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়! তাহাদের মধ্যে 


বিরোধের সম্ভাবনা হ্বাদ পাইয়াছে। 
ভারতের নৃতন শাদনতন্জে সরকারের কর্মবিভাগ নীতি কিছু পরিমাণে 
কার্ধকরী কর হইয়াছে । কিন্তু তৎসত্বেও শাগনপবিচালন। ব্যবস্থায় ক্ষমতার 


সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে দ্বেখা যায়। 


৩৪৮ রাষ্টুতত্ব 


রাষ্ট্রপতি শাসনকার্ধ পরিচ।লনা করেন, কিন্ধ জকরী প্রয্বোজনে তিনি 
অর্ডিন্তান্স নামে অভিহিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে পাবেন। ব্বাষ্্পতি 
বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ও প্রাপদণ্ড মকুব প্রভৃতি কয়েকটি বিচার- 
বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার তাহার আছে। ভারতের আইনসভা! ও মন্ত্ি 
মগ্ুলীর মধ্যে যোৌগন্ুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিমগুলীর সদস্যদের 
আইনপভার সদস্য হইতে হুইবে ও তীহাদ্দের শাননকার্ধের জন্য তাহারা 
আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। অপরপক্ষে, মগ্ত্রিসভার নির্দেশে রা্রপতি 
আইনমভ1 ভাঙ্ষিয়া দিতে পারেন। আইনসভাকে আহ্বান করা ও 
সামফ়্িকতাহে আইনপসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও বা্রপতির 
আছে। ভারতে জিলার শাসনব্বস্থায় কর্মবিভাগ নীতির অভাব বিশেষ- 
ভাবে দেখা যায়। জিলাশাসক একার্ধারে জিলার শাসনব্যাপারে সর্বময় 
কর্তা ও তিনি ফৌজদারী মাঁমল1-সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিচারপতি । 
শাসনাবভাগের কা হইলেও জিলাশানকের বিচারক্ষমতা আছে। বর্তমানে 
অবশ্য এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের শাননকর্তৃপক্ষ ও আইন- 
সভার মধ্যে ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধান নীতি প্রযুক্ত না হইলেও শাঘনতন্ত্র কর্তৃক 
বিচারবিভাগের শ্বাতস্ত্র ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আঞোপ কর] হইয়াছে। 
স্ুপ্রীমকো্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যাহাতে শাদনকর্ভৃপক্ষ-নিরপেক্ষভাবে 
তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্ত 
তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পর্ঘচযুতি সম্পর্কে বিশেষ বাবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। 
বিচারপতিগণের ঘে বেতন ও অন্তান্ত ভাতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত 
হইয়াছে, তাহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। 
নির্দিষ্ট বেতনে বিচারপতি নিষুক্ক হুইবার পর তাহাদের কার্ধকালে ( জকুরী 
অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) তাহার্দের নির্ধারিত বেতনের পরিমাণ পরিবঙন 
করা যায় না। পার্পামেণ্ট সভার প্রতোক কক্ষের এক বিশেষ নংখাধিকোর 
আবেদনে অযোগ্যতা বা অসদ্দাচরণের অপরাধ বাতীত অন্ত কোন কারণে 
রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদ্চ্যুত করিতে পারেন না। তাহাদের বিচার- 
বিষয়ক কর্তব্যপম্পার্দন বিষয়ে কোন আইনমভায় কোনগ্রকার আলোচন' 
চলিতে পারে না। এইরূপে ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে 
আইনত! ও শামনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রশ্নাস পাইয়াছে। 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাৰিধান নীতি ৩৪৯ 


(সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুতি সামাবাদী রাষ্ট্রে ও নাৎপী ও ফ্যালি- 
বাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতস্্াবিধান নীতি প্রকাশ্তত:ঃ অন্বীকৃত হইয়াছে, 
ইতরাং শাপনব্যবস্থায় এই নীতি কোন স্থান পাঁয় নাই। সাম্যবাদী নেতবর্গ 
এই তথাকধিত স্বাতন্ত্াবিধান নীতিকে স'খাগরি্ঠ পুঁজিপতিদলের 
জনমাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার একটি রাজনৈতিক কৌশল বৰিক্বা 
অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দস 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিভ্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে 
এবং এই পুঁজিপতিদল প্রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতাঙ্ত্রিক বপকে গোপন করিবার 
উদ্দেশে এই মতবাদের অবতারণা করেন। প্ররুতপক্ষে কোন দেশের শান- 
ব্যবস্থাই এই নীতি কার্ধতঃ প্রযুক্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোক এই তিনটি 
ক্ষমতার অধিকারী । 

সাম্যবাদিগণ এই নীতিতে আস্থাহীন। তাহারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
উচ্ছেদপাধন করিয়া বিলীন শ্রেণীর প্রান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প। 
মরা" সাম্যবাদী শ[সনব্যবস্থযয় তিনটি ক্ষমতাই প্রকাশ্ঠত: দলীয় নেতৃত্থে 
'কন্দ্রীভূত হইয়াছে । সোভিযেত দেশের শাসনব্যবস্থা বা পূর্বতন নাৎশী ও 
শ্যামিবাদী শাদনবাবন্থা বশ্লেষণ করিলে ইহাঁৰ সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। 
মোভিয়েত যুক্তরাষ্টে একমাত্র সামাবাদী দল ক্ষমতার অধিকাঁরী। এই 
দলের পালট বারে! নামক সংস্থা বিভিন্নভাবে সমগ্র শাদনব্যবস্থা নিয় ঘ্ণ 
করে। স্বপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সভার সংগঠন ও কার্ধকলাপ 
বিশ্লেষণ করিলে ইছাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণ- 
পারগণ এই নীতিতে আদৌ আস্থাবান্‌ নেন এবং সেই কাবণে তীহার! 
প্রকাশ্ঠত: এই নীতি বর্জন করিয়াছেন । 

তৃতীয়তঃ, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গগ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অক্গ- 
প্রত্যঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। কোন জীবদেছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ 
পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হুইয় কর্মক্ষম থাকিতে পারে না, তদ্রপ রাষ্টের ৰিভিন্ন 
বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা চলে না। অত্যধিক পরিমাণে কর্ম- 
বিভাগের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া শালনকার্ধে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইতে পাবে । ইহাতে শাসনকার্ধ ব্যাহত হয়। 

চতুর্থতঃ, বল! হয় যে, ক্ষমতার ম্বাতন্ত্রের অবর্তমানে স্বৈরাচারী শাঁসন- 


৩৫৩ রাষ্্রতত্ব 


ব্যবস্থা প্রতিষিত হইয়া ব্যকি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এ 
যুক্তি সত্য নয়। গ্রেট বৃটেনের শাননব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতি 
খুবই কম অন্ুশ্ত হইয়াছে, আবার মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্ট্রের শীসনব্যবস্থায় এই 
নীতি অত্যধিক পরিমাণে কার্ধকরী কর! হইয়াছে । কিন্তু তৎসত্বেও গ্রেট 
. বৃটেনের অধিবালীর! মাকিন যুক্তরাষ্টের অধিবাসীর্দের অপেক্ষা কম স্বাধীনতার 
অধিকারী নয়। গ্রেট বুটেনের শাপসনতন্কে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ৃতরাং বল! ঘাইতে পারে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা -স্বাতন্ত্রাবিধানের উপর নির্ভর করে না। তাহ। 
হইলে গ্রেট বৃটেনের অধিবাঁপীর1 কখনই স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পাঁবিত 
না। ব্যক্তিত্ঘাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হুইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষ! 
করিবার আন্তরিক প্রয়াম ও আত্মদচেতনভাব। 

পঞ্চমতঃ, ক্ষষতাঁর হ্বাতন্ত্যবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ও সম-ক্ষমতাঁর অধিকারী হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই তিনটি 
বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিভাগকে 
সম-ক্ষমতাবিশিষ্ট করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশে আইনসভাই হইল 
সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । শাঁদনবিভাগ ও বিচারবিভাগ অনেক বিষয়ে 
আইনম্ভার উপর নির্ভরশীল। বাষ্রব্যবস্থায় একটি বিভাগ সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন না হইলে শাসনকার্য বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্স আইনসভার 


নির্দেশ সর্বন্র চুড়ান্ত বলিয়! পরিগণিত হয়। 
ব্ঠত:, মান যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগের ফলে বিচারবিতাগ 


ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসন- 
বিভাগের প্রভাবমুক্ত করিয়া দ্বাধীন করিবার উদ্দেশে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অধিকাংশ বাজ্বোর বিচারপত্তিগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হুইয়! থাকেন 
জনগণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত বিচারকগণ ঘোগ্যতা অপেক্ষ! জনপ্রিয়তার 
জোরেই নির্বাচিত হন। এইরূপে নির্বাচিত বিচারকের! পুনন্নির্বাচনের জন্ত 
জনমতকে খুশি করিবার উদ্দেশে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। নিভীক 
পক্ষপাতশৃন্ঠ স্তাপবিচার এইবপে নির্বাচিত বিচারকদ্দের নিকট হইতে আশা 
করা দুরাশ! মাত্র । একটি রাজনৈতিক হতবাদকে কার্ধকর করিবার উদ্দেশ্টে 
মার্িন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিতাঁগকে পঙ্গু কর] হইয়াছে । 


ক্ষমতার হ্বাতস্ত্রবিধান নীতি ৩৫১ 


উপবংছার € 006188807) ) 

উল্লিখিত সমালোচনাগুলি হইতে ইছাই প্রমাণিত হয় থে, নিছক নীতি 
হিনাবে অথৰ! শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী শক্তি হিলাবে এই ষযতবাদ গ্রহণযোগ্য 
নয়। শাসনবাবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্থ্যবিধান বলবৎ হইলে শাসনব্যবস্থায় 
অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, অপরপক্ষে, ক্ষমতার একভ্রীকরণে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবে। স্থৃতরাং ক্ষমতার শ্বাতস্্রাবিধানের প্রকৃত তাৎপর্ধ কি? 

বর্তমানে ক্ষমতার দ্বাতন্ত্াবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলি 
সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি বা প্রযোগ বুঝা না। ক্ষমতার স্বাতস্ত্রাবিধান 
বর্তমানে দুইচি অর্থে ব্যবহৃত হম । প্রথমতঃ, ক্ষমতার আংশিক স্বাতত্বা- 
করথ ও ছিতীয়ত:, বিভিগ্ন বিভাগগ্ুলির কার্ধাবলীর পৃথকীকরণ , কিন্থ 


ক্ষমতার অধিকারী ৰ! প্রয়োগকারীর পুথকীকরণ জপরিছ্ার্ধ বলিয়া গণ্য 
হয় না। 


শীসনকার্ধে সরকারের বিভিন্ন কার্ধাবলী বিভিন্ন ধরনের । আইনসভার 
কার্ধ হইল সাধারণ ধরনের । আইনসভার সদস্তের কোন বিশেষ বিষায় 
বিশেষজ্ঞ না হইলেও চলিতে পারে। সাধারণ জ্ঞান ও দায়িত্বম্পন্ন যে-কোন 
বান্তি আইননভার সদস্য হুইবাঁর উপযুক্ত বলিক্প। নির্বাচিত হইতে পারেন। 
কিন্ত শাসনকর্তৃপক্ষের ও বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগের সদস্যদের কোন 
কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া! একাম্ত আবশ্যক। শালনবর্তৃপক্ষের দূরধহি 
ও তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দ্রুত দিদ্ধান্তগ্রহণে তৎপর হওয়। একাস্ত আবশ্যক । 
বিচারকার্ধ পরিচালনার জন্য ধীর ও স্থির, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন 
এবং আইন স্মন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্মোজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
প্রত্যেকটি বিভাগের কার্ধেই কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেইজন্য একই 
বক্কির দ্বার এই তিনটি বিভিন্ন প্রঞ্ৃতির কার্ধ স্থচুভাবে পরিচালিত হইতে 
পারে না। বিচারকের কার্ধ আইনসভার দ্বারা নিপ্পন্ন হইতে পারে না, 
কেন না বিচাব্রপতিদ্বের যে যোগ্যতা থাকা দরকার আইসভার সদস্যদের 
সেই জাতীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তিনটি কার্ধ বিভিন্ন বলিষ! এই 
কার্ধগুলি বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্ক্তিমংসদের দ্বার] পবিচালিত হওয়াই 
উচিত। কিন্তু এই পৃথকীকরণেরও একট! সীমা আছে। একটি যন্ত্র যেরূপ 
কতকগুলি প্রাথহীন অংশবিশেষের সমাবেশ, সরকারকে সেইরূপ কতকগ্জলি 


৩৫২ বাষ্টুতব 


ব্যক্তির সমঠি বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক ভূল হইবে । একটি ব্যাপক « 
মহান্‌ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সরকার গঠিত হয় ও সরকারের কাধে" 
বিভিন্নতা সত্বেও প্রত্যেকটি কার্ধ প্রত্যেকটি বিভাগ কর্তৃক একই উদ্দেশে 
পরিচালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যোগস্ত্রের অভাপে 
দেহের বিনাশ যেরূপ অবশ্তভাবী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধে 
যোগন্ত্রের অবর্তমানে সরকারেরও বিনাশ সেইরূপ অবশ্তত্ভাবী। এই 
যোগশ্থত্রের জন্ত বিভিন্ন ৰিভাগের উধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধো সহযোগিতা “ 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাক1 একান্ত আবশ্তক। যাহার] নীতিগুলি কাধ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবিভাগে: 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপ কর্মবিভাগের দ্বার 
কার্ধদক্ষতা বুদ্ধি পায় ও সরকারী কার্ধ হুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। এদিক 
দিয়] দেখিতে গেলে ক্ষমতার ম্বাতনতরাবিধানকে ধনবিজ্ঞানের শ্রমবিভাগ নীন্তি' 
একটি প্রয়োগ বল! যাইতে পারে । 

স্বৈরাচারী শালনব্যবস্থার যুগে ক্ষমতা-স্বাতন্বাকরণ নীতির প্রয়োজনীয়ত 
অন্থভৃত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ক্ষমতার ন্বাতন্ত্যকর« 
দ্বার! ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্তমা* 
যুগে সরকারের কধাবলী এত জটিল হইয়াছে যে, সরকারের সমৃদ্য় কার্ধ 
একবাক্তি বা ব্যক্তি সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সেহেতু 
বিভিন্ন কার্ধের জন্য বিভিন্ন দক্ষত।সম্পন্ন বাক্তির প্রয়োজন হয়। স্বতরা' 
ব্ক্তি-শ্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষা সরকাবের কার্ধ যাহাতে দক্ষতা 
সহিত পরিচাপিত হুয় সেইজন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন । কিন্তু এই 
কর্মবিভাগ এইরূপভাঁবে সাধিত হইবে যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্ধে 
পাঁরম্পরিক যোগন্ত্র, লহঘযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্শীলতা বিন? 
না] হয়। 
ক্ষমভার ন্থাত্তন্ত্যবিধান নীতির আধুনিক ব্যাধ্য। (01006 
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রাষ্ট্র-সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিব্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমতার শ্বাতন্থাবিধান নীতির অন্তর্নিহিত তত্বের পরিবর্তন অনুসৃত হইতেছে 


ক্ষমতার শ্বাতন্্যবিধান নীতি ৩৫৩ 


ক্ষমতার আধার রাষ্ট বর্তমান যুগে কল্যাণ-বাষ্ট্রে রূপাক্মিত হইয়াছে। 
হতরাং বাষ্ট্রের শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রের 
গনহিতকর কার্যকলাপের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান কর হয়। 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানত: শক্তির উপর প্রতিষিত। কিন্ত নিছক শক্তি- 
তিন্তিক রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে পাবে নাঁ। কল]াণ-বাষ্টের সহিত 
পশ্তবলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। স্থতরাং উপরি-উক্ত নীতিটিকে 
ক্ষমতার ব্বাতস্ত্রবিধান নামে অভিহিত না করিয়া! বাষ্টের কগ্যাণকর 
কারধকলাপের স্বাতন্ত্রাবিধান নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
মাস্ুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণলাধন করাই যদি বর্তমান বাষ্টের প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া পৰিগণিত হয়, তাছা হুইলে রাষ্ট্রের এই কল্যাণসাধন কার্ধ বিভিন্ন 
বিগাগ দ্বার আংশিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে ন1-এই কল্যাণসাধনের 
গিমিত্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সমগ্রভাবে কা 
সম্পাদন করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্টে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রয় কার্ধকলাপই 
একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরি কল্পনান্থধায়ী সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনার মূল নীতি 
চইগ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্কিগুলিকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে একত্রিত করিয়া 
পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সম্টির মঙ্গল সাধন করা। স্তরাং বর্তমান 
এষ্গুলির কার্ধকলাপ পৃথকীকরণনীতি অপেক্ষা সহযোগিতার উপগ 
অধিকতর নির্ভরশীল। এইজন্য আধুনিক বাষ্ট্রের কার্বকলাপে উপরি-উক্ 
শতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। 

কিন্ত তাই বলিয়া শাসনবাবস্থায় যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দে ওয় যুক্তিযুক্ত 
নয়। বর্তমান যুগে সর্বদেশে সর্ববিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষের আধিপত্য বৃদি। 
পাইয়াছে। শাসনকর্তৃুপক্ষকে সংযত রাখিবার জন্ত বিচারবিভাগীয় নির্দেশ 
(58101811919) ও নিয়মতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাক একান্ত 
আবশ্তক। 


সংক্ষিপ্তসার 
ক্ষমতার স্বাতস্ত্্যবিধান --সরকারের তিনটি প্রধান কার্য আছে ও এই 
তিনটি কার্য তিনটি পৃথক বিভাগ সবার! সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। 
আইনসভার কার্ধ হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ 
২৩--€ ১ম খও) 


৩৫৪ বাষ্ট্রতত্‌ 


করে এবং বিচারবিভাগ প্রয়োজন অন্যায়া আইন প্রয়োগ করিয়া বিরোধের 
মীমাংসা করে। ক্ষমতার স্বাতন্তবিধান অন্থসারে সরকারের এই তিনটি কাধ 
পৃথকৃভাবে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক বিভাগ ছার! পরিচালিত হওয়া 
উচিত। নতুবা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে ক্ষমত। কেন্দ্রীভূত হইপে 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতা| বিপন্ন হয়। সৃতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা! সংরক্ষণের জন্য ক্ষমার 
স্বাতন্ত্বিধান অপরিহারধ। 


আযরিস্টট্‌ল প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই মতবাদের 
উল্লেখ থাকিলে ফরাসী দার্শনিক মণেস্ককে এই মতবাদের জন্মদাতা 
বলা যায়। তিনি ও তৎপরবর্তী ইংরাঙ্গ লেখক র্রাকস্টোন ব্যকি- 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিনাবে এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হুইয়াছে। প্রথমতঃ, 
সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগেরই অন্ত বিভাগের কিছু কার্ধ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশের শাপনব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকণী 
করা নভব হয় নাই। তৃতীয়ত, ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার শ্বাত:-- 
বিধান ণ1 থাকিলেও ব্যক্তি-ম্বাধীনতার কোনরূপ হানি হয় নাই। পণ 
ইংলগ্ের নাগরিকগণ এই বিষয়ে অন্য দেশের নাগর্িকগণ অপেক্ষা অধিক-্র 
স্বাধীনতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, মাকিন যুক্তরাগের 
শাসনব্যবস্থা এই নীতি অঙ্গুহ্থত হওয়ার ফলে মেখানে বিভিন্ন বিভাগ গুশির 
মধ্যে বিরোধের সম্ভবিনা দেখা দেয় ও এই নীতির প্রবর্তনে সেখান ক।থ 
প্রাদেশিক বিচারবিভাগের অনেক ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, জীবদেহের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যেরূপ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সরকারের 
কর্মবিভাগের মধ্যেও সেইক্প পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। 


উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচন] সত্বেও বলিতে হুইবে যে, কর্মদক্ষতা ও 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতা রক্ষার জন্ত যে পরিমাণে কর্মবিভাগ প্রয়োজন তাহার বাবস্থা 
করা আবশ্তক। সরকারের উদ্দেশ্তসাধনের জগ্ত কার্ধের বিতিন্নতা সণ? 
বিভাগগুলির মধ্যে পারম্পরিক লহযোগিতা ও দায়িত্বঈলতা! থাকা একান্ত 
আবশ্ঠক। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্কলাপ 
(71005 8101 70100110753 01 1185 96865 ) 


প্রাচীন ষুগে গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি ব' 
উদ্দেশ্ট বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। তীহাদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্ুগঠনের 
উপাদানমাআ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্িগত স্বার্থ বাষ্্রবেদীমূলে অনাদ্াদে 
বলি দেওয়া যাইতে পারে। তাহার! বাষ্ট্রবিহীন মান্থধকে অতিমানৰ অথব' 
অতি নিয়স্তরের জীৰ বলিয়! বিবেচনা! করিতেন । এইবপ ধারণার বশবর্তী 
হইয়া তাহার! সমগ্র মানব-জীবনের উপর রাষ্ট্রে অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষিত 
করিয়াছিলেন। প্রণিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আযরিস্টটুল বাষ্ট্রের উদ্দেস্ট বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বাষ্ট্র শুধু অপরাধ-নিবারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্রে 
গঠিত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত এক মন্ুয্যসমাজ মাত্র নহে__ 
ইহার আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানৰ- 
জীবনের নৈতিক উৎকর্ষসাধন করা যাহাতে মানুষ স্বাধীন ও সবাঙ্গহুন্দ : 
জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। স্থতরাং গ্রীক দ্বার্শনিকদের মতে ব্যক্তি 
স্বাধীনতার একমাত্র উৎস ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির 
অন্ত কোনপ্রকার মৌলিক অধিকার বাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। গ্রীক 
চিস্তাধার] দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রোম কগণ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি 
স্বতন্ত্র অধিকার হ্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

খৃষ্টধর্ম প্রবৃতিত হওয়ার পর ধর্মযাজকগণ মানুষের ধর্মজীবনকে রাষ্ট্রের 
প্রভাবমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টিউটন জাতি অতিমাত্রায় স্বাধীনতা - 
প্রিয় ছিল। তাহার] রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। ফলে মানব 
জীবনের উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব হান পাইয়া রাষ্ট্রসম্বদ্ধে মানুষের ধারণা 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আর মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ 
বা চরম পরিণতি বলিয়া বিবেচিত হনব না। বর্তমান রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের 
পূর্ণতাপ্রাপ্তির একটা প্রধান সহায়ক বা উপাদান হিপাবে গণ্য করা হয 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৫৭ 


রাষ্ট মান্থষের জন্য স্য্ট হইয়াছে, মানুষ রাষ্ট্রে জন্ত কষ্ট হ্য় নাই । বর্তমানে 
ব্ক্তিত্ব-বিকাশের জন্ত ব্যক্তি-দ্বাধীনতার রক্ষক হিসাবেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকত 
ও সমধিত হয়। 


রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য (এর0৩ 270 ০01 9696) 


রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ত কি--এ সম্বদ্ধে নান! মুনির নান! মত। যতন 
পর্যন্ত বংশান্থক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিঙ্গ এবং রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক শ।সক- 
গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া! বিবেচিত হইত, ততদিন পর্যস্ত রাষ্ট্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্ট সম্পর্কে কোন স্থায়ী মতবাদ গঠিত হইতে পারে নাই। শানকগোঠীর 
্বার্থসাধনই ছিল বাষ্ট্পরিচালনার প্রধান উদ্দেন্ট। গণতম্তরের অভ্যুত্থানের 
সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল রাজনীতির অবসান ঘটিয়! ক্রমশঃ উদারনৈতিক 
রাজনীতির প্রবর্তন হয়। ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিবার স্থযোগ পাইস্বা নানাৰপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে। 

রাষ্্রমধ্যে শাস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা করিষ] নিয়মিত ব্যবস্থা করা, অথবা প্রগতি- 
মূলক কার্ধ করা, অথবা! ন্তায়পরতা৷ প্রণ্তষ্ভিত করাকে রাষ্ট্রের মূখ্য উদ্দেশ্য বলিয়। 
অনেক লেখক বর্ণনা! করিয়াছেন। আবার মানুষের স্থখসযৃদ্ধি বৃদ্ধি কর! 
মথব। জনছিতকর কাধ করা অথবা জীতীষ শক্তি বা মানব সমাজের 
দ্ভ্যতা বুদ্ধি করাকেই ব্াষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্ঠ বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
জার্মান লেখক ব্লুনৎল্ির মতে জনসাধারণের কল্যাণনাধন করাই বাষ্টের 
প্রধান কর্তবা বলিষা বিবেচিত হয়। হিতবাদী (06111697180) দারশনিকদের 
£তে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণনাধন কথাই রাষ্ট্রের 
ধান কর্তব্য। ব্যক্তিতস্্বাঁদীব। বলেন যে, বষ্ট্ের ক্রিদ্লাকল।প শুধুমাত্র 
মইনশৃঙ্খল1! রুক্ষাকার্ধে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অধুনা অনেক লেখক 
রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটা সমাঁজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন। 
তাহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনস্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, দারিদ্র্য দূরীকরণ, 
মানধষের নৈতিক চারজ্রের উতৎকর্ষধাধন প্রভৃতি নানাৰপ নমাজহিতকর 
কাধ কর]। 

কিন্ত বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্য গুলির কোনটিই 
রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ট বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ 


৩৫৮ বাষ্্তত্ব 


সম্পর্কে এগুলি আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্র যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক 
উদ্দে্টসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত হইয়াছে, উপরি্ি-উক্ত মতবাদগুলির কোনটির 
দ্বারাই সেই মহান্‌ উদ্দেশ্তের সম্যক পরিচয় পাওয়1 সম্ভব নয়। ডাঃগার্ণার 
ও অধ্যাপক বার্জেস্‌ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টকে তিন ভাগে তাগ করিয়াছেন, যথা-_ 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য (71270287590), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (99০020%1 
900) ও শেষ বা চখম উদ্দেশ্য (01610086 9000) | রাষ্ট্রের প্রাথমক ব। 
আপাত উদ্দেশ্ঠ হইল শাস্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্ত। ও ন্যায়পরতার পরিবেশ হয 
করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ত কর! । কিন্ত একমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে 
উতৎকর্ষমাধনের সহায়তার ছ।রা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সমষিগ 
জীবনের পসর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের সাহ।য্য করা রাষ্ট্রের মাধ্যমিক উদ্দেশ । 
সমষ্টির উন্নতি ব্যতীত এককভাবে ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। স্থতরা' 
ব্যক্তিগত জীবনের উত্কর্ষসাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রকে সমাজের কল্যাণপার্ন 
করিতে হইবে। ব্যক্তি যে্ূপ সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ব্যক্তিগত উন্না 
যেরূপ সামাজিক উন্নতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কোন একটি জাতির 
জীবনও তদ্রশ সমগ্র মানবসমাজের অংশ-বিশেৰ ও জাতীয় জীবনের উন্নতি: 
তন্দরপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়! বিবেচনা 
করিলে সমগ্র মানবসমাজের হিনতকর কার্য করা রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য বলি 
পরিগণিত হইছে পাবে। বুাষ্ের কাধকলাপ এক্সপভাবে পরিচালিত হওয়' 
প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের মধে 
কোনরূপ সংঘাত না ঘটে । 


জনকল্যাণ নীতি বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের ভিত্তি (ড/612816 ৭7৩0 01 
€1)6105818 0:6 6175 ডা 6110975 56966) 


রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে একদিকে যেরূপ রাষ্ট্রের গঠনপ্রকতির পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে অপর দিকে তদ্রণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট সম্পর্কেও মান্ষের ধারণা পরিবতিক্ 
হইতেছে । আধুনিক রাষ্ট্রুলি আকারে যেক্ধপ বৃহৎ, উদ্দেশ্যের দিক দিষাও 
তদ্রপ বাঁপক। গণতন্ত্র গ্রতিষ্িত হইবার পরবর্তা কাল হইতে বিশেষ করিয়' 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হুইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ধারণ'র 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বতন রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীবিশেধ' 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যকলাপ ৩৫৯ 


বিশেষ করিয়া] শাসকশ্রেণীর স্বার্থাধন করা । কোন রাষ্টই জনমতের উপর 
প্রতিষিত ছিল না এবং জনকল্যাণের জন্য কোন রাই বিশেষ কোন প্রয়াস পায় 
নাই। কিন্তু জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক 
পরিচালিত শাদনব্যবস্থার ধারণ! জনসমাঁজে বদ্ধমূল হইবার পর হইতেই 
জনকল্যাণ নীতি রাষ্ের গ্রধান উদ্দেশ্ট বলিয় শ্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু 
্বীরুতি লাভ করিলেও কোন দেশেই এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে রূপদান কর! 
এখনও সম্ভব হয় নাই। 

এখন প্রশ্ন হইল এই জনকলাণ নীতি কী? জন বলিতে রাষ্টন্তর্গত 
সমগ্র জনসমষ্টিকে বুঝায়, কল্যাণ বলিতে এই জনসমষ্টির সামগ্রিক মঙ্গল 
ঝায়। যে বাষ্ট্র মান্তষে মান্তষে কোন পার্থক্য করে না, যে রাষট প্রত্যেক 
বাক্তির পার্থিব। নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সমান স্থযৌগ-স্থবিধা দন 
করিয়া ব্যজির ব্যক্তিত্ববিকাঁশে সাহাধ্য করে, সেই রাষ্ট্রকে কল্যাগরাষ্ট্ 
(ড9118:9 9৮০৮৪) বগা যাইতে পারে। অর্থাৎ জনকল)াণ সাধন করাই 
হইল সে রাষ্ট্রে মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথায় বলিতে হয়, 


জনকল্যাণ রাষ্ট্র উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে স্থথা কর] (1:০0 20819 ৪11 
17810 108,005) । 


জনকল্যাণ নীতি হদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়! পরিগণিত হয় তাহ হইলে 
রাষ্টকর্ম-পরিধির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। মাহুষর 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্ত যাহ1 কিছু কর প্রয়োজন রাষ্ট তাছাই কবিবে। 
মপরপক্ষে রাষ্থ্ীয় হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে জনকল্যাণের প্রতিকূল বিবেচিত হইলে 
াষ্ট সেক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না। জনকল্যাপের উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র 
ব্যক্রির পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মমন্বন্বীয়, অর্থ নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পাৰিবে। দ্বিতীক়্ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ 
সোতিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রত্ৃতি দেশগুলির সরকারী কর্মন্থচী এই জনকল্যাণ 
নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । ভারতের মংবিধানের নির্দেশক 
নীতিগুলির প্রচারমধো ভারতে এই কল্যাণরাষ্ট্রী (1611575 96৪6৪) 
গঠনের উদ্দেশ্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। জনকল্যাণ-ভিত্তিক বাষ্্র গঠনের 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ নানারূপ আইন প্রণয্বন করিয়া বাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি 
বিস্তার করিতেছে । ভারত.রাষ্ট্রও এরূপ নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন 


ও রাষ্ট্রতত্ব 


করিতেছে। অক্পৃষ্ঠতা বর্জন, জমিদারী প্রথার বিলোপ, শ্রমিক-মালিক দম্পক 
নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রমাব প্রভৃতি নানা বিষয়ে জনকল্যাণমূলক জাইন 
প্রবতিত হইতেছে। 

কল্যাপরাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে সমস্ত অন্তরায় দূর করিয়া 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাহাতে আদর্শ স্তরে উন্নীত হয়, দ্জন্ত সচেষ্ট থাকে। প্রথমত; 
রাষ্র ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করে। দস্থা-তস্কর বা বিদেশী আক্রমণ হইচ' 
জনগণকে রক্ষা কর! কল্যাণরাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। সকলের জন্ত খাস্চ, 
বন্ধ, বাসস্থানের স্ববম ব্যবস্থা করা, ত্ুশিক্ষা ও স্থচিকিৎপার ব্যবস্থা করা 
কল্যাণরাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান দাত্িত্ব। বৃদ্ধাবস্থায়, বেকার অবস্থায় বা 
আকম্মিক বিপদকালে অসহায় নর-নারীগণকে সাহায্য করাও রাষ্ট্রের কর্তবা 
বলিয়া বিবেচিত হয় । 

কল্যাণরাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কতির প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে কুঠ। 
বোধ করে না। প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই রাষ্ট্র শিক্ষা্ষে 
সরকারী নিয়ন্্রণমুক্ত করিয়া! স্বাধীনভাবে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ধিত 
হইবার স্থযোগ দান করে। যে রাষ্ট্র শিক্ষা-প্রসারের অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
লরকারী কুক্ষিগত করিয়া সরকারী নীতির সমর্থক করিতে চায়, সে বাষ্টুব্যবস্থা় 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের কষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন কল্যাণরাষ্টরের 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্তে কল্যাণরাষ্ট্র গ্রন্থাগার, নাট্যশাল1, চলচ্চিহ, 
যাছুঘর প্রভৃতি স্থাপনে সাছাঘ্য করে এৰং লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়কে 
পরোক্ষভাবে সরকারের স্তাবকে পর্যবপিত না করিয়া নানাভাবে তাহা দে 
হজনীশক্তি বৃদ্ধির সাহাযা করে। 

দেশে ধনী-দরিত্র থাকিলে উৎ্কট ধনবৈষম্য স্থত্টি হয় এবং এই ধনবৈষমা 
হইল অণাস্তির মুল কারণ এবং জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কল্যাপবা্ু 
হধম কর ব্যবস্থা স্থাপন করিয়! ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাছাযো 
ধনবৈধম্য হাস করিতে চেষ্টা করে। 

কল্যাণরাষ্র কৃষি, শিল্প, খনি, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি আর্বিক আয়ের 
উৎদগুলির সম্পূর্ণ বাঁ আংপিক জাতীয়করণ সাহায্যে জনগণের অর্থ নৈতিক 
কল্যাণের পথ হ্থগম করে। ভারত নরকার এই উদ্দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থ। 
মিশ্র অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 


বাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৬১ 


পরিশেষে বল! যায় যে, কল্যাণবাষ্টর হইল শ্রেণী স্বার্থের উধ্র্বে। এই রাষ্ট 
ব্যজি-বিশেষ ব! সম্প্রন্গায়-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন পরিচালিত হয় না। এই 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নিবিশেষে সকলের জন্য সমান সৃবিধা সি 
করিয়া সকল মাতষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করা । 

শীতি হিসাবে জনকল্যাণ নীতি গৃহীত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে বল। যাঁয় 
যে, 'ণই নীতি যদি নিছক এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা নির্ধারিত তয়__ 
জনসাধারণকে এই নীতি নির্ধারণে কোন বক্তব্য না দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে এই নীতি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত স্বার্থের দ্বার! ছৃষ্ট হইবে। 
জনকল্যাণের উদ্দেস্ট্ে বাষ্্রপ্রণীত আইন বা কোন কর্মন্থচী জনসাধারণ যদি 
পীড়াদায়ক ও জনন্বার্থ-বিরোধী বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে বার কর্তৃক 
ঘোধিত হইলেও এরূপ নীতিকে জনকল্যাণ নীতি ' বল! যায় ন! এবং একূপ 
নীতি-নির্ধারক বাষ্্রকে কল্যাণরাই্ ব্লা চলে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, গণতান্ত্রিক আদশের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই কল্যাণরাষ্ট্রেরে ধারণ! 
নিহিত আছে। 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (001607169 ০1 96866 
সা 070%801)) 


বাষ্রকর্তব্য দশ্বন্ধে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যাঁয়। বাঁষ্রের কমক্ষেত্ব 
হুদূরবিস্তারী হইবে, ন' ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে_-এ সম্পর্কে রাষ্র 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও পর্ধন্ত একমত্য প্রতিষিত হয় নাই। রাইট কর্তবা 
সন্ধদ্ধে যে দুইটি মতবার্দ গ্রচলিত আছে, তাহারা পরম্পর-বিরোখী বলিয়া! মনে 
হয়। বাষ্ট্রকর্তব্য সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! 
যায়-_-১। বাক্িত্বাতন্ত্াবাদ ও ২। মমাজতন্ববাদ। এই দুইটি মতবাদ আলোচনা 
হওয়। বাঞ্চনীয় । 


অ-রাষ্ট্ুতান্্র (47081071970) 


অ-রাষ্টতন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা আদৌ স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মতে রা মানব-জীবনের একটি প্রধান অভিশাপ। তাহার! বলেন, রাষ্ট্রের 


৩৬২ রাষ্ট্রতত্ব 


কর্তৃত্ব নিছক পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পশুবল প্রয্মোগ করিয়া রাষ্ট্র 
মানুষকে তাহার বিবেকবুদ্ধিসম্মত কার্ধে বাধ! প্রদ্দান করিয়া তাহার ব্যক্তিত 
বিকাশের অন্তরার ঘটায়। মাহুষ তাহার বিচারবৃদ্ধি প্রয্জোগ করিয়া নিজের 
ছিতমাধনে সমর্থ। হ্ৃতরাং মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্ত বাষ্টের কোন 
প্রয়োজন নাই। তাই তাহারা যে-কোন উপায়েই হউক না কেন রাষ্ট্রে 
বিলোপসাধন করিয়! পূর্ণ ব্যক্তিস্বা তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাছেন। 

অ-বাষ্ট্র হন্ত্িগণ ছুই দপে বিভক্ত- দার্শনিক অ-বাষ্টুতত্্ী (515110907071081 
80801)186) ও বিপ্রধপন্থী অ-বাষ্্তস্ত্রী (1১95011610787 18081610186)! 
উভয় দলই রা্র-বিরোধী ও যথাসম্ভব শত রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর । 
কিন্ত দার্শনিক অ-রাষ্ট্তন্রিগণ ধ্বংসাত্মক কার্ধপদ্ধতি দ্বার! রাষ্ট্রের বিনাশলাধন 
করিতে চাছেন না। তাহার] শিক্ষা দ্বারা জনমতকে রাষ্ট্রের অনুপযোগিত' 
সম্বন্ধে সচেতন করিয়] ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপলাঁধনের পক্ষপাতী । রুণীয় 
দ্াশনিক টল্স্টপ্র এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। বাকুনিন্‌, ক্রোপটুকিন 
প্রভৃতি দাশনিকের! রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আদ বরদাস্ত কৰিতে অস্বীকার করেন। 
তাহারা ধ্বংস।ত্ক কার্ধপদ্ধতির দ্বার1 রাষ্ট্রের বিলোপদাধন করিতে 
বদ্ধপরিকর । 

অ-বাষ্ট্রতত্ত্রিগণ ব্যঞ্জি স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন-__ 
একথ! শ্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। 
রাষ্টুবিহীন সমাজে অরাজকতা অবশ্ভাবী। ইছা ছাড়া অ-বাষ্ট্রতন্ত্রিগ- 
মানুষের হিতাহিতবোধের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন কিন্ত 
কাধতং মান্ষ এতট]1 ছিতাঁছিতবোধলম্পন্ন নহে। সুতরাং মান্থষকে সংঘত ও 
ঠিক পথে পরিচাঁপিত করিয়া সমাজ-জীবনকে সফল করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ। 


ব্যজিস্বান্যবা (]706%1009119]7) 


বক্তিম্বাতত্ত্যবদ অ-রাষ্ট্রতন্ত্বার্দের একটি মার্জিত সংস্করণ মান 
ব্ক্তিস্বাতন্ত্যৰাীর! রাষ্টুকে একটি অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেও 
অ-রাষ্্তত্রীদ্বেন মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকৃত হয় 
নাই। তাহাদের মতে মানুষের যতদিন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অপরের 


রাষ্ট্র উদ্দেশ ও কার্কলাপ ৩৬৩ 


অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবণতা থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিহ 
থাকিবে। মাশ্ুষ যেদিন নিষ্পাপ ও নিরহস্কার হইয়! আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম 
হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্রা- 
ৰাদীদের মতে রা একটি অপরিহার্ধ পাঁপ। যতদিন মানব-সমীজে দুক্কাধ 
থাকিবে ততদিন বাষ্ট একান্ত অপরিহার্ধ বলিয়। বিবেচিত হইবে । এইজগ্য 
ব্ক্তিস্বাতন্্যবাদীর! বলেন যে, রাষ্ট্রের কাধের পরিধি যতই কম হয়, ব্যকিরু 
পক্ষে ততই মঙ্গল। বাক্তিম্থাতন্ব্যবাঁদীর1 বাষ্ট্রের কর্ধকলাপ কমাইযা ক্ষ 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ র।থিতে চাঁহেন। তাহাদের মতে বাষ্টের গুধান কাধ হইল 
আত্যন্তরীণ শান্ত-শৃহ্খল! বৃক্ষা করিবার জন্য শাপনকাঁধ পরিচালনা করা এবং 
বহি শৈত্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা । এতদতিরিক্র কোন কাই রাষ্র কর্তৃক 
পরিচাপিত হইতে পারিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্জিরি অবাধ স্বাধীনতা 
প্রঠঠিত করিয়া ব্াক্তিস্বাতত্রাবাদীর1 ব্যক্তিত্ব বিকাশের নুযৌগ স্থট্টি কত্সিবার 
পক্ষপাতী । 

ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিদ্বাতন্ত্যবাদ শক্তিশাশী মতবাদ বলিক্ক। 
আডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মাণ্থাস্‌ প্রমুখ প্রনিদ্ধ অর্থশান্্রবিশারদগণ কর্তৃক 
সমর্থিত হইয়া রাষ্ট কর্তৃত্বের অত্যধিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বৰপ দেখ 
দেয়। উপরি-উক্ত লেখকগণ উৎপাদন ও বিনিময়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বর্তৃত্ব খিলোপ 
করিয়া শ্রমিক ও মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন 
সয়া মিল্‌ও ব্যক্তিম্বাতন্ধ্যবাদ্েব একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। মতামত- 
প্রকাশের স্বাধীনতা! ছাঁড়।ও মিল্‌ বাক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার উপর বিশেষ 
গকত্ব'আরোপ করিয়াছিলেন । তাহার মতে রা নিছক ব্যক্তিগত জীৰনে 
হম্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটাইবে না। প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কার্ধ করিবার স্থযোগ দান কৰিলে প্রত্যেক 
মান্তষ প্রকৃত স্থখের সন্ধান পাইবে। মিল্‌ ব্যক্তিম্বাধীনতার একটিমাত্র 
শীমারেখার উল্লেখ করিয়াছেন । ব্যক্তিগত আচরণের দ্বার! যর্দি অপরের স্বার্থ 
দ্বন হইবার সম্ভাবনা থাঁকে, তাছা হইলে অবশ্য ব্যক্তিগত আচরণ রাষ্ট্র কর্তৃক 
নিুন্ত্রিত হওয়1 বাঞ্চনীয় । 

মিল্-প্রদ্ত ব্াক্তিস্বাতন্থাবাদ ও ডারউইন্-প্রদন্ব বিবর্তনবাদের সমন্য়- 


৩৬৪ রাষ্ট্রত্্‌ 


সাধন করিয়! প্রপি্ধ লেখক হার্বার্ট সম্পেনসারু ব্যক্তিম্বাতন্্যবাদের এক 
অভিনব ব্যাখ্যা গ্র্ধান করেন। তীহছার মতে সমাজ-জীবনে মানুষ পরস্পরের 
সহিত প্রতিযোগিতায় রত। এই প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম ব্যক্তিগণ 
বাচিয়া থাকে, আর যাহার] দুর্বল ও অক্ষম তাহার! অপসারিত হয়। 
জীবনযুদ্ধের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে স্পেন্নাঁর সমাজ-জীবনের অগ্রগতির 
সহায়ক বলিয়া! মনে করেন। তাহার মতে আর্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের 
সাহাষ্য প্রদ্দান করিয়া! এই স্বাভাবিক নিয়মকে ব্যাহত কর] বাষ্ট্রের পক্ষে 
দূষণীয়। 


ব্যক্তিস্বাতব্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি (47807706768 0: [7105510081190) 


ব্ক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীরা তাহাদের মতবাদের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তি? 
অবতারণা করেন। তাহাদের প্রথম যুক্তি সহজাত ন্যায়পরতার (78181 
৪7£0100976) ভিত্তির উপর প্রতিষঠিত। তীঁহু'রা বলেন, মানুষ হিতাহিত- 
বৌধসম্পন্ন জীব। হ্থীয় ইষ্ট সম্বন্ধে মানুষ সর্বদা! সচেতন । স্থতরাং বা্রকর্তৃত 
বিমুক্ত হইলে মানুষ নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কার্ধ কিয়! প্ররুত স্বাধীন" 
ও স্থখের অধিকাবী হষ্টতে পারিবে । রাষ্্রকর্তৃত্বের ফলে মানুষের আত্মপ্রতায় 
ও কর্মক্ষমতা বিনই হয়। স্থতরাং স্স্থ ও সবল ব্যক্তিত্-বিকাশের নিমি* 
রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান হওয্! ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক । 

দ্বিতীয়তঃ, ডাবুউইন-প্রদ্ত্ত বিবর্তনবাদ (73101921081 8:£7090) 
প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবাদীর! তাহাদের মতবাদ প্রতিঠিত করেন 
জীবনযুদ্ধের শ্বাভাৰবিক পরিণতি হইল যোগ্যতমের জীবনধাঁরণ ও হূর্বলের 
ম্বত্যুবরণ। স্থতরাং এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুপারে ঘোগ্যতমের বীচিয়া! থা 
ও অক্ষমের মৃতাবরণ করা সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক। রাষ্ট্রের সাহাযা 
ন। পাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে শ্ধু যোগ্যতম ব্যক্তিন্র] জীবন-সংগ্রামে জয়া 
হইয়। টিকিয়! থাকিবে, অযোগ্য ব্যক্তিগণ অপসারিত হইবে । ফলে সামাজিক 
অগ্রগতি অব্যহত থাকিবে। 

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক যুক্তির (;907002016 ৪80100916) অবতা রণ! 
করিয়া ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাধীরা! তাহ।দের মতবাদ সমর্থম করেন। শির. 
ব্যবসায় ও বাণিজ্য গ্রভৃতি অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নহঘোগিতা 


রাষ্ট্র উদ্দেশ্য ও কারধকলাপ ৩৬৫ 


অপেক্ষা প্রতিযোগিতার উপর তাহার অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তাহারা বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই উৎপাদন বু পাইয়। 
শিলজাত দ্রব্যের উতৎকর্ষসাধন ও মুপ্যহাল হইবে। দ্রব/মৃপা, মজুরির হার 


ও সুদের হার প্রতিযোগিতার দ্বার! নির্ধারিত হইয়। স্বাভাবিক স্তরে 
থাকিবে। 


চতুর্থতঃ, বাক্তিম্বাতন্ত্যবাদীরা অতীতের অভিজ্ঞতার ( 47881067% 
08890. 010. 92091197009 ) দ্বার] তাহাদের মতবাদ সমথন করেন। তাহার 
বগেন, রাষ্র যে ব্যক্তিকে ঠিক পথে পরিচাপিত করিতে পারে নাই, ইঠিহাশ 
তাহার প্রধান সাক্ষা। প্রত্োক দেশের ইতিহাসেই সরকারী প্রচেষ্থার 
ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাহারা বলেন, রাষ্ট শানাগপ 
বিধিনিষেধ আরোপ ন! করিয় ব্যক্তিকে ঘর্দি পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদ্দান করে 
তাহা! হইলে ব্যক্তি বাষ্টুনিরপেক্ষ হইয়া! আত্মবিকাশের চখম সুযোগ লাভ 
করিতে পারে। 


পরিশেষে ব্যক্তিম্বাতম্থ্যবাদীর1। বাষ্টের অক্ষমতার (4181060৮ ০৫ 
6869 10009201)69707 ) উল্লেখ করিয়া ব্যক্কিম্বাধীনতার অপরিহাথতা 
প্রমাণিত করেন। তীহার। বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছারা ব্যক্তিগত স্বার্থ 
(তটা স্থরক্ষিত হইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃক সেরূপ স্থ্রক্ষিত হওয়| সম্পৃ 
মসম্ভব। রাষ্ট্রেরে উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্ধের ভার অপিত হইলে বাঁ 
কোন কার্ধই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কবিতে পারে না। ফলে, সমাজের কল্যাণ 
অপেক্ষা অকল্যাণের সম্ভাবনা! অধিক হুয়। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ 
কষদ্রতম গপ্ডির মধ্যে সীমিত করিয়! মানুষকে ম্বাধীনভাবে কাঞ্জ করিবা 
ক্ষমত] প্রর্ণান করিলে তাহার চিত্ববৃত্তিগুলির চরম বিকাশ সম্ভব হইবে। 


বাজিস্বাভন্ত্যবাদের বিপক্ষে যুক্তি (4120716065 88৪1796 [00%]- 
00811871) 


ব্াক্তিস্বাতন্ত্রাবাদের অসারতা! প্রমাণ করিবার উদ্দেস্তে অনেক যুক্তির 
৷ অবতারণা কব! হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতত্র্যবাদীর1 রাষ্ট্রকে একটি পাপ বলিয়! 
| অভিছিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ-কথ! প্রযোজ্য নহে। রাই 


৩৬৩ রাষ্ট্রতত্ব 


প্রবর্তিত কোন কোন নীতি বা কাধক্রম ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে পারে, তক্জন্য 
রাষ্ট্রের অবন্বান দাবী করা আর সময় সময় এরোপ্লেন-ছুর্ঘটন1 হয় বলিয়া 
এরোপ্লেনকে বাতিল কর! একই মনোভাবের পরিচাঁয়ক। রাষ্ট্র মানবজীবনের 
অগ্রগতিকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে নাই বলিয়া রাষ্ট্রের গ্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কর৷ আর পুত্র কর্তৃক দরিন্ত্র পিতার পিতৃত্বদাবী উপেক্ষা কর! একই 
মনোভাবের পরিচায়ক । মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক 


জীবনের প্রগতিতে বাষ্েব অব্দান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। নকল দেশের 
ইতিহাসেই এই সাক্ষ্য প্রধান করে। 


দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজ গ্থার্থ সম্বন্ধে সকল সময়ে অবহিত্চ 
নছে। কোন্টি স্বার্থের অনকৃল ও কোন্টি স্বার্থের প্রতিকৃষ্ন মানুষ সর্বদা 
তাহা স্থির করিতে পারে না । অস্থাস্থ্াকর পরিবেশ, দূষিত খাদ্য ও অনিষ্টক? 
আমোধ-প্রমোদ্দের ভম্মাবহ পরিণাম সম্থদ্ধে অশিক্ষিত ও অজ্ঞলোকের! সম্প্ু? 
উদ্দানীন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও অনেক সময় পরিণাম চিন্তা না করিয়া অনেক 
আত্মঘাতী কার্ধে লিগ থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণে ! 
অনুহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। ব্য 


প্রকৃত স্থখের জন্যই ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাঞ্ের হস্তক্ষেপ করিবার অধিক" 
থাঁক1 উটিত। 


তৃতীয়ত:, ব্যক্তিম্বাতস্ত্রবাদীরা বাষট্রকে ব্যক্তিম্বাধীনতার পরিপন্থী বললি 
বর্ণনা করিয়াছেন। তীছাদের মতে বাষ্টের কার্ধকলাপ যত অধিক হয, 
ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ সেই পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু প্ররুতপক্ষে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গ" 
সমর্থনযোগ্য নয়। অনিয়ন্ত্রিত ত্বাধীনতা উচ্ছত্খঙ্সতার নামান্তর মাত্র। বাট 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে বাকিম্বাতন্ত্রা হুর্বল, অসহায় ব্যক্তির দাসত্বের ক'্রণ 
হইয়া! পড়ে। ্ুনিয়ান্ত্ত শাসনব্যবস্থা! উচ্চৃঙ্খলতার অবনান ঘটাইয়! প্রত্যেক 
বাক্তিকে তাহার স্তাষ্য অধিকার ভোগ করিতে সহায়ত] করে। 

চতুর্থতঃ, বাক্তিত্বাতন্ত্রাবাদীর1 বিবর্তনবাদের সাহা তাহাদের মতবাদ- 
সমর্থনের যে প্রয়্াম পাইয়াছেন, তাহাও বর্তমখনে অসার বলিয়া এ্রতিপ্ন 
হইয়াছে । জীবন-সংগ্রামে যাহাতে শুধু যুদ্ধক্ষম যোগ্য ব্যক্তি বাঁচিয়। থাঁকিনে 
পাবে ও অক্ষম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য তাহার! হর্বল ও অক্ষমের প্রতি বাঠের 
পক্ষপাতিত্তবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ত্বরকে শান্তি দেওয়া! যদি রাণের 
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অবস্তকবণীক্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, তাঁহ। হইলে দুর্বলকে সাহাব্য দ্বারা সবল 
করিয়া ভোল! রাষ্রকর্তব্য ছিপাবে কি কারণে পরিগণিত হইবে না-ইার 
কোন সূত্র ব্যক্তিত্বাতন্ত্রাবাধীরা! দিতে পারেন না। সামাজিক সবশ্রেষ্ঠ 
ংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু দৃষ্টের দমনে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না_ 
শিষ্টের পালনও রাষ্ট্রের কর্তব্য। 


পঞ্চমতঃ, তাহার! অনাবস্তটকরূপে সরকারী কার্ধের ভুল-ক্রটির উপর গুকুত 
আরোপ করেন, কিন্ত বাষ্র-কার্ধকলাঁপের ছার! এযাবৎ মানব-সমাজের যে 
অপরিসীম উন্নতি হইয়াছে, মে সন্ধে তাহার! সম্পূর্ণ উদানীন ও নীরব থাকেন। 
বর্তমান সমাজব্যবস্থ| একপভাবে গঠিত যে, রাস্তরীয় হস্তক্ষেপ ও রা্্ীয় নিয়ন্ত্রণ 
ব্যতীত সামাঞ্জিক স্বা্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব নয়। 
ৰাস্তবক্ষেত্রেও বা্ীয় হস্তক্ষেপের ফলে প্র।য় নকল দেশেই কৃষি, শিল্প, ব্যবপায়- 


বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ গঠনমূলক কাঁধ সাফল্যের সহিত 
সম্পাদিত হইয়াছে। 


পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের বিকদ্ধে বল! যায় যে, সুযোগ-সবিধার 
অভাবে অধিকাংশ লোক তাহাদের অস্তনিহিত শক্তিগুলির সহ্যবহার করিতে 
পাবে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্ট! দ্বার! ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশ সকল সময় সকল ক্ষেত্রে 
সম্ভবপর নয় বগিয়। রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির স্বার্থনংরক্ষণ ও হিতলাধনের জন্য 
সর্ববিধ কার্ধে আত্মনিয়োগ কর! কর্তব্য । বর্তমান যুগেব রাষ্টুগুলি তাহাদের 
কার্ধকলাপ ছার] ব্যক্তি ও সমগ্টির জীবনে যে অভাবনীয় পথ্িবর্তন আনয়ন 
করিয়াছে, তাহ! ছার! ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবার্দের অসারতা প্রমাণিত হয়। 


ব্যজিস্বাতন্ত্রযবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা ( 1100670 711015100911607 ) 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদী চিন্তাধারার প্রভাব 
স্বাম পাইতে থাকে । ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবানী চিন্তাধারার প্রতিক্রির়ারপে বাষ্ট্রে 
যে আদর্শবাদ (19981197) ) ও সমগিবাদের ( 0০119০5151900 ) হয হয় 
তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই আদর্শবাদ ও 
সমষ্টিবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদের পুনরভ্যু্খান ঘটে। স্থতরাং 
প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিমাবে বর্তমান বাক্তিত্বাতন্ত্যবাদ জন্মলাত করে। 


৩৯৮ রাষ্ট্রতত্ 


ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদ্দের পুনরভ্যুখানের প্রথম ও প্রধান কারণ হইল হেগেল 
প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণের প্রবর্তিত আদশবাদ্--যাহার ফলে বাষ্ট্রের 
এশ্বরিক ও অতিমানবীয় অস্তিত্ব স্বীকৃত হুইয়! রাষ্ট্র এক সর্বশক্তিমান ও চরম 
ক্ষমতার অধিকারী সংগঠনের মর্যাদা! লাভ করে। ফলে, ব্যক্তিগত জীবনের 
প্রাথমিক অধিকারগুপিও রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন হয়। ছ্বিতীয্তঃ, পার্লামেন্টারী 
শাদনব্যবস্থ1! প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্রের নামে যে সংখ্যারিষ্ঠ দল তথা 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সংখ্যালঘু দলের উপর অন্তায়, অত্যাচার ও 
অবিচার আরস্ভ হুইল, তাহাতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের অধিকার 
রক্ষায় তৎপর হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথম বিশ্ব-মহাসমরের ফলে জীবন ও ধনের 
ব্যাপক অপচয় লক্ষ্য করিয়! জনদাধারণ রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান 
হইয়া উঠে এমন কি রাষ্ট্রের উপযোগিতা সম্পর্কেও জনসাধারণের মধ্যে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়। চতুর্থতঃ, বিংশ শতাব্দীর প্রারভ হইতে বর্তমানক1ল 
পর্ধস্ত বাসী কার্ধকগাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে । মানুষের 
সামাজিক, ধর্মসম্পকীয়, কৃষ্টিগত বিশেষ করিয়! অর্থনৈতিক জীবনে বাষ্ট্- 
শিয়ন্ত্রণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধ পাইতেছে। রাস্্রীয় কাধকলাপ সম্পাদন করিবার 
জন্য কেন্দ্রীভূত বিশাল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । গণতান্ত্রিক শাসন- 
বাবস্থায় দবায়িত্বহীন আমলাতনত্রের অভ্যুথানে ব্যক্তিত্বাধীনতা বহুল পরিমাণে 
ব্যাহত হইয়াছে । উপরি-উক্ত কারণগুলির সমন্বয়ে বর্তমান রাষ্্গুলি যে 
সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ 
নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়! আবিভূত হুইয়াছে। 


আধুনিক যুগে নরম্যান্‌ এখেল, গ্রাহাম্‌ ওয়ালেন্‌, মিস্‌ ফলেট্‌ প্রমুখ 
প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদিগণ এই মতবাদের এক নৃতন ব্যাখ্যা প্রাণ 
করিয়াছেন। নরম্যান এঞ্ে তাহার 9956 [110910%, নামক গ্রন্থে রাষ্রকে 
একটি শাননযন্ত্-বিশেষ বলির! অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, যখনহ 
বর্তমান শাদনযস্ত্র অপেক্ষা কোন অধিকতর উপযোগী শাঘনযন্ত্র আবিষ্কৃত হুইবে 
তখনই বর্তমান ব্যবস্থার অবদান ঘটিবে। প্রগতিশীল ব্যক্তিম্বাতন্তরযবাদীদের 
মতে বর্তমান রাষ্ট্র মাঘের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত গঠিত 
হয় নাই বা নাগরিক জীবনের উপর বর্তমান রাষ্ট্রের যে দাবী তাহা! কোন 
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নৈতিক বা এশ্বরিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। রাষ্ট্ভুক্ত জনসমূহের 
ৰাক্তিত্ব বা ইচ্ছা ব্যতীত বাষ্টের কোন পৃথক অতিমানবীয় অস্তিত্ব বা ইচ্ছা 
নাই। গ্রেছাম ওয়ালেস্‌ পার্লামেন্টারী শাসনবাবস্থা ও সাবজনীন ভোটাধিকার 
প্রথাকে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের আধিপত্য প্রতিঠিত 
করিবার একটি কৌশলমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 


আধুনিক ব্যক্জিস্বাতন্ত্যব[দীর! ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিসম্রি লইয়া গঠিত 
লমাজস্থিত নান! জাতীয় বিশেষ করিয়! অর্থ নৈতিক সংঘগুলির উপব অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহারা বলেন যে, বর্তমান যুগের বিশালায়তন ও 
বিশাল জনসমঙি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণমাধন 
কবর একরপ অপভ্তব। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের মধ্ো ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সংদের হ্ষ্টি হইয়াছে । এই সংঘগুলি প্রথমতঃ, ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
উত্পীড়ন হইতে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার! ইহাদের সদন্যগণের ৰিশেষ 
চিন্তাধার! ও শ্বার্থের উৎকর্ষলাধনের সহায়তা করে। স্থতবাং বা অপেক্ষা 
এই সংঘগুলিই বাক্তির ব্যকিত্ব-বিকাশের অধিকতর সহায়ক বপিয্কা বিবেচিত 
হয়। সুতরাং ব্যক্তি, ব্যক্তিনমষ্টি লইয়া গঠিত সংঘ ও রাষ্ট্র--এই তিনের 
সম্পর্কের সামঞ্রস্তবিধানের উপর গ্রত্যেকটির স্থায়িত্ব ও অধিকার নির্ভর করে। 
বহুত্ববাদিগণ (12103811868 ) সংঘগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
কবেন। কিন্তু মিস্‌ ফলেট্‌ প্রমূখ প্রগতিশ/ল ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাধীদ্বের মতে এই 
তিনটির কোনটিরই গুরুত্ব কম নহে। মানুষের মধ্যে ঘে অগ্রগতির ও 
মন্তস্যত্ব-বিকাশের সম্ভবন1 আছে, তাহ! একমাত্র সমষ্টিগত জীবনের মধা দিয়া 
পরিণতি লাঁভ করিতে পারে। স্বতরাং ব্যক্তি ও সমগ্ি--কোনটিই উপেক্ষণীয় 
নছে। (1450. 019৫05828 1918 009 108009) &51009 1019 0:0৩ 
17890000 ০0] 0010081) 00৪ £7০91১.* ) 


সমাজভতন্ত্রবা (806০5818919 ) 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপসম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিদ্বাতন্ত্রবাদী হইতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাহার! রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম 
উৎকর্ধলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে 


২৪-- (১ম খণ্ড) 


৩৭৩ রাষ্ট্রতত্ব 


তাহার! ববাষ্টরের কার্ধক্ষেত্র বহুদূর বিস্ৃত করিবার পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব-ৰিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের 
অধিকাংশ লোক স্থযোগ-ম্থবিধার অভাবে তাহাদের অন্তনিহিত শক্তিগুলির 
পূর্ণ-সত্থাবহার করিতে পারে না। রা্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির 
আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক কল্যাণমাধন সম্পূর্ণ অধস্ভব। স্থৃতরাং ব্যক্তির 
কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে বাষ্ট্র কর্তৃক 
পরিচালিত হওয়া বাঞনীয়। 

সমাঁজতন্ত্রবাদীর! ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বান করেন না, তাই তাহারা রাষ্ট্র 
কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব-বি কাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী । অপরপক্ষে, 
ব্যক্তিত্বাভন্্যবাদীর| ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থাবান্, তাই ত'হার1 বাষ্ট্রের 
কর্তৃত ক্ষুত্র গণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বার! ব্যক্কিত্ব- 
বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। স্থৃতরাং ব্যক্তির সববিধ 
কগ্য।ণ-বিধান করাই হুইল উভয় দলের উদ্দেশ্য । কিন্তু একই উদ্দেশ্য- 
প্রণোর্দিত হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় দলের মধ্যে মূলগত পাথক্য 
বহিয়াছে। 

সমাজতন্ত্রধাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট 
কার্ধক্রমসমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ । এই মতবাদ অন্গসারে নমগ্র 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার গুরুত্বপূণণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
হস্তে ন্যস্ত থাকে বণিয়়া ইহ! একটি রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়! পরিগণিত 
হয়। 

অত্যধিক ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্ের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উত্তৰ হয়, প্রধানতঃ 
তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে সমাঁজতন্ত্রবার্দের উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
জমি-জায়গা, কল-কারখান|, খনিঃ রেলপথ, বিদ্যুৎ গ্রভৃতি উত্পাদনের প্রধান 
উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে যে 
ধনবৈষম্য ও দাপ্্রদায়িক বিভেদ দেখা দেয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা! সর্বশাধারণের 
হিতার্থে তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য উৎপাদনের 
উপাদদানগুলিব্ উপর ব্যক্তিগত স্বার্থলাধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিগত মালিকান! 
প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অবসান ঘটাইতে তীঞার। বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত 
মুনাফালাভের উদ্দেশে পরিচাপিত সম্পদ্‌-উৎপান ও বন্টনের যে বাবস্থ। 
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বর্তমানে সমাঙ্জে প্রবতিত আছে, সমাঁজতন্ত্রবাদীরা তত্পরিবর্তে রাষ্ট্রর্তৃত্ব 
« রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত করিয়া সামাজিক প্রয়োজনাচুযায়ী উৎপার্দন ও 
টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে 
প্যান পাইয়া থাকেন। উৎপাদন ও বণ্টন-বাবস্থায় বাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের স্বার্থপাধনের জন্য বর্তমানে যে অধিকাংশ 
লোককে তাহাদের ন্যাযা অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার অবসান 
ঘটিবে। পরস্ধ অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটি পরিবেশের স্যষ্টি হইবে, 
যাহার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থ! ব্যক্তিগত প্রয়োজনের 
পরিবর্তে সামাজিক প্রয়োজনের ছাঁরাই নির্ধারিত হইবে। রাষ্নিয়ন্ত্রণাধীন 
একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থ1! পরিচাঁপনা করিবে। 
এলে, প্রয়ে'জনাতিরিক্ত উত্পাদন, মূল্য-হাঁস বৃদ্ধি, বাঁপিজাচক্র, বেকারসমস্য] 
প্রতি ব্যক্তিগত মালিকানা-পরিচাপিত উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যন্ভাবী 
'টিগুলি দূরীভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে অপেক্ষা স্থিতাবস্থা আনীত 
হইবে। কশ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনে 
যে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিভ হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই এই 
মতবাদ অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রসারলাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


স্মজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ (1)160767 80108 01390018119] ) 


সমাজতন্ত্রবাদীরা একই উদ্দেশ্-গ্রণোদিত হইলেও উদ্দেস্তমিদ্ধির জন্য 
বিভিন্ন পন্থা অন্থসবণ করিয়া থাকেন। জুতরাং কার্ধপদ্ধতির দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে সষাজতন্ত্রবাদ্কে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় 


১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবা্ধ (7006০180 5০6191)৪2) ) 


গ্রীক দার্শনিক প্রেটোকে সমাজতন্্বার্দের জন্মন্বাতা বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি “রিপাবলিক" নামক তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক 
আদর্শ বাষ্টেব পরিবল্পন] করিয়াছিলেন। প্লেটে! কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ 
রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাদকগোঠী ব্যক্তিগত লম্পত্তি ও পারিবারিক 
বধনমুক্ত হুইয়! নিঃম্বার্থভাবে শাননকাধ পরিচাপনা করিৰেন। শাসকশ্রেণী 
যাহাতে আপন-পর-ভেদবুদ্ধি-মুক্ত হইয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ 


৩৭২ ' ব্বাষ্ট্রতত্ব 


করিতে পারেন সেজন্য প্লেটে! তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহবন্ধন ছার 
পরিবার-সংগঠন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করিবার পক্ষে মন 
প্রকাশ করেন। প্রেটোর আদর্শ বাষ্টের পৰিকল্পনা হারা পরবতী যুগের 
যে সমস্ত লেখক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে টযাঁস্‌ মুবের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মূর তাহার “ইউটোপিয়া নামক গ্রে 
এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মূরের পরবর্তী কালে 
ফরাসী লেখক সেন্ট সাইমন, ইংরাজ লেখক রবাঁট ওয়েন্‌ প্রভৃতি দার্শনিকগ” 
কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা 
বজিত নিছক কর্পনাপ্রন্থুত বলিয়া! এই দার্শনিকদের কাহারও পরিকল্পন' 
কাধকরী হয় নাই। 

২। মার্কসীয় সমাজভন্ত্রবাদ (8০16716160০ 11802 

80০88119যা ) ৃ 

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ মুখ্যত:ঃ কাল মার্কস্-প্রবতিত সমাজতন্ত্রবাদে ও 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৭ থুষ্টাবে মার্কস্‌ “দাস ক্যাপিটাল” নামক তাহার 
বিখ্যাত গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবারদ্দের এক অভিনৰ ব্যাখ্যা 
গ্রদ্দান করেন। পরবতী যুগের সমাজতন্ত্রবাদীরা মার্কসীয় নীতি হারা বহুল 
পরিমাণে অনুপ্রাণিত হুইয়াছেন। মাকসীয় সমাজতন্ত্বাদ প্রধানতঃ তিন" 
সুত্রের উপর প্রতিষ্িত। প্রথমটি হুইল উদ্বত্ত মূল্যের শ্ত্র (10১9০: ০1 
9070108 ৪1০); দ্বিতীয়টি হইল ইতিহালের জড়বাদী ব্যাখ্যা (14809129 
11880 110662009688100 01 7196০) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী-সংগ্রা' 
মতবাদ (1111)60:5 ০1 01989 96:5£819 )। 

মার্কসের মতে একটি সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে উহা উৎপাদন করিতে 
যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হইয়াছে তাছার উপর। যে সামগ্রী উৎপাদন 
করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উৎপান-ব্যয় হয় 
অধিক এবং সেইজন্য তাহার বিনিময়মূল্যও হয় অধিক। অপরপক্ষে, শব 
পরিশ্রম ঘার! উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়মূল্য কম। ন্থৃতরাং মার্কমে 
মতে সামগ্রীমুলর একমাত্র নির্ধারক হইল লঙ্গ্র-উৎপাদনের জগ 
প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমিকেরা যে-পরিমাণ মজুরি পায় 
তাহা তাহাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৭৩ 


গামগ্রী বাজারে যে মুল্যে বিনিমঘ হয় তদপেক্ষা শ্রমিকেরা কম হারে মজুরি 
পায়। সামগ্রার বিনিময়মূলা, যাহা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ ছারা নিধ্শরিত 
হয়, এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মন্ুরির পরিমাণ এই উতয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্‌ 
উদ্ধত্ত মূল্য আখ্যা দিক্াছেন। উৎপাদিত সামগ্রীর এই উদ্বৃত্ত মূল্য 
অন্যায়ভাবে মালিকগণ আত্মপাৎ করিয়া শ্রমিকদের ততাঁহাদেএ ন্যায্য প্রাপ্য 
চইতে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান থাকার অন্য মালিকগণ 
উত্পাদনের প্রধান উপাদদানগুলি, যথা_বিভিন্ন রুষি-জাত ও খনিজ সামগ্রী, 
যশ্বপাতি, কল কাবখানা, বিশ্যাৎশক্তি প্রতৃতির উপর একচেটিযা অধিকার 
স্বাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে । উত্পার্নের আবশ্যকীয় উপাদ্দানগুলি 
ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব এবং এই উপাদানগুলি দুষ্টিমেষ মালিক শ্রেণীর 
করায়ত্ত বলিষ! শ্রমিকগণ মাপিকশ্রেণী নিকট তাহাদের অম বিক্রম করিতে 
বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পামশ্রীর বিক্রয়লন্ধ মূল্যের সামান্য একটি 
অ'শ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদ্দান করিয়া অবশিষ্টীংশ 
ভাহারা মুনাফা হিপাবে আত্মসাৎ করিয়া থাকে । মাসের মতে মুনাফা 
অইনদিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি বাতীত আর কিছুই নছে, কেননা দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণরূপে 
নিত করে প্রধুক্ত শরমের পরিম।ণের উপর । যাহারা এই শ্রম প্রযোগ করে, 
মালিকেরা তাহাদের দুধবলতার স্থযোগ লইয়া! তাহাদিগকে তাহাদের প্রযুক্ত 
অমের ন্যাযা মূল্য অপেক্ষা কম মৃল্য প্রদান করে। উত্পাদনের এই ব্যবস্থার 
ফলে সমাজে নূতন আকারে এক নৃতন দাসত্বপ্রথাব হৃহি হইয়াছে। 
ম্টমেয় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোবণ করিয়া অধিকতর ধনবান্‌ হইতেছে 
ও শ্রমিকগণ ক্রমশঃই অধিকতর নির্ধন হইয়া পডিতেছে। কিন্তু এরূপ অসম 
বাবস্থা সমাজ-জীবনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীর। বিশ্বাস 
করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনে এক হ্থদূরপ্রসারী প্রতিক্রিদ্বা 
অবশ্বভাবীরূপে দেখা দেয়, যাহার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়! নৃজন ব্যবস্থার আবির্তাব হয়। ইতিহাসে এরূপ নজির দেখিতে 
পাওয়! যায়। এইজন্য মার্কস্‌ ইতিহাসের জভবাদী ব্যাখ্য! প্রদ্দান করিয়াছেন । 

মার্কস্‌ বলেন, মানবজাতির ইতিহাম পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়] যায় যে, মানুষের সামাজিক ও বাঁজনৈতিক জীবন তাহার অর্থ- 
নৈতিক জীবনের একটা প্রৃতিবিষ্বমাক্ম অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক 


৩৭৪ রাষ্ট্রত 


জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বার! নির্ধারিত হয়। যে-কোন 
দেশের ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দেশ্বে 
এঁতিহাদিক ঘটনাবলী দেই দেশেত্র বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের 
ইতিহাসমাত্র। এই €ভ্রণী-সংগ্রাম-ই (01889 ভা৪:) হইল মার্কদ- 
প্রদত্ত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখার ভিত্তি। মার্কস বলেন, প্রত্যেক দেশে 
যে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীভেদ ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
প্রাচীন রোমে পা্রিসীয়, প্রিবীয় ও ক্রীতদ[স শ্রেণীর অস্তিত্ব বিস্ধমান ছিপ। 
মধ্যযুগে ভূম্যধিকারী অভিজাত ব্যারনশ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষি ভৃত্যশ্রেণ 
দেখা যাম়। বর্তমান যুগে মালিক ও শ্রমিক এই ছুই শ্রেণীতে সমা 
বিভক্ত । অতীত যুগে যেরূপ প্যাট্রিপীয় ও ব্যারনশ্রেণী সমাজের সমস্ত 
স্থখ-সুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমানেও সেইরূপ মুগ্রিমেয় মালিকশ্রেন 
আধিপত্য ভোগ করে। বর্তমান সমাজের অর্থ নৈতিক রূপ হুইল ধনতান্ত্রিক; 
ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোও সেইরূপে গঠিত 
হইয়াছে । মৃষ্টিমের় ধনিক মালিক তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার 
করিয়৷ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একা ধিপত্যা প্রত্িষ্টিত করিতে মমথ 
হইয়াছে । উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন সমাজের সকল শ্রেণীর মঙ্গলের জনয 
পরিচালিত ন! হুহয় মুষ্টমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধিকল্পে পরিচালিত 
হইতেছে । ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে অন্যায়, অত্যাচার ও 
বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়াছে । এইরূপে যুগে যুগে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম সংগ্র!ম 
চলিয়াছে। মার্কস আশাবাদী ছিলেন। তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন 
ষে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত আছে। 
কালক্রমে বিত্তবান্‌ ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্ো বৈষম্য যখন চরম সীমায় উপস্থিত 
হইবে তখন বিত্তহীনেরা সংঘবদ্ধ হইয়া! বিত্তবানের অন্যায় ও অত্যাচারে: 
বিরুদ্ধে যে চরম আঘাত হানিবে সেই আঘাতের ফলে ধনতত্ত্রের বিনা” 
ঘটিবে। 
মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (07161019006 8021 

৪80০1911877) ) 

মার্কপীয় মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচন] হইয়াছে । সমাগোচনাগুলির 
সারাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার উদ্ধত 


বাষ্রের উদ্দেশ্ট ও কার্কলাপ ৩৭৫ 


মূল্য-সুত্রের অসারতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। বর্তমান যুগের 
ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন, শ্রম" শব্খটির অর্থ অন্পষ্ট। কারণ, এরূপ বিভিন্ন 
ধরণের শ্রম আছে যাহার্দিগকে এক পর্ধায়ভূক্ত করিয়া এক মাপকাঠিতে 
তাহাদের মূল্য নিধারণ করা সম্ভব নয়। যদি বলা হযে, সামাজিক 
উপযোগিতা-সম্পন্ন শ্রমই হইল প্ররুত শ্রম, তাহ! হইলেও এই জাতীয় 
শ্রমের মুলা নিধ্পারণ কর! সহজসাধা নয়, কাঁরণ অধিকতর লামাজিক 
উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদার তীব্রতা না থাকিলে সে শ্রমের মূল্য 
অধিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রব্মূলা-নিধণরণে যোগান ৰা 
সরবরাহের প্রভাব আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। দ্রব্যের সরবরাহ দ্রবাটির সহজ- 
প্রাপ্যতা অথব। ছুপ্রাপাতার উপর নির্ভর করে। যের্রব্য যত অধিক 
ছুপ্াপ্য ৰা মূলাবান্‌, তাহা! ঘে অধিক শ্রমপ্রয়োগের হার] উৎ্পার্দিত হয় তাহা 
সকল সময় সত্য নয় । স্থতরাঁং একটি ত্রবা-সরবরাহ যে-সমস্ত শিব হার! 
পরিচালিত হইতেছে, সেগুলিকে মার্কপীয় সুত্র সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। 
তৃতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য ঘে সম্পূর্ণরূপে ভ্রব্-উৎপাদনের প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের 
উপর নিভ'র করে, ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিযোগিতার হ্রাস-বুদ্ধি, 
মূলধন-সঞচয়ের পরিমাণ, উত্পাদনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি 
নান] বিষয় মূল্যনিধণরণে প্রভাব বিস্তার করে। 

মার্কস্-প্রবর্তিত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচন! 
হইয়াছে । মানুষের সামাজিক ও রাঞ্জনৈতিক ইতিহাসের ধার! থে একমাত্র 
অর্থ নৈতিক উদ্দেশ বার] প্রভাবিত হইয়াছে, এ কথ! বলিলেও সত্যের অপলাপ 
হয়। মানুষ শুধু তাঁহার ক্ষুম্নিবৃত্তির জন্য জীবনধারণ করে না, আরও মহত্তর 
উদ্দেশ্টসাধনের নিমিত্ত মাহুষ যুগে যুগে বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়। 
আসিতেছে। মার্কস মানব-ইতিহাসের শুধু ছন্দ ও ধ্বংসাত্মক কার্ধকলাপের 
দিকটাই দেখিয়াছেন, কিন্তু মান্ছষ এই ছন্দ ৪ ধ্বংসের মধ্য দিয়! কিরপভাবে 
গঠনমূলক কার্ধ দ্বার! ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, মে সমন্ধে 
তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, ধর্মমংগঠনের 
অভযুথান ও তৌগোলিক পরিবেশ ছারা মানবজাতির ইতিহাসের ধার! 
যে বনুল পরিমাণে গ্রভাবিভ হইস্বাছে ইহা অনম্থীকার্ধ। এতত্ক্যতীত মার্কস্‌ 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার উচ্ছেদ 


৩৭৬ বাষ্্রতত্ব 


অবশ্বস্ভাবী। কিন্তু তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়! প্রমাণিত হয় নাই 
বা সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনও নাই। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ-ত্রটি দেখ! যায়, সে সমস্ত পোষ-ক্রটি বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ দ্বার! 
বহুল পরিমাণে দুর করা সম্ভব হুইস্বাছে এবং অনেক দেশে নিছক ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা! বা নিছক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে প্রয়োজনা- 
নুরূপ মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক স্থফল পাওয়া গিয়াছে । এমন কি, 
মার্কসীয় নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান্‌ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র 
বাদ অক্ষরে অক্ষরে অন্ুহ্যত হয় নাই। 

মার্কসীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও এ-কথা সত্য যে, 
মাকস্‌ তাহার উদ্বত্ত-মূল্যতত্ব প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্তাষ্য 
অধিকার লম্বদ্ধে সচেতন করিয়া! সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বার! তাহাদের অধিকার 
প্রতিষঠিত করিতে সহায়ত! করেন। মার্কপ্লের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা 
আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, 
মানুষের অর্থ নৈতিক প্রয়োজনজনিত কর্মপ্রচেষ্টা মাছুষের ইতিহাসের গতিকে 
অনেক পরিযাণে হনিদিষ্র করিয়াছে । শ্রগিকেরা যে মালিকগণ কর্তৃক পূৰে 
শোবিত ও নির্যাতিত হুইত এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া! এই নির্যাতন 
ও শোষণ প্রতিরোধ করিতে বর্তমানে সমর্থ হইয়াছে, ইহাঁও অনন্বীকাধ। 

মার্কসের পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদ্দিগণ মার্কসের পমাঞ্জতন্ত্রবার্দের বিতিন্ন 
ব্যাখ্যা ও টাকা করিয়াছেন। তাহার ফলে মার্কপীয় নীতি নৃতন নৃতন রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । এই নূতন ব্যাখ্য। দ্বারা প্রধানতঃ ছুই জাতীয় সমাজতন্ত্র 
বাদের উদ্ভব হইয়াছে, যথা_বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ্ধ (ঘ০]এ- 
6807187 3০0০8811910) ও বিঞ্লীবপন্থী সমাজতন্ত্রবা (9৮০10607087 
95001818978) | বিবর্তনমূলক লমাজতন্ত্রবাদ্দের পমর্থকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজ- 
তন্ত্রবাদী ও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতস্ত্রবা্দী বলিয়া পরিচিত $ অপরপক্ষে বিপ্রব- 
পন্থীদের অ-নাষ্্ীতত্রী সমাজতন্ত্রবাদী, সমিতিপ্রধান সমাজতন্রবাদী ও সাম্যবাদী 
বল! হয়। 


৩। সমগ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (00116615897) 
সমষ্টিপ্রধান নমাজতন্ত্রবাদিগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পূর্ণ বাষ্রাত্ত- 
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করণ দ্বাবী করেন। ইছার1 বলগ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া নিয়মতাস্থ্িক 
উপায়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক বাবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক 
বাবস্থ! প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । উহাদের মতে উৎপাদন ও বন্টনবাবস্থ! 
সম্পূর্ণপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে; অশরপক্ষে বিনিমঘ ও ভোগবাবস্থা 
ধনতান্ত্রিক বাবস্থাব অন্ররূপ হইবে । তাহাদের মতে সমাজে বিশেষ সথবিপা- 
ভোগী কোন শ্রেণী থাকিতে পারিবে না। সমষ্টিপ্রধান সমাঁজম্ববাদীরা 
আইনসভা-প্রধান গণতন্ত্রে বিশ্বাপী ও গণনান্বিক শাসনব্যবস্থার মধা ফিসাই 
হার! বিল্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিমাধন করিবার পক্ষপাতী । 


৪। রাষ্টরপ্র ধান সম।জত্তগ্রবাদ (368৮9 9০০18918971) 


জার্মান লেখকগণ সমস্প্রধান মমাজতন্ববারদকে বাষ্প্রধান সমাজতগ্রবা? 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুলতঃ, উভ্ভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নাই। শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থসরক্ষণ করিতে অক্ষম, স্থৃতবাং 
াষ্টুপ্রধন সমাজতন্ববাঁদীব! বাষ্ট্রকেই শরমিকশ্রেণীর খ্বার্থের প্রধান রক্ষক 
বলিয়! বিবেচনা করেন। এইজপ্ত তাহারা উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থ! সপ্পূর্ণ- 
গপে বারের হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী । বুদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিক- 
জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রন্থতি শ্রমিক-কল্য(ণকর নানাবিধ 
আইন প্রবর্তন করিষা শ্রমিকের কগ্যাণসাধন কর! রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য বলয়! 
তাহার] বিবেচনা করেন । 


৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্্বাদ (£919187) 90৫811978) 


জর্জ বার্ণাড শ' গ্রভৃতি কতিপন্ধ ইংরাজ মনস্বীর হস্তে সমার্গতন্ত্রবাদ এক 
নুতন রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্লিপ্রধান সমাজতন্ত্রাদীদে মত ইহারাও 
জববদস্তিমপক উপ।য় দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা 
করেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যপ্রচাথের মধ্য দিয়া জনমতকে সুশিক্ষিত 
করিয়। ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! অধিকতর সমীচীন। 
এইজন্ঠ ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাীরা নৃতন এক ধরণের সাহিত্য স্যট্টি 
করিয়া! শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিষান পরিচালনা করিয়াছেন। 
ম।হিত্যের মধ্য দিয়! এই অভিঘানের ফলে ইংলগ্ডের জনমত কিছু পরিমাণে 


৩৭৮ বাষ্টুতত্ব 


ধনতন্ত্রবিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিবর্তমান সমাজত্ত- 
বাদীর! অবশ্য পাহিত্যের মারফত গ্রচারকার্ধ ছাড়া সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে 
যোগদান করেন নাই। ইংলগ্ডের শ্রমিকর্দল ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ' 
কর্তৃক প্রবর্তিত অনেকগুলি নীতি কার্ধকরী করিয়াছেন। 


৬। খুণী্প সমাজতন্তরবাদ (0771396157) 900191187) 

খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবারীর] প্রতিযোগিতাণ পরিবর্তে সহখোগিতার ভিত্তিতে 
সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবার পক্ষপাতী । তাহার] বলেন, শর্নিক শ্রেণীর 
ছুরবস্থার প্রধান কারণ হইল প্রতিযোগিতা । তাই তাহারা প্রতিযোগিতা" 
মূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদন, 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। 


৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্রবা্ধ (35008081191) 


এই মতবাদ তিনটি মৃলম্থত্রের উপর প্রতিষ্তিত। প্রথমতঃ, শ্রমই হইল 
ধনোৎপাদনের একমাত্র উপান্ধান। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের 
উপায়গুলির মাপিকানার অধিকারী হুইল শ্রমিকেরা । তৃতীয়তঃ, এই 
মালিকানাশ্বত্বলাভের জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাঁধ ন্তায়নঙ্গত৷ 
অ-রাষ্টুতত্ত্রী সমাজতন্ববাদীর! শ্রমিকসংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। তাহার! ধ্বংসাত্মক কার্ধপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকসংঘেণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর । 
ইহার! রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতা আদৌ বিশ্বাসী নহেন, সেইজন্ত ইহার! শ্রমিক- 
শ্রেণীর দ্বারা পুনঃপুনঃ সর্বাত্মক ধর্মঘট চালায়! বাষ্রসংগঠনকে বিপর্যস্ত 
করিবার পক্ষপাতী । বাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া! ইহার! মানুষের সামার্গিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একমাত্র শ্রমিকনংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিবার প্রয়াণ পাইয়া থাকেন । এই মতবাদ ফরাসী দেশে প্রাধান্ত 
লাভ করবে। 


৮। জামিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (00110 8০9০1811877) 


স্মিপ্রধান সমাঞ্গতন্ত্বাদ ও অব-বাষ্ট্রতত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমম্বয়লাধন 
করিয়া! সমিতিগ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নৃতন ব্যাথা 
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প্রদান করিয়াছেন। তাহার! রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদে। আস্থাবান্‌ না হইলেও 
অ-রাষ্্রত্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে বিলুগ্ধ করিতে চাহেন 
না1। তাহারা নমাজস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। তাহার! উৎপাদনব্যবস্থার জাতীয়করণ স্বীকার করিলেও বাষ্ট্রের 
কর্মক্ষমতার অভাবের নিমিত্ত উত্পাদনব্যবস্থ! রাষ্ট্র হস্তে ন্যস্ত না করিয়! 
শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবার 
পক্ষপাতী । অর্থনৈতিক উদ্দেশাসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত সমিতিগুলি ছণভাঁও 
ইহার] সমাজের অন্ত নানাবিধ সমিতিগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেন। 
তাহারা বলেন, অর্থ পৈতিক সমাতগুলির এবং সামাজিক অন্ঠান্ত সমিতি- 
গুলির সহযোগিতায় মানবজীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব হয়। 
তাহাদের মতে বাষ্ট্রেব হস্তে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পরিচালন করিবার ক্ষম্মত! 
কেন্দ্রীভূত হইলে অর্থনৈতিক জীবনে বিশ্ব্খলা, দুর্নীতি ও অযোগাতা৷ বৃদ্ধি 
পায়। এইজন্ত তাহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালন! করিবার ক্ষমতা! 
বটন করিয়! সমিতিগুলির হস্তে প্রদ্দান করিতে ইচ্ছুক।, জনসাধারণের 
স্বার্থলংরক্ষণের জন্য বাষ্ট্রের কর্তব্য হুইল এই সমিতিগুপির কার্ধের উপর সত 
দৃষ্টি বাথ! । এইবপে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকবণ ছার! তাহার! প্রকৃত গণতন্ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। 


৯। জাম্যবা (00711 210897) 


সাম্যবাদিগণ তাহাদের পরিকর্িত নির্দি্ই সমাজব্যবন্থা প্রবর্তন করা 
অপেক্ষা তাছাদের উদ্দেশ্টপাধনের নিষিত্ব প্রয়োজনীয় কর্ষপদ্ধতির উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্যবাদিগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিবার 
জন্য পথিবীর প্রত্যেক দেশে সামাবাদী দল গঠন করিয়া ধীরে ধীরে দমাজের 
সর্বক্ষেত্রে আধিপতা বিস্তার করিৰার চেষ্টা করেন। এবকপে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করিবার পর তাহারা বলপ্রয়োগপূর্বক ধনিক ও মালিক শ্রেণীকে 
উৎখাত করিয়া! কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক প্রভৃতি বিত্তহীনের রাষ্ট্র গ্রতিঠিত 
করা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে রায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়! সামাবাদিগণ ধনিক মালিকশ্রেণীকে 
নিল করিয়া সমস্ত বিরোধিতার অবদান ঘটাইবার জন্য বছ্ধপরিকর। ইছার 


৩৮০ বাষ্টতত্ব 


ফলে এমন এক নৃতন শ্রেণীহছীন সমাজব্যবস্থ! গড়িক্! উঠিবে যেখানে উচ্চ-নীচ, 
ধনি-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নৃতন 
সমাজব্যবস্থা গঠিত হুইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ 
ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকিবে. না। প্রত্যেকে তাহার সাধামত 
পরিশ্রম করিবে, কিন্তু প্রযৌজনান্যায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। মাহুষের 
সমগ্র জীবন বাষ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী 
হিপাবে তাহার নিধ্ণারিত কার্য সম্পাদন করিবে ও রাষ্ট্রনির্ধারিত একটা 
নির্দিই মান অনুদারে তাহার খাগ্, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থ। হইবে। 
সম্তানসন্তগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 
হইবে। উৎপাদন, বিনিময় ব্টন ও ভোগব্যবস্থ। রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপভাবে 
নিয়জ্জত হইবে যে, সাম্যবাদী সমাজবাবস্থায় বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র বা 
শ্রমিক মালিক বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যবস্থায় অর্থের 
মাধ্যমে কোনরূপ বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে না, সতরাং দ্রব্যমূল্য নিধণরণ 
করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হুইবে না। অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ 
রূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মানুষ আর মুনাফার লোভে ধনোৎ্পাদদন করিবে না। 
এইরূপে সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিঠিত হইলে রাষ্ট্রে আর কোন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী বাবস্থার দ্বার! মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী 
হুইলে বাষ্ট্রপংগঠন বিলীন হুইবে। 

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলেও সাম্যবাদিগণ 
অ-বাষ্টতত্ত্রীদের ন্যায় রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নছেন। 
সামাবারদিগণ মনে করেন, বর্তমান বাষ্রদংগঠনের শক্তির সাহায্যে সামাবাদী 
ব্যবস্বা স্থ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে মাস্থষ যখন পূর্ণ-সমাজচেতনাদম্পন্ন হইবে, 
তখন রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পঞ্ছতিতে বিলুপ্ত হুইবে। মানুষ ছিতাছিত-জ্ঞানসম্পন 
হইলে বধিণিয়ন্ত্রণের আর ফোন প্রয়োজন অন্ভূত হইবে না। লমাজতন্তর 
বাদিগণ শুধু উৎপাদন ও ঝ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কিন্ত 
সাম্াবারিগণ মানষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্র 
নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের উগ্র সমথক। সামাবার্দিগণ বাক্তিগত সম্পত্তি ও 
পারিবারিক জীবন উভয়েরই বিনাশপাধন করিয়! সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম 
পর্ধায়ে ব্যক্তিকে রাট্রদেবতার বেদীমূলে উপহার দিবার পক্ষপাতী 


রাষ্টের উদেশ্ট ও কার্ধকলাঁপ ৩৮১ 


মার্কসীয় মতবাদ ও পরবর্তী কালে লেনিন-প্র্দত্ত মার্কদীয় মতবাদ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় ধে, এই উভত় ঠিস্তাঁবীরই সামাবাদী সমাজব্যবস্থাকে 
ইটি স্তরে ভাগ করিয়্াছেন। প্রথমটি হইল বিপ্রব যুগ (189৮0198107975 
১6889) এবং দ্বিতীয়টি হুইপ বিপ্রবোতর যুগ (12০৪৮-১৪০16/০0% 
90৮8৪) | বিপ্লব যুগে ধনিকশ্রেণীকে ভত্খাত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রর্িগ্িত 
হইবে। এই যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়1 শ্রমিকগণ ধনিকশ্রেণীর 
নিকট হুইতে বলপূর্বক সমুদয় বাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত 
করিবে । এই অবস্থায় প্ররুত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইতে 
পারে না। বাষ্ট্র শুধুষাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষক হইবে । কাজ অনুসারে বেতন 
নির্ধারিত হইবে এবং নিধধরিত বেতন অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে 
ক্রমশঃ ধনতত্ত্রের অবদান ঘটিবার ফলে এক নৃতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা 
গড়িয়া উঠিবে, যেখানে প্রত্যেক ম্নান্ছষ তাছার পরিশ্রমলন্ধ আম হইতে 
বঞ্চিত হইবে না। উৎপাদন, বিনিময় ও ব্টনব্যবস্থা কোন শ্রেণী-বিশেষের 
দ্বারা পরিচালিত ন1 হইয়া বাষ্ট কর্তৃক স্বজনের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। 
এই শ্রেণীহীন অবস্থাকে বিপ্লৰোত্তর যুগ বলা হুইয়াছে। এই অবস্থায় 
প্রত্যেকে সামর্ধ্যাহ্ুসারে কাজ করিবে ও প্রয়োজনালযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে । 
রাষ্ট্রায়ত্ত উৎ্পাধন ও বন্টনব্যবস্থায় অর্থের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রর্দানের প্রথা 
বিলুগ্ধ হইবে। এইবূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষিত হইলে রাষ্ট্র শ্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে 
লোপ পাইবে। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আম্যবাদ (73019119518 ], 0৮ 00107110519] 
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একমাত্র সৌতিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অভিব্যক্তি 
দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মার্কস্‌- 
প্রবর্তিত নীতির উপর প্রতিঠিত। উদ্ত্তমূল্যের সুত্র ও শ্রেণীদংগ্রামের 
পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাথ্য! প্রদ্দান করিম! মার্কস্‌ পমাজতন্ত্- 
বাদ্দের ষে অভিনব রূপ দ্বিয়াছিলেন, রুশীয় সমাজতন্ত্রবার্দিগণ নিধিচারে তাহ! 
গ্রহণ করিয়া! পামাবাদের গোড়াপত্তন কবেন। 

১৯১৭ খুষ্টাব্বের বিপ্লবের পর কুশীয় সাম্যবাদ্দিগণ পৃবতন সমাজব্যবস্থার 
ধংলসাধন কাঁরয়া এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবীন করেন। তাহারা বল- 


৩৮২ বাষ্টুতত্ব 


প্রয়োগে জারতন্ত্রের সহিত দামস্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর 
সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা মানুষের 
আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে সম্গ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে প্রয়াস পাইল। রাই ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর কুশীয় সাষা- 
বাদ্ধিগণ মা্কস্-প্রবতিত নীতিকে অন্ধভাবে অনুমরণ করিতে আরম 
করিলেন । জমি-জায়গা, কল-কারখান1, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি 
উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ৰাষ্ায়ত্ত করা হইল। রাষ্্রায়তকরণের ফলে 
কিছুদিনের পরে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিক] গেল, কারণ কৃষকশ্রেণী 
তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদনে বিরত থাকিল। 
ইহ! ছাড়া, নবগঠিত লরকাব পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতা- 
লাভে বঞ্চিত হুইল। বিদেশ হইতেও প্রয়োজনের অঙ্থরূপ উৎপাদনের 
সভায়ক সামগ্রা আমদানি করিবার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে, উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় এরূপ বিশ্বঙ্খল! দেখ! দিল যে, সাম্যবারিগন তাহাদের অনন্ত নীতি 
পরিবর্তন করিতে বাধা হুইলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার! উৎপাদন বুদ্ধির 
উদ্দেশ্টে এক নব্বিধান প্রবর্তন করিয়া একট! নির্দিই গঞগ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত 
মালিকানার পুনঃগ্রবর্তন করিলেন। 

১৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে কুশীয়্ সাম্যবাদ্দের এক নৃতন অধ্যায় আরম হম । 
এই সময় হইতে স্টাালিনের নেতৃত্বাধীনে অতিকাম্ম বহবে কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতির জন্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হয়। কৃষির উন্নতির জন্য 
বুহদায়তনের যৌথ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কৃষকদের আপত্তি সত্বেও অনেক- 
ক্ষেত্রে নির্মমভাবে তাহাদ্িগের জমি-জায়গা! ও গৃহপালিত পশু-পক্ষিসহ এই 
যৌথ-কৃধিক্ষেঅে যোগদান করিতে বাধ্য করাহুয়। এইরূপে পর পর কয়েকটি 
পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন1 দ্বার! সাম্যবার্দিগণ কষি এবং ক্ষুদ্র ও বুছৎ শিল্পের 
অভূতপূর্ব উন্নতিনাধন করিয়া দেশকে বহুল পরিমাণে শ্বাবলন্বী করিয়! তুলিতে 
সমর্থ হইলেন। দেশে লন্গ, বন্ঘ, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব অনেক পরিমাণে 
হাস পাইল। কৃষি, শিল্প, বাণি্গা প্রভৃতি রাষ্ট্র নিস্ত্রিত হইবার ফলে বেকার- 
সমস্যা, বাণিঙ্গাচক্র, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রস্তুতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অনিবার্ধ কুফলগুল দূর হুইয়! জাতীয় জীবনের মাঁন অনেক পরিমাণে উন 5 
হইল। ব্হুদিনব্যাপী অন্তায়, অভ্যাচার, অশিক্ষা1 ও কুসংস্কারের ফলে কশ- 
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গতির মেক্দণ্ড ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছিল; সাম্যবাদিগণ রাষ্রপ্রবতিত সার্বজনীন 
শক্ষার প্রসার করিয়! জাতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। 
শক্ষাবিস্তারের ফলে জাতীয় জীবন যখন কুলংস্কারমুক্ত হইয়া স্বাধীন ও 
শাবলীল হইল তখন নাম্যবাদ্দিগণ এই নৃতনভাবে অনুপ্রাণিত জনগণের 
মাহাষো গঠনমূলক কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়া অতি অরকালের মধ্যে কৃষি, 
শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্যা, খেলাধুল! 
গ্রভৃতি নান! বিষয়ে এপ অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিলেন যে, শক্র মির 
মকলেই চমতকৃত হুইল। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উত্কর্ষণাধন করিবার 
উদ্দেশ্ত্ে সাম্যবাদিগণকে অনেক নিষ্ঠুব ও নির্ধম আচরণ করিতে হুইয়াছে। 
পাম্যবাদী নীতিতে আস্থাহীন বিরোধী পক্ষকে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে 
অপনাঁরিত কর! হইয়াছে । উদ্দেশ্টসাধনের সহায়ক বিবেচিত হইলে যে-কোন 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তাহার] দ্বিধাবোধ করেশ নাই। প্রচপিত লোকধর্ম 
৪ নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিদর্জন দিয়া সাম্যবাঞ্ধিগণ জাতীয় জীবনে যে নতন 
অধ্যায়ের নচন! করিলেন, তাহ! জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। প্রাথমিক পধায়ে ধ্বংসাত্মক কাধপদ্ধতির পর লাম্যবার্দিগণ গঠন- 
যৃ্ক কার্ষে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে 
পাগিলেন তখন জনদাধারণ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের মূল নীতি প্রতি 
আস্থাবান্‌ হইয়া স্কারের সহিত নহযোগিতা আর করিল। যৌথ 
িক্ষেত্তরে যোগদান করিতে প্রথমতঃ কষকগণ আপত্তি করিয়াছিস, কিন্তু 
যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উপযোগিতা যখন তাহার! হ্ৃদয়ঙ্গম করিল ভখন তাহাথা 
স্বেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদ্দান করিল। এই্রূপে একদিকে বনপ্রয়োগ 
ও অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা লাম্যবাদিগণ জনপাধারণকে যে শুধু রাষ্ট্রের 
আগগত্য স্বীকাথথ করিতে শিক্ষা দিম্াছেন তাহ নয়, পরস্ত জনশাধারণের 
মধ্যে এক ম্বাভাবিক সমাজচেতন। ও গভীর দেশাত্মবোধের উন্মেষ করিয়া 
সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব করিয়াছেন। 
মার্কসীয় নীতি ও রুশীয় সাম্যবাদী নীতির পার্থক্য (01660709 
98/90 71972121 900181187) 910 [00089181 0011) 001978 ) 
মার্কদের মতবাদ ত্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও পরবতী কালে কশীয় 
মাম্যবাদিগণ বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসের নীতিকে বল পরিমাণে বর্জন করিতে 
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বাধ্য হইয়াছেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা! ও পারিবারিক 
ংগঠনকে তাহার] সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারেন নাই। বিনিময়ক্ষেতে 
দ্রব্যমূল্য অর্থের দ্বার! নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমের মজুরি 
নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত শ্রমের হুশ্রাপ্যতা ও দক্ষতার ছারা। সাধারণ শ্রমিক 
জীবনধারণের উপযোগী একট! নির্দিষ্ট মান অঙন্যায়ী পারিশ্রমিক পাইলেও 
পারিশ্রমিকের পার্থক্য সোভিয়েত বার হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সাম্যবাঁদিগণ 
বলেন যে, সামাবাদের প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতান্নপারে পারিশ্রমিকের পার্থকা 
অবশ্থস্তাবী। দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ গ্রবতিত হুইয়া উৎপাদন যখন যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হুইয়া যখন জন- 
গণের মধ্যে তেদাতেদ তিরোহিত হইবে, তখন আর পারিশ্রমিকের পার্থক্য 
থাকিবে না। প্রতোকে সামর্থা অনুযায়ী কাধ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
মজুরি পাইবে। মজুরির পার্থকা থাকা সত্বেও এ-কথা স্বীকার করিতে হুইবে 
যে, সাম্যবাদী ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই 
ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মাপিকানা সম্ভব নয় বা অন্ুপার্জিত আয় ভে 
করিবার সম্ভাবনা নাই। নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরজীবী হিসাবে সমাজে 
কেহ বান করিতে পারে ন1। 

মার্কলীয় মতবাদ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সামাবাদ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছা 
প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্তে মার্কস জগতের সকল দেশের শ্রমিকদের 
সংঘবদ্ধ হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রুশীয় সাম্যবাদ্দিগণ পরবর্তী কালে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া 
শুধুমাত্র তাহাদের নিজ দেশে এই নীতি কার্ধকরী করিতেছেন। স্ট্যাপিণ 
কাজের লোক ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের অস্থবিধা 
বুঝিতে পারিয়া মার্কসীয় নীতি পরিহীর করেন। রুশীয় সাম্যবাদ বর্তমানে 
কাধতঃ জাতীয়তাবাদে পর্ধবসিত হইয়াছে । 

সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে কুশীয় সাম্যবাদ্দিগণ প্রচলিত 
লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকে যে শুধু সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ 
করিয়াছিলেন তাহা নয়, রাষ্্রক্ষমতা! প্রয়োগ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ধর্মমংগঠণ- 
গুলিকে ধ্বংদও করিয়াছিলেন। দ্বিতীপ্প মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রি 
রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত ছুয়। ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের বর্তমান নীতি' 
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হইল সহনশীলতা । জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মসংগঠনে যোগদান 
করিতে পাবে বা ধর্মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারকার্ধ চালাতে 
পরে। 

দোভিয়েত যুক্তরাষ্টের শাসনব্যবস্থাও বর্তমানে বহুলাংশে পাশ্চান্য 
অন্যান্ত দেশের শাপনব্যবস্থার অন্রূপ হইয়া গঠিত হইযাছে। পূর্বতন 
শ্বাতত্ত্যাবলম্বী মনোভাৰ পরিত্যাগ করিস্বা মোভিয্বেত যুক্তরা্ই বতমানে 
অন্যান্ত দেশগুলির সহিত নান! প্রকারে আদান-প্রদান করিতেছে। বিগত 
দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট্রী ধনতান্ত্রক ইংলগ্ড ও মাক্িন 
যুক্তরাপ্রের পহযোগিরূপে নাৎ্পী জার্মীনীর বিরুদ্ধে যুখ করিয়াছে। স্থতরাং 
অনুমান কর যায় যে, সোভিয়েত নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ- 
প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দ্েখিয্বাছিলেন তাহা! তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা 
বর্তমানে স্বদ্বেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 


সোভিয়েত জাম্যবাদের মুল্যনির্ধারণ (28৮81896107. 0? 80৮16 
00710188978 ) 


সোভিক্নেত সাম্যবার্দের পক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক প্রচারকার্ধ হইয়া থাকে 
“, সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচারকার্ধ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়] একাস্ত 
প্াভাবিক,বিশেষ করিয়া! ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্বস্তও বিদেশী 
পর্ধটকেরা অবাধে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইত না। 
বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও 
অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত দেশে পর্যটকের যদৃচ্ছা ভ্রমণ ক্রিয়া! তাহার 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য 
এ-কথ1 সত্য যে, সোভিয়েত সরকার তাহাদের পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতার 
ক্লে বিদেশী গুপচরদের ধ্বংলাত্মবক কার্ধকলাপ রহিত করিবার জন্যই এই 
গণতন্ত্র-বিরোধী বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সোভিয়েত 
নাম্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ ছুইটি পরম্পর-বিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়! যাযর়। সোভিয়েত সাম্যবাদের অন্ুুরুক্ত ভক্তগণ সোভিয়েত দেশকে 
ষর্ের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন । স্বাধীনতা, সাম্য, মন্ত্রী প্রভৃতি যাহা- 
কিছু মানবজীবনে শ্রেয়; বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সব-কিছুই সোভিয়েত 

২৫--( ১ম খণ্ড) 
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দেশে দেখিতে পাওয়! যান। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সাম্যবাদদের উগ্র 
বিরুদ্ধবাদীরা লোভিয়েত দেশকে নরকের সহিত তুলনা! করিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে পোভিয়েত দেশে বিভীষিকার রাজত্ব বর্তমান ; সাম্য, মৈত্রী 
দুরের কথা, দেখানে মান্থষের কোন বিষয়েই স্বাধীনতার লেশমান্ম নাই। 
এই উভয় মতবাদই অজ্ঞতা ও অশিক্ষাগ্র্থত বলিয়! মনে হয়। এই চরম 
সাধুবাদ খা নিন্দাবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হুইয়াও বর্তমানে মোভিয়েত 
দেশ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ লমালোচনার ছার! সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে। 

বু ভাষাভাষী, বহু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশকে একটি উপ- 
মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল আয়তনের, বিপুল জননংখ্যা 
হবার! অধ্যযিত উপ-মহাদেশ একটিমান্র রাজনৈতিক অর্থাৎ সাম্যবাদী দল 
দ্বারা শাসিত হয়। এদেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত 
করা হয় না_জবরদস্তিযমূলক উপায়ে অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া 
সামাবাদী দল তাহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। সাম্যবাদী 
নেতৃগণ তাহাদের নীতি সমর্থনের জন্য বলিয়! থাকেন যে, তাহারা ধনিক ও 
মাপিকশ্রেণী-পরিচালিত বা্্ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমিকরাঙ্জ প্রতিষ্িত 
করিয়াছেন। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকরাজের 
পরিবর্তে কার্ধতঃ দলীয় অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষিত হইয়াছে । সমগ্র জনসংখ্যার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সক্রিয়ভাবে পাম্যবাদ্ী দলে যোগদান করিয়াছেন। 
হতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোককেই 
এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা! গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! হইয়াছে। সাম্যবাদী 
দলব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুষ্টিমেয় লোক সাম্যবাদী 
দল পরিচালনা করিয়া দলের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 
যতদিন ষ্ট্যালিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাম্যবাদী দল বলিতে তীহাকেই 
বুঝধাইত। আর সাম্যবাদী দলের নেতা ষ্র্যাপিন এই বিশাল জনসংখ্যার 
ভাগানিয়স্তারপে এক-নায়কত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেরূপ কঠোর ও নির্মম 
উপায়ে সাম্যবাদ্িগণ তাছাদের দলীয় সংহতি ও ক্ষমত। অব্যাহত বাখিয়্াছেন 
তাহা মানবধর্মবিরোধী বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না। উদ্দেস্ত মহৎ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্কল।প ৩৮৭ 


ইতে পারে, কিন্তু মহৎ, উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত হীন ও অমান্তষিক পন্থা 
বলস্বন করা কোনবপ যুক্তি দ্বারাই লমর্থনযোগ্য নয়। এতদ্বাতীত 
কিগত মালিকানা, ধর্ষপংগঠন নানাবিধ প্রথা ও আচার সম্পর্কে 
তিয়েত সরকার কর্তৃক অন্তহ্ধুত নীতিগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা না 
বিয়াও এ-কথা। বলা যাইতে পাবে যে, তাহাদের অন্ু'হত নীতি অনেক 


কে স্বাভাবিকভাবে ব্ক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ০৮ করিয়া স্মটির অগ্র- 


তি ব্যাহত করিক্বাছে। খাঁক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ 
রিয়া! সাম্যবাদ্দিগণ ব্যক্তিগত জীবনের শ্বাভাবিক গতিদক অনেকা'শে 
করিয়াছেন। বাক্তিকে খর্ব করিয়া সমষ্টির উতৎকর্ষলা্ন কতদূর সম্ভবপর 
সম্বন্ধে সন্দেহের যখেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্ধু সামাবাদী কার্ধক্রম 
কমীত্র চীন বাতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে 
ণনা করিলে কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদ্দের প্রভাব হইতে 
গত নহে। 

উপব্রি-উক্ত বিক্দ্ধ সমালোদ্ন। সত ন্বীকারু করিতে হইবে ষে, 
'্যবাদিগণ তাহাদের অন্তন্থন কাধক্রম দ্বাণা সমগ্র সোভিযেত নাগরিকদের 
নৈতিক ও মংস্কৃতিগত জাঁকনে পক সুগ।ন্তকারী পথিবঠন খানযন করিছে 
হইয়াছেন । জাব-শলনরু সময়ে দেশর জনসংখাঁর শ"স্বামাশী জন 
ক ছিল নিরক্ষর। সাম্র'জযর অন্তভু্ক এমন অনেক জানত ছিল যাঙ্চাখের 
নজস্ব কোন লিপি ছিপ না। সাম।বাদ্দিগণ ক্ষমতা গ্রহণের পব শিরক্ষঃতার 
রদ্ধে অভিযান পরিচালন] করিয়া নেহা অসমর্থ বুদ্ধ বাতীত সমগ্র 
সংখ্যাকে লিখন-পঠন:পটু করিত সমথ হইয়াছেন । ঘোভিয়েত যুক্তবাষ্ট্রে 
ধিবাসী এমন কোন ক্ষুত্ব জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় নাযাহাদের নিজন্ব 
তীয় পিপি ও জাতীয় সাহিত্য কষ্ট হৃষ নাই। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ 
য়েব মধ্যে সাম্যবার্দিগণ বি্ঞান-বিষষলমৃছ্ে হে অভাবনীয় উন্নতি সাধন 
ঘাছেন তাহা! কোন গণতাঃক রাষ্ট্রে নব হয় নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
কলা প্রভৃতি সংস্কৃত্মিলক ও কার্ধকরী বিষয়সমূহে সোভিয়েত 
গরিকগণের উংন্থক্য ও ন্মগসদ্ধিৎসা এত দ্রুত বুদ্ধি পাইযাছে যে. বিদেশ 
ইঈমনোভাবাপন্্র পর্ধটকেরাও শাহাব তুতিগান না করিয়! পাবেন নাই। 
নাপ্রকার দৃষ্কার্ধের নিমিত্ব শাস্তিপ্রপ্তড অসাধু বাক্তিদের চরিত্র সংশোধন 
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করিয়া তাহাদের হ্ব-নাগরিক করিবার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ পতিত মানব পুনজীবন লাভ করিয 
সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে সামাবাদ্দিগণ 
বাবস্কা অবলম্বন করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই! 
পতিতাবৃত্তি নিরোধ কর! সোভিফেত সরকারের অন্যতম প্রধান কীহি। 
সোভিয়েত বাষ্ট্ে স্ত্রীজাতি আজ পুকষের সমানাধিকারের আসনে স্প্রতিঠিত 
এতদ্বাতীত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সমস্তাগুলি মোভিয়েত সরকার এর? 
নিপুণভাঁবে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘু জাতিগুলি আঃ 
রাষ্ট্র প্রধান সহায় হইয়। ফ্াড়াইয়াছে। 

ংস্কৃতিগত জীবনের উতৎ্কধষসাধন ব্যতীত অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রচেন্টা অধিকতর সাফল্যমগ্ডিত হুইস্াছে 
পর পর কয়েকটি পঞ্চবারধধিক পরিকল্পনার হ্বারা সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে বিশে! 
করিয়া কৃষি ও শিল্পে সোভিয়েত সরকার যে অভাবনীয় উন্নতিমাধ' 
করিয়াছেন তাহ! বিস্ময়ের বিষয়। দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদৃবে 
উৎ্পান্দনকার্ধে নিয়োজিত করিয্া| তাহারা কয়েক বংসবের মধ্যে বন 
পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচর্ধ না হইলেও জন 
সাধারণকে অনশনের ভয় হুইতে মুক্ত করিয়া! তাহার্দের জীবনধারণোপযো? 
জীবিকার একট! নিদিষ্ট মান স্থিব করিতে সমর্থ হইয়াছেন । সোভিযে, 
বাষ্টে আজ বেকার সমশ্তার কথা জ্তনিতে পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প: 
উৎপাদনের অন্যান্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ-পরিচাক্সনা' 
বাবস্ক! প্রবর্তন করিয়া! সোভিয়েত সরকার অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রে 
গোড়াপত্তন করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্পের যৌথ পরিচাঞ্না-ব্যবস্থা প্রবর্তনে। 
কলে কৃষক ও শ্রমিকগণ আত্মসচেতন হইয়া তাহাদের ন্তাধা অধিকার! 
দায়িত্ব সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে সজাগ হইয়াছে । সমাজতাপ্িক ব্যবস্থা ঘা 
যে ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশ সম্ভব, সোভিয়েত দেশে তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ পাও 
ঘায়। সমাজচেতন। বৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে সোভিয়ে ত নাগর্িকগণের দ্বেশাত্মবে!ব€ 
অনেক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

সোভিয়েত সরকার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট সক? 
অর্জন করিয়াছেন তাহার পিছনে মর্মস্ত্দ দুঃখের কাহিনী আছে- এ ক 


রাষ্র উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৯ 


ধনস্বীকার্ধ। এই বিরাট সাকল্য অর্জনের জন্য যে কত নির্মম অত্যাচার 
নুঠিত হইয়ছে, কত শত লোক জীবন দান কৰিয়াছে তাহার ইয়ন্তা নাই। 
ঘপ্তায়। অত্যাচার ও রক্তপাতের কাহিনী পৃথিবীর সক দেশের ইতিহাসে 
দ[খিতে পাওয়া যায়। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিক! মহাদেশের উপর শতাব্দীর 
1র শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার 
লনা ইতিহাসে বিরল । ভার ত, বর্ষা, ইন্দোনেশিয়া আত্লারল্যাগ্ু, পোল্যাড 
প্রভৃতি দেশগুলিকে ঘে অগ্নিপবীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিপ তাহাও 
ভ্যমানবের কাধকলাপের নিদশন হিরোপিম1! ও নাগাসাকি যুগ-যুগান্তর 
(রিয়া সভ্যতাগৰা পাশ্চাত্য জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক কাধেএ 
নক্ষ্য প্রদান করিবে । এশিয়া! ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসিগণের উপর 
ণাশ্চাত্তা জাতিগুলি ঘষে অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত 
£শ জাতির অতাচারেপ উদ্দেশ্তের তুলনা! করিলে রশ জাতিকে বোধ হয 
বিশেষ হীন প্রতিপন্ন করা যায় না। বু!শিয়া অন্ঠান্ত পাশ্চান্ জাতিগুল্ির 
প্রশ্তবেশী বাইট, সুতরাং সমধমা । 


চৈনিক সাম্যবাদ্ধ ( 018878699 09287) 02892) ) 


বর্তমানে একমাত্র মহাঁচীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছুইয়াছে। 
অন্ত্িপ্রব ও বহিঃশত্রর অতাচারে এই অভি-প্রাচীন এতিহ্দম্পন্ধ জাতির 
রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ধ হইতে চলিয়াছিল। োভিয়েত সাম্যবাগের 
দ্বাৰ1 অনুপ্রাণিত হইয়া এই মুতকল্প জাতি নবজীবন লাভ করিয়া তাহার 
'মহাচীন* নাম সার্থক করিতে চলিপ্াছে। ১৯৫১ খুষ্টান্দের ২১শে সেপ্টেম্বর 
পৃথতন জাতীয় সরকারের উচ্ছেদপাধন করিয়!, চীনে সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক 
প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষঠিত হয়। একমাত্র ফরমোজ ও আর কয়েকটি ক্ষুত্র 
দ্বীপ ব্যতীত মূল ভূখণ্ডের সহিত মহাঁচীনের অন্যান্য প্রদ্বেশগুলিতে আজ 
সামবাদী শাপনব্যবস্থা শ্রপ্রতিঠিত। প্রঙ্গাতস্ত্রী নরকার প্রত্ঠিত হইবার 
অভ্যল্পকালের মধ্যে গ্রেট বুটেন, ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট 
প্রীতি একুশটি বাষ্্রের শ্বীকৃতি লাভ করিতে মহাচীন সমর্থ হইয়াছে। কিন্ত 
এই নবগঠিত সরকার মাত্র কয়েক বস পূবে সন্মিলত জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠানের 
স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


৩৯০ রাষ্ট্তত্ব 


সোভিয়েত সাম্যবাদীদের মত চৈনিক লাম্যবাদ্িগণ সাআাজ্যবাদ, সামন্তত 
ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বাধীন ও শাস্তিপূর্ণ গণতান্ি। 
বাবস্থা! ঘারা জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর । সামস্ততাহ্থিং 
ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তে তাহার চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন 
রুষিপ্রধান দ্বেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা তাহাদের অর্থনৈত্ি। 
কার্যক্রমের একটা প্রধান উদ্দেশ্য । স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিক" 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার! জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। টের 
সামযবাঁদিগণ নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী ৰলিয়া ঘোষ 
করেন, তাই তাহারা শান্তিকামী জাঁতিগুলির সহিত মেত্রীস্থত্রে আৰ! 
হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্ত চীনের বর্তমান আক্রমণাত্মক পরণা! 
নীতি তাহার সহ-অবস্থান নীতিকে অনাব প্রমাণিত করিয়াছে । সোভিয়ে। 
সামাবাদের ছারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও মহাচীন তাহার প্রা9, 
এতিহোর সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে নাই। প্রধাঁনতঃ, লামানা 
দল কর্তৃক সরকার গঠিত হুঈলেও অন্যান্ত বাজনৈতিক দলগুলির অন্য 
বিলুপ্ত করা হয় নাই বা পুঁদিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদীয়কে একেবারে বিতাডি' 
করা! হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশ্রে সকল সম্প্রদাস্থের সহযোগিতা দ্বার 
সার্বজনীন উন্নতিসাঁধন করিতে চান । 
জমাজ্তন্রবাদের পক্ষে যুক্তি (478 0006715 001 9001911507) 

সমাজতম্ববাদিগণ ধনতান্তিক বাবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগ্লয 
অবতারণ! করিয়া] তাহাদের মতের সারবত্রা প্রমাণ করেন । তীঠারা বেন 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা কার 
মুষ্টিমেয় মাপিকশ্রেণী অধিকতব ধনশাপী হয়, অপরপক্ষে শ্রমজীবীর! ক্রমশঃ 
দরিদ্রতর হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদলাধন করিয়। সমাজতান্ত্রিক বাধ 
প্রবত্তিত হইলে দরিদ্রের স্বার্থ যখোচিতভাৰে সংরক্ষিত হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদ্দন ব্যবস্থাপ্র ফ 
অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সমাজতাদ্বিক ব্যবস্থার প্রবতনের ফলে প্রত 
যোগিতাষুলক উৎপাদনের পরিবর্তে প্রয়োজনের ঙ্থরূপ সহযোগিতাধূল্ৰ 
উৎপাঁদনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, প্রতিযোগিহ 
মুলক বিজ্ঞাপন ও কম মূল্যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি ও অপচয় দূরীভূত হইবে । 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্ধকলাপ ৩৯১ 


তৃতীক়তঃ, সমাজতন্ববাঁদিগণের মত ও তীহাদের অন্ত নীতি ন্ায়ধর্মের 
উপর প্রতিিত। জমি-জায়গ?, খনি প্রতৃতি প্রারুতিক সম্পদ্গুলি ব্যক্তিগত 
অধিকারভুক্ত ন1 হইয়া জনসাধারণের হিতার্থে বাষ্ কর্তৃক পরিচাঁলিত হইবে। 
এই ব্যবস্থায় সবল।ধারণের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংনৃক্ষিত হইবে । 

চতুথতঃ, তাহারা বপেন মান্তষ সামাজিক জীব। সুতরাং বাকিগত স্বার্থ 
সম্টগনন স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জডিত। একমাত্র সযগটিগত স্বার্থেবু 
উতৎ্কধপাধনের ছার! খাক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর ॥। সমাজতান্ত্রিক 
বাবস্থ! দ্বারাই এই সমণ্ঠগত স্বার্থের উৎকর্ষসপাধন অধিকতর সতজপাধা €য়। 

পঞ্চমতঃ, একমাত্র সমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বাবা প্রকুত গণতআন্ধিক 
আ'দর্শকে কার্ধে রূপায়িত করা সম্ভব । রাই্টনৈজিক ক্ষেত্রে গণত্ভান্িক বাবস্থা 
কারধক্গর হইয়াছে, কিন্ধ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্থিক বাবস্থা কার্ধকণী ন! 
হঈলে বাষ্টনৈতিক গণতন্ত্র বিফপ হইবে । মান্য যদি ভয় ও অভাবমূক্ত ন! 
হঈতে পারে, তাহা! হইলে তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনত] প্রহসনে পর্যবসিত 
হয়। অন্নিরপেক্ষভাবে জীবিকা! অর্জনের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজতগ্রবাদ বাক্তিকে 
ত্বশাবদুঞ্চ করিয়! তাহার অভিরুচি অন্তযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ স্থগম 
করিয়া দেয়। 

পবিশেষে বলা যাঁয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার 
উপর 'মধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়। মানুষের সহজাত সমাঁজচেশনাকে 
দটতর করে। সহযোৌগিতামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেহ প্রসাবলাভ করিয়া 
উৎপাদনক্ষেত্রে বল পরিমাণে সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে । সমাজতত্ত্রধাদের 
মুন নীতি হইল “নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাচিতে দাও? । স্থতরাং ইহা 
একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত। বর্তমান যুগের বাষ্ট্রগুলির কার্যক্রম 
লক্ষা করিলে সমাজতন্ত্রবাদ্দের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণিত হয়। বর্তমান 
বাষ্রগুলি ত্রমশ£ই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাষ্ট্র-নিয়ন্্রণ প্রবর্তন করিয়া 
জনসাধারণের স্বার্থমংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে । 


সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি (87807067163 85817:56 900181897) 


সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা কর হয় তন্মধ্যে 
প্রধান যুক্তি হইল যে, সমাজতন্ত্বাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা ও যোগাতার উপর 


৩৯২ রাষ্টরীতত্ব 


অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্র মান্গষ কর্তৃক সৃষ্ট একটি সামাজিক 
সংগঠনমাত্র। কোন মানবীয় প্রতিষ্ঠানই নিভু ব! ক্রটিহীন হইতে পারে 
না। হ্ৃুতরাং বাষ্রকে সর্বশক্রিমান্‌ বিবেচনা করিয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ 
করিবার সম্পূর্ণ দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে স্তম্ত কৰিলে মারাত্মক তুল হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলৌপসাধন করিয়া বাষ্-মালিকানা 
প্রবতিত হইলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা অন্তহিত হইবে। মান্য 
যদ্দি ইচ্ছান্ুযায়ী কাস্িক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া! সেই পরিশ্রমল্ক 
ফল স্বাধীনভাবে উপভোগ করিতে না পারে তাহা হইলে সে কোন কার্ধই 
স্থটুভাবে সম্পাদন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ধ্বহার করিবার 
স্থষোগ পাইবে না । কলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবন। তিরোহিত হইবে। 

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবার্দ প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কুন হইবে। 
ব্যক্তিগত জীবন বাক্তির অভিরুচি অন্তযায়ী পারচালিত ন1 হইয়া পদে পদে 
রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইবার ফলে সমগ্র সমাজ- 
জীবন বচিত্র্যহীন হুইয়! নিয়মান্থবতী সৈনিকজীবনে পরিণত হইবে। 

চতুর্থতঃ, সমাজতন্্রবাদিগণ সাধারণ মানৃষকে যতটা সমাজচেতনাসম্পন 
ও পরার্পর বলিয়া মনে করেন কাধতঃ তাহ! নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেক লোকের ষে পরিমাণ পরাথপর হইতে 
হয়, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা আশা কর] দুরাশামাত্র । মানবচরিজের 
এই সহঙ্গাত স্বার্থবুদ্ধির আধিক্যহেতু সোভিয়েত সাম্যবাদ্িগণ ব্াক্তিগত 
সম্পত্তির আংশিক পুনঃপ্রবর্তন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

অবশেষে বল! যায় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্স্ততাস্ত্রিক ভিত্তির উপর 
প্রতিঠিত--ইহার আদৌ কোন নৈতিক ভিত্তিনাই। এই মতবাদের দ্বাএা 
কর্মবিমূখতা, অযোগ্যতা ও দারিপ্র্য প্রশ্রয় পাযর়। অপরপক্ষে, বুদ্ধিমত্তা, কর্ণ- 
ক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলত। প্রভৃতি সদ্গুণগুলি সংকুচিত হুয়। 


সত্য সিদ্ধাস্ত € 09776 ছ?5ঘম ) 


উপৰ্ি-উক্ত আলোচন। দ্বার! ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নিছক ব্ক্তি- 
ত্বাতন্ত্রাবাদ বা নিছক মমাজতন্ত্রবাদদ অনুপারে রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ পরিচাপিত 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৯৩ 


£ইতে পারে না। আত্যস্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ 
কর] রাষ্ট্রের একমান্ত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপরপক্ষে, মাহষের 
হুমৃূখী জীবনের একমাত্র নিয়ামক ছিলাবেও রাষ্ট্র পরিগণিত হয় ন1। বাস্তব- 
ক্ষেত্রে বাষ্টের কার্ধকলাপ কোন একট! নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় 
৭) বতমানে দেশের অবস্থা বা প্রয়োজনা্স।বে রাষ্ট্রের কতব্য স্কির হয়। 
মনগ্রদর দেঁশগুলিতে, যেখানে জনসাধারণ অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্নঃ 
ঘখানে বাষ্্রকেই নানাবিধ প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার শ্র্রপাত কারিয়া 
রললাধারণের অগ্রগমনে সহায়তা করিতে হয়। অপরুপক্ষে, যে সমস্ত দেশের 
জননাধারণ শিক্ষিত ও সমাজচেতনাসম্পন্ন, সেখানে ব্রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণশক্তির 
পরিধিও কম। ইংলগ্ডে সামাজিক জীবনের নানাবিধ প্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় 
হম্তক্ষেপের সাধারণতঃ কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্ত ভারতের মত পশ্চা্পদ 
দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাস্ীর হস্তক্ষেপ ব্যতীত সম্ভব হয় 
নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাদ্ীয় হস্তক্ষেপের সীমা দেশের অবস্থ1 
বা প্রয়োজন ত্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিম্বাতন্রাবাদ ও সমাজতন্ববার্দের 
সমন্বয়ে যদি কোন নূতন মতবাদ গঠন করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকর্তব্য এই 
মিশ্র মতবাদ ছারা অনেক পরিমাণে নিরধারিত হইতে পারে । 


বর্তমান রাষ্ট্রের কার্ধকলাপের পরিধি (7১:০7 ৪1917679০76 
11 0067 90869 ) 


সমাজতন্ত্রবাদ কোথাও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হইলেও আধুনিক 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূছের কার্ধকলাপের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ-প্রবণতা স্থচিত 
হয়। আধুনিক অধিকাংশ বাই খনি, বেলপথ, যোগাযোগবযবস্থা, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক পরিচালন। প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছে। যুদ্ধান্ত্র নির্মীণ, অহিফেন ও অন্যান্য মাধকপ্রব্য উত্পাদনের 
একচেটিয়া! অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে । রাষ্ট্র কর্তৃক আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থ। 
লক্ষ্য করিলেও এই সমাঞ্জতন্ত্রবাদ-গ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রাষ্টগুলি 
শ্রমিক ও অন্যান্ত বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থা, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখান। ও প্রজাম্বত্ব-সংক্রাস্ত 
শানাবিধি আইন প্রণয়ন করিতেছে । এতঙ্াতীত সমাজব্যবস্থা-সংস্কারে র 


৩৯৪ বাষ্টৃতত্ব 


উদ্দেশ্তে আধুনিক অনেক রাই নানাবিধ আইন প্রবর্তন কবিতেছে। 
ভাত সরকার অস্পৃশ্ঠতা বর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ 
সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বা! সামাজিক 
বা ধর্ম-সম্পকীয় ব্যাপারে বাষ্ট কখনই হস্তক্ষেপ কবিবে না-_ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাধী 
এই মতবাদ আধুনিক রাষ্গুলি গ্রহণ করে নাই। বর্তমান যুগে সামাজিক 
ব্যবস্থা এত জটিলতাপূর্ণ যে, কোন বাষ্ট্রের পক্ষে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ না 
কবি] বাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন কর] সম্ভব নয়। ইহ] ছাড়াও জনগণের নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা আধুনিক ব্রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিযা 
বিবেচিত হয়। কিন্তু এ কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে. প্রতাক্ষ তাবে বা? 
মানুষের অন্তজাঁবন নিয়্ণ করিতে পারে না। মান্তষের বছ্জীবন নিয়ন্ত্রণ 
করিযা কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র মানুষের অন্তঙ্গাবন নিয়ন্ত্রণ করিণে, 
পাবরে। এই উদ্দেশ্তে রাষ্ট সমাজহিতকর এপ অনেক নাইন প্রণয়ন কণে 
যদ্দারা মানুষের নৈতিক ছ্গীবনসের মান উন্নীত হয় অথবা নৈতিক জীবনের 
উন্নুন-পথে যে অন্তরায় থাকে তাহ দুবীভূত ভর। রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক 
উপদেশ দান করিয়া জনসাধারণকে মগ্পানে বিরত কবা সম্ভব নয়, কি 
মত বক্রয় নিবিদ্ধ করিরা বাট মগ্যশানের প্রলোভন হইতে জনগণকে রঙ্গ 
করিতে পারে। হ্ব-নাগরিক স্টি করিতে হইণে নাগরিক জীবনের নৈতিক 
মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য রাষ্ট্রকে সমাজব্যবস্থায় এপ 
একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হুহবে যেখানে উন্নত নৈতিক জাবনযাপপের 
পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হইয়া নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হইবে। এইজন্য 
আধুনিক বাষ্রগুলি সমাজবাধস্থায় বাল্যবিবাহ, যগ্পান, অশিক্ষা প্রভৃতি 
প্রগতিবিকদ্ধ যে সমস্ত কু-প্রথ প্রচলিত আছে সেগুপি আইনের দ্বার! দূর 
করিয়। প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেছে। 

আধুনিক রাষ্ট্রগুলিপন কার্যকলাপের পরিধি লক্ষ্য করিলে ম্বতাৰতঃই মনে 
হয় যে, রাষ্ট্র অহেতুক ব্যক্তিগত জীবনের উপনু হস্তক্ষেপ করিয়! ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করিতেছে । মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই 
হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসীবাদী ব1 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
কথ! ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই 
াষটীন্ন হস্তক্ষেপের মাত্র! ক্রমবর্ধমান বলিয়! অন্ভূত হয়। ইংলও, মাফিন 


বাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৯৫ 


যুক্তবাষ্ই প্রভৃতি দেশগুলিতেও উত্পাদন ও বণ্টনব্যবস্থা ধীরে ধীরে 
রাষ্্ায়ত্তের অধীন হইতেছে । স্কতরাং পূর্বতন ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদী মতবাদ যে 
পরিতাক্ত হইতে চলিয়াছে এ বিবয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই । 

বাস্তবক্ষেত্রে সমাজতন্ববাদের এই ক্রমবর্ধমান সম্প্রধারণের প্রধান কারণ 
হইল গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রনার। বর্তমান বাষ্গুলি গণতান্ত্রিক 
আদর্শের উপর 'প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক যুগে বাষ্ট সম্বন্ধে মানুষের ধারণ! পরি- 
বতি হইয়াছে । আধুনিক কাপে রাগী আর অশীম ক্ষমতার আধার বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একমাত্র রাষ্টেব জনকল্যাণমূলক কার্ধের 
দ্বাব'” সমর্বিত হুয়। যে 8 জনকলাণ সাধন করিতে অসমর্থ, নে বাই 
জনসমর্থব-লাভেও বঞ্চিত । পযগ্র জনসংখ্যার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হইল 
বতম'ন ব্রাষ্ট্ের প্রধান উদ্দেশ্য । এইজন্যই বর্তমীন রাষ্টগুণি কল্যাণরাষ্ 
( 11919 96৮৮9) বশিয়া দাবী করে। মে উদ্দেশ্যপাধনের নিমিত্ত 
কি বাক্ষিগত, কি লমহ্টিগত সমগ্র মীনবজীবনের উপর রাষ্ের কর্তৃত্ব 
প্রাতাও £ হইতে চলিয়াহে । সুরাহ র।ঈুকভবে।র সীমারেখা ত্বির কবা 
সম্ভবপর নয়। 


রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ (01585106861028 04 0075 96916 
চট 27000101718 )। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের কারধকগাপ দেই দেশের অবস্থা বা 
প্রয়জনের মাপকাঠিতে নিধ্ণরিত হয়। বাদী কার্ধকলাপ গুলিকে 
সাধারণতঃ ছুই ভাগে তাগ করা হয়। কতকগুপি কার্য অতাবশ্াকীয় বা 
প্রাথমিক ([7188918618] ০7 1১10087 ) বূলিয়! বিবেচিত হয়; আর কতক- 
গুলি কার্য আছে যেগুলি অবশ্যকরণীম্ব নয়, প্রয়োঞ্জন অনুসারে রাষ্টু এইগুলি 
করিয়া থাকে। এইগ্ুলিকে প্রয়ৌজনান্যায়ী বা ইচ্ছামূলক (টব 00-898970- 
6৪] ০0: 0061908] ) কাধ বলা হয়। 

দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশেরক্ষা করা প্রত্যেক বাগ্রেরই প্রাথমিক বা অবস্তকর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়। রাষ্টের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই 
কার্ধ সম্পার্দন করিতে হয়। নতুবা কোন রাই বাচিতে পারে না। শাস্তি 


৩৯৬ বাষ্টুতত্ব 


শৃংখল] রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা কর! ছাড়াও আধুনিক 
রাষ্ট্রের আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক কর্তবা আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থিত্ন করিয়া নিজস্ব অস্তিত্বকে নিরাপদ 
রাখা বর্তমান রাষ্ট্রের একটা প্রধান কর্তবা। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির 
করিয়া অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী, পিতা মাত ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক 
নিধশারণ করিয়া! পারিবারিক জীবনকে স্থিতিশীল করা রাষ্ট্রের আর একটি 
প্রধান কতব্য বলিক্না বিবেচিত হয়। মুদ্রাব্যবস্থা! নিয়ন্ত্রণ করিয়া! উৎপাদন ও 
বিনিষয়কার্ষে সাহায্য করা ও বাবপায়-বাণিজ্োের শ্বিধার জন্য নিপ্দিষ্ট- 
পরিমাপের ব্যবস্থা! কর! রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তবা বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার ও 
শান্তিদনের বাবস্থা রাখা অতশ্তকর্তব্য। এইজন্য রাষ্ট্র পুপিশ, বিচার ও 
জেন বিভাগগুপি গ্রবতন করিয়াছে । এতদ্বাতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মালিকানা, উত্তরাধিকার, ন।গরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন-সংক্রাস্ত বিষয়গুলিও রাষ্ু 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

যে কার্ধগুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় নয় অর্থাৎ বাষ্ট্র যেগুলি প্রয়োজন 
'অনসারে করিয়া থাকে, সেগুপিকে ইচ্ছামুলক বা ইচ্ছারুত কাধ বলা হয়। 
এই ইচ্ছাকৃত কার্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসাগ্নের পরিচালন। 
অনেক বাষ্ট্র স্বহুস্তে গ্রহণ করে। লবণ, তামাক, মুদ্রা, রেলপথ প্রতি 
অনেক শিল্পব্যবপায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন করিয়া থাকে। আবার 
অনেক সময় বাষ্ট শিল্প, ব্যবপায়-বাণিজ্য প্রভৃতি হ্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া 
সেগুলিকে বিধিনিষেধ দ্বার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থ 
সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাষ্টগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক বহুবিধ আইন প্রণয্বন 
করিয়া থাকে । স্ত্রীলোক ও অন্পবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রা 
অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । জনলাধারণের সুবিধার জন্ত ডাক, তাঁর 
ও টেলিফোন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে । পূর্তকার্ধ, রাস্তাঘাট নির্াণ, 
সবাস্থযরক্ষা, শিল্প-ব্াবসায়-বাণিজোর নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, বেতার-প্রচারকাধ, 
ট্রা্, বান প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা! গ্যাস ও বিছ্বাৎ-সববরাহ এবং সর্বোপরি 
শিক্ষাবিস্তারকার্ধে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দরিত্র, 
অসহায়, বৃদ্ধ ও পঙ্গু লোকদের সাহায্যদান-কার্ধও বর্তমান বাষ্রগুলি স্বহস্তে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্কলাঁপ ৩৯৭ 


গ্রহণ করিয়াছে। স্বতরাঁং আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অবশ্তকরণীম কর্তব্য ৪ 
ইচ্ছাকৃত কর্তব্ের মধ্যে নীমারেখা ভ্রমশঃই বিলীন হইযা| যাইতেছে । 


ব্যক্তিগত জাবনে রাষ্ট-নিয়ন্ত্রণের পীমা (1.177165 €0 86969 1061- 
৮6711018951 11701510051 1169 ) 


আধুনিক বাষ্টরগুলির কার্ধের পরিধি ও প্রকৃতি বিগ্সেষণ করিলে স্বতাঁবতঃই 
মনে হয় যে, বাষ্ুকর্তবোর কেন সীম! নাই-_মানবজীবনের এমন কোন 
ংশ নাই যাহার উপর রাষুনিযন্বণ প্রযোজা নহে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত- 
ৰিকাশে সাহাযা করাই যদি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরা যা, তাহ! 
হইলে এইরূপ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সাহাধ্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ কতদূর সম্ভবপর, 
মে বিষয়ে নন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে । যে সমস্ত রাষ্্ীস্র কার্যকলাপ 
ব্যক্তির ৰ্যক্তিত্ব-বিকাঁশের পথে অন্তরায় স্থট্ট করে, সে নমন্ত কার্ধকলাপ 
কখনই রাষ্ট্রকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এদিক দিয়! 
দেখিতে গেলে বলা যায় যে, জনমত নিয়ন্থণ কর! রাষ্ট্রের পক্ষে দৃষণীয় কার্ধ। 
জনমত যদি ভ্রান্ত পথেও পরিচালিত হয়, তাহা হইলেও এই জনমত ফত 
সময় পর্বস্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্থ্িক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইবে তত সময় 
পর্বস্ত রাষ্ট এই জনমত দমনের চে! করিবে না। জনমত হইল জনগণের 
নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাঁশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। জনমত দমন করার তাৎপর্য 
হইল মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে বাধ! স্ট্টি কর1। যে মানুষ তাহার 
চিন্তা প্রকাশ করিতে পাবে ন1, দে মান্তষ চিন্তা করিতে শিখে না। আর 
যে মানুষ চিন্তা করিতে পারে না, মে মন্তয্যপদবাঁচ্য নহে। স্থতরাং স্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা করা! ও চিস্তার বিষয় বক করাই হইল মান্গষের প্রধাণ বৈশিষ্ট্য | 
রাষ্ট্র কর্তব্য হুইল মানুষের এই স্বাধীন চিষ্তাশক্তির উতৎ্কর্ণসাধনে সাহাঘা 
কর1। যেরাষ্ট নাগরিকগণের স্বাধীন মতামত বাক্ত করিবার অন্তরাষ ৯ 
করে, সে রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণ রা বলা যাঁদ না। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টর সাধারণ-ত: সমাজে প্রচলিত নানাবিধ আচার, প্রথ' 
৭ অনুষ্ঠান নিয়ন্বণ করিবে না। কারণ, এই সামাজিক আচার, প্রথ! ও 
শ্রঠানগুলি দীর্ঘকাঁলব্যাপী জনমতের সমর্থনপুই্ হইয়া বাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে 
প্রবন্তিত থাকে । এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিলে জনমত ক্ষুব্ধ হয়। 


৩৪৯৮ বাইতত্ব 


কিন্ত নিরপেক্ষভাবে নিচার করিলে এ মত সব সময়ে গ্রহণযোগা নহে । 
প্রত্যেক সমাজেই এমন কতকগুলি কু-প্রথা, আচার ও অনুষ্ঠান প্রচলিত 
থাকে যেগুলি দূব না করিলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বাক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
পথ বাধাহীন কর! সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের 
ফলে মাস্ুবের চিস্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হুইল যে, 
সামাজিক অগ্রগতির সহিত সামগ্ুস্যবিধান করিয়া সামাজিক আচার, প্রথ। 
ও অন্ুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধন করা । সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে 
গন্তান বিসর্জন দেওয়। গুভূতি জনমত-লমধিত প্রথ হইলেও কোনও প্রগতিশীপ 
রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রথাগুলি মানিয়! পণওযা রাষ্ট্রকর্তব্য নহে । এরূপ ক্ষেন্্ে 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অতিমাত্রায় বাঞ্ছনীয় । 

তৃতীয়্তঃ, রাষ্ট্র সাধারণত: মান্তষেব কুচিবোধ ও প্রচণিত অভ্যাস 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্|ী হইতে বিরত থাকিবে। বরাষ্র কখনও মানুষের খাগ্য বা 
পরিধেয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ কৰিবে না। কারণ, এই অভ্যানগুলি 
বহুদিন ধরিয়। মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মে ও পারিপাশ্থিক অবস্থার 
পরিবতনে ধীবে ধীরে আপনা হইতেই পরিবতিত হয়। ব্তমানে আমাদের 
দেশে যুবকগণের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিক্দে ধুতির পরিবর্তে প্যান্টালুন 
ব্যবহৃত হইতেছে । এজন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় নাই। 
প্রধানমন্ত্রী ষে পোশাক ব্যবহার করেন, তাহ জনলাধারণের ভাল লাগিলে 
তাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যবহার করিবে। স্ৃতরাং প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার 
করেন বলিয়া উক্ত পোশাক জননাধাএপের পক্ষে বাধ্যতামূলক কর! 
সমীচীন নহে। 

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র এপ একটি নংগঠন যাহা! শুধু মাহুধের 
বহিজীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে--হ্ৃতরাং রাষ্ট্র মান্চষের অস্তঙ্জঁবন নিয়ন্ত্রণ 
করিবার প্রয়াম পাইবে না। মানুষের ধর্মমত ও শীতিবোধের উপর ব্াষ্ীয় 
হস্তক্ষেপ অবান্ধিত বলিয়া! বিবেচিত হয়। 


নৃতন মতবাদ (136দ 118607169 ) 


আধুনিক রাষ্্রগুপির কাধকলাপ সম্বন্ধে স্থম্পষ্ট ধারণ! করিবার নিমিত্ত 
প্রচলিত আরও ছুই-একটি মতবাদের আলোচনা হুওয়৷ প্রয়োজন ।' বাস্তব- 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কার্ধকলাপ ৩৯৯ 


ক্ষেত্রে কোনও বারের কর্মক্ষেত্র পূর্বনির্ধারিত একটি নীতির ঘ্বা'রা স্থিরীকৃত 
হইতে পারে না। ওৰে বিভিন্ন রাঞটের কার্ধকলাপ পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, কোন একটি বিশেষ নীতি বা মতখাদ ছার! 
রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়া থাকে । ব্যক্তি- 
্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্বাদ ছাড়াও ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাপীবদ, নাৎমীবাদ প্রভৃতি 
নূতন কতকগুলি মতবাদের আবিরাবে বাষ্টকবা সম্বন্ধে মানুষের ধারপার 
কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শ'তাবীর প্রথমার্ধে ভারতবধে গান্ধীবাদের 
আবির্ভাব হয়। প্রথম পর্যায়ে গান্ধীবাদ তাবতের রাঁজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 


থাকিলেও বর্তমানে এই মতবাদ ধারে ধীরে আন্তজাতিক ক্ষেত্রে প্রসারনাত 
করিতেছে । 


ধনতগ্তরবাদ (08701691197) 


মান্রষের সমাজব্যবস্থায় বিভ্তশ'প। ও বিন্তহীন এই এই শ্রেণীর অস্ত 
আদ্দিমকাল হইতে পরিদৃষ্ট হইপেও ধনতন্ত্রবাদ শব্টি আধুনিককানদে যে 
র্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ইহার শ্বাস্তত্বের কোন প্রমাণ পৃধব-শী ধুগে পাওয়া 
বায না। ধনতন্ত্রবাদ্দ শব্ধট বর্তমা” ঘুগে এমন একটি অথ নৈতিক ব্যবস্থাকে 
ধৃঝায়, যে ব্যবস্থাকে আধুনিক সম জবাবস্থার সমূদয় কটর জন্য দায়ী করণ! 
হয়। স্থৃতরাং বর্তমানে ধনতম্ববাদ শব্দটি একটি তিএপার €া অবজ্ঞাস্থ5ক 
অর্থে বাবহত হইয়! থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্রব সংঘটিত হয় তাহার ঘলে 
উৎপাদনব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনীত হয়। ক্ষদ্ধ ও কুটারশিল্প- 
গুঞর পরিবর্তে বিত্বাট আকারে উত্পাদনের নিমি 5 যন্রণর্রিচালিত কারখান! 
গ্রবতিত হয়। বিরাট পরিমাণ উৎপাদনের নিমিত্ত বহু মূলধনের প্রয়োজন । 
সাধারণ মজুরশ্রেণীর এই মূলধন না থাকার জন্য অন্নসংখ্যক পুঙ্জিপতি 
তাহাদের মূলধনের সহাক্সতায় কল-কারখান! প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিক্ের 
ধম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে আর্ত করিলেন। এইবূপে উৎপান- 
বাবস্থা সম্পূর্ণৰূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করান্ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে 
সম্পূর্ণরূপে দান শ্রেণীতে পরিণত করিয়া কালক্রমে যে অর্থনৈতিক বাবস্থা! 
টালু হইল, তাহাই সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থ। বলিয়া পরিচিত। অর্থনৈতিক 


৪৩৩ বাইত 


ক্ষমতা মৃষ্টিমের লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই ক্ষমতার বলে তাহারা 
রাষ্ট্নৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়! শীসনব্যবস্থায় তাহাদের আধিপত। বিস্তার 
করিতে সমর্থ হছন। ফলে, সমগ্র সমাজজীবনের উপর এই ধনিকশ্রেণীর কর্তং 
প্রতিষিত হয়। 

আদর্শ ছিপাবে ধনতন্ত্রবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান টৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যকি 
উপযুক্ত পরিমাঁণ যুলধন সংগ্রহ কৰিতে পাঁরিলে ব্যক্তিগত লাভের জন্য 
স্বাধীনভাবে উতপাদনকার্ধে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ওয়েবস্‌ ধনতন্- 
বাদের নিম্বলিখিত সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়াছেন । তীহার মতে ধনতন্ত্রবাদ ব' 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এমন একটি সমাজব্যবস্থ', 
যেখানে শিল্প ও অন্তান্ত আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি স্তরে উন্নীত 
হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজীবী উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকান] হইতে 
বঞ্িত হইয়া ফিনমজুরে পরিণত হয় এবং তাহাদের জীবনধারণের সংস্ক'ন, 
নিবাপত্ত। ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা-_বাক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্তে প্রণোদিত জমি- 
জায়গা! ও কল-কারখানার মালিক ও অগণিত শ্রমিকের পরিচালক মুষ্টিমেয় 
লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে । 


ধনতান্িক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও উপভোগের সমগ্রীগুলি ঘে 
শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়! পরিগণিত হয় তাহ] নয়, উত্তরাধিকারমত্র 


ভবিষ্যৎ বংশধরগণের এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। স্বতরাং 
উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বার" 
পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা] বৃদ্ধি করে। ফলে, ভূমি ও শিমের 
মালিকগণ ধনবান্‌ হইতে অধিকতর ধনবান্‌ হইতে থাকেন ও লাধারং 
লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইবরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান 
বিত্তহীন--এই ছুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া! পারম্পরিক স্বার্থসংঘধের 
স্থত্রপাত করে। এই ব্যবস্থায় ষে-কোনও ব্যক্তি ষে-কোনও উৎ্পাদনকাণ 
গ্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। যে-কোন লোক ব্যক্তিঠ* 
লাঁতের উদ্দেশ্যে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিজ সম্পত্তি পরিচালণ' 
করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদক যেরূপ অব: 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৪০১ 


প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী, উপভোগের ক্ষেত্রে ক্রেতা ৰা উপভোগ- 
কারী সেইরূপ অবাধ ম্বাধীনতার অধিকারী । ক্রেতা তাহার শ্বাধীন 
ইচ্ছাঙ্গপারে ভ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতান্ব এই অবাধ 
প্রতিযোগিতার দ্বার! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হুইয়৷ চাছিদা ও যেগানের মমতা 
আনয়ন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার 
কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, উপভোগ প্রভৃতি 
দরবামূল্য বার] নিধ্ণারিত হয় এবং ভ্রব্যমুল্য, চাহিদা ও যোগানের পারম্প্িক 
প্রভাব ছারা নিধ্গ্রত হইয়া অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিই/ 
পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিরাট পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুকি ও 
দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা উৎপাদনকার্ধের জন্ত 
মূলধন সরবরাহ করে তাহার! পাধারণতঃ এই ঝুঁকি বহন করে, কিন্ত 
উতৎ্পাদ্দনব্যবস্থা' পরিচালনা! করিতে তাহারা অসমর্থ । সুতরাং বিরাট 
পরিমাণ উত্পাঁদনব্বস্থাঁ পরিচালনা! করিবার নিমিত্ত নৃতন এক শ্রেণীর 
লোকের আবির্ভাব হুইয়াছে। ই'হাদ্দিগকে সংগঠক বা পরিচালক বল! হয়। 
সংগঠকের ঝু'কি বহন করেন ন| বলিয়া! উৎ্পানক্ষেত্রে অনেক সময় তাহারা 
ত্রান্ত নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতা, 
বিক্রেতা ও শ্রমিকর্ের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে অনেক 
সময় শ্রেপীস্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত ইহাঁর1 একতাবদ্ধ হয়। এই একতার ফলে 
শ্রমিকদংঘ, ক্রেতানংঘ ও নানাঁজাতীয় উৎপাদদকলংঘের আবির্ভাব হুইয়াছে। 


ধনতান্দ্রিক ব্যবস্থার সুফল (1167:169 91 08791691571) 


ধনতান্িক ব্যবস্থার সমর্কগণ বলেন, এই ব্যবস্থায় উৎপাদ্ধকেণা 
বাক্তিগত মুনাফা! বৃদ্ধি করিবার উদ্দেগ্ত-প্রণোদিত হইয়া পারম্পরিক অবাধ 
প্রতিযোগিতায় লিগ হয়। ফলে, উৎপার্দনের উতকর্ধ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য 
হাধ হয়। প্রতিযোগিতার ফগে একমাত্র যোগ্য উৎপাদক টিকিয়া থাকে। 
ক্রেতাগণ স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট ধরনের ত্রব্য পাইয়া থাকে, 

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় ক্রেতাগণ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুলারে দ্রব্য 


ক্রয় করিতে পারে। ভ্রব্াক্রয্-বাপারে ক্রেতার পূর্ণ-ম্বাধীনতার ফলে 
২৬. ১ম খণ্ড) 


৪০২ রাষ্ট্রতত্ 


উৎপাদ্কগণ ক্রেতার কুচি ও চাহিদা! অন্ুঘায়ী দ্রব্য উৎ্পার্ন করিতে বাধ্য 
হয। ক্রেতা ও বিক্েতার এই স্বাধীন ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অর্থ নৈতিক 
গণতন্ত্রের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, ধনতাপ্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে উৎপাদ্দনকার্ধ বিশেষ বিবেচনা! ও দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিতে 
হয়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদনে কম অপচয় হুয়। 

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানত: মৃলানিয়ন্ত্রণ দ্বার! ব্যক্তিগত সুনাফা- 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয় বলিয়া! এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্যতা, 
পক্ষপাতিত্ব ব৷ আমলাতান্ত্রিক বাবস্থার ত্রুটি প্রশ্রয় পায় না1। কি ধনতান্ত্রিক, 
কি গণতান্ত্রিক সকল ব্াবস্থায়ই সমর্থ পরিচাপকের প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, যাহারা যোগযতম তাহার! টিকিযা 
থাকে ও পুরস্কৃত হয়। োগ্া বাক্তির পুরস্কারলাভকে গণতস্্ব বিরোধী 
আদর্শ বলা সমীচীন নভে । 


ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার কুফল (0৮119 01 08716911977) 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দোষ হুইঙ্গ, ইহাতে সমাজে ধনবৈষমোর 
সৃষ্টি হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বুদ্ধি পায়। ফলে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ 
তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পকীঁয় হ্বাধীনত! হারাইয়। ধনীর 
ক্রীতদাদে পর্যবপিত হুয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈধমোর ফলে সাধারণ লোক 
ব্ক্তিত্ব-বিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ পায় না। সমান হ্যে।গের 
অভাৰে যোগাতা অর্জন করিতে না পারায় দরিদ্র ব্যক্তির জীবনধারপণোপযোগা 
জীবিক1-অর্জনেও অন্তন্বায় ঘটে। ৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার 
ষে স্ব(ধীনতার উল্লেখ কর! হয়, কার্ধক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অপার বলিষা 
প্রতিপন্ধ হয়। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধের বার! ক্রেতার 
ক্রত্স্বাধীনতা ক্ষণ করা হুয়। অনেকক্ষেত্রে উৎপারদকগণ সংঘবদ্ধ হইয 
একচেটয়্া কারবার প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চমৃল্য নির্ধারণ করিয়! ক্রেতাকে দ্রব। 
ক্রপ্ন করিতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ, প্রতিযোগিতামৃঙ্গক উৎপাদনবাবন্থী। 
উৎপাদনের পরিম।ণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ দ্বার 
নিধ্ণারিত হয়। সমাজকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! সমাজের অধিকাংশ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাঁপ ৪৩ 


লোকের যাহ! প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত দ্রব্য সব সময়ে উত্পাদিত হয় নাঁ। যে 
স্মন্ত দ্রব্য যেভাবে উৎপাদন করিলে উতপার্কের ব্যক্তিগত মুনাফা! বুদ্ধি 
পাইবে, উৎপানকার্ধ ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হয়। ফলে উৎপার্দনকার্ধে 
নানাবিধ অপচয় ঘটে। পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকার্সমস্তা, 
শাণিজ্য-চক্র ও শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধ আবিভূ্ত হয়। ফলে সামাজিক শান্তি 
ও প্রগতি ব্যাহত হয়। 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমটি 
₹ইল, নমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন । কিন্তু অনেকে দমাঁজতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
পূর্ণ প্রবর্তন সমর্থন করেন না। দ্বিতীয়টি হইল, মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন । 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে 
বাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রবর্তন ও প্রয়োজনমত অন্য ক্ষেত্রে বাষ্ট্রনিয়ন্তরণ প্রবর্তন দ্বার! 
ধনবৈষম্য প্রতিরোধ করা সম্ভব । এই উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হইয়া অনেক রাষ্র 
ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ও মৃত্যুকর এবং অনিষ্টকর দ্ব্য-উপাদনের উপর 
কর ধার্ধ করিয়াছে । বেকারসমন্তা, বাঁণিজ্যচক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
অবমানকল্পে অনেক রাষ্ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে । ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার ৰিকুদ্ধে বিপ্রথাত্মক আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও চীনদেশে ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। ইংলগু, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বেশে একাবন্ধ- 
ভাবে ধনতান্ত্রিকভার বিরদ্ধে ধর্মঘট ব্যতীত এখনও পর্যন্ত অন্ত কোন 
গণ-অভুখান হয় নাই। তথাপি এই সমস্ত দেশের বাষ্ট্রনার়কগণ ক্রমবধমান 
গণ-অমস্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্তে অনেকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
ব্যৰস্থার সমন্বয়ে মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন। 


ক্যাসীবাদ (685697) 


প্রথম বিশ্বঘহাপমরের অব্যবহিত পরে ইতালী দেশে ফ্যাসিই্ মতবাদের 
অভ্যুত্থান হয়। ফ্যানিষ্ট মতবাদের প্রবর্তক ও ফ্যাসিই দলের একচ্ছত্র নায়ক 
ছিলেন বেনিটে! মূসোলিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে যে সমস্ত 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নমস্ত। দেখ। দিয়াছিল, সে সমস্তাদমূহের সমাধান 
করিতে তৎকালীন ইতালীয় গণতাস্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণরূপে বার্থতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্তের সার ছয় ও জনসাধারণ 


৪৩৪ রাত 


সরকারের ক্ষমতায় ক্রমশঃ আস্থাহীন হুইয়। পড়ে । কশ-বিপ্রবের অন্থকরনে 
ইতালীয় কৃষক ও মজুরশ্রেণী জ্বি ও কল-কারখানা দখল করিতে আরম 
করে। ইতালী দেশ যখন ক্রমশঃ সাম)বার্দের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন 
মুসোলিনী ইতালীয় জনসাধারণের নিকট এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পূর্ণ প্রগতি- 
মুলক কর্মস্থচী উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ফ্যাসি্ট মতবাদে দীক্ষিত করিতে 
সাফলালাভ করেন। এইরপে মুসোলিনীর প্রভাবে ইতালী সাম্যবাদনীনি 
গ্রহণ না করিয়া ফ্যাসীবাদী বাষ্রে পরিণত হইল। এই সময়ে ইতালী 
একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। মূসোলিনী তাহার অল্পসংখ্যক 
অন্ুচবের সহায়তায় রাষ্্ক্ষমতা হস্তগত করিয়া! আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্ন 
ও বিশেষ করিয়া আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীর নষ্টগৌরবৰ পুনরুদ্ধারের জগ 
আত্মনিয়োগ করিলেন । 

ফ্যানীবাদ শব্দটি একটি রোমান শব্দ হইতে উদ্ভীত। এই শব্দটির অ. 
হইল “একসঙ্গে একখানি কুঠারমহ আবন্ধ কতকগুলি কাষ্ঠথণ্ড | ইহাই ছি” 
প্রাচীন রোমে রাষ্কর্তৃত্বের নিদর্শন | ইতালীয় ফ্য।সিষ্ট দলও এই প্রতীকচিং 
গ্রহণ করে। 

ফ্যান্গি্ট মতবাদ অন্ুলারে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক 
সর্বাত্বক সংগঠন | রাষ্ট্ররপ সংগঠন হুইল সর্বশক্তির আধার-_ইহার ৰিনা" 


নাই। ফ্যাশীবার্দিগণ সসষ্টিগত জাতীয় জীবনের উপর সবিশেষ গুরু 
আবে'প করেন। তাহাদের মতে ব্যক্তিগত জীবনের উত্বান-্পতনে জাতীধ 


জীৰনের গতি কোনক্রমে ব্যাহত হয় না। ফ্যালীবাদীর1 জাতীয় স্বার্থে? 
পরিপন্থী কোনরূপ ব্যক্তিস্বাধীনত ন্বীকার করেন না। ক্যামীবাদীর' 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দগের শাসন, সামা, স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্িক আদশে 
আস্থাহীন। তাহারা নেতৃত্বে বিশ্বাপী ও সেইজন্য ফ্যাসীবাদী বাগে? 
কাঠামো মূলতঃ অতিজাততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী । ফ্যালীবাদীরা! গণ 
সার্বতৌমত্ে বিশ্বান করেন না। তাহাদের মতে জাতীয় স্বার্থের একমা; 
রক্ষক হুইল রাষ্ট্র আর এই রাষ্ট্র সর্বতোভাবে জননাধারণকে পরিচালন 
করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমত1 পরিচ।লিত হইৰে মুগ্িমের যোগ্য বাক্তির দ্বার! । 
ফ্]াদীবাদিগণ শান্তিবাদের উগ্র বিরোধী | ক্যামীবাদের জগদান 
মুলোলিনীর মতে যুদ্ধ করা জাতীষ জীবনের একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। যু 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলপ ৪০৫ 


বর্জন করিলে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। ফ্যাঁীবাদ সাম্যবাদেরও 
বিরোধী । ফ্যালীবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাদ করেন ন1 বা একটিমাত্র দল 
শ।সনকার্ধ পরিচালন! করিবে, ইহাও তাহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। 


বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ফ্যাসীবাদীরা বৃন্তিগত প্রতিনিধিত্ের ব্যবস্থা 
সমর্থন করেন। 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যানীবাদ, ধনতত্ত্রবাদ ও সমাঁজতন্ববাদের সমন 
গাঁধন করিয়। উভয় ব্যবস্থার স্বিধাগ্রহণের পক্ষপাতী! এইজন্য মুসোলিনী 
জমি-জায়গ। প্রভৃতি উত্পাদনের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্্ায়ত্তে 
আনয়ন না করিয়! ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার কৰিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ 
এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাঁফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত হুইয়। জাতীয় ম্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তজ্জন্ত কঠোর বাষ্ট্রনিযন্ত্রণ- 
পাবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কলে একদিকে যেমন বাক্তিগত কর্মপ্রেবণা 
বাহত হয় নাই, অপর দিকে দেইবপ শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষপ্ন হইতে দেওয়া 
হয নাউ । 


মুমোলিনীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতি অল্পকাঁলের 
মধ্যে ইতালী অনেক প্রগতিমূলক কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
শান্তর্জীতিক ক্ষেত্রেও ইতালী তাঁহার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া একটা 
“বশিষ্ট আপন অধিকার করিয়াছিল। কিন্ত জাতীয় জীবনের নানাদিকে নান! 
উৎকর্ষদাধনে সমর্থ হইলেও ফ্যাপীবাদ আদৌ সমর্থনষোগা নয় এবং ইতালীয় 
দনসাধারণ এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণৰপে 
টপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। 
ধ্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দরিয়া একমাত্র পষুবলের উপর 
মহৎ কিছু শ্থষ্টি কবা যায় না। ক্যাণীবাদ সম্পূর্ণৰপে পশু্লের উপর 
প্রতিষিত, তাই যেরূপ আকম্মিকতাবে ইহার অন্যুতখান হইয়াছিল ততোধিক 
গাকম্মিকভাবে এই নীতিজ্ঞান-বিবোধী মতবাঁদের অবদান ঘটিল। 


লাগজীবাদ (৪2187) 


প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর জাতীয় জীবনে যে দুঃখ, দেন্য ও প্লানি 
'দখখা দিয়াছিল তাহার গ্রতিবিধানকরে নাৎমীবাদের আবির্ভাব হয়। 


9৩৬ বাষ্ট্ুতত্ব 


স্থতরাং ইতালীয় ফ্যাসীবাদ ও জার্মানীর নামীবাদ্দ এবং এই উভয় মতবাদের 
জন্মদাতাছয়ের মধো যে একটা নিকট সন্বদ্ধ স্থাপিত হইবে ইহ! অত্যন্ত 
স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। নাৎসীবাদ মূলতঃ ফ্যানীবাদের লমধমী 
হইলেও ইহার একট! বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নাৎপীবাদের জন্মদাতা ছে! 
হিটলার, জার্ম'ন জাঁতি ঘেবিশ্তদ্ধ আর্ঘবংশ-সমূদ্দত--ইহা! অন্তরের সহি” 
বিশ্বাম করিতেন। স্থতরাং জামান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহা: 
মতবাদের একমাত্র উদ্দেশা। এট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নাপীবাদ অতি 
অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন পাধন করিতে মং 
হইযাছিল। 

ক্যাপসীবাদের মত নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাম 
রাষ্ের একাধিকার বিস্তারের পক্ষপাতী । একদলীয় শালন ও দলীয় নেতা 
হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব সমর্পণ, ইহাই হুইল নাৎদীবাদের মৃলমন্ত্র। নাৎসা 
বাষ্টে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। রাষ্ের একমাত্র নিক্ামক, সর্বক্ষমতা? 
আধার নাত্পীনায়ক হইলেন জননাধাবণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাত1। নাৎ্লীবার 
সর্বদিক দিয়াই ফ্যাণীবাদ্ধের অন্থবপ। নাৎলীবা ফ্যাসীবাদের মতই এ 
সত্য প্রমাণিত করিয়া গেল যে, নীতিজ্ঞান-বিবরোধী কোন মতবাদ 
স্থারিত্বলীত করিতে পারে না। 


গান্ধীবাদ (01975079197)) 


গান্ধীবাদ ভারতে তথা সমগ্র জগতে এক নবধুগের স্থত্পাত করিয়াছে 
বনু পূর্ব হইতেই রাজনীতি ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান-বিবজিত হুইয়াছিল। 
গান্ধীবাদ মানুষের সহজাত গ্ঠায়বৃদ্ধিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্ে প্রয়োগ করিম 
মান্ধষের রাজনৈতিক জীবনকে মহত্তর করিবার প্রপ্নান পাইয়াছিল। 
গাস্ধীবাদ মূলতঃ ভারতীয় আঘর্শের উপর প্রতিষ্তিত। ভারতীয় আঘশের 
মূল কথা হইল অহিংসা। কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক 
জীবনে মানুষ হিংসা হবার] কখন ও তাহার শ্রেয়: লাভ করিতে পারে না। 

রাষ্ নৈতিক ক্ষেত্রে গান্বীবাদ এই অহিংসানীতির উপর গণতাস্ত্রক ব্যবস্থ 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী । গাঙ্ধীবাদ অন্থসারে প্রকত গণতন্ব কখনও হিংসার 
হারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গাম্ধীজীর মতে পাশ্চাত/ দেশসমূহে ঘে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্ধকলাপ ৪৪৭ 


তথাকথিত গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেগুলি ধনিকশ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রশ্রেণীকে 
পোষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র । এইরূপ অন্যায় ও হিংসাত্মক বাবস্থার দ্বার 
প্রকৃত সামা প্রতিষিত হইতে পারে না। হিংসাত্মক কার্ধ দ্বার! প্রতিষ্ঠিত 
সামামূলক নমাদব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও দাযাজজিক হুখ-স্থবিধ! বৃদ্ধি 
পাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বার! ব্যক্তিত্বের পূর্ণাবিকাশ সম্ভব নয়। 
কারণ, হিংসাত্মক কার্ধ দ্বার! রাষ্্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে কেন্্রী ্ৃত 
হয়। ফলে জনমাধারণ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হম । স্থতবাং গান্ধীবাদে 
ক্ষমতাপ্রয়োগের কোন স্থান নাই। এইজন্য গান্ধীজী সমাজকে বাষ্টুনিরপেক্ষ 
করিয়া! গঠন করিতে 'চাহিয়াছিলেন। অ-রাষ্ট্রতন্রীর্দের মত গান্বীবাদ 
রা্কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্্ণে আস্থাহীন। তাই গাম্ধীবাদ রাইনিয়স্ত্রণমুক্ত 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের স্বাধীন সমাজগঠনের পক্ষপাতী । গান্ধীজীর 
মতে কোন বাই বলগ্রয়োগের দ্বার! প্রকৃত সাম্য প্রতিষিত করিতে পারে না। 
সামা ও মৈত্রীভাব মাহষের সহজাত স্তায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্তিত ন| হইলে 
কখনও স্থায়ী হয় না। 

অর্থনৈপ্তক ক্ষেত্রে গান্ধীবার্দ বিকেন্দ্রীকুত ক্ষুত্রায়তনের উত্পাদনব্যবস্থার 
পক্ষপাতী। আধুনিককালে জটিল যন্ত্রপাতির সাহাযো ঘে অতিচ্কাযন কল- 
কারখানা স্থ(পিত হইয়াছে তাহাতে মানুষ এই যন্ত্র্দানবের ক্রীতর্দাসে পরিণত 
হইয়াছে । এইজন্য গাঙ্ধীজী যন্ত্রবিরোধী ছিলেন । যন্ত্রবিরৌধিত। গান্ধীবাদে র 
একট| প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও উৎপাদনকার্ষে যন্ত্রের প্রশ্নোজনীষতা গণন্ধীজী 
অস্বীকার করেন নাই। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মানুষের দৈহিক শ্রমের লাঘৰ 
কবে এবং যেগুধি শ্রমিকগণ অনায়াদে ব্যবহার করিতে পারে, দেগুলির 
বাবহার গান্বীবাদ অনুমোদন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির উত্পাদনের নিমিত্ত 
ইম্পাত ও লৌহ্শিল্লের বড় কারখানা থাক প্রয়োজন। এই জাতীয় 
দু-চাঁবটি বড় আকারের শিল্পনংগঠণ গাঙ্ধীজীর অন্নুযোদন লাঁভ করিয়াছিল । 
কিন্তু বড় আকারের কারখানা গুলি রাষ্ট্ায়ত্তকরণের প্রয়োনীম্ুতাও গান্ধীবাদ 
সমর্থন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার 
অবশ্থভ্ভাবী কুফলপগুলি দূর করিয়া এরূপ একটা সহজ ও মরল উৎ্পাদনবাবস্থা 
প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, ঘে ব্যবস্থায় ঘন্্ব ও যন্ভবিশেষঞ্ঞ থাকিবে, কিন্তু 
যন্থের মালিক ও মন্ববিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য যেন মানুষকে 


৪০৮ রাষ্টরতত্ব 


শুধু ভোগের উপকরণ-উৎপাদ্দনের উপাদানে পর্ধবপিত করিতে না পারে। 
বড় বড় কল-কারখানায় যে সমস্ত দ্রবাসভার উৎপাদিত হয়, তাহাতে শিল্পী 
মজুরী পাইলেও ্ঠ্টির আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ ৰঞ্চিত থাকে । যে উৎপাদদন- 
ব্যবস্থায় শিল্পী যন্ত্রের একটি ক্রীড়নক হইয়া উৎপাদনের একটি গৌণ উপাদানে 
পরিণত হয়, সেরূপ উৎ্পার্দনব্যবস্থা কখনও সমাজের প্ররুত কল্যাণলাধন 
করিতে পারে না। জনগণের অর্থ নৈতিক তথ! সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই 
হইল উত্পাদনের উদ্দেশ্য । কিন্ত যে উৎপানব্যবস্থাঁ ভোগের উপকরণ 
উৎপাদন করিবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়। ব্যক্তিত্বকে নষ্ট 
করে, গান্ধীবাদ কখনই তাহাকে সমর্থন করে ন1। 

গান্বীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংন আদর্শবিশিষ্ট সমাঁজ- 
ব্যবস্থা গঠন করিতে গেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুত্র ত্র শিল্পব্যবন্থা প্রবততন 
করা অপরিহার্য । যন্ত্রের লাহ1য্যে বৃহৎ শিল্পঘংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কেন্দ্রীভূত হক, ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব 
হয়। হুতরাং যন্ত্রহযোগে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্ত্রীকৃত 
ক্র শিল্পবাবস্থা অবলম্বন করিয়| কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা! ও ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দর করা যায়। এইরূপে গান্ধীবাদ সরল ও অনাড়ম্থর 
জীবনযাপনের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার উতৎকর্ষপাধনের উদ্দেস্টে নৃতন এক 
সামীজিক পরিবেশ স্থটি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। 


গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অনেক সধালোচন। কর] হইয়াছে । এদেশের প্রধান 
সমস্তা হইল অর্থ নৈতিক ছূর্গতি। এই ছূর্গতি দ্বর করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে গান্ধীবাদ কতটা সহায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেই 
অবকাশ আছে। অন্ত দেশ দুরে থাকুক+ এমন কি তাহার ম্বদেশ ভারতও 
উৎপাদনবাবস্থায় গান্বীবাদ গ্রহণ করে নাই। যন্ত্রপাতির সাহাধ্য ব্যতীত 
অধিক উত্পাদন লম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনোত্পার্দন ন। হইলে দেশের 
বিভিন্ন সমন্তার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। 

গাক্ধীবাদ বাষ্রনিরপেক্ষভাৰে বাক্তিগত চরিজ্রের উৎকর্ষের উপর গুরুহ 
আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়! ব্যক্তিগত উন্নতি কতট1 সম্ভব তাহাও 
নশ্চিতরূপে বলা যায় না। 
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বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীবাদদ কতট! প্রযোজ্য সে দম্বদ্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ 
থাকিলেও এ-কথ! বল! যাইতে পারে যে, গাম্ধীজী এই হিংসাকুটিল ও 
সতত স্বার্থদংঘাতে লিপ্ত মানবসমাজে এক শাস্তিময় জীবনযাত্রার বাতা 
বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। বরণোন্ন্ত মানুষের কানে শাস্তির সেবাণীন! 
প্ুছিতে পারে, কিন্তু ষান্ষ যেদিন রণরাস্ত হুইয়! অবসন্ন হইয়া পড়িবে, 
সেদ্দিন গান্ধীবাদ--“ম! ছিংসীঃ”_একমাআ্ সত্যবপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
সমগ্র মানবজাতি হিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্ববদ্ধনে আবদ্ধ হুইবে। 
নতুবা সমগ্র মানবসমাজের ধ্বংস অনিবার্ধ। 


রাজনীতির শেষ সমন্য। (016170969 1১:010]1০]া। 017১011610৪ ) 


বিতিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির বাঁজনৈতিক চিস্তাধারা পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মান্য তাহার রাজনৈতিক জীবনে যে চরম সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত ষে সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান করিতে 
পারে নাই, সে সমন্যাটি হইল-ব্যক্তি-্বাধীনতার সহিত রাধ্কর্তৃত্বের 
সমন্থয়পাধন (1909010011196101) 09৮9818 11701510081 111091%5 900 
36569 /50০1৮5 )। যুগে যুগে বিতিন্ন দেশে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসম্রির 
গৃহিত রাষ্ট্রের সংঘাত চলিয়াছে এবং এই সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের 
সম্পর্কের মধো সামঞ্কহ্যবিধান করিবার উদ্দেশ্টে নৃতন নৃতন রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার আবির্ভাব হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিন্তাধারা হইতে 
'্মারস্ত কিয়া আধুনিককাল পর্যস্ত নানাভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বাষ্ট্র- 
কর্তৃত্বের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশো নানা মতবাদ এবং নানা 
প্রকার শাপনবাবস্থার উদ্ভাবন হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশেই 
১ই সমস্তার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। 

এই সমস্তার সহিত দুইটি প্রশ্ন জড়িত আছে। প্রথমটি হইল --কে বা 
কাহার শাসনকাধ পরিচালন1! করিবে? দ্বিতীয়টি হুইল-কি পরিমাণ 
ক্ষমতা রাষ্ট্রকে পরিচালনা কর্ধিতে দেওয়া! যাইতে পারে? প্রথম প্রশ্নটি 
বাষীয় সংগঠন-সম্পর্ষিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-বণ্টনের উপর নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়টি হইগ-_রাস্বীয় কার্ধশরিধি-সম্পফিত এবং ব্যক্তির পৌর অধিকারের 
প্রকৃতি ও বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। রাস্্রীঃ ক্ষমত| বা ব্যক্তিগত অধিকার 


৪১৩ রাষ্ট্রতত্‌ 


এই দুইটির যে-কোনটির আধিক্য ঘটিলে ববাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে। 
অনিয়ন্ত্রিত ম্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে, অপরপক্ষে 
অত্যধিক বাষ্কর্তৃত্ব শ্বৈরাঁগারে পরিণত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অরাজকতা কটি 
হয়। ছিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের ফলে বাক্তি-ম্বাধীনতা ক্কু্ হয়। গ্রীক 
দার্শনিক র্যারিউটুল এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এই 
সমন্তা সমাধানকল্পে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাত 
ছিলেন। হবস ও লক্‌ এই লমস্ত|! সমাধান উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ হুবসের রাষ্ট্ুব্যবস্থায় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আধিক্যের 
ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ অন্তহিত হয়, আর লক্-প্রবর্তিত বাষ্রব্যবস্থায় ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাব আধিক্যের ফলে রাষ্্রীয় সংগঠনের স্থাগ্রিত্ব দুর্বল হয়। ফরালী 
দ্বার্শনিক রুশো! নীতিগতভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনত1 ও বাষ্রকর্তৃত্বের মধ্য সামঞ্খ 
বিধান করিতে সমর্থ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে কশেো কর্তৃক বণিত উপায়ে এই 
চিরস্তন সমন্তার সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবতী] কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
আইনবিদ্গণ, ছিতবাদী ও আদর্শবাী দার্শনিকগণ, বাক্তিম্বাতন্ত্রাবাদী ও 
সম্াজতন্ত্রবার্দিগণ, বহুত্বৰাঁদী, সাম্যবাদী ও ফ্যাঁপীবাদিগণ নিজ নিজ নীতি 
অন্ুযায়ী এই সমন্তা-সমাধানের প্রসাদ পাইয়াছেন, কিন্ত কোন দেশের রাজ- 
নৈতিক জীবনে আজ পর্যন্ত এই দুইটি আপাতবিরোধী শক্তির সমন্বরমাধণ 
সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেও এই সমশ্তার সমাধান- 
কল্পে লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, মৌপিক অধিকার, ক্ষমতার পৃথকী রণ 
ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি নান! শাপনতান্ত্রিক উপায় সাহায্যে একদিকে রাষ্্া 
কর্তৃত্বের সীমানিধ্ণারণ এবং অপরদিকে ব্যক্তি-শ্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থিবীকরণের 
প্রচেষ্ট চলিয়াছে। কিঞ্ক এখনও পর্বন্ত উভয় শক্তির মধো স্থিতিশীল সম্পর্ণ 
স্থাপিত হয় নাই। 


ব্ক্তি-স্বাধীনতা। সম্পর্কে বলা যাঁয় যে, বাদ্্রীয় সংগঠন এক্সপভাবে পরি- 
কল্পিত হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের আধিকাছেতু শানন- 
ব্যবস্থা যাহাতে জনতা-শাদনে পর্যবসিত ন] হয়, আবার বাজনৈতিক 
অধিকারের শ্বল্লতা-হেতু শাননব্যবস্থ! যাহাতে স্বৈরাচারে পরিণত না হয়। 

অপরপক্ষে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে, ব্যক্তির পৌর অধিকারগুণি 
এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে পৌর অধিকারগুলির আধিকা রাষ্ট্র 


রাষ্ট্র উদ্দেশ্ঠ ও কার্ধকলাপ ৪১১ 


কর্তৃত্ব দুর্বল করিয়! অরাজকতা স্ট্টি করিতে না পারে । আবার পৌর 
অধিকারগুলির স্বপ্পতা-হেতু যাহাতে রা্ীয়্ হস্তক্ষেপের যাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া 
বাক্তি-ন্বাধীনতার ন্যাযা দাবী ক্ষু্ননাকরে। এ সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিধি- 
নিষেধ আরোপ করা সম্ভব নহে। পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 


সমধষের পরিবতনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বাষ্টের সহিত ব্ক্কির সম্পর্ক নিধরণ 
করা গ্রয়োজন। 


সংক্ষিপ্তসার 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধপলাপ--গ্রীক ও রোমকগণ বাঞ্ুকে মানব- 
জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া! গণ্য করিতেন। তীহাদের মতে মানুষ বাষ্টের 
জন্য সই হইয়াছিল, রাইট মাহমের জন্য হৃষ্ট হয় নাই। তীহার! বাক্তিকে 
উপেক্ষা! করিয়া রাষ্ট্রকে শ্রেঠ বলিয়া! মনে করিতেন । বতর্মানে এই মতবাদ 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে । বতর্ানে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের 
সহায়ক বলিয়। রাষ্ট্রের উপযোগিত। স্বীকৃত হয়। 

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ট-_ব।ষ্টরের প্ররুত উদ্দেশ্ট সন্বন্ধে বিভিন্ন লেখক 
বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আইন-শৃঙ্খল। বক্ষা! করা, ন্তায়পরতা 
প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বিবিধ কল্যাণকর কার্ধ সম্পাদন করা, মানব- 
সমাজের হিতপাধন করা প্রভৃতি নানা কার্ধ রাষ্ট্রে করণীয় বলিয়। বিভিন্ন 
লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়্াছেন। এ সম্পর্কে ডাঃ গার্ণারের মত 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। তাহার মতে রাষ্ট্রের কার্ধ 
হছইল--১। ব্যক্তির উন্নতিসাধন করা, ২। জাতীর জীবনের উন্নতিসাধন 
কর ও ৩। লমগ্র মানবসমাজের হিতসাধন করা। 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 


অ-রাষ্টতন্্র_মানবজীবনে রাষ্ট্রের যে আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে 
ঘ-রাষ্ট্রতন্বিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে রা রুত্রিম বিধি- 
নিষেধ প্রবর্তন করিয়া মান্ছদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-ৰিকাশেব অন্তরায় ঘটাঁর। 
স্বতরাং তাহারা রাষ্ট্রের বিলোপনাধন করিল স্বাধীন মানবসমাজ গঠন করিবার 
পক্ষপাতী । 


৪১২ বাষ্ট্রতত্ব 


ব্যক্তিস্থাতন্ত্রযবাদ-_অ-বাষ্টরতস্ত্রীদের মতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীর! রাষ্ট্রের 
উপযোগিতা শ্বীকার করেন না। তবে তাহার! ব্বাষ্রকে অচিরাৎ ধ্বংস 
করিবার পক্ষপাতী নছেন। যতদিন মাঁনবপমাজে লানাজাতীয় অপরাধ 
অঙ্গষিত হইবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মাবিয়া! লইতে হইবে । মানুষ যখন 
দৌধষবিমুক্ত হইয়! আত্মনিয়ন্তরণে সক্ষম হইবে তখন আর বাষ্্রের কোন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। এইজন্ই ব্যক্তিম্বাতস্ত্যবার্দিগণ বর্তমানে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা একট! নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া বাক্তিগত 
অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। তাহাদের মতে রাষ্র শুধু 


অপরাধ নিবারণ করিবে, মাঙৃষেব অন্যব্ধ উন্নতির জন্ভ কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করিবে না। 


ব্যক্তিম্থানত্্্যবাদদের সপক্ষে যুক্তি-_ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের পক্ষে বলা 
হয়--১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, স্থতরাং, রাষ্ট্রকর্তত্ব তাহার 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা দান করে। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে 
যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, দূর্ধল মৃত্যু বরণ করে। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধিত হয় ও ভ্রব্যমূল। 
হাস হইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। অতীতের অভিজ্ঞতাও বাষ্র- 
প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরিচায়ক । ৫ বাষ্ট মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে 
সম্পূর্ণ অক্ষম, সুতরাং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই ব্যক্তিগত স্বার্থের সংরক্ষণ 
বাঞ্চনীয়। 

বিপক্ষে যুক্তি-১। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্্রপ্রচেষ্টা বার্থ হইলে ও বভ- 
ক্ষেত্রে ইহা! সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । ইতিহাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
২। মানুষ সর্ব সময়ে তাহার স্বার্থ সন্ধে সজাগ নয় বলিয়। রাষ্ট্রনিয়ন্্র 
বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থনংরক্ষণের জন্ত অপরিহার্য । ৩। রাষ্ট্রের অবর্তমানে 
সমাজে আইন-শৃঙ্খলা] থাকিতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমানে 
সমাজে প্ররুত ব্যক্তি-স্বাধীনভার পরিবর্তে স্বৈরাচারের অভ্যুত্থান অবশ্বস্তাবী । 
৪1 জীবনদংগ্রামে যাহার! বাচিম্না থাকে তাহারাই একমাত্র যোগ্যতম বলিম! 
বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্রপ্রচেষ্টার দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিকে সক্ষম করিতে 
পারিলে সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। ৫। সমান স্থযোগ-হ্থবিধার অভাৰ 
নেক সময় ব্যকিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। বাষ্রগ্রচেষ্টার হ্বারা সমান 
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সুযোগ-মথবিধ! প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্কি তাহার স্বাভাবিক প্রবণত। 
অনুযায়ী বাক্তিত্ব-বিকাশে 'সক্ষম হয়। এইরূপে রাষ্ুপ্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে মানুষের 
উন্নতিলাধনে মছায়তা করিয়াছে। 

সমাজতন্ত্রবাদ্-_-সমাজতন্ত্রবাদ বাষ্কে মান্ধষের একটি পরম হিতকর 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে । এই মত অন্থারে বাষ্্প্রচেষ্টা ছ্বারাঁই মানব- 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিপাধন সম্ভবপর । তাই তাহার! সর্বক্ষেতে বাষ্টরনিয়ন্থণ 
প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী । সমাজতন্ত্রবাদীর] ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাস 
করেন না, তাই তাহারা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে পূর্ণ নাষ্টুনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন কৰিতে বদ্ধপরিকর । 

সমাজতন্্রবাদের প্রকারতেদ- মমাজতন্ববাদদ অতীতে ও বর্তমানে 
নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাজতন্ববারদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন 
নামে অভিহিত হয়, যথ1--১। কাল্সনিক সমাজতন্ত্রবাদ্, ২। মার্কপীম্ 
সমাজতশ্ববাদ, ৩। সমগ্রিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৪। বাষ্টপ্রধান সমাঁজতন্ত্ববাদ, 
৫ | ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ, ৬। খুষ্টীয় সমাজতন্্ববাদ, ৭। অববাষ্ট্রতন্ী 
শমাজতন্ত্রবাধ,। ৮।| সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৯। সাম্যবাদ । 

আধুনিক যুগে লামাবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া! পৃথিবীব্যাপী ইহার প্রভাব 
“বস্তার করিতে সক্ষম হুইয়াছে। এই মতবাদ মার্কসীয় নীতি-_উদ্ব ত্ত মূল্য 
ত্র ও ইতিহাসের জড়বাদধী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাশিয়ায় ১৯১৭ 
শৃষ্টাকের বিপ্রবের পর নাম্াবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পর্বতীকালে রুশীয় 
পাম্যবার্দিগণ প্রয়োজনের তাগিদে তীছার্দের অনুহ্থত লামাবাদী নীতি 
বহুলাংশে পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক 
কার্য ছার! প্রচপিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়! পরবতা 
কালে সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্ধে আত্মনিযোগ করিয়া জাতীয় জীবনের 
অনেক উন্নতিলাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । রাশিয়ার অনুকরণে মহাচীনে ৪ 
নাম্যবারধী ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে। 

সমাজতন্ত্রবাদ্দের পক্ষে যুক্তি-_-১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক- 
শ্রেণীর স্থবিধার পরিবতে সর্বশ্রেণীর স্থবিধ! প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতা- 
মলক উতপাদনব্যবস্থার অপচয় নিরোধ করিয়া নহযোগিতামূলক উৎপাঁদন- 
বাবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে, অর্থনৈতিক জীবনে সমতা! প্রতিষ্ঠিত হয়: 
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৩। উত্পাদনের উপাদ।নগুলি জাতীয়করণের হার! সর্বসাধারণের স্বার্থ 
সংরক্ষিত হয়। ৪। নমাজতন্ত্রবা্দ সমগ্টিগত জীবনের উন্নতি দ্বার! ব্যক্তিগত 
উন্নতির ব্যবস্থা করে। &। অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
স্বগ্রতিষিত করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থার প্রবত'ন। 

বিপক্ষে যুক্তি--১। রাষ্রপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গললাধন 
সম্ভবপর নয়, কারণ রাষ্ট্রও ভুঙ্গ করিতে পারে। ২। ব্যক্তিগত মালিকান। 
ও ব্যক্তিগত মুনাফা! না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অন্ুপ্রেরণা নষ্ট 
হইবে। ৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবতনের ফলে মানুষ নিজ অভিরুচি 
অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশ করিভে পারিবে না। ৪। অত্যধিক বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের 
ফলে সমাজে কর্মদক্ষতা লোপ পাইয়া কর্মবিমুখতা দেখা দিবে । 

ত্য সিদ্ধাত্ত-বাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ উল্লিখিত কোন একটিমাত্র নীতি 
অবলম্বনে পরিচাপিত হয় না। দেশের প্রয়োজনাভমারেই প্রত্যেক দেশে 
রাষ্ট্রকর্তব্য নিধ্ণরিত হয় | ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ ও সমজতঙ্ত্রবাদের সমন্বয়লাধন 
করিতে পাবিলে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্থপ্ধে একট! স্থনিধ্ণারিত মতবাদ পাওয়া 
যাইতে পাবে। 

বর্তমান রাষ্ট্রের ক্রিশ্নাকলাপের পরিধি-_-বভ্মান যুগে রাষ্ট্র স্ধে 
মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতে রাষ্ট্রকে মান্য শুধু 
একটি ক্ষমতার আঁধার বলিয়া মনে করিত। আইন-শৃঙ্খলা! রক্ষা! করা ও 
বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া শাসকগোঠী নিজেদের ক্ষমতা 
স্থপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। বর্তমান রাষ্রগুলির উদ্দেশ্ঠ হইল জনকল্যাণনাধন। 
শুধু শানকশ্রেণী বা একটি নির্দিষ্ট প্রেণীর লোকের স্বার্থনাধনের উদ্দেস্তটে এখন 
আর বাষ্্রের ক্রিপ্াকলাপ পরিচালিত হয় না। গণতান্ত্রিক আদর স্ুপ্রতিষিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনকপ্যাণসাধনই বাষ্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছে। তাই আজ শক্তির ধারক অতীতের পুপিশ-রাষ্রট কল্যাণরা রে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । সুতরাং জনকল্যাণের জন্ত যাহ! অপরিহার্য তাহা 
রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য ৰলিয়! বিবেচিত হয়। এহইধিক দ্দিয়া দেখিতে গেণে 
বর্তমান কালের রাষ্ট্রগুণির কার্ধকপাপে কোন সীমারেখা! স্থির করা সম্ভ 
নয়। মাহুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করিবার জগ্ 
যাহা-কিছু প্রয়ো্ন তাহার সব-কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্ধকলাপ ৪১৫ 


রাষ্ট্ীয্ন কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ-_রাষ্ট্রের কার্যকলাপ দাধারণতঃ 
ই ভাগে ভাগ করা হয়। ১। আইন-শহ্খলা রক্ষা কর] ও প্রতিরক্ষা- 
[বস্থা দৃঢ় কর] রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবশ্যকর্তব্য বিয়া! বিবেচিত হয়। 
ই ছুইটি কার্ধ সম্পাদনের উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়! এই 
ার্ধগুলিকে প্রাথমিক বা অবশ্তকর্তব্য বল! হয়। ইহ1 ছাড়াও বতমান 
1ষ্রগুলি আরও অনেক কতব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ২। ইচ্ছামূলক 
কার্য অর্থাৎ মে কার্ধগুলি না করিলেও বাষ্টরেরে নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয় না, 
ঘা, কষিশিল্পের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার গ্রভৃতি। 

নূতন মতবাধ-_রাষ্্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি নৃতন 
[তবাদের আবির্ভাব হুইম্াছে, যথা, ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাশীবাদ, নাৎদীৰাদদ ও 
গান্ধীবাদ। 


োড়শ অধ্যায় 
শাসনতন্ত্র 


(09281815001 ০1 0105 56966) 


শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা (59958165 01 & 00791656102) 

প্রত্যেক দবেশের শাসনব্যবস্থা শীসক-শাপিতের আইনগত সম্পর্কের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রউৎপত্বির আরঞ্ত হইতে বত্মানকাঁল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে 
শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ কবিয়াছে। অতীত যুগে 
এই সম্পর্ক শুধু শানকশ্রেণীর ক্ষমতার দ্বারা নিধর্ণরিত হইত। সম্পর্কনির্ণয়ে 
শানিতের ইচ্ছার কোন স্থান ছিলনা। বতর্মানে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হুওয়ার ফলে শানক-শাসিতের এই সম্পর্ক একট! স্বনির্দিষ্ট রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । ব্তর্মান যুগে মান্য আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাৰিশিঃ 
মাছষ ছারা শাপিত হইতে চায় না। এখন প্রবর্তিত হইয়াছে আইনের 
শাসন। এই শাসনব্যবস্থা শাদিতের ইচ্ছা শ্বধু যে কার্ধকরী হইয়াছে 
তাহা নয়, শাসিতের ইচ্ছান্থলীরেই বতমান যুগে শানব্যবস্থা! গঠিত হয়; 
পূর্বুগের ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্তিত শানক-শাসিত সম্পর্ক বর্তমান যুগে 
শাপিতের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রত্যেক দেশে এ: 
শামক-শীদিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে ও শানকশ্রেণী €ন্বরাচানী 
হইতে না পারে, সেক্গন্ত কতকগুলি মৌলিক বিধিনিষেধ দ্বার! শালনব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মৌলিক বিধিনিষেধগুলিই বতমান যুগে শাসক-শাদিতের 
সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া! শাসনব্যবস্থ।কে কার্ধকরী রাখে । 

জা (70611086100 ) 

প্রত্যেক বাষ্ট্রেরই একট! নিঙ্গন্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কর্পনা করা যায় না। মাহুষের ধেনন্দিন জীবন ঘেবধপ 
কতকগুলি বিধিনিষেধের ছার] নিয়ন্ত্রিত হর, রাষ্ট্রের কার্ধকসাপও তদ্রপ 
কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা শীমাক্কিত। এই বিধিনিষেধগুপির 
অবতনানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পাঁরে। শাদনতন্ব ৰলিতে আমরা বুঝি 


শাসনতন্ত্র ৪১৭ 


কতকগুলি প্রয়োজনীয় আইন-কান্ছন এবং কতকগুলি ।বধিনিষেধ ও প্রথা, 
যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাইট শাপনকার্ধ পরিচালিত করে। বারে কার্ধ 
পরিচালন] করে সরকার। শাদনতস্্ব নিয়লিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত 
করিয়া! শাসনব্যবস্থা চালু রাখে--দরকাঁরের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কি- 
ভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাঁসনকার্ধে প্রপ্নোগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে 
সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, মরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি 
সম্পর্ক বিগ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার 
ও দ্বায়িত্ব থাকিবে । স্থতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও 
অ-লিখিত আইনের সমগ্রি, যেগুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও 
কার্ধকজাখ অপরদিকে শনক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন 
দেশের বর্তমান শাসনতন্্ব বলিতে বুঝায় সেই দেশের বাষ্্রগঠনকাপীন মূল 
শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাপনতন্ত্রের সংশোধন-এই উভয়ের স্ম্িকে 
শামনতন্ত্র বল। হয়। 


শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (0159916108610]. 01 €0115616061073 ) 


পূর্বতন বাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাদনতস্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ কথিয়াছেন | 
একটি হইল আঅ-লিখিত ( [06160 ), অপরটি হইল লিখিত 
( আ.1690)। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী 
গঠিত হয় না। এই শাপনতত্্ব বিভিন্ন প্রথা ও আদালজের সিদ্ধান্তের ভিতর 
উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূগক মংদদ্‌ 
দ্বারা] রচিত আইন এই শাসনতস্ত্রে খুব কমই দ্বেখা যায়। এই শাপনত্থ 
কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ই প্রতিনিধি-সংসদ্‌ দ্বারা রচিত 
হব না। ইছা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলগ্ডের শালনতম্ব 
ঘ লিখিত শাদনতত্ত্রের প্রষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথ! 
এবং বিধিবাবস্থা ও বিচারালয়ের পিদ্ধান্তের সমট্িষাত্র। যে গ্রথ| ও বিধি- 
ব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-নিখিত হইলেও সেগুলি 
পিখিত আইনের মতই কার্ধকর হয়। 

লিখিত শাসনতঙ্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই ভিপিবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় 
শ'সনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনাহ্ুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্‌ দ্ব'রা রচিভ 

২৭--( ১ম খওড) 


৪১৮ রাষ্ট্রতত্ব 


হয়। শাসক-শানিতের দম্পক এই শাসনতত্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থ'কে 
লিখিত শাপনতন্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হুইতে পারে, 
যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অথবা ইহা! বিভিন্ন সময় 
রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই 
লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হুইক্সাছে। আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র, ফরাঁপী দে" 
ভারত, পোভিগ্নেত প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র হারা শাগনবাবস্থ 
পরিচালিত হয়। 


লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয 
(108911206018078 10676610 ৪ 5/01662 00756160180) ৪180 21 
ঢ018-57166618 0116--706 আা€]1-71971560 ) 


শীসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুম্পষ্ট নয়, বিজ্ঞীনসম্মতও ন 
প্রথমতঃ বল! বায় যে, কোন অ-লিখি ভ শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ লিখিত হই?” 
পাবে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অনেক লিখিত অংশ থাকে । উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বুটিশ শালনতন্ত্র প্রধানত: অ-লিখিত হইলে 
সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগন। কার্টা, অধিকারের সনদ (73111! 
[1819 ) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-পিখিত শাগননাঃ 
স্থান পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, পিখিত শাসনতস্ত্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে । আমে্রক 
যুক্তরাষ্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপণ্ি 
রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্বিক নিয়মপ্তি 
অ-লিখিত প্রথার ছার! প্রভৃত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। স্ৃতরাং গিখি, 
শাসনতন্ত্রে অলিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্র লিখিত অশের 
অস্তিত্ব বিদ্যমান । সকল শ।সনতন্ত্ই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিবাবঙ্গা; 
দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন শালনতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অং" 
কম। আবার কোন শাশনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ বেশী, পিখিত অংশ কম 
হ্থতরাং ইহাকে মূলগত পার্থকা বলা যায় না। 

তৃতীয় তঃ, শালনততস্ত্রের এইবূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই £গ 
ধারণ! জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাঁদনবাবস্থ 


শাসনতন্ত্র ৪১৯ 


নিয়ন্ত্রিত হয়, মেখানকার উচ্চ আদালভ আইনধভা-রচিত আইন শাদনভন্তর- 
বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরপে ঝতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
এ-কথা সত্য নয়। ফরাঁপী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্ধ সে-দেশের উচ্চ 
আদালত আমেরিকা যুক্তবাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত কোন 
আইনকে বে-আইনী বলিয়! বাতিল করিতে পাঁরে না। 

চতুর্থত;, বল! হয় যে, অ লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষ| বিখিত শাদ্নত্ত 
হার! ব্যক্তি্বাধীনতা! অধিকতর সুরক্ষিত করা যাঁয়। কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে দেখ! 
যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতস্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চুড়াস্তভাবৰে নির্ভর 
করে না। বুটিশ খাপনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা! সত্বেও বুটিশ জাতি স্বাধীন, 
আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাধানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিটুলারের 
শাসনসময়ে জার্মান জাতির অধিক।র অক্ষণ্র রাখিতে পাবে নাই । 

কোন পামনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে ন1 বা 
হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাদনতন্্ যদি সম্পূর্ণভাবে লিখত হয়, তাঁহা হইলে 
দাঁতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাঁপনতন্থ জাতীয় জীবনের 
রাষ্রনৈতিক আশা-মাকাজ্ষ। ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবন- 
ধার] পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবতিত হয়। 
এই পরিবর্তন শ'সনতন্থে স্বান পাইয়া জাতীয় জীবনের ন্মগ্রগতির পথ স্থগম 
করিয়া দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্র্জোজনেই শালনতন্ত্র ধীরে ধীরে 
বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও আদালতের সিদ্ধাপ্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ৭ পূর্ণতা- 
প্রাণ্চ হয়। 


অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের শুবিধা ও অন্বিধা (%16168 &20 
[)90167105 01 [770-৮710067 09715116010108 ) 


অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
এই শাসনওস্ত্রের পরিবর্তন করিয়া! শাসনতস্তকে স্মফ্কোপষোগী করা যায়। 
জাঁতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাগনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়। উহ! জাতীয় 
অগ্রগতির পথ সুগম করে। অ-লিখিত শাপনত্ন্ব সহজে পরিবর্তনশীল খলিয়। 
ইহার সংঞ্চার মকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে। 

অ-লি“্ত শাসনজন্্ব সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইৈ'র কোন 


৪২০ রাষ্্রতত্‌ 


স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অগ্রয়োজনেও সাধারণের দ্বাবীতে ইছ। 
পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে, শাননতস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্,ও নষ্ট 
হইয়া! যাইতে পারে। অ-পিখিত শাদনতস্্র প্রধান্তঃ প্রচলিত প্রথা! ও 
আচারের উপর প্রতিষ্রিত, হ্ৃতরাং ইহার বিধিনিষেধগুলি স্ুম্পষ্ট হইতে পাবে 
না। স্পষ্টভার অভাবের দরুণ শাদকগণ তীহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইছ'র 
ব্যাখ্যা কগিতে পারেন ও সেঙ্গন্ত ব্যক্তিম্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয়। 
যুজরাছ্ীয় শাদনব্যবস্থার অ-লিখিত শাসনতন্ব একেবাবেই অন্থপষে'গী। 


লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধ। ও অন্ুবিধ1 (7167765 ৪1700 1:67757163 
01 ড/066678 00756268610 ) 


পিখিত শাসনতন্ত্রে শানক-শাদিতের সম্পর্কের সমস্ত বিষন্ন স্ুম্পষ্টক্ূপে 
লিখিত থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ থাঁকে ৮11 
এই হুম্পইতার জগ্ত শাসকবর্গ ও জনদাধারণ তাহাদের ভ্।যা অধিকার ৪ 
ধায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে। যুক্তরশহ্ীয় শালনব্যবস্থায লিখিভ 
শ[সনতন্্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির মধ্ো ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেম্সা এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারেন 
কার্ধের সীমারেখ। স্থির করিক্বা দেয়। অ-লিখিত শাদনতন্ত্ব অপেক্ষা! ইহ 
অধিকতর স্থায়ী । 

বিখিত শাসনতন্থের দোষ হইল ষে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
ইহার গ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন কর! যায় না বলিয়। 
দেশে অনস্তোষের হি হইতে পারে। আনেক সমর জাতীয় জীবনের 
রাষ্ট্নৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা ব!ধ| হি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে 
পারে। 


নমনীয় ও অ-নমনীক শাসনতন্ত্র ( £16511916 8750 81816 0071561- 
(868০7 ) 
শাদনতন্ত্রের লিখিত ও অ-গিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবান্ঠৰ 


বলিয়। লর্ড ব্রাইস্‌ শ।সনতম্্কে নমণীদ্ঘ ও অ-নমনীর় এই ছুই শ্রেণী, 
ভাগ করিয়াছেন। শাপনতত্ত্রের পব্বিতন-পদ্ধতি সহজ কি জটিল এট 


শাসনতন্ত্র ও 


পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভীগ করা হইয়াছে । যদি শাসনতন্ 
সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত 
শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে যদি পরিবর্তন করিতে পারে তাহা 
হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাঁসনতান্ত্রিক 
আইন পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন 
হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্ধায়ভুক্ত বলিম়! 
বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী 
হয়। বৃটিশ শাদনতন্র নমনীয় শালনভন্ত্েত গ্রকুষ্ট উদাহরণ । পার্লামেন্ট সতা 
দাধারণ আইন পরিবর্তন-পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতাস্ত্রি আইনগুলিও 
পরিবর্তন করিয়া থাকে । এজগ্ত কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
তয় না। ইংলগ্ডে শানতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধো কোন 
গুভে্দ করা হয় না ও রাজা-সহ পার্লামেন্ট সভ1 উভয়বিধ আইন-্প্রণয়ন ও 
পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকী রী । 


অপরপক্ষে, মাঙ্িন যুক্তরাষ্ট্রে শীসনতস্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই 
শ।সূতস্ত্রের যদি একটি সামান্ততষ পরিবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে একটা 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা লাধারণ আইন- 
পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রক আইন পরিবর্তন করিতে পারে ন1। মাকিন 
দেশে শাদনতান্ত্রি আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ছগটিল 
পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-সভার ছুই পরিষদের মোট সদশ্যদের ও 
অংশকে এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে 
পঞ্চাশটি রাঁজ্যের ২ রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা 
আহ্বান করিয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হুইবে। এইকপে সম্বিত 
পরিবর্তনের প্রস্তাব £ রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহৃত সভায় 
উপস্থিত 2 সংখাক সদস্য ছারা সমধিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ 
আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বন্ধ গুণে জটিল। মেইজন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
এযাবঘ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংখ্যা অতি অল্প । যে-দেশে 
অ-নষনীয় শালনতন্ত্ব প্রচলিত, সেখানে শাননতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ 
আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। শাদনতান্রক আইনগুলিকে একট। বিশেষ মর্যাদা 
দেওয়] হয়। 


৪২২ ব্বা্রতত 


নমনীয় শাবনতন্ত্ের সুবিধ! ও অন্ুবিধা! (116169 8700 1067161865 01 

ন16511079 00778116560) 

নমনীয় শাদনতন্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তনের জন্ত বিশেষ কোন অস্থবিধ! নাই বলিয়! জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার 
নমন্বয় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যাঁয় বলিয়। বিনা 
রক্তপাঁতে শীমনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করা যাঁয়। সহজে পরিবর্তনশীল 
বলিয়া! জনমতের দাবী পুরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শাস্ত থাকে। লোকে 
ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে ন1| 

স্থায়িত্ব অভাব হইল এই শাসনতহ্গের প্রধান ক্রটি। সদা-পরিবর্তনশীল 
জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্র পরিবন্তিত হইতে পাবে । নিয়ত পরিব্ঙন 
শীল শাসনতন্ত্র জনমতের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার 
ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাদনতন্ব দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না। স্তর" 
জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সঞ্থন্ধে স্বভবতঃই সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে। 
অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুগ (0167165 ৪20 19617067169 0£ 

[1210 00721811606102) 

অ-নমনীয় শাসনতঙ্ত্ের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। এই শাননতন্ত্রের 
পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না । এই শাননতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত 
বলিয়! ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধো অনিশ্চয়তা কম। দ্রুত ও সহজে পরিবর্তন- 
শীল নয় বলিয়। জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইছা দ্বারা অধিকতরভাবে সুরক্ষিত 
হয় ও সেজন্য শামনতন্ত্রে জনগণের আন্থা থাকে । যুক্করাষ্্রববাবস্থায় অ-নমনীঘ 
শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী । 

কিন্তু উহার ভ্রটি হঈপ যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় ন1! বলিয়। 
জাতীয় অগ্রগতির পথে উহ! অনেক সমন্ব বাধ। হি করে। ফলে জনগণেং 
মনে অসন্তোষের কৃষ্টি হয়। জাতীর জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসন- 
তন্ত্রের সামন্তম্তবিধান না কর] যায়, তাহ! হইলে সে শামনতন্্ কার্ধকরী হইতে 
পারে না। 
শাসনতন্্ের আধুনিক প্রবগত! (0100610 76110500168 17) (0079- 

(160 010718) 

শাননতন্ত্রকে যেরপ লিখিত ও অ-লিখিভ ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ কর। 


শাননতন্ত্ ৪২৩ 


যুক্তিসংগত নয়, তদ্রপ নমনীয় ও অ-নমনীয়রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা! কতদূর 
যুক্তিনংগত তাহ! বিচারমাপেক্ষ। সংক্ষেপে বল! যায় যে, শাসনতত্ত্র শীঘক- 
শীসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাদিতের এই সম্পর্ক 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হুওয়। বাঞ্চনীয় হইলেও ইহার পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মাহষের চিস্তাঁধারা, প্রয়োজন ও 
আদর্শ ক্রমশঃ নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত 
সামগ্তস্ত রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনম্বীকার্ধ। 
যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতন্ত্র মর্ধাদাহাঁনি 
£ইবার সভাবন] বর্তমান থাকে । তাই প্রত্যেক দেশের শাঁসনতত্ত্রে-কি 
নিখিত বা? অ-লিখিত, কি নমনীয় বা! অ-নমনীয়,_-পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের 
ব্যবস্থা থাক1 অতীব প্রয়োজন বলিয়! বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ 
£উক না কেন, সকল শাপনতন্্বই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত 
হয়ু। প্রথম'্ঃ দেখ| যাঁয় যে, প্রত্যেক শাদনতত্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে 
নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাপনতান্ত্রিক আইন স্বান পায়। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রচলিত প্রথ! ও বিধিবিধান ছারা শাসনতন্ত্রের অনেকাংশ পরিপুঃ হয়। 
ততীয়তঃ, বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্ত শাসনতন্ত্র পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক 
নহায়তা করে। বুটেন ও মাফিন দেশের শাসনতন্ত্র পার্থক্য থাকিলেও এই 
টভয় শাসনতগ্তরই শেষোক্ত উপাদানটির হার! প্রভূত পরিমীণে প্রভাবিত 
»হয়াছে। কিন্ত এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্ের 
উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র নমানভাবে কার্যকর নাও 
হইতে পারে। মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাদনতন্ব নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত 
হইলেও প্রচপিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। 
অপব্পক্ষে, বৃটেনের শাননতন্ত্র গ্রধানতঃ প্রচলিত প্রথ] ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে 
মুক্ত নয়। 

সাধারণতঃ বৃটিশ শানমনতন্ত্রকে নমনীয় ও মান যুক্তরাষ্ট্রের শালনতত্ত্রকে 
অ-নমনীয় বল হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, এই পার্থক্য 
যুলগত পার্থকা বপিয়া বিবেচিত হইতে পারে না । বুটিশ শাদনতন্ত্র অতি 
সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট দত কর্তক পরিবর্তিত 


৪২৪ রাষ্ট্রতব 


হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টতে দেখা যায় যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক একটি জটিল পদ্ধতি 
ব্যতীত পরিবঠিত হইতে পারে না। কিন্ত এই নিক্গমতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি 
ছাড়াও মাফ্িন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্ত পন্থা! আছে ও সেই পন্থা! 
অন্নরণ করিয়া! মাকিন দেশের শালনতন্ত্রের লষয়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। এ-কথ! শ্বীকার করি! লইতে হইবে যে, 
জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের লঙ্গে সঙ্গে মাকিন যুক্তবাষ্রে 
বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ খুষ্টা্ে 
গৃহীত আদি শাদনতন্ত্র হইতে বহুপাংশে পরিবতিত হুইয়াছে। প্রশ্ন হইল, 
এই অনস্ংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ নমনীয়ত। সত্বেও কিভাবে সম্ভব 
হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৫টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিঃ 
পরিবর্তন ও পরিব্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। 
প্রথাগত বিধির ছারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে । বিচারালয়ের 
নি্ধান্ত ছারা জাতীয় ব1 কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেপ-দভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ছারা ধীরে ধীরে 
এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শালনতম্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা 
কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরপে যুক্তরাষ্ট্রের শীসনতন্ত্রের গঠনপ্রকতি 
ও তাৎপর্ধ উভয়েরই পরিবর্তন হুইয়াছে। ম্থতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
শ[সনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা 
বলিয়1 বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিক্পমতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাদনতঙ্তে 
পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্ত উপায়ে__ প্রথ! বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ছার 
শ/দনতস্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য কর! হয়। শাননত্গ্ব কোনক্রমে স্থাধুর মত 
থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাননতন্ত্ই পৰিবর্তনশীল। এ দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাদনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম 
নমনীয় নছে। 

বর্তমান যুগে নান।কাপণে শাদনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়্তার দিকে বু কিয়া 
পড়িতেছে। এমন কি দর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাপনতন্ত্রও ক্রমশ:ই 
অ.নমনীয় হইয়। উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হুইল, মৌলিক অধিকাঁর- 
গুলির রক্ষাকয্ে জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া! উঠিতেছে ও 


শাসনতন্ত্র ৪২৫ 


দেইজন্ত অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যক্তিত্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা 
হয়। শালনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিঘ্না শাসনকর্তৃপক্ষ সহসা 
ব্ক্তিশ্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তর।্বীয় শাদন- 
ব্যবস্থ। প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ নমনীয় শাঁননতন্ত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধ পাইয়াছে। 
যুক্তরাষ্ীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্যক্তিম্বাধীনতা, প্রাদেশিক 
সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাঁখে। 


শ(লনতন্্ পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি (71567033 ০1 097361696107)91 
4& হা) ০] 021 2786) 


শ।সনতন্্র পিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আব 
অ নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহার্ধ। কিন্ত এই 
পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে একপ্রকারের নয়। 

নমনীয় শাপনতন্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। সাধারণ 
পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে__ 
যেবূপভাবে ইংলণ্ডে পরিবতিত হয়। 

কিন্তু অ-নমনীয় খ।পন-্ম্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন 
কর! হুইয়াছে। 

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতস্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদীভার 
সম্মতির প্রয়োঞ্জন হয়। ন্ুইস দেশে ও অগ্্রেপিয়ায় এই নিয্মম অনুদারে 
শালনতত্ত্র পরিবত্তিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তবান্্ীয় শাসনব্যবস্থায় 
শৃঙদনতান্্রক আইনের পরিবর্তনের জন্ত প্রাদেশিক সর্কারগুলির 
সংখ্যাধিক্ের সম্মতি প্রয্জোজন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেরে শাপনতান্ত্রিক 
পরিবর্তনের প্রস্তাব $ রাজ্য বার! সম্ধিত হওয়া চাই। অস্ট্রেলিয়। ও সুইন্‌ 
দেশেও নির্বাচকমণগ্ডশীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রার্দেশিক সরকারগুলির 
সংখ্যাধিকোর সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে লাধারণ 
আইনস্ভা একট! নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি হারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে 
পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইননভার উভয়কক্ষের উ অংশ সত্যের 
সম্মতিতে শাপনতত্ত্রেরে পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইননভ1 কর্তৃক প্রস্তাবিত নংশোধন একট। খলড়। 


৪২৬ বাষ্টতত্ব 


বিলের আকারে আইনলভায় পেশ করাইয়া সমগ্র সমশ্যসংখা| ও উপস্থিত 
সদশ্তসংখ্যার নিরস্কূশ সংখ্যাধিক্য দ্বার] প্রস্তাবিত সংশোধন অন্থমোদন 
কৰাইতে হইবে। তারপর ভারতের ধ্াষ্পতির সম্মতি পাইলে ইহা 
কার্যকরী হইবে। 


শাসনতন্ত্রের বিবয়বন্ত (0001697169 01 00186105610) 

শাসনতন্ত্রেরে বিষয়বস্তু কি এ-সম্বদ্বে আলোচনা! করা প্রয়োজন । 
শাসনতন্ত্র কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়! বিবেচিত হইবে, ন! শুধু 
ব্যক্তিম্বাধীনতার ব্ুক্ষাকবচ হিপাবে পরিগণিত হইবে--ইহাই বিচার্ধ বিষয়। 
শাসনতন্ত্রের প্রধান কার্ধ হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তিম্বাধীনতার মধ্যে 
সমন্বয়সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ স্থগম করিয়! দেওয়া। 
এইজন্য শাসনতন্ত্রে নিয়লিখিত বিধিনিষেধগুলি স্থান পায়। 

প্রথমতঃ, শাসনকার্ধ পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শানকশ্রেণী নির্বাচন 
করিয়া তাহাদের ক্ষমত1 শাসনতন্ত্র সুম্পষ্টভাঁবে নির্ধারিত করিয়া দ্বেয়। 
শাসনতত্তর একদিকে যেমন সরকার কি কিকার্ধ করিবে তাহা স্থির করিয়া 
দ্বেয়, অপরদিকে মেইরূপ সরকার কি কি কার্ধ করিতে পারিবে না তাহা ও 
নির্ধারিত করিয়! সরকারের কার্ধের সীমারেখা স্থির করিয়। দেয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শাননতন্ত্র ব্যক্তিদ্বাধীনতার উতৎম। সমাজজীবনে নাগিকগণ 
অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পকে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে 
শাসনতন্ত্র তাহা স্থির করিয়! পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র 
অন্যের ও পরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়। দেয়। 

ভৃতীয়তঃ, সরকারের কার্ধ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় মেইজন্ 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাপনতন্ত্র স্থির করে। বিতিন্ন 
বিভাগের ক্ষমতা পরম্পর-বিরোধী না হুইয়! কিভাবে পরিচালিত হইলে 
শালনকার্ধ উন্নততর হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশ দেয় । 

চতুর্থত:, সরকারী কার্ধে লোক নিক্োগ করিবার জন্ত কতকগুণি মৌলিক 
আইন শালনতন্ত্রে নিবদ্ধ করা হয়। এই আইনাহুসারে গঠিত একটি সাধারণ 
নিয়োগ-সংসদ (60110 99:5108 001909188102)-গঠনের ব্যবস্থ! থাকে । 
এই নিয়োগ-সংসদ যোগ্যতাহলারে পরীক্ষা! করিয়া বা অন্য পন্থায় পরকারা 
কর্মী নিয়োগ করিয়া থাকে। 


শাসনতন্ত্র ০৪ 


পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতস্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাঁলনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্‌ 
কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগাতীসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে 
সংশোধন করা যাইবে--সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতত্্রে লিখিত থাকে । 


সংক্ষিপ্তসার 


শাসনতন্ত্র স্থারিভাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পক 
নির্ধারণ করা! হুইল শালনতন্ত্রের কার্য। শাদনতত্ব ব্যতীভ কোন রাষ্ট্র 
কল্পনা করা যায় না। 

সরকারের কার্ধ কিভাবে পরিচালিত হইবে, মরকবের বিভিন্ন বিভাগ- 
গুলির মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি 
সম্পর্ক হইবে-_শাসনতন্্ব এইগুলি স্থির করে। সরকারের কারের সীমারেখা 
স্থির করিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তিত্ব(ধীনতার বক্ষাকব5 হিপাবে কাজ করে। 

শাসনতন্ত্রের ভ্রেণীবিভাগ--শাসনতত্ত্রকে সাধারণতঃ পিখিত ও 
অ-লিখিত শাঁননতন্ত্রে ভাগ কর! হম়্। যে শালনতন্ত্রে শীনক ও শাসিতের 
সম্পর্ক বিশদতাবে লিখিত থাকে এবং প্র্ব-পরিকল্পনানুঘায়ী একটি প্রতিনিধি- 
দংসদ্‌ ছারা ইহা রচিত হয় তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। আরে 
শসনতত্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা, বিচারাঁলয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা 
গড়িয়া উঠে তাহাকে অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইহা কোন নির্দিঃ 
সময়ে কোন নির্দিষই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ দ্বার! গঠিত হয় না। 

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্ত্রট 
মন্পূর্ণরূপে লিখিত ৰা অ-পিখিত হইতে পারে না। লিখিত শালনতন্তে 
অ-লিখিত অংশ থাকিতে পাঁরে (যেমন, আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ব 
লিখিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার ছারা গ্রভাবিত হইয়াছে ), 
আবার অ-পিখিত শালনতন্থে লিখিত অংশ থাকিতে পাবে ( যেমন, বৃটিশ 
প'মনতস্থ্ে ম্যাগন। কার্ট, অধিকারের সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান 
পাইয়াছে)। 


পিখিত শাসনতন্ব স্ম্পষ্ট। যুকুনা্রায় শাসনব্যবস্থায় ইছা অপরিহার্য । 


৪২৮ রাষ্রতত্ব 


কিন্ত ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন কর] যায় ন] বলিয়া 
লিখিত শাসনতন্ত্র অনেক সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে। 

অ-লিখিত শাননতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বপিয়া ইহা! জাতীয় 
জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পাবে । কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অন্পষ্ট। 

শাসনতন্ত্রকে অন্ত দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নমনীয় এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা যায়। সাধারণ পদ্ধতিতে নাধারণ আইনের মত যে শাপনতস্ত্রের পরি 
বর্তন করা যায় তাহাকে নমনীয় শাননতস্ত্র বল হয়, যেমন বুটিশ শাসনতন্ত্র। 
রাজ! সহ পালণমেণ্ট সভ1 একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্িক 
আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে । অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরি বর্তন 
করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। 

নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবতন করা যায় বলিয়! জাতীয় অগ্রগতি 
ব্যাহত হয় না-_বিন1 রক্তপ।তে শালনতাস্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্ত ইহার 
দোষ হইল যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে সদাসরবদা! ইহার 
রদবদল হইতে পাবে। 

অ-নমনীয় শামনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তিত্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার রক্ষ। করিতে এই শাদনতত্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিনা 
বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান দোব হইল ঘে, প্রয়োজনীয় পরিবতণ 
কর! ঘাঁয় না বলিয়া উহ! জাতীয় অগ্রগতির অস্তরায় হইতে পারে। 

শাসনতন্ত্ের স্বরপ-সকল দেশের শাসনতন্ত্ই প্রধানতঃ তিনটি 
উপাদান ছারা গঠিত হয়ঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন 
প্রবা ও বিচারাঁলয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র পিয়ম্তাহিক 
পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা দুরূহ, মেখানে প্রথ! ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত রা 
শাদনতত্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে; উদাহরণম্বজরণ আত্ষরিক যুরাষ্টেন 
কথ। বলা! যাইতে পারে। আবার বুটিশ শালনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও 
বিচারাপয়ের দিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতাসত্রিক পদ্ধতিতে 
ইহার দ্দনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধুনা -যুক্তপরান্ীয় প্রথ'৭ 
আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তিগ্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সকল দেশের শ।সনত?ই 
অ-নমনীয় হইয়] উঠিতেছে। 


শীসনতস্ত্ব ৪২৯ 


শাসনতন্ত্রপরিবর্তনের বিভ্ভিষ্বা পন্ধতি_নমনীয় শাদনতত্- 
পরিবর্তনে কোন জটিলতা নাই। মাধারণ আইনলভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন' 
পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রতেদ দেখা! যায়। সাধারণ আইনসভা! ভিন্ন পদ্ধতি 
অবলঘন করিয়া, বা গ্রতিনিধি-সংসদ আহ্বান করিয়া, কিংবা নির্বাচক- 
মণ্ডলীর সমর্থন দ্বারা, কিংবা! যুগপৎ আইনসভার সমর্থন ও নির্বাচকমণ্ডলীর, 
সংখ্যাধিকোর সমর্থন হ্বারা, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তন কর! হয়। 

শাসনভব্রের বিষয়বস্ত- শাসনতন্ব শাদক-শাঁসতের সম্পর্ক নির্ধারণ 
করে। স্ৃতরাং ইহাতে থাকে_কে) শাকের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমা, 
(খ) শাদিতের অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক 
সম্পর্ক, (ঘ) শাদনৎন্থ পরিবতণ করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি। 


অগুদশ অধ্যায় 


রাজনৈতিক দল ও জনমত 
€ 1১91161991 725 00 1১01১110 0110800 ) 


রাজনৈতিক দল (১০118108] ০৪ ) 

বর্তমান সভ্য বাষ্্রগুলির শাসনব্যবস্থা দঙ্গীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রপ্ুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র 
বল! যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা 
সম্পর্কে সকলে একমতাবলঘী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই 
নীতিকে কার্ধকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া 
এক-একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুও 
ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহা এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না। 
সেজন্ত এক নীতিতে আস্থাবান্‌ অধিকসংখ্যক লোক যর্দি একতাবদ্ধ হয! 
তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সকল করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হয়, তাহ] হইপে 
সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ কর! যায় না। দল-গঠন ব্যাপাব্রে মানব 
চরিত্রের ছুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যে 5 
মানতষেব একটি শ্বকীয় মত থাকে এবং সেইজন্য মানুষে মানুষে মতভেদ হয়। 
কিন্তু এই মতভেদ থাক] সত্বেও মানুষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধভাবে প 
জীবন যাপনের উদ্দেশ্তে মতানৈক্য দূর করিয়া যথালম্ভব এঁকমত্য প্রতিষ্টি 
করিতে প্রয়াদ পায়। দ্বিতীয়তঃ, একই নীতিতে বিশ্বাণী জনসমূহ স্থসংবগ 
ভাবে তাহাদের নিধ্ণারিত নীতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াম পায়। 
স্থতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল--একতাই বল। প্রত্যেকটি 
রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্-প্রণোদিত হুইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম 
স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষণাধন হইল রাজনৈতিক দলের 
মুখ্য উদ্দেশ্ব । দপীক্ স্বার্থনিদ্ধি করিবার উদ্দেস্টে দল গঠিত হইলে দে দপ 
আদর্শত্রষ্ট হইয়! কুচক্রী দলে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় 
স্বার্থের উতৎ্কর্ষপাধন করিৰার নিমিত্ত রাঁজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়! 

কার্ধ পরিচালনা] করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকে । কিন্ত দলীয় শাগন 
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ঈশ্বরান্থমোদিত--এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান 
যুগে শাননকাধ পরিচালনা করিতে পাঁরে না। দ্সীক্ শালনব্াবস্থার পশ্চাতে 
জনগণের সমর্থন থাকা চাই। 

রাজনৈতিক দল গঠন করিতে নিয়লিখিত চারটি উপাদান একান্ত 
অপরিহার্য :-_ 

১। দলগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইল যে, যে-সমস্ত লোক লইয়! 
রাজনৈতিক দল গঠিত হুইৰে তাহার্দের মধ্যে বিস্তারিত কাধক্রমে মতভেদ 
থাকিলেও দলীয় মুলপনীতিতে সকলেরই আস্থা ও সমর্থন থাকাচাই। এই 
মূলগত এঁক্যের অভাবে বাঞ্জনৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে কাঁধ করিয়া তাহাদের 
উদ্দেশ্যপাঁধন করিতে পারে না। 

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান বল হইল একতা । স্থতরাং দলের 
সান্যবর্গকে সুদংবদ্ধ হুইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে কার্ধকতী করিবার 
জন্য বন্ধপরিকর হইতে হয়। দলীয় সংগঠন যদি হুসংবদ্ধ ন] হইয়া শিথিল 
হয়, তাহ! হইলে রাজনৈতিক দল একটি অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত জনতান্ব 
পর্ধবমিত হয়। 

৩। বাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ঘে, ইহারা সর্বদা! নিয়ম- 
তান্ত্রিক উপায়ে উহাদের উদ্দেশ্রসাধন করিতে চান্ন। যে দল বলপ্রয়োগে 
বা অন্ত কোন অপৎ উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রয়াম পায়, তাছ। 
কখনই রাঞ্জনৈতিক দল পদবাচ্য হইতে পারে না। একমান্তর জননাধারণের 
ভোট দ্বার। সমর্থনের উপরই রাজনৈতিক দলের অধিকার নির্ভর করে। 

৪। বাঞ্জনৈতিক দ্বলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উতৎ্কর্ষলাধন 
কর1। একমাজ্র এই উদ্দেশ্রের দ্বারা রাঁজনৈতিক দলগুপিকে অন্যান্ত সংগঠন 
হইতে পৃথক কর] যায়। যখন কোন দল এই মহান্‌ আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া ইহার 
দলীয় স্বার্থমংরক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকে কুচক্রী দল (দা&০01০৪ বা 
(০5821) বগ। হয়। 
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প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দন্ন একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধানে 
সংঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদ্দি বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের মত 
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কাধকর করিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহ! হইলে তাহাদের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির কর! । 
জাতীয় সমস্তাগুলি নির্ধারণ করিয়! সেই সমশ্তাগুলির স্মাধানকরে রাজ- 
নৈতিক দরগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীন় মমন্তা ও 
সমস্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হুইল মেই নীতিকে নাঁন। 
উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভানমিতি 
ও পুস্তিকা গ্রকাশ প্রভৃতির মধ দিয়া জনমতকে দলের অন্ুকৃপ করিয়া! গঠন 
করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে গ্রচীরকা্ধ চাঁলাইতে হয়। যত অধিক মংখ্যক 
লোক এই প্রচারকার্ধের দ্বার! উদ্ধ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান্‌ হয়, 
দ্বলের সমর্থকপংখ্যাঁ ততই বৃদ্ধি পায়। আইনলভার সাধারণ নির্বাচনের 
পম্ষস্ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়! সাধারণ 
নির্বাচনঘ্বন্দে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্ধ। 
নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে তোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে 
জোর প্রচারকার্ধ চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় 
সংখ্যাগরিষত1 লাভ করে, দেই দলের নেতৃগণ মগ্ত্রিংসদ্‌ গঠন করিয়া শালন- 
কার্ধ-পরিচাঁপনার দায়িত্ব গ্রছণ করেন। শাননক্ষমতার অধিকারী হুইল্লে 
রাঁজনৈতিক দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাদনকাধ 
পরিচালনা করিয্ক। জাতীয় সমস্তাগুলির সমাধান করিতে মচেই্ট থাকে । 
এইরূপে নির্বাচনের সময় জনলাধারণের সমর্থন লাতের জন্ত যে সমস্ত গ্রতি- 
শ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষ্তালাতের পর সেগুলিকে যখা- 
সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করাহয়। যেদলগুলি আইনদভায় অপেক্ষাকৃত 
কমসংখাক আঙদন দখল করে, তাহার! বিরোধী দল বলিয়া! পরিচিত হয়! 
প্রতাক্ষভাঁবে শাগনকার্ধের লহিত সংঙ্িষ্ট ন1 থাকিলেও বিরোধী দল আলাশ- 
আলোচনা, তর্বনবিতর্ক ও প্রঙ্থোত্তরের দ্বার] মন্ত্রিমগুনীকে তাহাদের কর্তবা 
সম্বন্ধে সর্ব অবছিত রাখে। মন্ত্রিমগুঙগী তাহাদের নির্বাচনকালীন গ্রতিশ্তি 
উপেক্ষা করিয়| খুশিমত শাগনকার্ধ পরিচালনা করিলে বিরোধী দল জনম; 
জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমগুলীর কার্দে বাঁধা স্থষ্টি করিতে পারে। 

রাজনৈতিক দলগুলিকে ইহাদের মতের পার্থক্য অন্গদারে সাধারণত 
চার ভাগে ভাগ করা হয়--উগ্র বামপন্থী ( [:56:69008 15918 ), বামপন 
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(10916 ), দৃক্ষিণপন্থী (7১18৮6 ) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (7750:9709 21806 )। 
উগ্র বামপন্থী দুল মব-কিছুরই আমূল পরিবর্তনদীধন করিয়া নৃতন পরিবেশের 
5ভ্ি করিতে চান। বামপন্থীরা! প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার গ্রগতিমূলক 
পরিষর্তনে বিশ্বাদী। দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নছেন। 
বর্তমান অবস্থাকে বঙাষ বাথ তাহার! সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী 
এপ অতিরিজমাত্রায় রক্ষণশীল । তাঁহারা অধুনালুধ পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি কথ! স্মরণ রাখ! অতীব প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কার্ধকারিতা বহুলাংশে ইহার্দের 
নাতি ও কার্যস্থচীর উপর নিভর করে। যে দশ ইহার নীতি ও কার্যক্রম 
সময়োৌপঘোগী করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না, সে দলেএ পক্ষে স্থায়িত্ব" 
নাত করিয়! জনপ্রিয়তা অর্জন করা পম্ভব নয়। দলের নীতি ও কার্ধক্রম 
এদ্দি জাতীয় অগ্রগতির সমীন পধায়ে না চলিতে পারে, তাহা হইলে দলীষ 
''সনব্যবস্থ! অলাড ও পঙ্গু হইয়া পড়ে । এইজন্য কি রক্ষণশীল, কি উদ্বার- 
(তিক--সব দলেরই নীতি ও কাক্রমের পরিবর্তন অপরিহাধ। 


ভিতীয়তঃ, কোন দেশেই বাজনৈতিক দল শাদনতান্ত্রিক তিত্তির উপর 
গ্রতষ্ঠিত নহে । শাদনতন্ত্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সমথিত 
্ননা। সকল দেশেই বাজনৈতিক দলের কার্ধকলাঁপ শীলনতন্্-বহিস্থ তি 
: ছলাকায সামাবদ্ (056%-188] 8:০০ )। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট 
ধটেন প্রভৃতি দেশে যেখানে শামনব্যবস্থ। দলীয় রাজনীতির উপর প্রতিষ্িত, 
ন সমস্ত দেশেও বাঁজনৈতিক দলগুলির শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত কোন অস্তিত্ব 
-ই__আথচ সরকার-গঠনে এবং সরকারী কার্ধ-পরিচালনায় দলীঘ সংগঠন 
মসরিহাধ হইয়া উঠিয়াছে। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই দলীয় সংগঠন শাসনতন্ত্র 
ক্ঠারত। প্রশমিত করিয়া শাসনতস্ত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্ধকর করিতে সহাহুতা 
+রিয়াছে। দলীয় সংগঠনের অবর্তমানে মাফিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট 
শ'সনব্যবস্থা চরম ক্ষমতা! স্বাতন্ত্রবিধানের জন্য পন হইয়া পড়িত। 
আধুনিক কালে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দল শামনতন্ত্র কর্তৃক স্বীরুত 
হইয়াছে । সোভিয়েত যুক্তরাই্র ও বর্তমান বাংল! দেশের সংশোধিত শাসনতন্ব 
একটি বাঁজনৈতিক দলকে (সরকারী দল ) শ্বীকৃতি দান করিয়া দলীয় প্রাধান্য 
বধিতে সহায়ত করিয়াছে। 
২৮ ১ম খণ্ড ) 


৪৩৪ রাষ্ট্রতত্ 


তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে চিস্তা করিবার ও 
স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সহজাত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহ সম্পর্কে মানুষের 
মতানৈক্যের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। সামস্িক উত্তেজন! বা লঘু 
কারণে মানষের মধ্যে যে মততেদ হয় তজ্জন্য স্থায়ী কোন দল গঠিত হইছে 
পারে না। উত্তেজন! প্রশমিত হইলে মততেদও দূর হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্থির 
অধিকার ও ভোগ এবং অন্যান্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণার 
মধ্যে ষে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানত: এই অর্থ 
নৈতিক সমস্তা-সম্পকিত মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময় 
আবার ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য সাম্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক 
দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেপদমূহে সাশ্রদায়িক ভিত্বিতে গঠিত রাজনৈতিক 
দল বিরল, কিন্ত ভারত প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার্ন অভাবে 
এখনও পর্যস্ত সাম্প্রদ্দাধিক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
দলীয় শাসনের গুণ (8151169 ০1 হহচ 305 গতাঃা906) 

বর্তমান যুগে দেশের শাঁসনব্যবস্বায় রাজনৈতিক দল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
স্বান অধিকার করিয়াছে । রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণত: জনসাধারণের 
কোন স্থম্পষ্ট অভিমত থাকে না বা থাকিলেও সেই অভিমত কার্ধকর করিতে 
পারে না। রাজনৈতিক দল এই অসংবদ্ধ জনমতকে স্থসংবদ্ধভাবে গ$ন 
করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তূলে। এই উদ্দেশ্টে দলগুলি নানা 
প্রকারে প্রচারকাধ পরিচালন। করিয়া! থাকে । বাজনৈতিক দলগুলি দেশের 
বিভিন্ন সমন্তা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়া জনসাধারণকে এ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়াস পাষ। 
প্রচারকার্ষের মধ্য দিয়া দেশবানী এ সমস্ত জাতীয় সমস্তা ও তাহাদের 
সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থসং্সিট 
ব্যাপারে জনসাধারণের উত্সাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার 
ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। স্ৃতরাং রাঁজনৈতিক দ্বলগুলির কার্যকলাপের মধ্য 
দিয়া জনশিক্ষা বিস্তারলাভ করে । 

স্থসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শীদনব্যবস্থা ব্ষভাবে পরিচালিত 
হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিঠ দল মন্ত্রিমংসদ গঠন করিযা 


বাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৫ 


শাসনকার্ধ পরিচালনা! করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি 
যথাগস্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে । কিন্ধ আইননত'ন সদশ্তগণ যদি 
তাহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্িমগ্তসীব কার্ধে সহায় না কয়া 
তাছাদের খুশিমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্বিষগ্ডশীর শান পরিচলন! 
করা সব হয়না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবতিতা ও শঙ্খলার অভাবে 
শাসনকর্তৃপঙ্গ স্থায়িভাবে কোন শাপননীতি প্রবর্তন করিতে পাবে না। 
দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্বস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়! দলীয় শী 
ও কার্ধক্রম সফল করিতে পারে না। 

দলীয় শাঁলনব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাদনকার্ধের কোনৰপ উৎকধ- 
সাধন হওয়! সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারী দল নিজ ইচ্ছাপারে 
শ(পনকাধ পরিচালনা করিয়া যাইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন অন্য 
কোন উপায়ে ক্ষমতার অধিকারী দলকে ক্ষমতাচাত করা সম্ভব হটত না। 
বতর্মীন যুগে দলীয় শাপনবাবস্থা প্রবর্তিত হওয়া ফলে প্রতোকটি 
রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচাপন! করিবার সুযোগ পায় এবং এই 
পারম্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাঁলনকার্ধের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার 
সম্ভবনা! থাকে । সংখাগণ্ঠ দল শাপনকাধ পরিচালনাব ভার গ্রহণ 
করিলেও সংখালঘিষ্ঠ দলের বিকদ্ধ সমালোচনার তয়ে তা্ছারা জনম্বা্থ- 
বিরোধী কোন কাঙ্জ করিতে সাহপী হয়না । আইনলভাঁর বিরুদ্ধ দলগুলির 
সদাজাগ্রত দৃষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তাহাদের কতব্য সম্বন্ধে অবহিত রাখে। 
 এইবপে দলীয় শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের প্রতিবন্ধকতা করে ও 
_শলীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিপা! শামনকার্ধের উৎকর্ষপাধনে সহায়ভা করে। 

দলীয় শালনব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, ঘে-সমন্ত দেশে ক্ষমতার 
স্বাত্্বাবিধান-নীতি শামন-পরিচালনাক্ষেত্রে কাকরী করা হইয়াছে, সে 
সমস্ত দেশে রাঁজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
মধ্যে যোগন্থুত্র স্থাপিত হইয়াছে । এই যোগন্যত্রের অভাবে শাসনব্যবস্থায় 
অচল পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা] ছিল; কিন্তু দলীয় শাসনব্যবস্থার ফলে 
শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধো যোগস্থত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া 
শাসনবাবস্থ! অবাহত আছে। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় 
বাক্তি অর্থাৎ রাষ্রপতি এবং কংগ্রেম সভার সংখাগবিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক 


৪৩৩ বাষ্টরতত্ব 


দলভুক্ত বলিয্পা ক্ষমতার ন্বাতন্ত্যবিধান সত্বেও তাহারা একযোগে শাননকা 
পরিচালনা করিতে পারেন । 


ঘ্লীস্ম শাসনের দোষ ()67761169) 


গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বিবেচিত হইলেও 
দলীয় শালনব্যবস্থাকে ক্রটিহীন বলা যায় না। দলীয় শাদনব্যবস্থাঁ আদর্শচ্যুং 
হইলেও শালনকার্ধ পরিচালন ব্যাপারে অনেক গলদ দেখিতে পাওয়া যায় 
রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিতেদ স্তি করিয়া দলাদলির কুত্রপা- 
করে। দলের প্রাধান্থ বজায় রাখিবার নিমিন্ত অনেক সমস্ত ব্যক্তিত্ব উপেক্ষি" 
হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাথিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত ক 
হয় না। দলীয় নেতার মাধ্যমে যে-দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুি 
বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদ্বন্তকে সেই নীতি মানিয়! চলিতে হয়। কলে, 
স্বাধীনভাবে চিন্তা কর] বা স্বাধীনভ1বে মত প্রকাশ কর] সম্ভব হয় না। কো, 
কোন দেশে দলীয় বিধিনিষেধগুলি এত কঠোরভাবে কার্ধকর করা হয় হে 
দলের সমর্থকগণ দলের ক্রীড়নকে পর্ধবসিত হয়। স্থতরাং দলীয় শাসনব্যবস্থ 
ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় স্থট্টি করে। 

দলীয় অলুশাসনের প্রতি এই অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের কলে দন 
সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথ! ভুলিয়া! দলীয় স্বাথকে বড় করিয়! দেখিতে 
অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুপিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয় 
বিবেচনা! ন! করিয়! দ্বলীয় ক্ষুত্র স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয় ' 
আইনসভার় সংখ্য।গরিষ্ঠতা লাভ কখিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দণ 
ভোটনংগ্রহ ব্যাপারে তত্পর হুয়। আর এই ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে রাজনৈতিক 
দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহাতে দেশের নৈতি” 
আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিম্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ 
তাহাদের সামাজিক পদমর্ধা। ভূপিয়। পণম্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ 
প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দুষিত আবহাওয়ার হ্যঙি করে” 
যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঁঘাত কর! হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাঁষণ * 
মিথ্যাগ্রচার, কলছু-ছন্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মঃ 


আবিভূর্ত হয়। 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৭ 


নির্বাচনছ্ুন্দে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মেই দল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিংসদ্‌ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুগ্ 
রাখিবার নিমিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহাধা ও সম্মান 
যোগ্যতা বিচার না করিয়া! দলের সমর্থনকা বাঁদর মধ্যে অকুগঠভাঁবে বিতরণ 
করিয়া দলের সংহতি বঙ্গায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্য ব্যক্তি অপর 
দলভুক্ত বলিয়! সরকারী কার্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে 
শাসনব্যবস্থা ছুবল হুইয়! পড়ে। অপরপক্ষেঃ যে বাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ 
করিতে পারে না, সে দল বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা নরকারা 
কার্ধের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়! সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিত্রান্বেণ করে ও 
সর্প্রকারে সরকারী কার্ষে অন্তরায় স্থট্টি করিতে সচেষ্ট থাকে । এইবপ 
মাত্মকলহের ফলে জাতীয় প্রগতিমূলক কার্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

দলীয় শাঁসণের আর একটি প্রধান ক্রটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব খন 
জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল 
*নজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থনাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিনর্জন দিতে দ্বিধাবোধ 
করে না। 


উপসংহার (00710118801) 


দ্সবাবস্থার উপবি-উক্ত দোষগুদলি থাকার জন্য অনেকে দলীয় "সনের 
অবসান ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। দলব্যবস্থার নিম্পেষণে বাক্তিগত ইচ্ছা অসাড 
ও মৃতকল্প হইয়া! পড়িয়াছে দশব্যবস্থ। বিলুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ইচ্ছ। আত্ম- 
প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইয়। ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করিবে। কিন্ত 
এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, দলব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যক্তিগত 
ইচ্ছা বা! অভিমত এককভাবে কার্ধকরী করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছ! 
সমহিগততাবে দলব্যবস্থ(র মধ্য দিয়া কার্ধকর হুয়। অপরপক্ষে দলব্যবস্থার 
অবর্তমানে কোন শাদনব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধন কর! সম্ভব নয়। শাসক- 
গোঠীকে পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র বল-প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যতীত অন্ত 
কোন উপায়ে পরিবর্তন কর! যাঁষ না। স্থভরাং ব্যক্তিগত অণ্ভমত কার্ধকর 
করিবার নিন্ধিত ও শাপনব বছ। পরিবঠনের জন্ত দলবাধস্থ। শরিহার্ধ বলিন। 
গণ্য হন । লতা বটে ধে, দলীয় শাগনের আনেক ক্রট-বিচাতি আছে, কিন্ত 


৪৩৮ বাষ্টুতত 


সেজন্ত দলব্যবস্থার অবসান না টাইয়া ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি যাহাতে দূর ক 
যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন কর! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 

নাগরিকগণকে লইয়াই রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়। নাগরিকগণ যি 
প্রকৃত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হইয়া! জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়। 
দেখেন, তাহা হুইপে দ্লব্যবস্থায় কোনরূপ নংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। 
দলের নেতার প্রতি দলের সমর্থকগণের অকুত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাক1 একা 
আবশ্যক; কিন্তু দলের নেতা যদ্দি বিপথগামী হন ও জাতীর স্বার্থ অপেক্ষ 
দলীয় স্বার্থকে উচ্চতর স্থান দেন, তাহ] হইলে এরূপ নেতাকে প্রতিরোধ কৰু 
প্রত্যেক লোকেরই নৈতিক কর্তব্য । দলব্যবস্থীয় সাফল্য অনেক পরিমাণে 
নেতৃত্ব-নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। দলপতি নিধাঁচন করিলে জনগণে€ 
কর্তব্য শেষ হয় না। দলপতির কার্ধক্রম ও কার্ষপদ্ধতির উপরে জনগণের 
সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা একাস্ত আবস্টক। নতুবা দ্বলপতি দ্বৈরাচারী ভুইয়া 
পড়িতে পারেন । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জননধারণের বিচারবুদ্ধি কম। 
তাহারা তাহাদের নেতার হবার পরিচাপিত হয়। নেতা যাহাতে স্বীয় স্বাথ 
সাধনের শিমিত্ত জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারেন সেজণ 
শিক্ষিত, সচেতন ও সক্রিয় জনমত চাই । জনমত যদি হিতাহিতবোধসম্পঃ 
হয়, তাহা হইলে দলব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতা দর হুইয! গণতন্ত্কে প্রগতির পথে 
অগ্রলর হইতে সহায়তা করিতে পারে। 


চাপ স্ষ্টিকারী ও স্থার্থপ্রণোদিত সংন্থ। (9758816 9710. [71657591 
(স1007)8) 


রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলে? 
জাতীয় ্বার্থউন্নয়নের জন্ ইহার] একটি সাধারণ নীতির হর] পরিচালিত হয়। 
কিন্ধ আধুনিককালে রাজনৈতিক দ্বল কর্তৃক সাধারণ স্বার্থে সাধারণ নী 
পরিচালনায় কিছু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে । এই বাধার ফলে দলগুলি কর্তৃক জন 
প্রতিনিধিত্ব কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। 

বর্তমানে সমাজব্যবস্থায় বিশেব করিয়া অর্বনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ স্বাঁথ 
সংরক্ষণ উদ্দেস্তে কতকগুলি বিশেষ সংঘ গঠিত হুইয়াছে। এই সংঘগ্ুণি 
ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্তে নানাপ্রকারে 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৩৯ 


ক্ষমতাণীন দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন 
করিবার জন্ত সচেষ্ট হয়। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত দলগুলি জনসাধারণ 
বা ভোটদাতাগণের উপর প্রত্যক্ষতাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা 
করে না বা নির্বাচনকালে কোন প্রার্থ মনোনয়ন করে ন|। ইহাদের 
একমাত্র উদ্দেষ্ঠ হুইল সরকারী দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের বিশেষ স্বার্থ 
স্বরক্ষিত কর]। শ্রমিক নংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ প্রভৃতি হইল এইকশ বিশেষ 
স্বার্থ প্রণোদিত চাপ স্যপ্টিকারী সংঘ। এই বিশেষ স্বার্থগ্রণোদ্ধিত সংঘগুলির 
চাপে অনেক নময় সরকারী দল ইহার সাধারণ নীতি নির্ধারিত কাঁধক্রম অন্ততঃ 
আংশিকভাবে বাতিল করিয়া এই বিশেষ সংঘগুপিব স্বার্থের অনুকূলে কাজ 
করিতে বাধা হয়। ফলে নরকারী দল ভোটদাতাগণের অপপ্রন্ন হইয়া 
পড়েন। 

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল সাধারণ স্বার্থের উন্নয়ন এবং শাঁদিতের নিকট 
শাকের দায়িত্ব। কিন্তু ধই চাপস্থ্টীকারী সংস্থাগুলির অভুত্থানে উপরি-উল্ত 
গণতান্ত্রিক ছুইটি নীতিই ব্যাহত হইয়াছে। চাপ হৃষ্টককারী দলগুণল সরকারের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতা পরিচালন! করে, কিন্তু ভোটদা তাগণের 
ণিকট ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই। অপর পক্ষে এই সংস্বাগুলি ইহাদের 
বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে চাপ হ্ষ্টি করে, কিন্ত গণতন্ত্র মুল নীতি হইল 
সাধারণ স্বার্থ সংবক্ষণ। হৃতরাং এই বিশেষ ্বার্থপ্রণোর্দিত সংস্থাগুলি বতমানে 
গণতন্ত্রের এক বিশেষ বাধাম্থবপ বলিয়৷ পরিগণিত হয়। 


ঢুই দ্ঙ্জ বনাম বছ দল (15০-7৪%7:৮ 859620 ৮৪. 81 01611715-7915 
85৪66]1) 


গণতান্ত্রিক শালনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার 
বলিয়া! পরিগণিত হুয়। অনেকে মনে করেন ঘষে. শাননবাবন্থ! ভাবে 
পরিচালনা করিবার জন্য বহু দল অপেক্ষ1] দুইটি দল দেশের স্বার্থের পক্ষে 
জধিকতর অনুকূ। ইংলগ্ডে বহদ্দিন হইতে ছুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাপনকার্ধ 
পরিচাঁপিত হুইন্বা আদিতেছে। মাঁকিন যুক্তরাষ্টরেও ছুইটি প্রধান দল দেখিতে 
পাওয়]! যায়। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির 
অবতারণা! করা হইয়া থাকে | 


৪৪৯ রাষ্ট্রতত্ব 


দুই দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (81220189068 10:80 8%88788% 
2 ৩-7১৪15 85৪6628) 

দেশে ছুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে ঘে-দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠত| লাশ 
করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হুইয়! শাসনকার্ধ পরিচালন করিতে পারে। 
ইহাতে বারী সরকার স্থাক্িত্বলাত করিয়া নির্দিই নীতি অনুসারে ইহাদে 
কার্ধক্রম রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়। সংখাগরিষ্ঠ দল স্থাক্রিত্বলাভ করিলেং 
ইহারা জনমত-বিরোধী কার্ধ করিতে সাহম পায় না। কারণ, বিরোধ" 
দলের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিবদ্ধ থাকে । শাঁসনকাথে 
কোনপ্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচন! দ্বার! জনমতঞে 
ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে । ফলে পরবতী নিধাচনকাণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন-ছন্দে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হুইব : 
সম্ভাবনা থাকে । দ্বিতীয়তঃ, ছুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার 
ফলে শাননকার্ধও উত্কধ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, ছুইটি দল বর্তমান 
থাকিলে ভোটদবাতাগণের পক্ষে প্রার্থ নির্বাচন করাও অধিকতর সহজ « 
সরল হয়। তোটদ।তাগণের মাত্র ছুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধো 
একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। স্থতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থিণ 
করিতে পারে । 

দেশে দুইটি মান দল থাকিবাএ বিরুদ্ধে বল] হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভি 
দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পাবে না। দেশে যর্দি উদারনৈতিক * 
রক্ষণশীল ছুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপস্থী কোন লোকের পক্ষে 
উল্লিখিত ছুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধিসম্মতভাবে যোগদান কক 
সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্তাগুপিও বাভন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচি” 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের 
শাসকগোঠীও স্বৈরাচারী হুইয়। উঠিতে পারে। সংখ্যাশরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া 
মঙ্রিসংসদ স্থাস়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশংক1 কম থাকিণে 
মন্ত্রিংদদ্‌ তাহাদের খুশিমত শাপনকার্য পরিচালন! করির' সর্ববিষচ। 
একাধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস পায়। ফলে, মন্ত্রিসংসদ্‌ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও 
আইনসভার প্রাধান্ত খর্ব হয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় এই প্রকাঁণে 
অস্ত্রিসংসদ আইন-প্রণয়নে,রাজন্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে, শাসন-পরিচালনার সর্ববিষয়েই 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪১ 


একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আইনপভার সার্বভৌমত্বের হানি করিয়াছে! 
চতুর্থত', ছুই-দল ব্যবস্থার প্রধ।ন ক্রটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির 
স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। তোটদ্াতা নিজের বিচারবুদ্ধি 
বিসর্জন দরিয়া দলের অন্থখাঁসন অশ্চসারে ভোট দিতে বাঁধ্য হয়। পঞ্চমতঃ) দুইটি 
মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা! ছ্বাব! যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
নির্বাচনের ফলে প্রকৃত জনমতকে কতদৃর প্রতিফ'লত করিতে পারে সে সম্বন্ধে 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে । 


বছ-দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (411767680০৮ 50৫ 
9917896 11 01611)1-8,875 95৪67) 


দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্ত অনেকে বহু দলের অস্তিত 
সমর্থন করেন। বহুল থাকিলে জনমত এই বিভিন দলের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হুইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার 
অধিকতর সুযোগ লাভ করে । এই বাবস্থা দ্বারা! সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দল আলাপ- 
আলোচনার দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাননকাধ পরিচালন] করিতে পাবে। 
ফলে, আইন-প্রণয়ন-কাধ ও শাসনকার্ধ ব-দলের সমর্থনলাভ করিয়1 ব্যাপক 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হয়। চতুর্থতঃ, বহু-দ্বল ব্যবস্থায় সংখ্যাণঘু দলও 
শাসনকার্ষ-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ একমাত্র 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ন1 হুইয়! বনু-দ্লের সম্মিলিত 
সমর্থনপুষ্ট বলিয়! শ্বৈরাচারী হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এক-দল দ্বারা গঠিত 
মন্ত্রিংসদ অপেক্ষা বহু-দল-সমধিত মন্ত্রিংসদ্‌ ধেশের জনমতকে অধিকতর 
প্রতিফলিত করিতে পারে এৰং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত কৰিতে 
সক্ষম হয়। 

কিন্তু বহ-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী 
ও স্থান মন্ত্রিসংসদ গঠন কর] সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে 
যস্্রিংসদ্‌ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্ত মতানৈক্য হইলেই এ মন্ত্রিমংলদ্‌ 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনপভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে 


৪৪২ রাষ্ট্রতত্ব 


মন্ত্রিসংসদকে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মস্তি 
গণের মধ্যে মৃতদ্বৈত ঘটিলে এফ বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত 
হইয়া! মন্ত্রিংসদ্দের পতন অনিবার্ধ হুইয়1! পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় 
অন্ত্রিসংপদ্‌ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দূর্বলতাও প্রকাশ পায়। 
মন্ত্রিংসরদের কোন সদস্যই অন্তনিরপেক্ষ হইয়া একক ও স্বাধীনভাবে তাহার 
নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ- 
আলোচন! ছার! অন্য দলের সদ্বন্যদের সম্মতির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে 
হয়। ফলে, কোন নীতি কার্ধকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হ্য়। 
তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের 
স্থশাসন ও হিতকর কোন কাধপদ্ধতি অনুসরণ কর] সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, 
অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ্‌ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের লাস্থা- 
নির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ফরাপী দেশে এই ব্যবস্থার ফলে 
সে দেশের মন্ত্রিসভা বছল পরিমাণে দুর্বল হইয়৷ পড়িয়াছিল। কি আত্যন্তরীণ 
শাসনব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি বা কার্যক্রম 
সেখানে স্থায়িত্লাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ:, বহ-দল থাকার জন্য 
জনলাধারণের পক্ষে প্রা নিবাচন করাও একটা সমন্যারপে দেখা দেয়। 
বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া! ভোটদাত।র কাছে 
একটা সমস্যার নহি করে। 

এই সমস্ত কারণে ছুই-দল ব্যবস্থার ত্রুটি খাক1 সত্বেও অধিকাংশ লেখক 
বহু-্দল অপেক্ষা দু-দুল ব্যবস্থাকে শাসনকাষের অধিকতর অনুকূল ৰলিয়! মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। ছুই-দল ব্যবস্থার জন্তই গ্রেট বুটেন্র শাসনব্যবস্থা স্থাসিত 
ও দক্ষত] অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে । 


এক-দ্লীষ্ব শাসন ও গণতন্ত্র (0116-787 (০৮670606 ৪710 
10677067805) 


বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইস্ুরোপের কয়েকটি দেশে এক- 
দলীয় সরকারের স্থত্রপাত হয়। কশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দস কর্তৃক 
পরিচালিত এক-দঙ্গীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলগ্রয়োগ 
স্বার। অন্ত দলগুলিকে উৎসার্দিত করিয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 
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রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্ত কোন রাজনৈতিক 
দলের অস্তিত্ব স্বীকার কর] হয় না। রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালীতে 
যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । নাৎসী দল ও ফ্যাপিবাদী দল সাঁমাবাদীদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া! দেশের অন্যান্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্লগ্রয়োগ ছারা 
সমূলে উতৎ্পাটিত করে। ইংলগ্ডে যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত 
হয়, তাহাকে কার্ধতঃ এক-দলীয় নরকাঁর বলা মাইতে পারে। জাতীয় 
বিপদের সময় ইংলগ্ের বিভিন্ন দল তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন 
দিয়! জাতীয় স্বার্থলংরক্ষণে যত্ববান্‌ হয়। শ্তর।ং বাশয়া, জার্মানি প্রভৃতি 
দ্বেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলগ্ডেৰ জাতীয় সরকারকে এক পর্যাষভুক্ত 
কর! লমীচীন নয়। 

'এক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ স্যতি 
করিয়। জ।তিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত কৰিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় 
ঘটে। জনসাধারণের বিচাববুদ্ধি সাধারণতঃ কম। জণলাধারণকে প্রচারক [ধের 
দ্বারা বিভ্রীন্ত করিয়] বিভিন্ন দলের সমর্থন লাভ কর! হয়। ইহাতে জাতীয় শক্তি 
দুর্বল হইয়া পড়ে । কাজেই শ্ধুমাত্র যুদ্ধ প্রভৃতি আপত্কালে জাতীয় সরকার 
গঠন না করিয়! সর্ব কালের জন্য এক-দলীয় মরকাঁর গঠন করিলে জাতীয় শক্তির 
কোনবপ অপচয় ঘটে না। জাতির সমগ্র সাস্তই যদি একই আদশে অন্রপ্রাপিত 
হ্যা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাঘ। এক দলীয়, 
দ্বি-দলীয় বা! বহু দ্বলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া! থাকে । দ্রঙ্গের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়। 
থাকে । কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি-ন্বাধীনতা অক্ষুপ্ন থাকিতে পারে ন]। 
স্বতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ স্প্টি করিয়া নানাৰপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে 
একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় একা অধিকতররূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। 

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তির অবতারণা কর] হউক ন1 কেন, 
এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্ধস্ত জনগণেব স্বেচ্ছাগ্রণোদদিত না হইবে ততদিন 
এই সরকার স্থাক্সিত্বলাভ করিতে পারে না। জার্জানি ও ইতালিতে 
এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিস্তু রুশ দ্বেশে এক-দলীয় সরকার 
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আজও হ্ুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশ:ই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ 
রুশ দেশের এক-দলীয় সরকার বলপ্রয়োগ-নীতির উপব প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের 
আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে । কুশ্‌ দেশের এক-দলীয় সরক[রের ভবিস্তং 
ইহার জনন্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্ধের উপর নির্ভর করে। 
এক-দলীয় শাসন ৪ গণতান্ত্রিক শাসন পরম্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক 
শাসন জনগণের শ্ষেচ্ছাপ্রণোর্দিত ইচ্ছ! ও সহখোগিতার উপর নির্ভর করে। 
জনগণ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের অভিমত প্রকাশ সাহায্যে শাসক 
শ্রেণী নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা ও মতবিরোধ নিপ্ত্তির 
পথ উনুক্ত থাকে । ভোটদাতাগণ নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচ" 
করিয়া তাহাদের ব/ক্তিগত ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে। কিন্তু এক-দলীম 
শাসনব্যবস্থায় ভোটদা।তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র নাই 
বলিলেও চলে। যে ব্যবস্থায় ক্ষমতা একটি মাত্র দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত, দেখানে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একটি মাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আলাপ-আলোচনা দ্বার] বিরোধ-নিষ্পত্তির কোন ক্ষেত 
নাই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার একচেটিয়া! অধিকারী দলের স্তাব+ 
হইতে হয় অথবা তাহার নিজস্ব মতামত বিসর্জন ধিয়। আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ 
করিতে হয়। 
[ নবম অধ্যায়--একনায়কতস্ত্র দ্রষ্টব্য | 


দলব্যবস্থার ক্রুটি দূর করিবার উপায় (816879 ০? 18710576 (1 
10619068) 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক- 
সমষ্টি লইয়া গঠিত হয়। দলপ্রথার যে অন্ুবিধাগুলি উল্লেখ কর] হুইয়াছে, 
তাহ! বহুলাংশে নাগরিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্তই দেখ। দেয়। দলপ্রথা« 
কুফলগুলি ছুই প্রকারে দুবীভূত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসনব্যবস্থাকে একপ- 
তাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসন- 
ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে নাপারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে 
জনসাধারণের অভিষ্তকে গুরুত্ব গ্রদ্থান করিবার ব্যবস্থা থাক] অত্যাবশ্যক । 
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দেশের শানতন্ত্রে যদি গণতোট, গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবানু 
অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় একনায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন 
সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসন- 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার স্থধষোগ পাবে, শ।সনব্যবস্থা হইতে সেই 
পরিমাণে দলীয় একনায়কত্ের ক্রুটগুলি দূরীভূত হইবে । দ্বিতীয়তঃ, সরকার? 
সাহাধ্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের 
দমর্থকগণকে বশীভূত বাঁখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুণীতি প্রশ্রয় 
পায়। এই ক্রটি দূরীকরণের জন্য শাদনতন্ত্রে এরূপ বাবস্থা! থাক। উচিত যে 
একমান্র যোগ্যত| বাতীত অন্ত কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে 
নিযুক্ত হইতে পাবিবে না। একটি স্বাধীন ও সম্পূণ নিরপেক্ষ নংসদেন বা! 
সরকাগ। চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে । তৃতীয়তঃ, শালকবর্গ যাহাত্, 
নিজেদের খুশিমত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন কিতে মমথ পা হয় পেজন্ত দেশে? 
সংৰিধান যথাসভ্ভৰ অ-নমনীদ্প রাখিতে হইবে । শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি যদি 
নাধারণ আইনগুপির মত সহজে পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে শাসক গোর্ঠ' 
তাহাদের শ্ধিধা অন্রসাথে শ।স্নতান্ত্রক পর্ন সাধন করিয়! দলীয় 
একনায়কত্ব স্থায়ী করিতে পারে । জনগণের মৌপিক আঁধকারগুপিও শিখি 
« অ-নমনীয় শাদনতন্্দ্বারা। হক্ষিত করা একান্ত আব্তক। চতুখতঃ, 
“।সনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌপিক অধিকএ রক্ষা এবং সরক বের কাখকপাপ নিয়প্তিত 
+রিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ-বিচারালয় খঙমানে শাদনব্যবস্থাএ 
একটি অপারহাধ অংশ বালয়। পরিগণিত হয়। বিচারপতিগণ যাহাতে দশ 
নরপেক্ষ হইয়। বিচারকাধের পাবশ্তা ও ন্যায়পবায়ণতা বুক্ষা করিতে পারেন 
সেজন্য তীছাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বাধগুণি হণির্দি্ই থাকা 
পয়োজন। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কমচাখিবুন্দ যাহাতে দপনিরপেক্ষভাবে 
হাহার্দের দৈণন্দিন কাধ সম্পার্দন করিতে পারে সেজন্য শাপনতস্ত্রে তাহাদের 
নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি স্পির্দিষ্ট কিয়! দেওয়া উচিত। 
কোনরূপ প্রপোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয় 
সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। যষ্ঠত: সংখ্যালঘু দলগুলি4 
অধিকার যাহাতে অক্ষ থাকে, সেদন্যও শাপনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাক! 
প্রয়োজন। 


৪৪৬ বাষ্টুতত্ব 


পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সংশিক্ষা পাইয়া! প্রকৃত 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক ব1 দলগত 
স্বার্থের উত্র্বে উঠিয়। সব সময়ে জাতীয় শ্বার্থপংরক্ষণে যত্ববান্্‌ হয়। শিক্ষার 
আলোকপ্রাপ্ধ ব্যক্তি কখনই দলীয় প্রচারকার্ধের ছারা বিভ্রাস্ত হইয়া 
সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করিতে পারে না। দলগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল 
জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষলাধন--এই কথাটি সম্বন্ধে যদি দলের সমর্থকগণ 
অবহিত থাকেন, তাহা হুইটলে রাজনৈতিক দলগুলি রাস্ত্রীয জীবনকে 
নানাদিক প্রিয় সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার দ্বার জাতীয় 
জীবনের এই ক্রটিগুলি দূর করা সম্ভবপর বলিয়! বিবেচিত হয়। 


দজবিহীন শাসন (০7-1১8৮5 (0৮91789181) 


দল-প্রথার কুফল দেখিয়া অনেক লেখক দল-প্রথার বিলে'পনাধন করিয়! 
দলশৃন্য দ্বাধীন শানব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দলীয় শাসনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব কি? 
মানুষ হিতাহিতবোধমম্পন্ধ চিস্তাণীল জীব। যতদিন মানুষের স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন মানষে মান্তষে মতভেদ থাকিবে ও 
এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠিত হইবে। স্থতরাং মানব- 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ও বশ্রম্াবী বল! 
যাইতে পারে। বাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক দলের অভুযুখান মানুষের 
এই স্বাধীন চিস্তাশক্তির এক অভিব্যক্তি হাত্র। বলপূর্বক এই স্বাধ্বীন 
চিন্তাশক্তিকে বিনাশ কর! সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের অভুাত্থান যদি 
অবশ্যন্তীবী বলিয়া ধরা যায়, তাহ] হইলে দলীয় শাসনের বিকল্প হিলাবে 
অনেকে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় (00811600 ) শাসনব্যবস্থা সংগঠনের 
স্বপারিশ করিয়াছেন । কিন্তু বনু-দলের সহষোঁগিতাঁয় যে শাসনবাবস্থা 
প্রবর্তিত হয় তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পানে না। ফরাসী দেশের 
শালনব্যবস্থা এই কারণে ছুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শানের 
বিকল্প হিপাৰে এক-দলীয় শাসনের (008-78৮5 30610105910 6 ) 
সপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক-দলীয় শাসন 
অনেক বিষয়ে শ্রের হইলেও এই ব্যবস্থ! ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তরায় ইহা 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৭ 


অনম্বীকার্ধ। তৃতীয়তঃ, দণীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাচীন 
কালের ব্যক্তিগত শাসন (1008701)5) প্রবর্তন করিতে পারা যায়। কিন্ত 
বতমান গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত শদনব্যবস্থা লম্পূর্ণ অচল। শ্রাং 
শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, দলীয় শাসনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বতমান 
গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব মতের এক্য প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া! শাসনকার্ধ পরিচালনা করা কতাব্য । দেশে যদ্দি শিক্ষিত ও সচেতন 
জনমত গঠিত হয়, তাহা হইলে দলীক্ম শাদনের কুফল রাজনৈতিক জীবনকে 
বিষাক্ত করিতে পারে না । 


জনমত ( 0০110 0791101072 ) 


গণতন্ত্র ও অনমত (10617001505 ৪710 7১01)110 00111101) 


গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন 
জনমত হৃষ্টি করা। বতর্মান গণতান্ত্রিক শীসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের 
পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকাধ-পরিচ।লনাস্র অংশ গ্রহণ করা সম্ভব 
নয় । অথচ জনগণ যর্দি তাহার্দের অধিকার সম্বন্ধে আত্মঘচেতন এবং 
সধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের 
অব্সান হইয়া শ্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভুর্দয় অবশ্ঠস্তাবী। এইজন্য 
জনগণকে নর্বদা সজাগ থাকিয়া শাপকশ্রেণীর কার্ধকলাপের উপর সতর্ক দৃরি 
রাখিতে হয়। শানকশ্রেণী যদি বুঝিতে পাবে যে, জনসাধারণ তাহাদের 
অন্তায় কার্যকলাপ কখনই বরদাস্ত করিবে না, তাহা হইলে তাহারা শ্বেচ্ছাগারী 
*ইয়। জনসাধারণকে তাহাদের ন্যাযা অধিকার হতে বঞ্চিত করিতে পারে 
না। স্থতরাং দেশের জনসাধারণ যদি এক্যবদ্ধ হইয়া! সরকারী কার্ধের উপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখে-_-সরকারী কার্ধে ক্রটি-বিচাতি ঘটিলে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাঁৰে তাহ! প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সরকার কখনও বে-আইনী কার্ধ 
করিতে সাহসী হয় নাঁ। যেখানে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হুইয়! নানাপ্রকারে 
শাঁনকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার কন্িতে পারে, সেখানে জনগণের অধিকার 
কখনও ক্ু্ হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাননব্যবস্থার একমাত্র 
পরিমাপক হইল শামনব্যবস্থার উপর জনমতের প্রভাব । শাননব্যবস্থা যদি 


৪৪৮ বাষ্টুতত্্‌ 


জনমত অন্ুমারে পরিচালিত হয়, তাহা! হইলে মেই শাননব্যবস্থাকে প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থা বল! যাইতে পারে। স্থতরাং প্রকৃত গণতস্্বের 
অস্তিত্ব ও কার্ধকারিত। মচেতন ও সক্রিক্প জনমতের উপর নির্ভর কবে। 


জনমতের প্রকৃতি (56039 01 1০019110 0701001018) 


জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তি একমত হুইবে। 
প্রতেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে 
পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝাক্প না। 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই ঘে সকল সময় নিভুলি হইবে তাহারও 
কোঁন নিশ্চয়তা নাই। স্থতরাং জনমত বলিতে পর্ববার্দিপন্মত মত বা 
সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝার না। এ অবস্থান কোন্‌ মতকে জনমত বলা যাঁয় 
তাহ] স্থির করা এক সমস্যা । বতর্মান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতক্ধপে পরিগণিত হয়। 
সংখ্যালঘিঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়' 
তাহারা! এই মতের প্রতি যেন বিদ্রোহভাবাপন না হয়। সংখ্যালঘু দণ 
যদি বিরুদ্ধমণোভাবাপন হইয়া! সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, 
তাহা হইলে তাছাকে স্থুমংবন্ধ জনমত বলা চলে নাঁ। তবে এ-কথা স্মরণ 
রাধিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দূল যর্দি তাহাদেপ সংখ্যাধিকোর বণে 
সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদ[লীন হইয়া স্বীয় স্বার্থমাধনের 
নিশ্রিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে লংখ্যাগরিষ্টদের মত বলিয়াই 
তাহাকে প্রক্কত জনমত বল] সমীচীন নয়। 

জনসাধারণের প্রায়ই নিজন্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান ও 
কর্ষঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্থার্থনংপ্রি্ট সমগ্যানমূহ ও তাহাদের সমাধানের 
উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জননাধারণের মধো প্রচার করিয়' 
জনসাধারণের মধ্যে মতের স্যঙি করিতে সহায়ত করেন। জননাধারণ 
'ভাহাদের বিচারবুদ্ি প্রয়োগ কৰিয়া এই সকল চিন্তানায়কের মতে আস্থাবান 
হয়। এই্রূপে জনলংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের 
সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বল! হয়। সুতরাং যে মত জনগণের 
বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও ঘাহার উদ্দেস্ত হইল জনগণের বৃহতরর 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৪৯ 


কল্যাণ সাধন করা, মেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ ব! 
দল্বিশেষের স্বার্থ সম্পর্কেত কোন তকে জনমত আখ্যা দেওয়া! চলে ন1। 


জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিষ্ন উপায় ( 4897616৪ 10: 615 
৪0277196500, 800 105:007698100 06 [৮০19110 079817802 ) 


জনমত সাধারণতঃ সুপ্ধ অবস্থায় থাকে । এই স্থুগ্ধ জনমতকে জাগ্রত কর! 
মাবঙ্টক। জনমত একদিনে বা লহস! জাগ্রত হয় না--জনমতের সক্রিয় বহিঃ- 
প্রকাশ সমপ্নসাপেক্ষ। বিভিন্ন উপায়ে এই জনমতকে রাঁজনৈতিকচেতনা- 
সম্পন্ন করিয়া সক্রিয় করিয়া! তুলিতে হয় । জনম্বত গঠনে নিম্নলিখিত উপায় গুলি 
বর্তমানযুগে বিশেষ ফলগ্রস্থ হইয়াছে । 


১। সংবাদ পত্র--70)5 7১798 

জণমত গঠনে ৪ জনমত প্রকাশে সংবাদপত্র আজ এক বিশিষ্ট ভূমিক? 
গ্রহণ করিয়াছে । জনমত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হইগ কোন বিষয় সম্পর্কে 
নগণকে প্রকুত তথ্য সরবরাহ করা যাহাতে এই তথ্যের ভিত্তিতে জনগন 
বিষয়টি সম্পকে আলোচনা করিয়! তাহার্দের মত গঠন করিতে পাবে। 
সংবাদপন্নগুলি এই তথা সরবরাহ করে। আইনলভার তর্ক-বিতর্ক, সরকাগী 
মাদেশ-নির্দেশ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্গণের মতামত, দভা-নমিতি গুলিতে প্রদত্ত 
৭ঞ্তা, রাজনোতিক দলগুলির কমতৎ্পরত1 প্রভূত বি্ষয়গুলি সংবাদপত্র 
ড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রঞ্ডশি 
৪৫ নিছক ওখ্য সন্ববরাহ করে না-ইহাপা এবপ প্রণাপীতে তথাগুলিকে 
'ধৃন্য।স ও পরিবেশন করে যাহাতে সংবাদপত্র পঠক্বর্গ তথ্য পরিবেশনের 
মাধামে মত গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কোন সংবাদপত্র সরকার নীতির সম্্থ+, 
কোনটি বা বিরোধী, আবার কোনটি বা মধ্যপহা। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র 
একই ঘটনার বিষয়বন্ত এরূপ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গের |সকট উপস্থাপিত করে 
যাহাতে উক্ত সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ উক্ত সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের 
ভিত্তিতে তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, এক এক 
শ্রেণীর পাঁঠকবর্গের নিকট কোন একটি সংবাদপত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়। 

২৪--(১ম খণ্ড) 


৪৫৩ রাষ্ট্রতত্ব 


স্বতরাং সম্পাদকীয় ষস্তবা ও সংবাদপরিবেশনার মধ্য দিয়া সংবাদপত্রগুলি 
জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। এতম্যাতীত সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশ 
করিবার সথযোগ দান করিয়া! সংবাদপত্রগুলি জনমত প্রকাশ ও সংগ্রহ করে। 
ংবাদপত্রগুলি একদিকে যেরূপ জনমত গঠনে ও প্রকাশে সাহাধা কবে অপর- 
দিকে তদ্রপ জনমত বিকৃত ও সংকীর্ণ করিতে পাবে। বিকৃত তথ্য বিকুত- 
ভাবে ব্যাখ্য! করিয়! ইহারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদ্দীপ্মিকতা, সরকার -বিরোধা 
মনোভাব প্রভৃতি হি করিতে পারে । বর্তমান যুগে শিক্ষা বিস্তারের ফপে 
সংবাদ্দপত্ত পাঠার্থার সংখ্য। ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকাংশ পাঠক সংবা। 
পরিবেশনার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করে। সুতরাং সংবাদপত্রের দীয়ি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য হইলেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণও সমভাবে কাম্য । যেহেতু সংবাদপত্রগুলি অঞ্জ 
জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়! গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রপাণে 
শাহাষ্য করে, সেইহেতু সংবাদপত্র গুলি যাহাতে স্বল্প মূল্যে দরিত্র জনসাধাপশে 
নিকট বিক্রীত হয়, দেশের সরকারের সেই ব্যবস্থা কব! উচিত। 


২। জভা-সমিতি-_7১19600 


জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল সভা-সমিতির মাধ্যমে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা । এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মত যতই যুক্তিযুক্ত হউক 
ণা কেন তাহা কার্কর হয় না। সেইজন্য সমবেতভাবে বজন সমটি 
মিলিত হইয়! শোভা-যাত্রা, সভা বা সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকা* 
করে এবং এই সজ্যবদ্ধ মত শক্তিশালী জনমতে পরিণত হুয়। কোন মতের 
বিশিষ্ট সমর্কগণ এইরূপ সভা-সমিতি মাধ্যমে তাহাদের মতের সারবকা 
বক্তৃতার সাহায্যে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জনমত গঠন করিতে 
সাহায্য করেন। এরূপ সভা-নমিতি শুধু জনমত গঠন করে না_এইগুপি 
জনমত প্রকাশও করে। সভা-সম্বিতিগুলি জনন্বার্থের দাবীতে ও জনম্বাথ- 
বিরুদ্ধ নীত ও কাধকলাপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিস! দেই প্রস্তাব কাধক 
করিবার উপায় ছিপাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। ইহাতে স্বগুজনমত 
জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়। আত্মপ্রকাশ করে। 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫১ 
৩। চলচ্চিত্র --গ।6 010৩য7)8 


প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে সবাক চলচ্চিত্র জনমত গঠন ও 
প্রভাবিত করিঝর একটি অভিনব উপায় বলিয্না পরিগণিত হম্। সংবাদপত্র 
শুধু লিখন-পঠনপটু শিক্ষিত জনগণের উপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্ত 
অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে চাক্ষুষ প্রমাণলহ তথ্য সরবরাহ করিবার প্রকষ্ট 
টপার় হইল চলচ্চিত্র। লোকে যুগপৎ চোথে দেখিয়া! ও কানে শুনিদ্বা চলচিত্রের 
এাধ)মে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পাবে এবং এই চলচ্চিত্রলন্ধ শিক্ষা 
« অভিজ্ঞতার তিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করিতে পারে । কিন্তু পরিতাপের 
বষয় যে, চলচ্চিত্র সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত না হইয়া জনপাধারণের 
চত্তর-বিনোদ্দনের উদ্দেশ্তে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। অনেক নমণ্ দেশেব সরকাব 
*হার অনুহত নীতির সমর্থনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্ধ পরিচালন! 
করেন। ব্াবসায়িগণও তীহাদে মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে চলচ্চিত্রের মাধামে 


বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু চপচ্চিন্র জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট 
উপায় । 


"। বেতার ও দূরদর্শন-_1 59050 ৪710 (06 191৩5138011 


চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও একটি জনম'ত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান বণিয়া গণা 
£5তে পারে । তবে চলচ্চিত্রের হ্যায় এই উপায়ও জনপাধাএণের্ চিত্ব- 
বনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানত: ব্যবহৃত হয়। বেতার কিছু তথা সঙখরাহ কৰে 
এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনাও করে। কিন্তু তারও 
"ভতি অধিকাংশ দেঁশে বেতার প্রতিষ্ঠান সরকারের একচেটিয়া! আম্মত্তে 
'কিবার ফলে সরকার অন্ুহৃত রাজনীতিই ধেতার ভাষণে স্থান পায়। 
৪*রাং বেতারে প্রচাবিত সংবাদ ও ভাবাগুপি নিরপেক্ষ বলিয়া পরিগণিত 
ঠহতে পারে না। স্থতরাং বেভাব শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠনের একটি 
বিশিষ্ট উপায় হইলেও ইহার পূর্ণ সন্থাবহার এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। 
দূরার্শন যন্ত্র বর্তমানে জনমত গঠনে ও জনমত প্রভাবিত করিতে বিশেষ 
মচায়ক হুইয়াছে। দুর-দূরাম্তরের ঘটনা ও বক্তৃতা লোকে আজ ঘরে বিয়া 
চাকুষ দেখিতেছে ও শুনিতেছে। মাকিন দেশে এই দুরধর্শনের মাধমে 
ৰাষ্পতি তাছার সাঞ্তাছিক বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। 


৪৫২ রাষ্ট্রতত্ব 
৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান--100 ৪০৪61078) [10966068078 


জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে । এ লম্প্কে 
বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব আছে। বাল্যে, কৈশোরে 
ও যৌবনে যা£ষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবতী জীবনে দে শিক্ষার প্রভাব 
অনতিক্রমণীয় হয়। দেশের ধাহার1 নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের শর্ট তাহার" 
প্রায় সকলেই বালের ও যৌবনের শিক্ষার বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন 
এই কারণে একনায়কতন্ত্র পরিচালিত দেশগুলিতে শিক্ষায়তন গুলির ছাক্রণদণ 
এই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূল সুত্রগুলি সন্বদ্ধে বিশেষ শিক্ষা! দেওয়! হয 
যাহাতে তাহার পরবতী জীবনে উক্ত আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হইয়া! উঠে। 


৬। রাজনৈতিক দল-_7১০116608] 86169 


জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক 
গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থায় জনগণই হইল রাষ্ট্রের মেকদণ্ড। কিন্তু জনদাধারণ 
হইল অসংবদ্ধ ও কোন রাজনৈতিক বিষয়ে ন্বকীয় মত গঠনে সাধারণ 
অসমর্থ। বাজনৈতিক দলগুলি এই অসংবদ্ধ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উদম;০ 
জনসাধারণের মধ্য প্রচারকার্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে কৌতুহুপ « 
সচেতনতা কষ্টি করিক্ স্থযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্ব হন 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত কর1। কিন্ত জনসমর্থন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সাধন 
সম্ভব নয়। তাই দলগুলি শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি ও প্রচার পুস্তিক1৭ 
মাধামে উদ্দাপ'ন ভোটদা'তাকে উৎলাহশীল ভোটদাতায় পরিণত করে। কি 
রাজনৈতিক দণগুলির কমতৎ্পর্তা শিক্ষামূলক হইলেও দলগুপি যখন হণ 
প্রতিছ্বন্বিতায় লিপ্ত হইয়া পরম্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে 
তখন নামাজিক আবহাওয়! দূষিত হয়। 


আইনসভা (8,6%181960199) 


আইনসত1 বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সরকা? 
গঠনকারী দল ব্যতীতও সরকার সমর্থক ও সরকার-বিরোধী দলগুলি আইন- 
সভায় তাহাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কের দ্বার] জন্ষত জাগ্রত ও সক্রিয় করিতে 
নাহাধ্য করে। বিভিন্ন দলের নেতাগণ আইনসভায় তাহাদের বিভিন্ন দৃিতঙ্গ 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫৩ 


বাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ এই বিভিন্ন 
দষ্টতঙ্গীর সহিত পরিচিত হইয়! তাহাদের তুঙ্ননামূলক বিচার করিতে পারে । 
এইরূপে আইনসভা! জনমত গঠনে সাহাধ্য কবে। 


মাইন ও জনমত (8 2110. 7১09110 00101011) 


বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনঘাজা খাষ্ট-প্রণীত আইন দ্বারা 
বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাইগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া 
মাছের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ টনতিক, ধর্মস্ন্ধীয় ও কষ্টগত জীবন- 
ধার! নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহাধতা করিবার অধিকার 
দাবী করে। বদ্ততঃ, মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহাকে 
্পূর্ণরূপে বাষ্ট্প্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। শ্ততরাং এপ ক্ষেত্রে রাষট 
প্রণীত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত 
(তত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইপে বাষ্ট-প্রবত্তিত আইনগুলি 
ব্ক্তিত্ববিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরাষ হষ্টি কবিতে পারে। 
এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থার প্রযৌজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথ! হইল 
যে, শাসনব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের 
তোঁট ছ্বারা নিবাচিত সদস্য লইয়! গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং 
াইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনম্বার্থের প্রতি লক্ষ্য পাঁখিযা আইন 
প্রণয়ন করা। যে আইন জনন্বার্থের প্রতিকূল দে আইন সর্বথা পরিত্যাজ্য । 
নধাচিত গ্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ বিবোধী আইন প্রণয়ন কেন, তাহা 
হইলে তাহারা জনগণের আত্বীহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকলে 
্নগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। ন্বতরাং শাসনধিতাগ বা আইন- 
সভার পক্ষে দ্বীর্ঘকীল পর্বস্ত জনমত-বিরোধী কাধ করা সম্ভব পয়। 
আইননভা প্রণীত আইন যদ্দি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ 
হয়, তা! হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্ধাদ। থাকে না এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ঘে শাদনব্যবস্থ 
জনমত ছার| সমধিত নয়, তাহা কখনও সুদৃচ ও স্থায়ী হইতে পারে না। 
জনগণের অকুঠ আহ্গত্য ও বস্ততার অভাবে তাহীর পতল অবশ্যস্তাবী । 
জনগণ সতা-সমিতি, সংবাদপত্র, শোভা ধাত্রা, গ্রচার-পুস্তিক প্রভৃতির দ্বারা 


৪৫৪ রাষ্ট্রতত্ব 


আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিযনমতান্ত্রিক উপায়গুগি 
ব্র্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র “বিদ্রোহ” হবার! শাসনবাবস্থ'র 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। স্থতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় 
অবশ্ঠস্তাবী। | 


ভারতের জনমত (72079116 00115107 10 [10019) 


কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্ররূত জনমত বলিয়া কার্ণত: কোন শা 
ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্রা, অশিক্ষা « 
পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে তারতবালী ক্রমশঃ আদ 
সচেতন হইয়া! তাহার ন্তাধ্য অধিকার সগ্থত্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। 
শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রধানের ফলে তাহাদে; 
জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাশ্দায়িক ভেঘবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে 
দুরীভূত হুইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সংকীর্ণ স্বার্থহাব 
প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থঘাা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে 
ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে । 

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত গঠনের একটি প্রধান অস্তরায়রূপে 
দেখা দিয়াছে । প্রাদ্দেশিকভার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষ: 
অভাঁব। প্রকৃত শিক্ষায় আলোক প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাধিগণ 
এক অখণ্ড জাতীয়তাৰোধে উদ্ধদ্ধ হইয়! নিজেদের ভারতবাপী বলিয়া মলে 
করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্ব,দ্ধ হয়, সেইজন্য দেশে প্র?" 
শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


সংক্ষিগ্ুসার 


রাজনৈতিক দল--ফখন একদল লোৌক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্ধঞ্ম 
অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমশ্যাগুলির সমাধানে বদ্ধপরিকর হয় তখন 
তাঁহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। দল-গঠন মানুষের শ্বাধীন চিস্তাশক্তির 
অভিব্যক্তি মান্্। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে কার্ষকর হইতে পারে 
না, সেজন্ত সজ্যবন্ধতাবে মানুষ তাহাদের সমবেত মতকে কার্ধকর কৰিৰার 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ৪৫৫ 


প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মূখ্য উদ্দেন্ঠ হুইল জাতী স্বার্থের উৎকধধ- 
সাধন করা। 


রাজনৈতিক দলের কার্ধ_জাতীয় সমস্তাুলি নির্ধারণ করিয়া 
তাহাদের সমাধান কত্রিবার নীতি ও কার্ধক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করা দলের প্রধান কার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। জনসাধারণকে গ্রচার- 
কার্ধের দ্বার! দলীয় নীতিতে আস্থাবান্‌ করিয়া তাহার্দের সমর্থন লাভ কর! 
প্লের আর একটি কার্য । সংখাধিকোর সমর্থন লাভ করিলে নির্বাচনে জয় 
দ্বানশ্চিত। নির্বাচনে জম্নলাভ করিয়া! রাজনৈতিক দল শাসনভার গ্রহণ 
করিতে পারে। শাসনভার হস্তগত হইলে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম 
বাস্তবক্ষেত্তে প্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক দল তাহার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে 
পারে। 


দ্বলীয্ শাসনের গুণ _১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচাঁরকার্ধের দ্বারা 
হুপংবদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক দল জনশিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করে। 
রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকও উৎসাহিত হইয়া শসনকার্ষে অংশ 
গ্রহণ করে। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাত করিয়] মন্ত্রিসংসদ্‌ স্থায়িত্ব লাভ 
করে ও দীর্ঘমেয়াদী কার্ধক্রম অন্থুলরণ করিতে পারে। ৩। দলগুলির 
মধ্যে প্রতিঘোগিতার ফলে শাসনকার্ষে উন্নতি হয়। বিরোধী দলের 
সমালেচনার জন্ত ও পরবতী নির্বাচনে পরাজিত হইবার আশঙ্কায় সংখ্যা- 
গবিষ্ঠ দল ন্বৈরাচারী হইতে পারে না বা জনমতকে একেবারে উপেক্ষা 
করিতে পারে না। ৪ দলীয় শাসনবাবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগস্থত্্ স্থাপিত হইয়া সরকারী কার্ধ অব্যাহতভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে। 


দলীয় শাসনের দোব--১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কজিম বিভেদ 
সষ্্ি করে। ২। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের স্থযোগ নষ্ট করিয়া দল-প্রথ। 
বাক্তিত্ব উপেক্ষা করে। ৩। অনেক সমম্ন দলের সমর্থকগণ দলীয় স্বার্থকে 
বড় করিয়া দেখেন, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ সঙ্কুচিত হয়। ৪ নির্বাচনকালে 
নানারূপ অবাঞ্ছিত ও নীতি-বিরোধী উপায়ে বিভিন্ন দল ভোট সংগ্রহ করে, 
ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়৷ নিয়স্তরে পামিকা যায়। €। সংখ্যালঘু দল 


৪৫৬ রাষ্্রতত্ব 


শুধু বিরুদ্ধাচরণ করিবার উদ্দেস্তে ভালমন্দ বিচার না করিয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সকল কার্যক্রমে বাধ। প্রঙ্গান কবে। 


দুই-দল বনাম বছ-দজ--ছুই-দলের গুণঃ ১। ছুই-দল থাকিলে 
ভোটদাতার প্রাধিনির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
সমর্থন লাঁভ করিয়! শীসনপরিষদ্‌ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩। ৰিরোধী দলের 
দমালেচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ 
সবল বে-আইনী কার্ধ করিতে পারে না। 


ছুই-দলের দোষ ১। এই ব্যবস্থায় দেশের জনমত বিশেষ করিয়। 
মধ্যপস্থী মত সম্যক্রূপে প্রকাশ হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
ট্বরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে। ৩। মম্ত্রিসংসদ একটিমাত্র দলের 
নেতৃগণ দ্বারা গঠিত হয় বলিয়! দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রিসংস্দের কার্য বারা 
প্রতিফলিত হয় না। 

বছু-দলের গুণ ঃ বঞ্-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর 
স্পঃতাবে প্রক্কাশ হইবার স্থযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের 
মাধায়ে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিংংসদ বছু-দলের 
সদশ্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইছাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমৃল্লক 
বলা যাইতে পারে ।. ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠি ৩ 
বলিয়া মন্ত্রি”'সদ্‌ অত্যাচারী হইতে পারে না। 

বহু-দলের দোষ; ১। বছ-দলের সহযোগিতায় যে মস্ত্রিংসদ গঠিত 
হয় তাহ' স্বায়ী হইতে পারে না। ২। অস্থায়ী বলিয়! মন্ত্রিংংসদ্‌ জাতীয় 
প্রগতিমূলক কোন দ্বীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। ৩। বহু- 
দ্গের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শালনপরিষদ্‌ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহথ 
করিতে পারে না। ৪ | মন্ত্রিসংদদ-গঠনে অনেক কৃটনীতি প্রশ্রয় পায়। 


এক দলীয় শাসন 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এক-দলীয় 
শাসনব্যবস্থা! প্রবতিত হয়। এক-দলীয় সরকার অন্ত দলগুপিকে বলগ্রয়োগ 
হবার] বিনষ্ট করে। একন্দলীয় শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্ট হইল, যে-কোন প্রকারে 


রাজনৈতিক দল ও জনঙ্ত ৪৫৭ 


হটক না কেন জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্ত তাহার! ধর্ম, ন্তায় ও 
নীতি পর্যন্ত বিদর্জন দিতে কুষ্ঠীবোধ করে না। এক-দলীয় সরকার দেশের 
স্বার্থে বিনা বাধায় দ্রুতগতিতে কার্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন- 
ব্যবস্থায় ব্যক্তিম্বাধীনতা যে ক্ষুপ্ন হয় তাহ! অস্বীকার করা যায় না। 


দলব্যবস্ছার ত্রুটি দূর করিবার উপাস্তর 


১। শাসনব্যবস্থীয় জনসাধারণের গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবতনের 
নির্দেশ প্রভৃতি হার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রঙ্গান করিয়! দলীয় 
শাসনের ত্রটি দুর করা সম্ভব। ২। শ্ধুমাত্ যোগ্যতার ভিত্তির উপর 
সরকরী চাকুরী ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার বাবস্থা! হইলে দলীয় 
শাসনের গলদ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে । ৩। লিখিত ও অ নমনীয় 
শাদনতন্তর এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
রাজনৈতিক দল তাহাদের খুশিমত কার্ধ করিতে পারে না। ৪ । সরকারী 
কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের ন্যায্য অধিকারগুলি শাদনতন্ত্র দ্বারা স্থরক্ষিত 
হইলে দলীয় ক্রটি দূর করা হজদাধ্য হয়। 


দ্জবিহ্থীন শাসন 


দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশে অনেকে রাজনৈতিক দলগুলির 
বিলোপসাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দলব্যবস্থার বিকল্প হিপাৰে এক- 
দলীয় সরকার ব! দলগুলির লহযোগিতায় মন্ত্রিনংসদ গঠনের প্রস্তাবও কর! 
হইয়াছে । কিন্ত রাজনৈতিক জীবনে দলের অভ্যাখান ম্বাভাবিক ও অনিবাধ। 
রাজনৈতিক দলের বিলোপসাধন না করিয়া দল-প্রথার দুর্বলতাগুলি দুর 
করিতে পারিলে দল-প্রথা অধিকতর কার্ধকরী করা যায়। 

জমমণ্ত গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শামন-পরিচালনায় জনমতের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়৷ আবশ্যক। জনমতের কার্যকর শক্তির অভাবে 
গণতন্ত্র বিকৃত হুইয়। ট্বরতগ্ত্রে পরিণত হুইতে পারে । 


জনমত্তের প্রকৃত্তি--জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী 
হইবে ইহা বুঝায় নাবা কোন সংখ্যাগরিষ্ট দলের মতও বুঝায় না। ঘে মত 


৪৫৮ রাষ্ট্রতত্ 


জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেস্ত হুইল জনগণের 
বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল 
এই মত সমর্থন ন| করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
পারে না। 

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিষ্প উপাস্স-_ দেশে প্রকৃত জনমত 
গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র, বেতার দূরদর্শন 
বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার-সাহাষো 
জনমত প্রভৃতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্ত এইগুলিকে ঠিক পথে 
পরিচালিত কর! জাতীয় জীবনে অপরিহার্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 


আইন ও জনমত-_গণতত্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র 
প্রণীত আইন যর্ধি জনঙ্নত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে মে 
আইন লোকে মান্য করিতে চায় না। জনমতের প্রতিকৃূলত! করিয়া কোন 
সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নান] উপায়ে, সংবাদপন্ত, সভা- 
সমিতি প্রভৃতি দ্বারা আইন-প্রণজনে প্রভাব বিস্তার করে। 


ভারতে জলমভ-_অশিক্ষা, দ্রারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে 
এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতা- 
লাভের পর জাতীয় জীবনে নানা! দিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখ! যাইতেছে 
তাহাতে আশা করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত 
গঠিত হুঈতে পারিবে। জনমত গঠনে ভারতের নংবাদপত্রগুলির ও 
রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। 


অঙ্জা্শ অধ্যায় 
নির্বাচকমগ্লী 
(056 121501০7816) 


নির্বাচকমণ্ডঙ্গী ও ভোটাধিকার (7076 চ)1৩০$০7:86 ৪710 (179 71806 01 
66110) 


আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ 
প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহার! 
একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাপনকাধ পরিচালনা করিয়! থ(কেন। 
ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একট] বিশেষ মুল্যবান 
ঝাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ভোট দ্দিয়া প্রতিনিধি 
নিবাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাক] উচিত, নির্বাচনব্যবস্থা কি 
ধরনের হওয়া উচিত, ইহ1 লইয়া! বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায়। 

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন করিবাএ 
অধিকার থাকে, তাহাদের সমস্টগতভাবে ভোটদাতৃমগ্ডলী ব1 নির্বাচকমগ্ডলী 
বলা হয়। 


জার্বজনীল ভোটাধিকার; ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি 

(07885675891 হ71078186 5 476 07162868 101 ৪280 8681086 £1716 

25৪97) 

গণতাস্থ্িক আদর্শ স্থপ্রতিষ্িত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাঞ্চবয়ন্ক ব্যক্তিই 
ভোটদানের অধিকারী বলিয়া! গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোট- 
দানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদছুরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে যত 
বেশী সংখাক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে 
গণতন্ত্রেবে পরিসর সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হইবে। একটি দেশে যখন 


নির্বাচকমণগ্ডলী ৪৬১ 


আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভোটদানের অধিকার থাকে, তখন তাহাকে 
ব্যাপক বা দার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার 
কার্ধকর হইলেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। 
সমস্ত জনসংখ্যার একট! বিরাট অ'শ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞি 
থাকে । 

ভোটদান-ক্ষমতাঁকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু 
একদিকে ইহা! যেষন একটি অধিকার বপিয়! গণ্য হয, অন্র্দিকে ইহ1 আবার 
একটি গুরুদায্রিত্ব বলিয়া! পরিগণিত হুয়। ভোটদান করার অধিকার হউক 
আর কর্তব্ই হউক, প্রত্যেক ভোটদাঁতার এই মধিকার অর্জন করিবার ও 
যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাক1 চাই। যেক্ষেক্সে এই 
অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতা 'অভাঁব দেখা যায়, সেখানে 
ভোটদান-ক্ষমতা অর্পন কথা সমীচীন নয় । এই কারণে প্রতোক সভাদেশে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমন্তিক, দেউলিয়া, দুরু, বিদেশীষ প্রভৃপ্তি শ্রেণীর 
লোকদিগকে ভোটাধিকাব দেওয়া হয় না। 

প্রাপ্বন্ধগ্গ মাত্রের ভোটাধিকাএ-নীতির সপক্ষে বলা হয় যে, এই ক্ষমত। 
ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার । রাষ্ট্রের সাবভৌমষ ক্ষমতার ভিত্তি হহল 
জনসাধ।রণের সমগ্টিগত ইচ্ছা । সমগ্টিগত ইচ্ছাকে কার্ধে পরিণ করিবার 
একমাত্র পন্থা হইল লার্জনীন ভোটাধিকার-দ্ান' তোটদান করিবার 
মাধ্যমেই জনণনাধারণ শাসনকারধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
ইচ্ছাকে কার্কর করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়», গণহ্ান্থিক শাপনবাবস্থ! 
জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্তিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের 
নির্বাচত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্নুতরাং জনগণের 
তোটদান-ক্ষমত| না থাকিলে কেন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র্মত শাসন- 
ব্যবস্থ! বল! যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্টা শ্ৈরাচারৰী হইস়। 
মাহাতে ব্যক্তিম্বাধীনতা ক্ষু্র করিতে না পারে তন্জন্ত জনগণের ভোটাধিকার 
একাস্ত আবশ্তক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জশগণ দায়িত্ববোধহীন 
ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নৃতন সরকার গঠন করিতে পারে। 
পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান 
অধিকার দ্বাবী করিতে পারে। একদল লোককে ভোটাধিকার দান 


৪৬২ রাষ্ট্রতত্ব 


করিয়া অন্য সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার 
মকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আহ্থগত্য লাভ করিতে পারে না। 
ফলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্ত 
নাগঞিকের মধ্যে তোদবুদ্ধি ও ঈর্ষার হুট্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে 
মু্মেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্ত রাষ্ট্র পরিচালিত হর। এরপ রাষ্ট্রকে 
কখনও কল্যাপাষ্ট্র বল! যায় না। 

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল, মেইন, লেকি 
প্রভৃতি মনীধিগণ অনেক যুক্তির অবতারণ1 করিয়্াছেন। তাহাদের মতে 
ভোটদান-অধিকার নিভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, 
তাহাদের ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত । মিল 
ভোটদান-ব্যাপারে তোটরদাতার শিক্ষার ড৬পর সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন । তাহার মতে যাহার! লিখিতে-পড়িতে জানে না ও গণিত 
পাস্ত্রের প্রাথমিক হুত্রগুলির সছিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান-অধিকানু 
দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের ষতে পূর্বে জনদাধারণকে শিক্ষিত 
করিয়া পরে তাছাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া উচিত (+0701592581 
ট9801087)8 00056 70:99909 010859::88] 9317:81801)189177)976+) | শুধুমাহ 
পিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অস্কশান্ত্রের প্রাথমিক সুত্রগুলির সহিত সামান্য 
পরিচয় হইলেই ঘে লোকের ভোটদানের যোগ্যত! বুদ্ধি পায়-_এ-কথ সত্য 
নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও ছিতাহিতজ্ঞান থাকা 
আবশ্বক, ইহ! স্বীকার করিয়া লহলেও মিলের উক্তির সমর্থন করা যায় না। 
সামান্য শিক্ষাপ্রা্ধ বাক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর বাক্তি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর তাহা সৰ সযয়ে সতা নয়। অধিকন্ত বর্তমানকালে দেখ! যায় থে, 
ভিন্নমুখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচাপের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজ 
মতের যতটা বিকৃতি ঘটিবার সগ্তাবনা থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্রে ও 
প্রচার-পুস্তিকা পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজন্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবাএ 
সম্ভাবনা নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরাথপরতা বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি 
যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা-প্রয়্োগের পক্ষে অপরিহাধ বলিয়! পরিগণিত 
হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যে যথেই পরিমাণে দেখা যায়। ভোট- 
দ্বানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার লম্বদ্ধে সজাগ হুইয়! 


নির্বচকমণ্ডলী ৪৬৩ 


অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। স্থতরাং পূর্বে শিক্ষ। বিস্তার, পরে 
ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ 
ইংলগ্ডেও মিল-বণিত নীতি অন্ুহ্থত হয় নাই। ইংলণ্ে সংস্কার আইনগুলি 
পান করিয়া ৩ সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়! হইয়াছিল, 
তদপেক্ষা অল্পনংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পডিতে পারিত। তোটদান- 
ক্ষমতা সম্প্রপারণের ফপে জণগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বাকীত হইস্বা 
শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইযাঁছিল। 

অনেকে বলেন যে, ভোটদাতাএ ক্ছু সম্পত্তির মালিক হুওয়। চাই এবং 
কিছু কর-প্রদ্দানেব ক্ষমত1 থাক] চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পপ্তিণ 
মৃণ্য ও মধাদা বুঝিতে পারে পা, পেজন্য তাহারা সকণ সময়েই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত 
পম্পত্তিপ্ মাপিকানা ভোটদান-অধিকারের একটি যোগ্যতা বপিয়া বিশেষ 
পবিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাঞ্ধ ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদ্বানের অধিকাএ 
থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষ।বিস্তার কর] বর্তমান কণ্যাণরাষ্ট্রের একটি 
প্রধান কর্তব্য বপিয়া! বিবেচিত হুয। 


ম্ীলাকের ভোটাধিকার (ড/০01160 9816098) 


বদন পর্যন্ত স্ত্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এমন কি, 
হমুগোপের বহু প্রগতিশীঙ্গ দেশেও বতমান শতাব্দী পর্যপ্ত স্ত্রীলোক ধিগকে 
এছ অধিকার দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার 
বক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইত সেগুলি শুধু শিশু- 
হণভ নয়, সেগুপিকে পুরুষের স্বার্থপপ্নতার পবিচায়কও বল! যাইতে পারে। 
অনেকের ধারণ! ষে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক ত্বন্বে অবভীর্ণ হয়, তাহা 
€হলে অনেক সময় ম্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্তার মধ্যে মততেদের ফলে 
গাহস্থা জীবনের স্থখশাস্তি নষ্ট হইতে পারে । ম্বীজাতি অত্যধিক রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাদের স্ত্রীহ্বপত গুণগুলি অস্তহিত হইবে এবং তাহা 
কলে শিশুপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে ম্রীজাতির অবশ্তকরণীয় কাধ- 
গুলি ব্যাছত হইবে। ইহ! ছাড়াও বলা হয় যে, স্্রীজাতি আত্মরক্ষা কৰিতে 
সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্ত তাহাদের পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, 


৪৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 


স্বতবাং তাহাদের পৃথক্‌ ভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে না৷ 
বুদ্ধে যোগদান করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য 
ঘোগাত। বলিয়! মনে করেন। তাহাদের মতে যুদ্ধে যোগদীনের অক্ষমতা- 
হেতু স্ত্রীঞজাতির ভোটাধিকার জন্মিতে পারে না। পরিশেষে ৰল! হয় যে, 
অনেক স্ত্রীলোক এই ভোটাধিকার চায় নাঁ, স্থতরাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকাঁরের 
কোন প্রয়োজনীয়ত। নাই। 

কিন্ত স্থখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বলমবরের পরবর্তী কাল হইতে স্ত্রীলোকের 
ভোটদানের স্তাষ্য অধিকার প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হুইয়াছে। 
স্ত্রীলোকের ভোটদান-অধিকার শুধু ষে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নয়, আজ 
স্ীঞজাতি ভোটদান ব্যাপারে পুকষের নমানাধিকার অর্জন করিয়াছে। ইংলগ্ডে 
পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখ্যা কিছু বেশ। 
নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থকোর 
অজুহাতে সমাজের একট] বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে 
বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। জন স্ট,য়ার্ট মিল স্ত্রীঞজাতির ভোটদান-ক্ষমতার 
একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তীহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপাপন স্ত্রীজাতের 
একমাত্র কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে 
ভোটদান করেন, তাহাতে তাহাদের স্ত্রীস্থলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন! 
কম। বাক্তিম্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি্বাধীনতা ঘদ্দি পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের 
অপরিহার্ধ উপাদান বলিয়! পরিগণিত হয়, তাহ! হইলে শ্রীলোকের 
ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্তও অনুরূপ উপাদান অপরিহাধ_এ কথা অস্বীকার 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ন1। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে 
সমাজ গঠিত। স্বতরাং সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে ন্তাা অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়া পস্থু করিয়া রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। স্ত্রীজাতি 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না ব1 যুদ্ধক্ষম নয়-__এ-কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। 
সক্রিপ্নভাবে গেনিকের কার্য না করিলেও অন্ত নানা প্রকারের বিশেষ কিয়? 
ধাত্রীছিসাবে স্ত্রীজাতি যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিক্প! থাকে । 
উপঘুক্ত শিক্ষা পাইলে শ্রী্জাতি যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন 
করিতে পারে, ইহার স্ুরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যার। স্থতরাং দৈহিক বা 
মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে শ্রীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 


নির্বাচকষণ্ডলী ৪৬৫ 


রাঁথবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খঙ্টাকে ই'লগ্ের নারীর! 
ভোটাধিকার অর্জন করেন ও দ্রশ বছর পরে নন আইনের বলে তাঁছারা 
পুকষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাঞ্টে অইটাদশবাঁষা 
সকল নারীরই পুকষের সমান ভোটাধিকার আঁছে। ভারতের নূতন শাপন- 
তস্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীরুত হুইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা, সামা ও 


মৈত্রীর প্রচারক ফরাসী দেশে এখন ৭ পর্ন্য স্ত্রীজান্তির ভোটাধিকার শ্বীক্ত 
হয় নাই। 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন (7087966 210. 11701756% 701606077 ) 


সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হধ-- প্রত্যক্ষভাবে ও 
পরেক্ষতাবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদতাগণ নিজেরাই সরাদরিভাবে 
ভোটদ্ান করিয়| প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন । আইনপভার নিশ্ন- 
পরিষদের সাশ্যগণ ও স্থানীয় সরকারগুশির আইনমভা ও বিভিন্ন স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সদন্যমগ্চলী পাধারত: এই পদ্ধতিতে নিবাচিত হইয়া 
থাকেন। 


গুণ (16716) 


প্রতাক্ষ নির্বাচনে ভোটদ্রাতাগণ লবরানন্ি নিবাচনে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ঠাহাদের উতপাহ বুদ্ধি পায়। তাহাদের 
অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাহারা অধিকতর লচেতন থাকেন । নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণকে ও ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া ত।হাদদের স্ুবিধা- 
অস্থবিধা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা! করিতে হয়। এইরূপে শানক ও 
শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব হষ্টি হয়। ফলে, শাসকের দ্াযিত্ব 
বোধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। 


দোষ €(7)670৩716) 


কিন্ত এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হইল যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত 

হন, তাহা হইলে তাহারা নির্বাচনপ্রর্থার যোগ্যতা বিচার করিতে পাবেন 

না। অনেক সময় ভোটদ্বাতাগণ তালমন্দ বুঝিতে না! পাব্জির়া প্রচারের 
৩৭--( ১ম খণ্ড) 


৪৬৬ রাষ্টরতত্ব 


দ্বার! বিভ্রান্ত হন ও অযোগ্য বাক্তিকে নির্বাচন করিয়া দেশের বৃহতর স্বার্থের 
হানি করেন। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ত্রুটির জন্ত অনেকে পরোক্ষ নির্বাচন পছন্দ 
করেন। পরোক্ষ নির্বাচন ছার! ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহীর1 ছুইটি 
দেশের পর্ধায় তোটদানের ফলে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের 
প্রাথমিক ভোটদ্বাতৃমগ্ুলী তোট দিয়! একদল প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। 
এই্বূপ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনদাধারণের পক্ষে আইনঘভার প্রতিনিধি 
নির্বাচন করেন। স্থৃতরাং এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ সোদাহ্থজি ভোট- 
দ্বাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ 
আঁইনসভ। আছে, দেখানে উচ্চ-পরিষদের সদস্তগণের একটি অংশ ভোট- 
দীতাগণ কর্তৃক নিবাচিত নিম্ব-পরিধদের মঘবগ্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। 


পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ (11676) 


পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে বলা যাঁয় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর 
প্রতানধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবন1 থাকে । প্রাথমিক ভোটদাতাগণ তো? 
দিয়া অপেক্ষাকৃত ধোগ্যতর যে প্রতিনিধি শির্ধাচন করেন, সেই নিবাচিত 
প্রতিনিধিদের ছারা আনল প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন ৰলিয়। যোগাযত 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হুওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আব 
একটি সুবিধ। হুইল যে, আদল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে অল্পসংখ্যক লো 
অংশ গ্রহণ করে। স্থতরাং নির্বাচনের উত্তেজনা বা নির্বাচন-সংক্রান্ত কণং, 
অশান্তি ও দুর্নীতি কম হয়। 


দোষ €(0৫016116) 


পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে অপি 
করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাইত প্রাথমিক ভোটদাতা 
গণের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্পদংখ্যক পো 
দ্বার নির্বাচিত হন বলিয়া! অনেক সময় জনসাধারণের প্রতি তাহাদে | 
ঘাযিত্বাবোধের অভাব দেখা যায়। জননাধারণও প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে | 


নির্বাচক মণ্ডলী ৪৬৭ 


প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বপিয়া বাজনৈতিক ব্যাপারে 
ক্রমশঃ উদ্দাণীন হইয়া পডে। ইহার প্রধান দোষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি 
নির্বাচন ব্যাপার অল্লসংখ্যক লোকের হস্তে থাকে। সুতরাং নির্বাচনে 
নানাবিধ দুর্নাতি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির দ্বিক দিয়া দেখিতে গেলেও পরোক্ষ 
নির্বাচন বাহুলামাত্র বলিষ! প্রতীয়মান হয়। ভোটদাতাগণ যদ্দি যোগ্য 
মাধামিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম বলিয়া! বিবেচিত হুণ, তাহ] হইলে 
সরাসরি আপল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে তাহাদের অক্ষম তাবিবার কোন 
পঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। 
একসদন্ত-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র বনাম বছসদন্ত-্সমন্থিত নির্বাচন- 
কেক (817816-716781968 59. 11 5161001৩-016701967 00118618020) 
নির্বাচনকেন্দ্রগুলি এরূপভাবে সংগঠিত হইতে পারে যে, প্রতি নির্বাচন- 
জিল। হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন অথব! একাধিক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইবেন। একনদন্ত-সমগ্থিত নির্ব'চনপ্রথার টৈশিষ্ট্য 
হইল ধে, সমগ্র দেশটিকে প্রতিনিধির সংখানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিলায় ভগ 
করিয়া প্রত্যেক জিলা হইতে একজন করিয়৷ প্রতিনিধি নিবাচন করা হয় এবং 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটিমীত্র ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়! হয়। গ্রেট 
বুটেন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই প্রথা অন্থপারে নিবাচনকাধ পরিচালিত হুয। 
অপরপক্ষে, বহুসদশ্ত-মন্বিত নিবীচন প্রথার বৈশিষ্টা হইল যে, যত সংখ্যক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন সমগ্র দেশটিকে তদপেক্ষা অনেক কম স'খযক 
নির্বাচন-জিলায় বিভক্ত করিয়1 প্রতি জিলা হইতে একাধিক প্রতিনাধ 
নির্বাচন কর] হয় এবং সেই জিলা! হইতে যত সংখ্যক প্রার্থা নিবাচিত হইবেন 
প্রত্যেক ভোটদাঁতা তত সংখ্যক ভোটর্দান করিতে পাবেন। এই প্রথান্ 
নির্বাচন-গিলা গুশি আকারে বু্লর হয। ফর'শী দেশ ও মাকফিন যুক্তবাঙ্ই এই 
প্রথায় নির্বাচন অন্থষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহা৷ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
একস্দন্য-সমঘ্িত নির্বাচনকেন্দের সুবিধা ও অন্থবিধা (40587- 
6879৪ 0 105980587168£68 01 917861-1197819৩7 (07911- 
0৪9০০ড ) 
প্রথমতঃ, একসদন্ত-সমন্বিত নির্বাচন প্রথার প্রধান স্থবিধা হইল যে, এই 
গ্রথায় ভোটদানব্যবস্থায় কোন জটিলতার ন! থাকার জন্য সাধারণ ভো'ট- 


৪৬৮ রাষ্টতব 


দাতাও তাহার একটিমান্র ভোট তাহার পছন্দ অনুসারে যে-কোন প্রাথীকে 
দিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় নির্বাচন 'জিলাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুত্র হওয়ার জা 
নির্বাচনপ্রাধী এবং ভোটদাতা পরস্পরের পরিচিত হইয়া থাকেন এবং 
পারম্পরিক পরিচয়ের জন্য তাহারা সহযোগিতামুলক মনোভাব লইয়া ক? 
সম্পাদন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই প্রথার আর একটি স্থবিধা হইল 
যে, সংখ্যালঘু দলগুলি কোন-না-কোন জিল। হইতে তীহার্দের কিছু সংখ্যক 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে লমর্থ হন। 

কিন্ধ এই প্রথার প্রধান ক্রটি হইল যে, নিবাঁচন-জিলাগুলি ক্ষুদ্র হওয়া" 
কারণে ভোটদাতার পছন্দ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবঞ্জ থাকে । নিবাচন- 
জিলায় ভোটদাতার পছন্দমত যোগ্য প্রাথী না থাকিলে তাহাকে বাধ 
হইয়া 1নমন্তবের প্রার্থীকে ভোট দিয়া নিবাচন কঠিতে হয়। দ্বিতীক্ত" 
একমদন্ত-সমন্থিত নির্বাচন-জিলায় বহু প্রার্থী নিবাচণে প্রতদ্বন্বিতা করিবা? 
ফলে ভোটগুলি ভাগ হইয়া যে প্রাথী আপেক্ষিক স'খ্যাগরি্ন ভোট পাইয 
থকেন তিনিই নির্বাচিত হন। সমগ্র ভোটপংখ্যার অর্ধেক তোট প' 
পাইয়াও আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একজন প্রাথী নির্বাচিত হইতে 
পাবেন। কিন্তু এইরূপে সংখ্যাপঘু তে'টে নিবাচিত প্রার্থীকে জনমতেক 
প্ররূত প্রতিনিধি বগা সমীচীন নহে। 

তৃতীয়তঃ, ডউপরি-্উক্ত পদ্ধতিচ্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হুইপে একটি 
রাজনৈতিক দপ অল্লসংখ্যক ভোট পাইম়্াও অধিক সংখাক প্রতিনিধ 
নির্বাচন করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ প্রপ্ত ভোটনংখ্যার অন্পাতে সেই দল 
অধিক সংখ্যক আসন দখণ করিতে পারে । ভারতে ১৯৫৬ থৃষ্টাবের নির্বাচনে 
কংগ্রেসদল প্রদত্ত সমুদয় ভোটসংখ্যার শতকরা চল্লিশটি ভোট পাইয়াও নমুদ্দ 
আসন সংখ্যার শতকরা প্রায় সন্তরটি আসন দখল করিতে সক্ষম তয়। 

চতুর্থতঃ, এই প্রথার আর একটি মারাত্মক ক্রটি হইল যে, ক্ষমতা 
আসীন দল তাহাদ্দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত 
নির্বাচন-জিলাগুলির পরিবর্তন নাধন করিতে পারে । 

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় নিবাচিত প্রতিনিধি ক্ষুত্র শিবাগণ" 
জিলা হইতে নিবাচিত হওয়ার ফলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃই সংকীর্ণ হর 


নির্বাচক মগুলী ৪৬৯ 


পড়ে। এইজন্য ছিনি তীহার প্রধ'ন কর্তবা অর্থৎ দেশের বৃহত্তর স্বার্থ- 
সম্পকিত বাপারে উদ্দাসীন হইয়া! পডেন। 


বছসদন্য-সমঘ্িভ নির্বাচনকেক্দ্রের সুবিধা ও অন্ুবিধা ($৫%৪৪- 
69298 2110 10158 01%27118558 ০01 110161-776711)67 00118(1- 
(06780898 ) 


এই প্রথার পক্ষে বলা তয় যে, নিবাচন-জিলাগুপি বুহ ত্র হওয়ার শে 
ভোটদ্াতাগণ বিভিন্ন যোগ্যতার শপিকারী বিভিন্ন প্রাথীর মধ্য হইতে 
যোগাতম প্রাথী নিবচন করিবার ক্রযোগ পায়। দ্বিীধতঃ, এই ব্যবস্থার 
দ্বারা দেশেব প্রচলিত বিভিন্ন মন্বাদের প্রতিনিধিত্বেরে অধিকতর 
স্যোগ হয়। 

এই প্রথার স্বাবধা ও শস্ববিধাগুপি তুলনামূলক বিচার করিলে 
অশ্বিধানুপিঈ অধিকতর নুম্পষ্ট হয। প্রথমতঃ, শির্বা5ন-জিলাগুলি বৃছত্তর 
হওয়ার ফলে সাধারণ ভোটদাতার পক্ষে প্রাথিগণের যোগ্যতা! বিচার করিয়া 
€ভোটদান করা সম্ভব নঘ। দ্বিতীযুত:, প্রাধিগণে পক্ষে ভোটদাতা4 
ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আপিয়া তাহার মহামত জ্ঞাত হওয়া একরপ অসম্ভব। 
তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় যে-কোন রাজনৈতিক দল শাপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ 
তোটে অধিক সংখাক আসন দখল করিয়া সংখ্যাপখু দনগুলিকে তাহাদের 
হাষা আমনস-খ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে পাবে। পরিশেষে বলা যাঁয় শবে, 
এই ব্যবস্থায় আইপসভায় বহু দল ও উপদলের হুষ্টি হয়--ফলে একা ধক দল 
লয়! মগ্ত্রিঘভ গঠিত হয় বলিয়া কোন মন্ত্রিপভাই স্থাযিত্ব লাভ করিতে পারে 
ন1। ইহাতে দেশের বৃহরর ম্বাথ ব্যাহত হয়। 

উভয় প্রথার স্মবিধা ও অঙ্থবিধা বিষ্লেষণ করিয়া! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে, কোন প্রথাই এককভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনে 
প্রযুক্ত হওয়া বাস্থনীয় নছে। এ সম্পকে ডঃ গার্ণারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য । 
ভিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি-নির্বাচনে নির্বাচন-জিলাগুপির সংগঠন উভয় 
প্রথার সংমিশ্রণে হওয়া উচিত। গ্রেট বুটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি 
দেশে এই মিশ্র বাবস্থা প্রবতিত হুইয়াছে। ভারতের নির্বাচন-জিলাগুলি 
প্রধানত: একদদন্ত-সমন্বিত হইলেও তপশীবভুক্ত সম্প্রদায় ও উপঙ্জাতিগুপির 


৪৭০ রাষ্ট্রতত্ব 


জন্ত আসন সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেঞ্ে একাধিক নদন্ত-সমন্িত নির্বাচন 
জিল! গঠিত হই্য়াছে। 
অবৈস্তনিক বনাম বেতনভুক্‌ প্রতিনিধিত্ব (87$0010 1670:8887168- 

61568 199 70810 0: 206? ) 

জন স্টার্ট মিল অট্বতনিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
বলেন ধে, আইনসভার সদস্যগণ যদি বেতনভুক হন, তাহা হইলে অর্থের 
লোভে তাহারা আইনসভার সদন্য হইবার নিমিত্ত অধিকতর উৎসাহিন 
হইবেন। আইন-প্রণযন ব্যাপারে বা অন্য জনহিতকর কার্ষে তাহাদ্দের তাদশ 
আগ্রহ থাকিবে না। এই সামান্ত র্থের লোভে অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর 
যোগাতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আইনসভার সদশ্য হইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন । ফলে 
যোগাতর ব্াক্তিগণ অর্থের লোভে আইনসভাবর সদস্য হওয়াকে সম্মানহানিকবর 
ৰলিয়! বিবেচন1 করিৰেন । দদশ্যগণ যদি বেতনভুক্‌ হন, তাঁছা হইলে সরকারে 
ব্যয় বৃদ্ধিপাইবে ও জনসাধারণের উপর করুভারের চাপ বেশী পডিবে। 

বর্তমান যুগে উপরি-উদ্ত মতবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রায় পকন 
দেশের আইনসভার সদশ্তগণই বেতন পাইয়া থাকেন। বেতনভুক্‌ প্রতি- 
নিধিতের সপক্ষে অনেক যুক্তি দ্বেখান যায়। আইনসভার কার্ধ বর্তমানে এ* 
ব্যাপক ও জটিল হইয়ছে ঘে, সদস্যদের যথাযথভাবে ও।হাদের কর্তবা সম্পাদন 
করিতে হইলে এই কার্ধে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। বাস্তব 
অবস্থার সহিত পরিচিত হুইয়1 সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে তাহাদের সর্বদ1 
স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হয়। মভাসমিতিতে যোগদান করিয়া জনগণের 
সংস্পর্শে আসিতে হয়, নতুবা বাস্তবতার সহিত তাহাদের পরিচয় ভইনে 
পারে না। ইহা ছাভা, বর্তমানে অধিক সংখাক দদস্য বিত্তহীন শ্রেণীর পো*- 
দিগের মধা হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বেতন ন1 পাইলে তীহাদিগে £ 
পক্ষে আইনসভার সদস্যের কর্তবা সন্ভোষজনকভাবে সম্পাঙ্ন কর! সগ্ঘৰ 
নয়। সরকারের কার্ধ পরিচালন! করিবার জন্ত শাননবিভাগ ও বিচারবিভাগ 
বেতন পাইয়া থাকে । স্থতরাং আইন-্পরিষদের সাশ্তগণ কিজন্ত বেতন 
পাইবেন না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অধুনা, গ্রে? 
বুটেনের লর্ড সভা ব্যতীত অন্যান্য লকগ দেশের আইননতাঁব সদশ্তগশহ 
বেতন পাইয়া থাকেন। 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৭১ 


প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ (180৩ ০? 7979:98678610 ) 

নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে মততেদ দেখ! যাঁয়। 
অনেকে বলেন যে, প্রতিনিধি শুধু নিক্ষিয় মৃখপাত্র হিসাবে তাহার কার্য 
পরিচালনা করিবেন। তিনি যে কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই কেন্দ্রের 
ভোটদাতাগণের নির্দেশ অন্ুদারে তাহার কার্ধ পরিচালনা করা অবশ্য- 
কর্তব্য । তাহার নিজন্ব মতামত ব্াক্ত করিবার কোন অধিকার নাই। 

উপরি-উক্ত মতব'দ দমর্থনযোগ্য নয় এবং বর্তবান কালে প্রতিনিধির 
কর্তব্য সন্বদ্ধে ধারণ।র আমুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রতিনিধি বর্তমানে 
আর নিজ কেন্দ্রের নিক্ষিয় মৃখপাত্ত্র বলিষ! বিবেচিত হুন না, তিনি সমস্ত 
জাতির প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এ-কথ! সত্য ষে, প্রতিনিধিমাত্রই 
একটি নির্দি্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 
নির্বাচনের সমম্ব প্রতিনিধিকে তীহ্থার নির্বাচনের উদ্দেশ্য নির্বাচকমণ্ডলীর 
নিকট বাক্ত করিয়! তাহাদের সমর্থন লাত করিতে হুয়। নির্বাচনের পরেও 
প্রয়োঞ্জনযত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সমস্ত 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত জ্ঞাত হইতে হয়। কিন্ত ভোটদাতাগণ বর্তমানে 
প্রতিনিধির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাহার খাজনৈতিক মতামতের উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির রাজন তিক 
মতামতের জন্তই ভোটদ্রাতাগণ তাহাকে নির্বাচিত করেন । ভোটদাতাগণ 
ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা মতবিশেষের সমর্থক বলিয়। প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়! 
থাকেন। প্রতিনিধি হইলেন মত বা নীতি-বিশেষের প্রতিনিধি, কোন নির্দিষ্ট 
কেন্দ্রের প্রতিনিধি নহেন। স্থৃতরাং নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের নির্দেশ 
অনুসারে কার্ধপরিচালন1 করিলে প্রতিনিধি ষে মতের মমর্থক তাহার প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা! করা হুইবে। প্রতিনিধি জাতীয় স্বার্থসংশ্লি্ট ব)াপারে 
অধিকতর উৎপাহী এবং সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ও 
জ্ঞানবান্‌ বলিয়া ভোটদ্বাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও 
সংকীণ স্বার্থ অপেক্ষা জাতির বৃহত্তর স্বার্থনংরক্ষন ও ইহার উতৎ্কর্ষসাধন হইল 
তাহার প্রধান কর্তব্য। প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাগ্ার হইতেই তাহার 
বেতন পাই] থাকেন, তাহার নির্বাচনকেন্দ্র তাহাকে বেতন প্রদান করে না। 
নির্দিই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 


৪৭২ রাষ্ট্রতত্ব 


সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বপিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। যে কার্ধকে 
জাতীয় বহন্তর স্থার্গের অনুকূল বলিষ্! প্রতিনিধির বিবেকবুদ্ধি নির্দেশ দিবে, 
নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের স্বার্থবিরোধী হইলেও বৃহত্তর স্বার্থ প্রণোদিত ছইয়! সেই 
কার করাই প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। 
ক্তরাং প্রতিনিধিকে নির্বাচনকেন্দ্রের নিক্ষিপ্ন মুখপাত্র না বলিবা জাতির 
প্রতিনিধি বলিম্বা' গণ্য করা অধিকতর সমীচীন । 


একাধিক ভোটদান (721078] ০6176 ০: ভা61217650 ০1176) 


অনেকক্ষেত্রে একই বাক্তিকে একাধিক ভে!টদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়া পাঁফে। 'একই বাক্তি যখন বিভিন্ন যোগাতার জন্য দুই বা! ততোধিক 
ভোট প্রদ্দান করিতে সক্ষম হন, তখন তাহাকে একাধিক ভোটদাননাবস্থা 
বলা হয়। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে বেখানে ভোটদানের যোগ্যতা 
স্থির হয়, সেখানে নির্বাচক বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রে সম্পত্তির মালিক হইলে 
পৃথক ভাবে ভোটদান করিতে পারে । তারতের নৃতন শাপনতন্্ব অন্পারে 
একই বাক্তি বিভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠিতে একাধিক ভোট প্রর্ধান করিতে 
পারেন । নির্দিষ্ট নির্বাচনকেন্্রের প্রীপ্ববয়ঙ্ক অধিবাঁপী মাত্রই ভোটদান 
করিতে পারে। এতদ্বাতীত বিশ্ববিদ্যাণয়ের তালিকাভুক্ত উপাধিপ্রাপ্র বাক্তি 
হিনাবে এবং তিন বৎসর কাল অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষা কাধে 
ব্রতী থাকা ব্যক্তি হিসাবেও তাহার ভোটদ্বান-ক্ষমতা৷ থাকে । 

একাধিক তভোটদানপদ্ধতির আর একটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়! 
যায়। এই প্রকারভেদের বিশেষত্ব হইল যে, শিক্ষিত ব্যক্তির বা সম্পত্তির 
মালিকের ভোটদান ক্ষমতায় অজ্ঞ ব্যক্তি বা সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির ভোটদান 
অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অরোপ করা হয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের এবং সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগগের মধ্যে পার্থক্য 
করিবার জন্তই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদ্দিগকে একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। 

এই পদ্ধতির সপক্ষে বল হয় যে, শিক্ষিত ব্ক্তিন প্রতিনিধি-নির্বাচনের 
যোগ্যত! অশিক্ষিত ব্যক্তির ঘেগাতা অপেক্ষা অনেক বেশী, স্ৃতরাং বৃহত্তর 
স্বার্থনংরক্ষণের জন্য শিক্ষিত বাকি একাধিক ভোটদান-ক্ষষতা অতীব 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৭৩ 


প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত বাক্তি ও সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা 
অশিক্ষিত ও সম্পত্বিহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা '্মপেক্ষা অনেক কম। স্মবাং 
শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকগণের একাধিক ভোটদ।ন-ক্ষমত না 
থাকিলে, সম্পত্রহীন ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণেব সংখা।ধিকোর ভোটের ছ্বারা 
ভতীহাদের স্বার্থ সংকুচিত হইতে পারে। তৃ শীয়তঃ, যে সমস্ত ব্যক্তি তাহাদের 
বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমনাঁর ছারা নাঁনাপ্রকাঁরে জাতীয় উন্নতির সহায়তা 
করেন, অজ্ঞ লোক অপেক্ষা জাতীয় ব্যাশার পরিচালনায় ক্াহাদের অধিকণ্চব 
অংশ গ্রহণ করিবার সযোগ দান কর] যুক্তিযুক্ত । 

উপরি-উক্ত থুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে উহাদের সারবত্ত। সম্বন্ধে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভোটেব গুরুত্ব স্থির করিৰাঁর 
উপযুক্ত এমন কোন মাপকাঠি নাই যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষিত ব্ক্তিব 
ভোট সব সময়েই অশিক্ষিত ব্যক্তির ভোট অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের অধিক 
অনুকূল হইবে । সম্পত্তির মালিকানা-ভিত্তির বিকৃদ্ধে বলা যাইতে পারে 
যে, সম্পত্তির মাপিকান|] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারস্থত্র হইতে প্রাপ্ৰ, 
সম্পত্তির মাপিকের নিজ যোগাতার হ্বারা অঙ্জিত নয়। গণতন্ত্রের মূলনীতি 
হইল সমানাধিকার। একাধিক ভে।টদান-পদ্ধতি সমানাধিকার নীতিকে 
কুন করিয়া! অভিজাততন্ত্রেত্র প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা কবে। 
স্থৃতরাং এই পদ্ধতি গণতন্ববিরোধী ও সেই কারণে বর্জনীয় । 


প্রকাশ্য অথব। গোপন ভোট (7৯00116 0: 9909৮ ৮০612 ) 


ভোটদান প্রকাশ্যে সবসমক্ষে অন্ুষিত হইবে, না গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে 
এ মন্বন্ধে পর্বে মতভেদ ছিল। প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতির সমর্থকগপের মতে 
ভোটদান কর! নাগবিকগণের একটি অবশ্টপালনীয় কতবা এবং এই কর্তব্য 
নির্গাকতাবে সর্বনমক্ষে পালন করা উচিত। ইহাচ্তে ভোটদাতার স্বারধীন- 
ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বুদ্ধি কবে। তোটদা'তা অপরের প্রশংসা বা শিন্দন। 
উপেক্ষ1 করিয়া তাহার সৎসাহসের পরিচয় [দতে পারে। 

প্রকাশ্টে ভোটদান করা সৎসাছলদের পরিচান্নক হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতি ভোটদাতার পক্ষে বা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, সাধারণ তোটদাত! অপেক্ষা! নির্বাচন প্রার্থী উচ্চস্তরের 


৪8৭৪ রাষ্টতত্ব 


ব্যক্তি। নির্বাচনপ্রার্থ নানাপ্রকারে ভোটদ্বাতাগণকে প্রভাবিত করিতে 
চেষ্টা করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচনকার্ধ পরিচালিত 
হয়। সেইজন্য নির্বাচনপ্রার্থীর পশ্চাতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের 
সক্রিয় সমর্থন থাকে । এনপ অবস্থায় প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতি প্রবতিত 
হইলে ভোটদাতার নানাভাবে বিব্রত ও উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
স্বাধীন ও নির্ভীকতাবে ভোটদ্দান করা ভোটদাতার পক্ষে কখনই সম্ভব 
হয়না। অনেক সময় বিবেকবৃদ্ধি বিদর্জন দিয়া শুধু আত্মরক্ষার জন্যই 
ভোটদ্বাতাকে ভোট দিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং ভোটদ্বাতা যাহাতে 
নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হুইয়! স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে পারে, সেজন্ত গোপন ভোটদান-ব্যবস্থা অপরিহার্ম। ব্যক্তি- 
বিশেষ বা দ্লবিশেষকে ভোট দিয়! ভোটদাতার যদ্দি নিগ্রহ ভোগ করিতে 
হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভোটদান-ক্ষমতা বিড়ম্থন! মাত্র । বাষ্ট যদি 
ভোটদ্বাতাকে উৎপীড়নের সম্ভাবনা! হইতে রক্ষা করিতে না পাবে, তাহা 
হইলে প্রকাশ্ঠ ভোটদান-বাবস্ব! কার্ধকর করা সম্ভব নয়। প্রকাশ্তটে ভোট- 
বাবস্থার এই অন্থবিধার জন্ত বর্তযানে গোপন ভোট-ব্যবস্থা সর্বন্ন প্রচলিত 
হইয়াছে। 


সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচনসমন্তা। (22০16]0£ 0180005 
ঢ610769917868107 ) 


রাজনৈতিক দলে ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি-নিরবাচন হুইয়] থাকে । 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট 
পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয়। এই দলই মন্িদভা 
গঠন করিয়! শাসনকার্ধ, পরিচালনা করে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যা? 
অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ 
প্রতিপদেই ক্কু্র হইবার সম্ভাবন1। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহার] শাসনক।ধ 
পরিচাপনা করিবে_ইহা শ্বীকার করিয়া লইলেগ সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থ 
যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, লেইজন্ধ আইননভায় তাহাদের নংখ্যন্গুপাতে 
প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্তক। ইহ ছাড়া, ঘেদল আগ সংখ্যাল থিষ্ 
বলিয়া পরিচিত তাহারা ভবিষ্যতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে 
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পারিৰে না তাহা স্থনিশ্চিতভাবে বল! যায় না। স্থতরাং আইনসভার 
খ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীয় নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ 
অন্ুনারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের গ্রতিনিধিমুলক 
হওয়া ৰাঞ্নীয়। জন স্টার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভা 
উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ কর! গণতন্ত্রের একট! প্রধান উপাদান । 
নংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে ন1 পাবে, তাহা 
হইলে প্রক্কত গণতান্ত্রিক শালনবাবস্থা প্রবতিত হইতে পারে না । নির্বাচনে 
এমনগু হুঈতে পারে যে, সংখ্যালঘু দল শতকর' ৯টি ভোট পাইয়া একটি 
মশলনও দখল করিতে পারিল না, আর শতকরা ৫১টি ভোট পাইয়! 
খ্যাগণ্ষ্ঠ দল সকল আপনগুলিই দখল করিল। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থার 
ফলে শতকরা! ৪৯টি ভোটের অধিকারী দ্বল একটিও আপন না পাইলে এ-জাতীয় 
নির্বাচনব্যবস্থাকে গণতন্বসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পাবে না। মিলের মতে 
সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় শুধুযাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট 
হইবে, তাহা নয়। প্রত্োক সংখালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অনুপাতে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সেই জন্ত অন্থরূপভাবে নিবাচকমগ্ডন্সীর 
পুনর্গঠন কর উচিত। উদ্দাহব্রণম্ববপ বল! যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর 
তুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল বিশেষের পক্ষে ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ 
খা] ঘদ্দি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহ! হইলে সংখ্যাগ্ডক দল আইনমভার 
ছুই-তৃতীয়াংশ আপন দখল করিতে পারিবে এবং সংখ্যালঘু দল এক-তৃতীয়াংশ 
আপন দখলের অধিকারী হুইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগুক দলই 
সবত্র শাসনকার্ধ পরিচালনা! করিয়া থাকে, কিন্ত তাই বপিয় শাসনব্যবস্থা 
সংখ্যালঘু দলেব যে কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা 
কখনই গণতন্ত্ম্মত বাবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে না। স্থতরাং 
প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আহুপাঁতিক প্রতিনিধিত্বের বাবস্থা! কর! গণতন্ত্রের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যান্থপাতে আইনপভায় প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিতে পাবে, মেজন্য নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইম্াছে। নিয়ে 
সেগুলির বিবরণ দেওয়া হইল। 


৪৭৬ রাষ্্রততব 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী 


(11507005 ০1 11117075715 1₹619:536781961918) 


একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন --7১:07১0: 
(10791 167076961686100 0৮ 987816 1780916781)15 ০6৫ 
/17875 301161009) 


এই নিৰাচন-পদ্ধতি অনুপারে সমগ্র দেশটিকে নিবাচন উদ্দেশে কতকগুলি 
বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়! এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি 
নির্বাচনের ব্যবস্থা কর হয়। প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্গী একটি নির্দিষ্ট সংখাক 
ভোট পাইলেই নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই নিদিষ্ট 
সংখ্যক ভোটকে 19০6০: 09০$% বল হয়। প্রতোক নিবাচনকেক্ত্রে 
যত মংখ্যক বৈধ ভোট গণন1 কর] হয়, মেই সংখ্যাকে দেই কেন্দ্রের আসন- 
সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহ হয়, তাহাই হইবে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ভোট বা 09০৮%. এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচনপ্রাধিগণের 
নামের একটি তালিক। দেওয়া হয় এবং ভোটদ্াতা একটির অধিক ভোট 
প্রধান করিতে পারেন ন1। এই তালিকায় ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা 
অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে “১, লিখিয়! দেন। ভোটদাতা 
তাহার পছন্দমত অন্য প্রাধধিগণের নামের পাশে যোঁগাতা অশ্থলারে যথাক্রমে 
২, ৩১৪, ৫ লিখিয়া দিতে পারেন। এই সংখ্যাগ্চলি হইল ভোটদ্াতার 
পছন্দের পরিমাপক। 


ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ 
অন্তদারে পৃর্বেক্ত নির্দিষ্ট সংখাক ভোট ব1 ৫৪০৮৪-র সমান ভোট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ1 করা হয়। যদি কোন নির্বাচন- 
প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহা হইপে 
এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবতা দ্বিতীয় পছন্দ-গ্রাপ 
প্রার্থাদের এস্মাস্তবিত কর] হয়। 'অতঃপর তাহাদেপ ভোট গণনা করা হয। 
দ্বিতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ধাহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, 
তাহাদিগকে ও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ| করা হয় এবং তাহাদের অতিরিক্ত 
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ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থাদের মধো হস্তান্তরিত হত্ব। এইরূপে মকল 
আসন পূর্ণ না হওয। পর্বস্ত গণনাকাধ চলিতে থাকে । 

এই পদ্ধতি যাহাতে ক্রটিবিহীন হয় সেইজন্য অনেক সময় 08০৮৪ 
(“কোটা' ) স্থির করিবার জন্ত আপননংখার সহিত এক (১) যোগ করিয়া সেই 
সংখ্যা হবার! নিবাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটনংখা।কে ভাগ কর] হয় এবং 
তাগফলের লহিত এক (১) যোগ করা হ। প্রণালীটি শিম দেওয়া হহল ; 


বৈধ ভোটনংখা' 


আসনসংখ)া+১7+ ১» নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট বা 08019 


এই পদ্ধতি হ্ববিধা হহুল যে, সংখ্যান্পপাতে প্রত্যেকটি স'খাপঘু দ্বল 
আইনসভা তাহাদের প্রতিনিধি ণিবচন করিতে পারে । সাধারণ ণিবাচন 
পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক তে।ট না পাইলে ভোটদাতাদের 
তোটটি কার্ধকর হয় না। কিন্তু এইট পঞ্থতিতত ভোটউদাতার একটি ভোট 
অন্ততঃ কার্ধকর হইবেই। তোটদাতার প্রথম পঙ্ন্দ কাধকর না হইসে 
ঘিতীয় পছন্দ, ণাহইলে ততীয়-__এইবপে তাহার একটি পছন্দে একজন 
প্রার্থা নিশ্চয়ই নিধাচিত হইবে । এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গু 
হুইল যে, উহা! যোগাতব বাক্রির নিবাচন সম্ভব করিয়া আহনমতার মধা।। 
ও কাযকারিতা বৃদ্ধি করে। 

কিন্তু পদ্ধতিটি অতিশয় জটিপতাপূর্ণ ৪ ভোটগশন! করিতে দীর্শ সময 
অতিবাহিত হয়। ইহ] ব্াযপাপেক্ষ ও সাধারণ তোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ 
সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 


ভালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন (7107১020081 106709801 
(86101 0 (66 1,186 959667 ) 


তাপিকা-প্রথা আম্ুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়া 
গণ্য হয়। একক হৃস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিক1-প্রথায়ও 
মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটণংখাকে নির্দিষ্ট আসনসংখ্য1! হ্বাএা ভাগ করিলে 
যে ভাগফল হইবে উহাকে 0898% ( “কোট।”) বা নিধাচনের উপমুস্ক 
ভোটনংখ্য। বলা হয়। এই প্রথা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ইহার 
মনোনীত নির্বাচনপ্রাথীর্দের একটি ভালিক1 প্রত্যেক ভোটদা'তাকে প্রধান 


৪৭৮ রাষ্টুতত্ব 


করে। তাপিকার় প্রদত্ত প্রারথীংখ্যা নির্বাচন-কেন্দ্রের আসনসংখার সমান 
হওয়া চাই। সেই কেন্দ্রে বতগুলি আনন পূরণ করিতে হইবে, ভোটদাতাগণ 
প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই পদ্ধতির 
বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থীহিসাবে ভোট ন1 দিয়া তালিকা 
হিলাবে ভোট দিতে হয় । €োটদাতা যে-কোন একটি তানিকাকে তাহার 
সমগ্র ভোট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোট- 
ংখ্যাকে “কোটা দি! ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্য। পাওয়া যাইৰে, সেই 
সংখ্যক প্রতিনিধি-সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে নিবাচিত বলিয়া বিবেচনা! করা 
হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে চাবিটি 
আসন পূরণ করিতে হইবে এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হইগ 
৪,০০০ হাজার। তাহা হইলে ৪,০*০--৪ অর্থাৎ ১১**০ সংখ্যা “কোটা 
বলিয়া গতির হইবে ও প্রত্যেক নিবাচনপ্রার্থ দলের তালিকায় অন্ততঃপক্ষে 
“কোটা; সংখ্যক ভোট পডিলে সেই তালিক। হইতে একজন প্রার্থী নির্বাচিত 
হইতে পারিবে । ভোটদানের পর দেখা গেল যে, “ক' দল মোট ভোটসংখ্যার 
মধে। ছুই হাজার ভোট পাইয়াছে এবং 'খ" ও “গ' দল যথাক্রমে এক হাজা৭ 
কিয়া ভোট পাইয়াছে। প্রত্যেক দল কর্তৃক প্রাথ্থ ভোটসংখ্যাকে “কোট।' 
স্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা দ্রাড়াইবে, সেই সংখ্যক আপন তিনটি দলের 
মধ্যে বণ্টন করা হইবে অর্থাৎ “ক' দল দুইটি আসন এবং “খ' ও “গগ' দশ 
যথাক্রমে একটি আসন লাভ করিবে। 

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীরুত হয় ও প্রতো $টি 
দল সংখ্যাহুপাতে প্রতিনিধি-নিবাচনে স্বযোগ পা্। একক হস্তাস্তরযোগা 
ভোট-পদন্ধতির মত ইছা জটিগ বা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিত' 
রাজনৈতিক দবগুলির প্রভাব বুদ্ধি পাইয়া! নির্বাচন প্রাণীর যোগ্যতাকে 
ক্ষ করে। 


সীমাবদ্ধ ভোট (],1701660 ৮০16 9586970) 


সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের আর একটি উপায় হুইল সীমাব 
ভোট-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অন্রসারে একটি ন্বাচন-কেন্দ্র হইতে একা ধিক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে। যদি কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে ছয়টি আপন 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৭৯ 


পৃর্ণ করিতে হয়, তাহা! হইলে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ভোটদাতাই 
চারিটির অধিক ভোট দিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে সংখাগরিষ্ঠ দল কোন- 
মতেই চারিটির অধিক আদন দখল করিতে পারে না। অবশিষ্ট দুইটি আপন 
সংখ্যালঘু দল পাইতে পারে। 

এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দল কিছুসংখ্যক আনন পাইলেও তাহাদের 
সংখ্যান্ূপাতে যে প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হইতে পারিবে, তাহার কোন 


নিশ্চয়তা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্লগুলি হইতে আদে' কোন আপন দখল নাও 
করিতে পারে। 


সপীকারী বা একত্রিত ভোট (00770186156 ঢ ০69) 


সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচনের আর একটি উপায় হুইল স্মপীকারী 
ভোটপদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নির্বাচণ কেন্দ্রের আস্নসংখযার 
সমসংখাক ভোটদান করিতে পারেন। কিন্তু ভোটগুলি বিভিন্ন প্রাথীদদের 
মধ্যে ভাগ না করিয়া ভোটদাতা ইচ্ছা করিলে একজন প্রার্থী বা দুইজন 
প্রাথীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন- 
কেন্দ্রের পাঁচটি আমন পৃরণ কবিবার জন্য ভোটদাতার পাঁচটি ভোট আছে। 
এক্ষেত্রে ভোটদাতা৷ পাচজন পৃথক্‌ প্রার্থীকে একটি করিযা ভোট দিতে পারেন, 
অথব! পাঁচটি ভোট একছন প্রার্থীকে দিতে পারেন, কিংবা একজনকে তিনটি ও 
অপর একজনকে ছুইটি ভোট দিতে পারেন। এইবপে একটি সংখ)ালধু দল 
তাহাদের সমৃদন্ন ভোট একজন প্রার্থীকে দিয়! তাহাকে নিরাচিশ করিবার 
স্থযোগ পায়। 

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল প্রতিনিধি নিবাচন করিবার স্থযোগ পায় বটে 
কিন্তু সংখ্যান্ছণাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় 
অনেক ভোট নই হয়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থ তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
বিপুল সংখাক তোঁট পাইতে পাবেন, অপরপক্ষে অপেক্ষারুত কম জনপ্রিক্ 
প্রাণী অল্পমংখাক ভোট পাইতে পাবেন। 


স্বতীয়বার ভোট গ্রহণ (366070 88110% 95৪66] ) 
নিবাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিকোর ভোটে নির্বাচিত হইতে 


৪৮০ রাষ্টরতত্ব 


পারেন দেজন্য অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অন্থঠিত হইতে পারে। 
কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে একটিমাত্র আসনের জন্ত যখন দুইটির অধিক প্রাথী 
প্রতিযোগিতা করেন, তখন ইহাদের মধ্যে ষে প্রাথী মর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
তোট পান তীছাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ| করা হয়। সর্বাপেক্ষ। অধিক 
সংখ্যক ভোট পাইলে ও এই প্রাথী নিরস্কশ সংখ্াযাধিকোর দারা নির্বাচিত নাও 
হইতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে বার হাজার ভোট প্রদত্ব 
হইয়াছে । এই বার হাজার ভে।ট তিশজন নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে পাঁচ হাজার 
চার হাজার ও তিন হাঙ্জার করিয়া ভাগ হুইয়াছে। এরপ ক্ষেত্রে পাচ হাজার, 
তোটপ্রাপ্ত প্রাথী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হইয়! থাকেন। 
নিরঙ্কুশ সংখাগৰবিষ্টের হ্বারা নির্বাচন করিবার জন্য যে প্রার্থ সর্বাপেক্ষা কম 
ভোট পাইয়াছেন তাহাকে প্রাথীপদ হইতে অপদাপিও করিয়া অধিক সংখা 
ভোটপ্রাপ্ত হুইজন প্রাণীর পক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার 
ছুইজন প্রাথী থাকায় একজন নরক্কশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নিবাচিত হইতে 
পাবেন। 

এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিপঞ্ধ ঘটে ও প্রার্থাগণেরও নির্বাচনের বায় 
বৃদ্ধি পায়। 


আন্মুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (87 00)6868 101 
900 9551196 5:0100711029] 791976590650102 ) 


আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে বনু যুক্তির অবতারণা কর: 
যাইতে পাৰে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বার! প্রত্যেক দপই ইহার সংখ্যাহুপ'তে 
আইনসভাম্ম প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যখন 
দেশের বিভিন্ন মতাঁবলম্বী বিভিন্ন দল আইনসভার় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
পারে, তখন আইননত! সার্থকরূপে জনমত প্রতিফলিত করিতে লক্ষ হয়। 
তৃতীয়তঃ, এই বাবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুপি সন্ত থাকে এবং সর্বদলের 
প্রতিনিধি লইয়৷ গঠিত সরকারকে প্রক্ুত জনগণ খারা পরিচাণিত সরকার 
বলা যাপ্। চতুর্ধতঃ, হেন্নতর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অন্দারে নির্বাচন বাৰন্থায় 
প্রত্যেক ভোটদাতা জানে যে, তাহার একটি ভোট নিশ্চিতরূপে সাথ 
হুইবে। এইজন্য ভোটদাতার আন্মপ্রত্যয় জন্মে এবং তাহার রাজনৈতিক 


নির্বাচকমণ্ডলী ৪৮১ 


চেতন! বৃদ্ধি পাইয়! সাধারণ ব্যাপারে তাহার উৎমাহ ছন্সে। পরিশেষে বল! যায় 
যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা যোগ্যতার নির্বাচন সম্ভব হয়। ফলে আইননভার 
মর্ধাদ! ও কার্ধকারিতা। বৃদ্ধি পায়। 


কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বদ্ধে 
সন্দেহের উদ্দ্েক হয়। পদ্ধতিটি বায়ব্ল ও নাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার 
গ্নয়োগ পদ্ধতি নম্বত্ধে অবহিত নছে। এই পদ্ধতির নিশেষ ত্রুটি হইল যে, 
ইহ] ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দল ও উপদল স্য্টি করিয়! আইনপভার নংহতি বিনষ্ট করে। 
ফলে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন সমস্যার 
সমাধান কর! লভভব নয়। বিতি্ন স্বার্থের সংঘাতে আইন-প্রণয়ন কার্য 
বাধা পার। বিভিন্ন দলের মধ্যে একোর অভাবে সরকার হুর্বল 


হয় এবং এই দুর্বলতার ফলে শাপনব্যবস্থায় নানাপ্রকার ছুর্নাতি 
আশ্রয় পায়। 


বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু সন্প্রপায়ের অধিকার রক্ষার উপায় 
(1166008 ০01 21069০61010 01 (116 206180 01 11178071619 20 
016679766 00 01867793) 


আধুনিক অনেক দেশেই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখা যায়। আদর্শ 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদাপ্ সমান অধিকার 
ভোগ করিয়া! থাকে । সংখ্যালঘু সশ্প্র্দায়ের অধিকারগুলি যাহাতে ব্যাহত 
প] হয়, সেজন্য লিখিত ব1 অলিখিত আইন বা! অন্য নানা উপায়ে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি সুরক্ষিত কর! হয়। 


ইংলওড-_ইংলগ্ডে সংখালঘু সমস্া একপ্রকা্ নাই বলিলেই চলে। 

ইংলগ্ডে ব্নবানকারী সকল সম্প্রদ্দায়ই বাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং এক 

গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বক্ষা-করে 

তাহারা সংকীর্ণ সাম্্রদায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করিতে পারে । ইংশণ্ডে ব্যক্তি ও 

সম্প্রদায়-নিষিশেষে সকল নাগন্বিকের অধিকার ম্যাগন্না কার্ট, অধিকারের 

সনদ, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ আক প্রভৃতি শালনতান্রিক 
৩১--( ১ম খণ্ড) 


৪৮২ রাষ্রতব 


আইনের দ্বার! স্থরক্ষিত। এতঙ্যতীত স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা 
জনগণের অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র_-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান 
অধিকার ভোগ করে এবং এই অধিকার মানবিক অধিকার ঘোষণার 
(00601586100 01 01888 ০1 01870) দ্বারা সংরক্ষিত হুইয়াছে। 
যুক্তরাস্্রীয় বিচারালয় স্ুগ্রীম কোর্ট ইহার দিদ্ধাস্ত দ্বার! ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ রক্ষা 
করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদীয়ের অধিকার সম্পর্কে এই বিচারালয় কতকগুলি 
বিশেষ নীতি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের অধিকার অক্ষু্ন রাখিতে সাছাযা 
করিয়াছে। 


লোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্র_-সোতিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও 
বিভিন্ন ধর্মীবলম্বী বন জাতি বাস করে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষাগত, 
রুষ্টিগত ও ধর্মীয় অধিকারগুগি রক্ষা করিবার উদ্দেশে স্ব-শাদিত প্রজাতন্ 
(& 8০০০০০০০৪ [91৮189), স্ব-শানিত অঞ্চল (4007000000৪ :709£192) 
ও জাতীয় এলাকা (9৮০08] 4798 ) সি করা হুইয়াছে। ক্ষুত্র-বৃহৎ 
সংখ্যালঘু সম্প্রদ্ায়গুলি এই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাহায্যে তাহার্দের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে। আত্যন্তরীণ ব্যাপারে এই সংস্থাগুলি সম্পৃর্ণ 
স্বাধীন। ইহার! নিজন্ব ভাঁষায় ইহাদের শাসনকার্ধ পরিচালনা করে। সাম্যের 
ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ত্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, গ্রত্যেকটি অঞ্চল ও প্রত্যেকটি জাতীয় 
এলাকা স্বপ্লীষ সোভিয়েতে যথাক্রমে ১১, ৫ ও ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিতে পারে। জাতি-বর্ণ ও গ্রী-পুকষ-নিধিশেষে সকল নাগরিকের সর্ববিষয়ে 
সমান অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক ত্বীরূত হুইয়াছে। কাজ করিবার, 
বিশ্রাম করিবার, শিক্ষা ও ধর্মসন্বন্বীয় অধিকার সকল সম্প্রদায়ের লোক 
ভোগ করে। 


ভারতত-_ভারতে লংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকারমমূহ শাসনতঙ্রে 
বর্ণিত মৌলিক অধিকার স্বারা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্পরদাত়্- 
গুলির ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পধায়ভুক্ত করা 
হইয়াছে । যদি কোন কারণে এই মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ন হয়, তাহা 
হইলে নাগরিকগণ শাদনতান্ত্রিক উপায়ে উবার প্রতিবিধান করিতে পারে। 


নির্বাচকষগ্লী ৪৮৩ 


স্থগ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলি মৌনসিক অধিকাঁরসমৃহ রক্ষা করে। 
ইহা বতীত সংখ্যালঘু সম্প্রধায় হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার বিশেষ 
ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্তস্ত হইয়াছে। 


আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগতভ প্রতিনিধিত্ব (ঢ৫7607181 
02 059067570181০9]1 ৪. 0০60198610119 7 07 01210610791 02 
০০৪61071981 18610798011 68610) 


প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ, আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন । 
সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নির্বাচন-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতোক অঞ্চল 
হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের 
সমগ্র অধিবাপিবৃন্দ জাতি, বর্ণ ও বৃত্তি-নিধিশেষে প্রতিনি ধি-নির্বাচনে ভোট 
প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের আইননভার একজন প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের 
একটি জিলা! বা মহকুমার সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ভোটে আইনসভার 
সন্ত নির্বাচিত হুন। উক্ত জিলায় বা মহুকুমায় শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, 
তাঁতি, কর্মকার, রেলকর্মী প্রভৃতি নানা পেশার লোকের বাস থাকিলেও এই 
মকল বিভিন্ন পেশার লোক ভোটদাতা হিসাবে একত্রে ভোটান করিয়! 
তাহার্দের পছন্দমত যে-কোন বৃত্তির লোককে প্রতিনিধি-নির্বাচন করতে 
পাঁরে। এই বাবস্থামত একজন ডাক্তার তাহার নিজ অঞ্চলের অস্তভুক্তি 
সমস্ত পেশার অন্তান্ত লোকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। মানুষ যখন 
একই অঞ্চলের অধিবাপধী হন» তখন তাহার] মমন্বার্থসম্পন্ন হয়। স্ৃতরাং 
একজন ডাক্তার বৃত্তিগত পার্থক্য থাক সত্ব মেই অঞ্চলের অন্যান্ত 
অধিবানীদের--তাতি, কর্মকার, ুত্রধর, শিক্ষক, রেলকর্মী, উকিল 
প্রভৃতির-_-গ্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মূল কথ 
হইল যে, মাস্ছষের বাজনৈতিক মতামত তাহার আঞ্চলিক স্বার্থস্থার! যতটা 
প্রভাবিত হয় অন্ত কিছুর দ্বার] ততটা প্রভাবিত হয় না। স্তরাং আঞ্চলিক 
ভিত্তির মধ্য দিয়াই তাহাকে তাহার বাঞ্জনৈতিক মতামত প্রকাশের যোগ 
দেওয়া উচিত। 

এই বাবস্থার বিক্বদ্ধবাদিগণ দাবী করেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন-কেন্দ্রের 
সাহাযো যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা গ্বারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি 


৭৪৮৪ রাষ্টততব 


নির্বাচিত হইতে পারে না। একই অঞ্চলের অধিবাদী হইলে যে সকল 
'অধিবাসীই সমন্বার্থদম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চক়্তা নাই। একজন 
ডাক্তারের প্রতিবেশী হইলে একজন কর্মকার যে ডাঞঙ্জারের সমস্বার্থনম্পন্ন 
হইবে তাহা স্থনিশ্চিতরূপে বলা যাঁয় না। শ্রমিক ও মালিক, জমিদার ও 
প্রজা, কোন কার্যালয়ের বডকর্তা ও চাপরাপী একই অঞ্চলের অধিবাঁসী 
হইলেও তাহাদের সমস্বার্থসম্পর বল! দূরে থাকুক বিরুদ্ধস্বার্থপম্পন্ন বলিলেও 
বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে জীবন-সংগ্রামের তীব্রত। বৃদ্ধির ফলে 
মাত্ুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার জীবিক! অর্জনের থৃত্তিার অধিক 
পরিমাণে স্থিরীকত হয়। হ্বতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-কেন্ত্রের মধা দিযাই 
তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের স্থযোগ দেওয়া উচিত। একজন 
ভাক্তার ও একজন কর্মকারের স্বার্থের মধ্যে এত পার্থকা পরিদৃষ্ট হয যে, 
একজন ডাক্তার একঙ্জন কর্মকারের প্রতিবেশ হইলেও কর্মকারের প্রতিনিধিত্ব 
করিতে সক্ষম নয়। ডাক্তার ও কর্মকারের জীবনযাত্রা প্রণালী ও চিন্তাধারার 
মধ্যে এত বৈষম্য আছে যে, কেহ কাহারও প্রতিণিধিত্ব করিলে অন্যের স্বার্থ 
সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হওয়া! সম্ভব নয়। এইজন্য ডাক্তাবের প্রতিনিধিত 
করিবেন একজন সমন্বার্থপম্পন্ন ডাক্তার, অপএপক্ষে একজন কর্মকাঁরেব 
প্রতিনিধিত্ব করিবেন একজন সমদ্থার্থপম্পন্ন কর্মকার । তাহা হইলে উভয়কেহ 
প্রকৃত প্রতিনিধিত্বেধ স্বযোগ দেওয়। হইবে। স্থণ্চবাং নির্বাচন-কেন্ত্র গুলিকে 
আঞ্চপিক ভিন্তর উপর প্রতিষিত ন| করিয়া বুক্তি অনুযায়ী সংগঠিত কর! 
আবশ্কক। এই বাবস্থাম্নত পমন্ত দেশটিকে কতকগুপি বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির লোকেব জন্ত পৃথক নিবাচন-কেন্ত্র প্রতিঠি” 
কুর! উচিত। জমিদার, প্রজা, অমিক, মালিক, 'শক্ষক, কর্মকার প্রন্ভৃতি 
বিভিন্ন স্বার্থদম্পন্ন বিভিন্ন পেশার ভোটদাতৃগণ এক অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও 
পেশাগত নির্বাচন-কেন্ত্রের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার 
ব্যবস্থা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, মাসুষে 
রাজনৈতিক মতামত তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের বারা যতদুর প্রাবিত হয় অগ্ 
কিছুর দ্বারা ততট! হয় না। হ্থতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-ব্যবস্থার মধা দিযাই 
তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের স্থযোগ দিলে গণতান্ত্রিক আদশ 
পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে। 


নির্বাচক মণ্ডলী ৪৮৫ 


লমালোচন। (021661910) 

যুক্তির দিক দিয়! দেখিলে বৃত্তিগত ব্যবস্থার দাবী একেবারে অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আইন-পরিষদ্‌কে বৃক্তিগত প্রতিনিধিত্বের 
সবার] সংগঠন করিপে শাইননভার কার্যকারিতা হাঁদ পাওয়া অবশ্তন্তাবী। 
বৃত্তিগত প্র্তনিধিত্ব প্রবতিত করিবার পথে অনেক অন্তরায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রথমতঃ, কোন্‌ বৃত্তিগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে ও 
কোন্গুলি নির্বাচন করিতে পারিবে না তাহা! স্থির করা একট জটিল সমন । 
ছিতীয়তঃ, এই মমস্যার সমাধান হইলেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৃত্বিগুলিও 
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বপ্তিগুলির মধো আসনসংখা| কি নীতিতে বণ্টন 
হইবে তাহা স্থির করা আর একটি সমস্যারূপে দেখা দিবে । তৃতীয়ত ঃ, বুত্তি- 
মূলক প্রতিনিধিত্বের দ্বার] গঠিত আইন-পরিষদে বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণ 
জাতীয় স্বার্থনংরক্ষণ মপেক্ষা বৃত্তিগত স্বার্থস'বক্ষণের জন্য অধিঞতর ঘত্ববান্‌ 
হইবেন । ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ুপ্ন ভইবে। বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণের মধ্যে 
বিদ্বেষ ও কলছের ফলে আইনসভ।র সংহতি ও মর্ধাদা অনেক পবিমাণে হাস 
পাইবে । আইনসভা শেষ পর্ন্ত একটা বিতর্কমভাম্ব পধবসিত হইবে। 
চতুর্থত:, এই ব্বস্থার প্রধান ক্রটি হইল ঘে, নিধাচনবাবস্থা মানুষের 
নাগবিকত্ববোধকে উপেক্ষা করিয়া তাহা৭ বৃত্তিবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করে। মান্ষ তাহার সমগ্র পাগর্রক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কবিবার 
জন্য প্রতিনিধি নিবাচন করিয়া শাদনব্বস্থা মংগঠন করে। বুৰ্তিগত জীবন 
মান্ষের সমগ্র নাগরিক জীবনের একটি অংশ মাত্র । স্থতর।ং বৃত্তিণ মধা 
দিয় প্রতিনিধি নির্বাচনবাবস্থ। পরিচালিত হইলে নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
হইতে পারে না। যিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন তিনি কোন বিশেষ স্বার্থের 
প্রতিনিধি নহছেন, তিনি নাগরিক জীবনের সমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধি । পঞ্চমতঃ, 
প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাগার হইতে ঠাহার থেতন পাইয়া থাকেন, কোন 
বিশেষ বৃত্তির লোকের! তাহার বেতন প্রদান করে না। সুতরাং কোন 
বৃত্তি-বিশেষের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব থাক! যুঁক্তযুক্ত পয়। পরিশেষে 
খল! যায় যে, এই ব্যবস্থায় ভোটদাতার দৃিতক্গী শুধুমাত্র তাহার বৃত্তিগত 
দ্বার্থের উপর নিবদ্ধ থাকার কলে তাহাকে নংকীর্ণমন1 করিয়া তুলে। এ 
জাতীয় ভোটদাতা কখনই প্ররূত স্বদেশপ্রেমিক হইতে পারে না। স্তরাং 


৪৮৬ বাষ্টতত্ব 


বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব কোনমতেই কাম্য নহে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই 
প্রতিনিধি-নির্বাচন হুওয়! উচিত। কিন্ত নির্বাচনব্যবস্থা এরূপভাবে সংগঠিত 
হইবে যাহাতে দেশের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন ম্বার্থ আইনসভায় 
প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়। | 


সাম্প্রদ্ধাস্ত্রিক ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচন (00180001891 907980865- 
(200 10007 891091565 51506018109) 


ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি বাজনৈতিক বা 
অর্থনৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত ন! হুইয়! সামাজিক এবং 
ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হুইয়াছিল। এই রাজনৈতিক 
দ্বলগুলির হিন্দু, মূসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল । বৃটিশ 
শাসনকালে নির্বাচনপ্রথার দ্বারা যখন আইনসতার আপসনগুলি পুরণ 
করিবার ব্যবস্থা হইল তখন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক্‌ নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নিধাচন করিতে 
আর করিল। আইন-পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায়ের জন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক 
আসন রক্ষিত ছিল এবং সান্প্রদ্দায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দ্বারা এই 
আলদনগুলি পূরণ কর] হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্ত নিধণারিত আসনগুলি 
হিন্দু ভোটদ্াতাগণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত হিন্দু গ্রতিনিধি দ্বার! পূরণ করা 
হইত, আর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুনলমানগণের প্রদত্ত ভোট দ্বারা 
নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মুললমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন হইত 
না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য হিন্দুর ভোটগ্রার্থ হইতে 
হইত না। এক অঞ্চলের অধিবাসী ও সমস্বার্থসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব 
করিত হিন্দু, আর মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান । 

সাক্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে একমাজ্র যুক্তি হুইল যে, 
শক্তিশাশী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু দল একমাত্র পৃথক্‌ নির্বাচনের 
সাহাব্যে প্রতিযোগিতা করিয়। তাহাদের ন্যাধ্য অধিকার লংরক্ষণ করিতে 
সমর্থ হয়। পৃথক্‌ নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও 
হয়ত আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে লখ্যালঘু 
স্বলের হ্বাথথানি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা! থাকে । 


নির্বাচকমগ্ডলী ৪৮৭ 


সাশ্প্রদার়িক ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থা পৃথিবীর অন্ত কোন দ্বেশে 
দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধারীকে সঙ্কুচিত করিয়! 
সাম্প্রদ্ধারিক ভাবাপন্ন করে। প্রতোক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থনংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় বাগ্র হইয়! উঠে, ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি, 
হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রণোদিত হুইয়! অন্ত সম্প্রদায়ের 
সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে । সরকারী চাকুবীগুলিতে 
ঘোগ্যতার ম্বাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্ানগুপাঁতের দাবীতে কর্মচাৰী 
নিয়োগ করা হয়। ফলে দুর্নীতি ও অযোগাতার কারণে শানব্যবস্থা। দুর্বল 
হইয়া]! পড়ে। পৃথক নির্বাচনব্যবস্থ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির একটা 
প্রধান অস্তরায়। যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বলিয়া! বিশেষ স্থযোগ-হবিধার 
অধিকারী হয়, তাহারা কখনই নিজ প্রচেষ্টা সবার যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া 
জাতীয় জীবনে একট! বিশিষ্ট আপন অধিকার করিবার প্রয়াদ পায় না । 
সাম্প্রদ।গ্িকতার ফলে ভারত আজ ছ্িধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেই পাশ্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ/ নয় । 


নির্বাচকমণগ্ডলীর কর্তব্য (ঘা ৪8061070801 €1)9 চ516০076৩) 


স্বৈরাচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমণলী 
নিক্ষিয়্ দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছানুসারেই শাসিতের 
কার্ধাবলী পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র স্থপ্রতিষিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে 
শাসক-শাদিতের সম্পর্কের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে । শানিতেরাই 
শামকশ্রেণী নির্বাচন করিয়। শাননকার্ধকে চালু রাখে। 

গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটদ্দানের অধিকারী । 
ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নির্বাচকমগ্ডলী আইনসভার সদ্ত নির্বাচন 
করে। আইনদভা শাসনকর্তৃপক্ষের কার্ধের তদারক করে। স্থতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখা যায় বে, ক্ষমত! যে-কেহই পরিচালিত করুক ন! কেন, 
ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল নিবাচকমগুলী। 

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীত ভোটদাতৃষগ্ুলীর আর একটি কর্তবা হইল 
শাদন-কর্তৃপক্ষের কার্ষের উপর সতর্ক দৃঠি রাখা । নিরাচিত প্রতিনিধি ব 
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শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা! করিয়! নিজেদের ইচ্ছামত 
আইন প্রণয়ন বা শাসনকাধ পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতাগণ 
শক্তিশালী জনমত গঠন করিয়! সর্বতোভাবে দরকারের উপর প্রতাব বিস্তার 
করিতে পারে। নির্বাচকমগ্ডলী প্রত্াক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত 
অনুণারে কার্ধপরিচালনায় বাধ্য করিতে পারে। অল্প ব্যবধানে নির্বাচন, 
প্রত্যাবততনের নির্দেশ, গণভোট ও গণপ্রস্তাব অধিকারের মধ দিয়া নির্বাচক- 
মণ্ডলী সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
অপরপক্ষে, নভাপমিতি, শোভাযাত্র1, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়াও 
নির্বাচকমণগ্ডলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে কার্ধকরী 
করিতে পারে। 

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দলীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রতোক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্যক্রম আছে। এই নীতি 
ও কার্ধক্রম নির্বাচকমগুলী কর্তৃক দমধিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার 
গঠন করা সম্ভব নয়। স্ৃতরাং নিবাচকমগ্ডলী শালনব্াবস্থার নীতি ও 
কাধক্রমের পরিবর্তনলাধন করিতে পাবে। 

উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে প্রতীয়মান হুষ যে, নির্বাচকমণ্ডলী শ্তধু 
নিক্রির দর্শকমাত্র নহে, তাহাদের কাধের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাননকাধে 
দক্ষ ৪ জনম্বার্থের পরিপোষক হইবে কিন! তাহ! গ্রধানতঃ নির্বাচকমগ্ডলীর 
যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য বল। যায় ঘষে, গণতন্ত্রের সাফপা 
স্থসংবদ্ধ ও সদা্জাগ্রত জনমতের উপর নির্ভর করে। 


সংক্ষিগ্রসার 


নির্বাচকমণগ্ডলী ও সার্বজনীন তভোটাধিকীর--জনসংখ্যার ঘে অংশ 
ভোটদাঁন করিয়া আইনপভার দন্ত নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে 
নির্বাচকমগ্ুলী বল! হয়। প্রাপ্তবয়স্ক বাক্তিমাত্েরই ভোটদান-ক্ষমতা থাকা 
গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিরুতমস্তিক, দেউপিয়া, ছুবৃত্ত, বিদেশী 
প্রভৃতির ভোটদান-ক্ষমতা থাকে ন1। তোটদান-ক্ষদতা একটা নাগরিক 
অধিকার বলিয়া পরিগশিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নাগরিক জীবনের 


নির্বাচকমগ্ডলী ৪৮৯ 


একট! প্রধান কর্তবা। এই কর্তব্য যাহার! হু্রভাবে পালন করিতে অক্ষম, 
তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। 

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার-শ্বীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধ 
ঘোগদ।নে অক্ষম ও পারিবারিক স্খশাস্তির পক্ষে অপরিহার্য -_-এই সমস্ত 
কারণে এতর্দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত বাথ! 
হইয়াছিল। অধুন] স্ত্রীজাতি জীবনের ণানাক্ষেত্রে তাহাদ্দেব যোগ্যতা 
প্রমাণ করিয়ু। পুকুষের মান ভোটদান-ক্ষমত। অর্জন করিয়াছ্ধে। ভ্ত্রীজাতি 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে বাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নাচতা 
লোপ পাইবে ও বাষ্টের শক্তি দ্বিগুণিত হইবে। 

প্রত্যক্ষ ও পরে।ক্ষ নির্বাচন-__প্রতাক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ তোট 
দিয় নবাপরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন । পরোক্ষ গ্রথায় ভোটদাতাগণ 
একদল মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ৪ এই প্রতিনিধিগণ আসল 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও 
প্রতিনিধি পারম্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে 
পাবেন। এই প্রথা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ 
নির্বাচনে ইহ! সম্ভব নয়। ইহাতে প্রতিনিধি অল্পনংখ্যক ভোটদীত! কর্তৃক 
নিবাচিত হুইয়! থাকেন বণিয়া তাহার দাত্িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ 
নিবাচনে নানাপ্রকার ষড়ঘন্ত্র ও দুনণীতি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু পরোক্ষ নিধ।চনে 
যোগ্যতর প্রতিনিধির নিবাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচনকাষে বিশেষ কোন 
গোলযোগ ঘটে ন]। 

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্‌ গ্রতিনিধিত্ব-পূর্বে প্রতিনিধিগণকে 
সাধারণতঃ কোনরূপ বেঙশ বা ভাতা দিধার খীতি ছিল না। পামান্ 
অর্থলোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনেক অধোগ্া ব্যক্তি প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইতে পারে এহবপ আশঙ্কা করা হুইত। বর্তমানে এই মতবাদ 
পরিত্াক্ত হুইগ্রাছে। মাইপ্নতার সশ্টগণকে বতমানে নানাবিধ কাধ করিতে 
হয় ও তাহাদের এইজন্য অনেক সময ব্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া যদি 
শান-বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিগণ বেতনভূক্‌ হন, তাহা হইলে 
আইনপরিষদের দরশ্গগণের ও বেতন পাঁওয়। উচিত ৰলিয়া বর্তমানে বিবেচিত 
' হুয়। এই কারণে আইনসভার সদশ্তগণকে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে । 


৪৪৯০ বু ইত 


প্রতিনিধিত্বের স্বপ্পুপ-_গ্রতিনিধিকে শুধু তাহার নির্বাচন-কেন্ত্রের 
প্রতিনিধি বলিয়া! গণ্য করা হইলে ভুম করা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন-কেন্দ্র- 
বিশেষ হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জনমতের প্রতিনিধি, কোন অঞ্চস- 
বিশেষের প্রতিনিধি নহেন। সাধারণ স্বার্থণংরক্ষণের জন্ত তাহাকে 
নির্বাচিত কর! হয়। প্রতিনিধি সাধারণ তহবিল হইতে তাহার বেতন 
ও ভাত! পাইয়। থাকেন, স্থৃতরাং কোন অঞ্চল-বিশেষের প্রতি তাহার বিশেষ 
আনুগতা প্রদর্শন করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই । 


একাধিক তভোটদান পদ্ধতি__নির্বানে একই বাক্তিকে বিভিন্ন 
যোগ্যতার অন্য অনেক সময় একাধিক €ভোটপ্রদ্দানের ক্ষমতা দেওয়। হইয়] 
থাকে। একই ব্ক্তিকে সম্পত্তি মালিক হিলাবে, শিক্ষক হিসাবে ছুই ব! 
তিনটি ভোটের অধিকারী হইতে দেখা যায়। এই প্রথ! গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়! 
অনেক দেশে ইহার বিলোপ সাধন করা হুইয়াছে। ৃ 

প্রকাশ্য অথবা গরেপন €ভাট--প্রকাশ্ঠ ভোটদান-ব্যবস্থায় সর্বনমক্ষে 
ভোটর্দাতাগণ ভোটদদান করে। গোপন তোটদান-পহ্ধতিতে ভোটদাতা 
সকলের অলক্ষো নিজ ইচ্ছাচছনারে ভোটদান করিতে পারে। প্রকাশ 
ভোটদান-বাবস্থার ফলে ভোটদাতার নিগৃহীত হুইবার সম্ভাবনা থাঁকে 
ও লেইজন্য তোটদাতা সব সময়ে নিজ ইচ্ছাজ্লারে ভোটদান করিতে 
পারে না। 

সংখ্যালঘিঠপ্রের নির্বাচনসমন্ত।_মাইনপরিষের সংগঠন একপ 
হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেকটি সংখালঘু দল সংখান্ু সাতে আইনলভাধ 
প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। নংখ্যাপণুদের প্রতিনিধির অভাবে গণত* 
কারধকর হইতে পারে না। এইজন্য নিমলিখিভ নিরাচন-প্রণালীগুলির দ্বারা 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নিবাচনের বাবস্থা করা হইয়! থাকে: 

১। একক হস্তান্তরযেগ্য ভোটে আনুপাতিক নিবাচন, ২। তালিকা 
প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন ; ৩। শীমাবঞ্ধ ভোট; ৪। এুপীকারী তো), 
৫। পথক্‌ নিবাচনবাবস্থা। 


এই প্রণাশীগুণপির মধো পুরে তারতে প্রবতিত পৃথক নির্বাচনখ্যবহ। 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবৌধ নষ্ট হয় ও বিঃ 
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সম্প্রদায়ের মধ্যে কনহ-বিবাদ অনিবার্ধ হুইপ্লা উঠে। ফলে শাসনবাবস্থা! ছূর্বল 
হইয়া পডে। 

আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগভ প্রতিনিধিত্ব-_দমগ্র দেশটিকে কওকগুলি 
নির্বাচনকেন্দ্রে বিভক্ত করিয়। প্রতি কেন্দ্র হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি 
নির্বাচনব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। এই ব্যবস্থার মূল কথ! 
হুইল যে, একই অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিভিন্ন বৃত্তি-অবলম্বী হইলেও সেই 
অঞ্চলের সমুদয় অধিবাপীই সমন্বার্থনম্পন্ন হুয়। স্থতবাং এই বিভিন্ন পেশার 
ভোটদ।তাগণের একত্রে ভোট প্রদান করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
কর] উচিত। বুত্তিগ্ প্রঠিশিধিহর মূল কথা হইল যে, একই বুপ্ডি দ্বারা 
দীবিকার্জণ করিপে এক অঞ্চলের অধিবাপী না হইয়াও একই বৃত্তির 
লোকগণ "অধিকতর সমস্বার্থম্পন্ন হয়। সুতরাং নির্বাচনবাশাবে সমস্বার্থ- 
সম্পন্ন ভোটদাতাগণকে একই নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়! তাচাদের রাজ- 
নৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষকের প্রতিনাধ 
হইবেন শিক্ষকশ্রেণী হার! নির্বাচিত শিক্ষক, আর বেলকর্ীর প্রতিনিধি 
করিবেন রেলকমী দ্বার] নির্বাচিত রেলকর্মী । 

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ 
কামা নহে । আইনলভার আমননংখ|] বৃত্তিগতভাবে ভাগ কর] ছুরহ। এই 
ব্যবস্থায় গ্ররতিণিধিগণের দৃষ্টিতঙ্গী তাহাদের সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থে আবদ্ধ 
থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। আইনপভায় জনমতের প্রতি- 
নিধিত্ের ব্যবস্থা করা হয়, কোন বৃত্তি-বিশেষের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্রে 
আইনসভ। গঠিত হয় না। 

নির্বাচকম গুলীর কর্তব্য-১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতি- 
নিধির মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; 
৩। প্রত্যক্ষভাখে গণতোট, গণপ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ 
দ্বারা সক্রিয়ভাবে শাসনকাষে অংশ গ্রহণ করা। 


প্রশ্নাবঙ্গা 
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